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[ত এবং ব্দন। ও জঞাঞ্চমীর ব্যাথা প্রভৃতি দিত 


. উপ 
বঙ্গবামীর স্হকারি-সম্পীদ্ক 
হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত। 


কনি | কাতী, 
$ ভবানীচরণ দত্তের স্্রীট, বঙ্গবাণী-সীম-সেমিন-প্রেস হইতে 
শ্রীবরুণোদয় রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 


লন ১৩০৯ মল! 
* বলা ৮. আট টাকা । 
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সাধারণতঃ বাঙ্গালী পাঠকের নিকট বাঙ্গলা। গ্রন্থের আদর অতি 
অস্ত---মনোনিবেশ-মহকারে ঘবপুর্ক অতি অল্প সংখ্যক বাঙ্গালীই 
বাঙ্গলা গ্রন্থ পাঠ করিতে অভ্যন্ত। বঙ্গভাষার. লিখিত ছুই এক শ্রেণির 
্রচ্থ ব্যতীত, অন্যবিধ গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে হইলে; বহু বাঙ্গালী 
খাই দেন? গদ্য হইয়া গড়ে। কোন কোন সাহিক্কবিলাদী বাবুর 
সহ হয় ত বাঙ্ছালা গ্রন্থরাদি সানুগ্রহ আশ্রয় লাভ করিয়াছে, . 
হয় ত ভারতচন্, খুক্শরাম. ঘনরাম প্রভৃতি কবিগণ-লিখিত কাব্য-মাল। 
হাছার আলমিহার় একপার্থে কিঞিয্মানর স্ান জান্ভ করিয়া সন্ধচিত মনে 
শ্নাজ করিতেছে)--কিন্ত এই মকল গ্রন্থ -২ব্লাসী বাবুর কোমগ 
ববপন্নন কখ*ও স্পর্শ করিয়াছে কিনা মন্দেহ। ভারতচন্্র, মুকুন্দ, . 
নামের শাম *নেকেই আত আছেন বটে, কিন্তু বহু বাঙ্গীলীই যে 
৫ কাবা-মপ্লিকার মৌরত-আস্বাদনে কখনও লোলুপ হন নাই 
৯%। অবশই অদ্ভিরঞ্তিত কথ] নহে। 
বাঙ্গাণীর' আর এক স্বভাব এই,_বাঙ্গল! গ্রন্থ তিনি মনোযোগ- 
দক আদেোপান্ত পড়িতে রাজি হইবেন না,অধথচ যে গ্রনথের্ঞতিনি 
কদিন তল গত্রোদৃধাটন পণান্ত করেন নাই,--মেসপ গ্রগের সমা- 
বোচনা করিতেও তিনি ছাড়িবেন না? হত্রত৮কোন সঙ্দিএটি্) 
্টিবিকার- গ্রস্ত,--বিচার-বিমুট বাজ্ির.. মুখবধিত, রঃ শেষের 
বাদ শনি) -তংপথ অবলন্ছন পূন্দক-ভিমিও সে এ 
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বিস্তাররূুপ তে জীনন-মন সমর্পণ করেন। হয় ত বা অতি-কেশে__ 
রোগীর নিশ্ব-ভোজনের স্টাপ়গ্রদ্থ-বিশেষের ভুই এক পৃষ্ঠ। মাত্র 
গড়িয়াই,মেই ছুই এক পষ্টার মধ্যে আহার বিবেচনা মতে।_ 
ক্রুটির কণামাত্র দেখিতে পাইয়াই, সমগ এদ তদ্প ক্রটী-বহুল বলিয়া 
অনুমান করেন এসং লোক-সমাজে কেবল মার সেই ক্রুটার কথাই 
কন করিতে থাকেন।  অশুনা সাহিত্য-সমাজে একপ ক্ষতান্বেষী 
মাক্ষিক-ব্রত পাঠক বন্ড অল্প নহে । ই্াদ্রে বিশ্বাস এই, সেকালে 
লক্ষাণ-গ্প্ত গণ্ডী উল্লজ্ঘন্‌ করিয়া জনক-নন্দিনী সীতা বেমন পঞ্চবটার 
পত্র-কুটারাভান্তর হইতে বাহিরে আসিতে নিষিদ্ধ হইয়াছিলেন,_- 
একালে গ্রতিভা-সতীও তেমনি সভাতালোক-বিভামিত গান্পত্য দেশের | 
গরুউন্লঙগন করিয়া, আমাদের এই কণ-শ্লামপ দিকতা-ধূসর বঙ্গভমে; 
পদার্পৰ করিতে নিষিদ্ধ হইয়াছেন। ব্জদেশে প্রতিভা-শালী কবি 

বিশেষতঃ গ্রাীন কালে-_কখনও জমিতে পারে ন৮-ইহাই ইহাদের 

গ্রুব ধারণ । 

ইহার ফল হইতেছে,যথার্থ গুণশালী বাক্তির অযথা নিন্দ- 

খ্যাপন +_গ্রতিভা-সম্পন্ন কবিরও অহেতুক অখ্যাতি-গ্রচার। প্রতিভা- 

পৃষ্ট কবি-মণ্ডলী অব্ঠই নুশ-প্াপ্তির কামনীয় বা অধ্যাতি-অর্জনের 
আশঙ্গাম্র বিশেষরূপ বিরত হয়েন না, কিন্তু এরূপ তীক্ষুদশশী সুঙ্ষবৃদ্ধি 
লেখকের লেখার কেবল ম্বাত্র নিন্দ'-গ্রচার হইতে দেখিলে, হিতাহিত- 

বিচার-নিপুণ নিরপেক্ষ লোকমাত্রের প্রাণেই যে বাথ! লাগিতে পারে, 
ইহ] নিঃসন্দেহ। ছুষ্টান্ত স্বরূপ আমর? ৬দাশরথি রায় মহাশয়ের কথ 
উদ্ধাপন করিতে পারি । কোন কোন ব্যক্তির মতে ধাশরথি রায় মুত্তি- 

মতী কুরুচির দিগম্গর অবতার ; কোন কোন ব্যপ্চির মতে দাশরথি রায় 
””* সীম গ্রাম্য রসিকতার বিশৃঙ্খল অভিব্যক্তি; কোন কোন ব্যক্তির 
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| ৩ ] 
মতে দাশরখি রায় অশিক্ষিত ইতর শ্রেণীর নারক-নায়িকার ্রেমাঙ্ন- 
লোভী কম্পিতকর চিত্রকর । ইহার। কেহ কেহ শুধু মুখে এরূপ কথ; 
বলিয়াই ক্ষান্ত নহেন,__কাগজে কলমেও তাহ। পত্রস্থ করিয়া, সাধারণ 
পাঠকের নেত্র-গোচর করিতেছেনতন্বকীয় অসমাকু গবেষণা-লক 
গরুল রস ফল, সাধারণের চচ্ষুর সম্মুখে ধরিয়া, সাধারণকে থেন এুতা- 
বিত কত্দিবার প্রনাম পাইতেছেন ! ইছাও কি জ্ঞানকত পাপ নহে? 
আমরা বিনয়পুর্নক ভিজ্ঞাসা করিতেছি-যে-আপনি দাশু রায়কে 
ইতর অশ্লীলতার অতি জঘন্য অন্তার বলিয়, নাসিক! কুর্ধন করিতেছেন, 
দাশু রায়কে কঠোর করতল-প্ষিপ্ত অদ্দচন্দ দানে কতার্থ করিতে ব্যগ্র 
হইয়াছেন, মেই-আপনি সেই দাঁশু রায়ের সনগ্র গ্রন্থ মনোনিবেশ স, 
কারে একবারও পাঠ করিয়াছেন কি? তহার রচিত শরীর” বক 
পালা সমুহ _শ্রীল্রীরামচন্্র ন্ষয়ক পালা সমূহ,_স্ভাার “বামন ভিক্ষ। 
“কমলে-কামিনী” প্রভৃতি পালা, স্ুবুদ্ধি সহকারে একবার ৪ আদ্যো- 
পান্ত পাঠ করিয়াছেন ফি, নিশ্চয়ই করেন নাই । করিলে, এ 
£টুত। সহকারে আপনার। রাও রায়ের সম্বন্ধে এরগ অমূলক অখ্যাততি- 
খ্যাপন কখনই করিতে পারিতেন লা। মনুষ্য যতই আত্মাভিমান- 
সম্মত হউক না কেন, সম্পূর্ণরূপ বিবেক-শুন্য হইতে পারে না,_ইহ। 
মহাগ্রকৃতির প্রেরণ! । 
কৌন কোন শিক্ষ।-ভিমানপিচ্ছিল ব্যক্তির রসনীয় এবং বচনায় 
দাশ রায়ের নিন্দাবাদ শুনিয়া এবং পড়িয়া, আমাদের একবার কৌতুহল 
প্রবৃত্তি বড়ই উত্তেজিত হইয়। উঠিয়াছিল। অবশ্য ইহাদের এরূপ নিন্ৰ।- 
কথায় আমরা বিশ্মিত বা বিচলিত হই নাই,_তবে দাশ রার জম্বন্ধে 
ইদানীন্তন অবিকাংশ প্রবীণ পণ্ডিত বাক্তির মত কি, তাহ। জানিবার জন্য 
ইন্ডুক হইয়াছিলাম সার্থকনামা বন্বো-প্রবীণ বহু পণ্ডিতকে এ সম্ষলঙ্দ 
১15 
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এ 
আমর! জিজ্তামাও করিয়াছিলাম। আহার যাহা ধলিয়াছিলেন, তাহ। 
আমাদের চিরপোষিত ধারণারই অন্ুকুল। ইদানীন্তন কালের ুপ্রসিদ্ধ 
নৈয়ায়িক-_ভটটপন্লী-বাধী,_অপুন। কাশীবাদী বত্জন-বরেণ্য সেই প্রবীণ 
পণ্ডিত মহামহোপাধ্যার প্রীরাখাল দাস ন্যায়রই ভট্টাচার্ধ্য মহাশয়কেও 
আমর। দাশু রায় সন্বন্ধে তাহার মতামত জিজ্জামা করিয়াছিলাম 1 তিনি 
কাশীধাম হইতে এ মন্গদ্ধে আমাদিগকে একখানি পত্র লিখেন। দাশ 
রায়ের নিনদুকপলের অবগতির জন্য তাহার সেই পত্র আমরা এই 
স্থলেই প্রকাশ করিলাম। হে দাশুরায়ের নিন্দুকরৃন্দ। আপনারা 


ধৈষ্যসহকারে পত্রখানি আদ্যোপান্ত একবার পড়িবেন কি? পত্র 
খানি এই ৮ 
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ভি দাশরধি রায়ের কবিত্বে আমি চিরদিন মু । আমি তো অতি 
সামান্ঠ বাতি, নবদ্ধীপের তাংকালিক সর্প্রিধান নৈয়ায়িক ৬' শ্রীরাম 
িবৌমনি, ৬ মাধবন্দ রসিদ্ধীন্ত) ভউপাড়ীৰ বহস্পতিতল্য ৬হল- 
ধর তর্দচুড়ামণি, সর্শশান্দ্ভ্, নৈয়ায়িক-প্রবর ৬ যছুরাম সার্বভৌম, 
কাব্যালগ্কার পুরাণাদিতে বিশেষ অভিজ্ঞ কবিকুল-তিলক ৬ আনন্দচন্দ্র 
শিরোধগি, অলঙ্কার-সাহিত্যে অদ্বিতীয় ৬ জয়রাম স্াত্ব-ভূষণ, ভ্রিবেণীর 
পণ্ডিত-প্রধান ৬ রামদাম তর্কবাচস্পতি প্রভৃতি জগন্মান্য প্রাচীন যত 
অধ্যাপক তংকালে ছিলেন, সকলেই দাশরথির গুণে তদ্গত ও মুগ্ধ 
ছিলেন। তৎ্পরবন্তী আমাদের কথা ধরিলে, আমি বহুবার সভাক্ষেত্রে মুগ 
হইয়| ৬ দাশরধির সহিত কোলাকোলি করিঘ়্াছি। নবদ্ধীপের ন্বগীয় 
৬ভবনমে|হন বিদ্যার হ বহবার & ব্যন্হ'র করিয়াছেন । অনেক লোকের, 
ভাষা-রূচনা শুনিয়াছি ও শুনিতেছি! কাছারও ভাবা-রচন্গা শরীর 
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রোমাঞ্চ ও অঞ্রপাত এক সমরেও হয় লা। কিন্তু ধাশরখির রচনায় 
বারন্নার লোম্হরণ ও অশ্রপাত হইয়াছে । ভাষা-রচন। মন্গদ্ধে মহা- 
কবি বলিত্বা। গণা হইলে, গ্লশ্চিমদেশীয় তুলসী দাস, বঙ্ঈদেশীয় বাম- 
প্রদাদ সেন ও দাশরথি রায় এই তিন জন মাত্র হইতে পারেন। 
দাশরথির রচনা-বিষয়ে যে লোকাতীত শক্তি ছিল, কান্যরদে রমিক 
সঙ্গদয় পুক্ুষগণই তাহ শন্তভব করিতে পারেন। সআক্ষাং ভগবান 
শ্রীকফ্ণের লীলা বিপয়ে অনেক ব্যক্তিই সামান্য মানবের হ্যায় 
নাঘকনারিকা ভাবের বর্না করিয়। কতার্থগন্য ভইয়াছেন। কিন 
প্রতি বচনায় শ্রীকৃষ্ণ পুণত্রক্গ-ভাব-মিনিত মায়ক-নাদ্বিক-ভাবের 
অপূর্না বর্ণনা ছারা দাশরণি রায় ভভি-গীতিবমে ভাবুক" 
মাত্রকেই মোহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অধ্যাক্স-বামাধুণে 
জীবামচন্দের বঙ্গভান-মিশি« মানব-পীল। বণনা যেকপ' দেখা মাস, 
দাশরথি-রচিত কি রামচন্দ্র কি শ্রীর+,-ভগবং-ব্ষিয়ক সকগ 
নীলাই মেইক্সগ দেখা ফা, ন্বনীগের প্রধান নৈষাগিক ও জনম 
শিরোমূমি ও দাশরণি এই উভগ্থে এক সমর কথোপকথন হয় । 
» শিরোমণি ম্গাশয় কহিলেন._“দাশরথি ! রামগ্রনাদ সেন একান্ত 
কালীতক্ত ও সাধক) সাধনার দ্বারাই ভার কঠ হইতে অশ্রুতপুকক 
উক্তিপূর্ণ শক্তি-বর্ণনা বাহির হইয়াছে, ইহ। আমার বোধ ছিল। এই 
নিশ্বাসটা অদ্য ভ্রম বলিয়া স্থির করিলাম । তাহার কারণ, দাশরথি ! 
তুমি তো মিদ্ধ নহ। তুমি শক্তি শিব-বিষুণ বিষয়ে যে বর্ণন। করিয়াছ, 
হাহাতে যখন জগত যুদ্ধ হইতেছে, তখন ইহাই স্থির,অনুপম কাবা- 
বচনা--অলাম শক্তি দ্বারাই হধ, তাহাতে তপোবলের উপযোগিতা 
নাই" শিরোমণি মহাশর আরে। কহিলেন,__সবশাসে ্রীত্রীত মহ. 
গেনোক্ মে্প স্ব আছে,তোমার ভক্তি-ভাব-পূর্ণ রচনা তদপেক্ষ: কোনও 
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অংশে নান নহে। তবে শিবোভ স্থবগুলি মধুর সংস্কৃত শাক্যে 
রচিত, তোমার শ্তবপ্তলি মধুর লৌকিক ভাষার, এই মাত্র প্রভেদ। 
৬ শিরোমণি মহাশয়ের কথার পর ৬ দাশরথি বলিলেন.আপনার 
সিদ্ধ বাক্য মিথ্যা নছে। যথার্থই আমি ত্রিনয়ন হইয়াছি। শিরো- 
দেশে একটা অতিরিক্ত নয়ন না জন্মাইলে, কাহার সাধ্য,_শিরোমণি 
দর্শন পায়? এই সকল জগংপুজ্য অদ্ধিতীয় বিদ্ধদগণ যে দাশরথিকে 
এত আদর করিতেন, এ সময়ের কোনও কোনও যুবকদল তাহার 
রচণনাকে যে শিদ্দা করেন, তাহা দাশবথির কবিত্ের সম্যকুরূপ আলো- 
চনা না করিরা অথনা না বুঝিয়া_জানি না & একটা প্রাচীন কবির 
আক্ষেপ-উক্তি মনে পড়ে” 


ধন্নাদৃতন্ত্রমূলিনা মলিনাশয়েন 
কিন্তেন চম্পক বিদাদমুরীকরোধি । 
বিশ্লাভিরাম-নব-নীরদ-নীলবেশা? 
কেশাঃ কশেশয়দুশাৎ কুশলীভত্ন্থ ॥' 
অর্থাৎ “হে চপ্পক! মূলিনাশয় গতন্দ অলি তোমায় আদর কবে 
না। তাহাতে কি তোমার দুঃখ হয়? নলিন-নয়ন! সমূহের নিক্পম 
কেশকলাপ কুশলে থাক্‌, তোমার আদরের অভাব কি ?--ইতি।” 
প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ এককালে যে দাগুরায়কে এতাধিক সমাদর 
করিতেন, ধাছার রচন! শুনিয়! এহেন একান্ত বিমুগ্ধ হইতেন, আজ কোন 
কোন অপনবুদ্ধি অন্রদশী শিক্ষাতিমান-সন্মু ব্যক্তি সেই দাশরথিরইঈ 
িন্দা-খ্যাপনে সাহসী হইয়াছে! কি অমার্জনীয় পুষ্টতা ! 
(২) 


বাস্থবিকই দাশ রায় অগামান্ত কবি,-_হৃক্ষাদশী সমালোচক, 
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মনসা-চরিব-ঘঙ্টনে পরিপক টিরকর . টান যেমন টাপ্রেই উপমা 
দাশুরায় তেমনই দাশুবারেরই উপঘ|। বাণ্যকাল হইতেই আমর। 
দাশুরায়ের গুণে মু) যাবজ্জীবনই মুগ রভিব | 

দাঁুরায় নব-রস-র্িক /- দাশুরায়ের পাচালী,_ নখের অমত- 
প্রবাহ । যেখানে যে রসের প্রয়োজন, রমিক-চুড়ামণি দাত্রায় 
সেইখানে সেই রলই ঢালিয়াছেন। যেখানে তিনি যে রস ঢালিয়াছেন, 
সেই খানেই তাহা তর-তর প্রবাছে প্রবাহিত হইম্মাছে । রসের মঙগীন 
সুত্তি_ভাহার পাচালীর পত্রে পত্রে পরিদ্কুট। 

দাশুরায় ভাষা-রাজ্যের অধীর । তাহার হ'তে ভাষ| যেন কতা, 
দাসীর স্যায় ভ্রীড়। করিয়াছে। নৃগ্রসিদ্ধ উপন্টাসলেখক পরলোক- 
গত নগ্গিম্চন্দ চট্টেপাধ্যার মহ্গাশর একবার বলিয়াছিলেন”-“ধিনি 
বাঙ্গল। ভামার় সমক্যরূপ বাপ হইতে বাসন! করেন, তিনি যঃপুর্বাক 
আদ্যোপান্ত দাওরাঘের পাঁচালী পাঠ কর্ন” যিনিই দাশুরায়ের 
সমগ্র পাঁচালী মরপুরর্ক পঠু করিদাছেন, ভিনিই বলেন” বঙ্গিম- 
টন্গের এ কষ! অক্ষরে অক্ষরে ঘা । 

দাশ্ুরার লিধিয়াছেনই বা কত? হিনি একই শিদ্য অলগন্বন করিয়া 
একাধিক পাপ! রচন। করিয়াছেন, কিন্ক কোন গালার সহিত কোন 
পালার সম্পর্ণ মিল নাই,-একই বিবর অবঞন্পনে রচিত ভষ্টলেও, 
এক পালার সহিত অন্ত পালার পার্থক্য রহিয়াছে »_গ্রত্যেক পালাই 
নতনত্বে নবীভাব ধারণ করিয়াছে । দাশুরায়ের এমনই অমিত কল্সন-_- 
এমই অপূর্ব প্রতিভা ! 

এপৌরানণিক" আখ্যান আবলশ্বন . করিয়া, দাশুরায় নহুসংখ্যক 
পাল পরিখিঘ়াছেন ;কিন্ত পৌরাণিক চরিত্র-মঙ্গনে কোথাও 
অনাবপাননতার পরিচয় দেন নাই, সর্্বরই তিনি অতি সন্তর্পথে তুলি 
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চালাইরাছেন। ইহা সামান্ত শক্তিমত্তার কার্য নহে। সামাজিক 
্ষুতশোধনেও তিনি সতত যহ্পর ছিলেন। দাশুরায় শান্ত সঙ্জনের 
সবিনয় সহচর; ভণ্ড-তাক্তের ভয়ঙ্কর যম। 

দ্াশুরায় এত গুণে গুণবান ছিলেন বঞিয়াই, এককালে সমগ্র 
বঙ্গদেশ মাতাইয়। তুলিয়াছিলেন। লোকে দশ ক্রোশ দর হইতেও 
ব্যগ্রচিত্তে তাহার পাচালী শুনিতে আসিত। যেখানে দাশুরায়ের 
পাচালী হইত,__সেখানে চারি পাচ সঙত্র লোক চকিতে একত্র 
সন্মিলিত হইত ;-_কোথাও দশ সহস্র পধ্যন্ত--বা তদবিক লোকও 
সমবেত হইত । কি ইতর,-কি ভদ্র, কি পণ্ডিত, কি মুর্খ,সকল 
শ্রেণীর লোকেই অদ্িনিনিষ্ট চিত্তে উহার পাচালী শুনিয়া পরমানন্দ 
“াভ করিত। নিরক্ষর মূর্থ লেকে সাঙগার পাচালীর ভাসা-ভা। 
ভাব শুনিরাই মুন হইত,.-শির্ষি পণ্ডিত ব্যক্তি তাহার পাঁচালার 
রচনার গাঢ়ত। নৃঝিয়।__আভান্তর বূসের উপল করিয়া_পরযানন্দ 
লাভ করিত। ধাহার রচন। পর্ডিজ-মূর্ণদর্তর ভদ নিন্দিশেষে সকল 
শ্রেণীর লোককেই এরূপ আনন্দিত কৰি গারেত হাহা কচনার 
কি মোহিনী শক্তি_ভাবুন।দথি ! 

দাঁশুরায়ের পাচালী গাহিবার প্রণালীও অতি ম্বন্দর ছিল। চারি 
পচ সহআ্ কিদশ সহত্র লোক দাশুরাঘ়কে ঝেষ্টন করিয়। পাঁচালী 
শুণিবার জন্য ফোংনুক চিভে অবস্থিত :-মধাস্থলে গায়ক দাশুরায় 
দণ্ডায়মান। পাঁচালীর প্রত্যেক পদ তিনি তিন বার করিয়। উচ্চারণ 
করিতেন,_উাছার সণ্ুখস্বিত শ্রোতগণের দিকে চাহিয়া একবার এবং 
দুই গার্ে কোণাকোণি চাঠিয়! ছুই বার! ইহাতে সর্সাদিগন্তী শ্রোগণই 
পাঁচালী উত্তমরূপ শুনিতে পাইতেন,__বুঝিতে পারিতেন অনেকের 
মুখস্থ হইয়া যাইত। প্রভোক পদের এক্সপ পুনক্ুক্তি কাহারও 
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কাহারও পক্ষে বিরক্তিকর হইত বটে,_কিন্তু এরূপ প্রণালী যে অবস্থা" 
সঙ্গত এবং সমীচীন, তাহা ,অনেকেই স্বীকার করিতেন। এ 'প্রণালীতে 
দোষ অপেক্ষা গুণের ভাগই অধিক । 

আসরে পাঁচালী গরাহিত্ে বমির, দাশুরায় অনেক সময়ে স্বরচিত 
পালার প্রয়োজনান্তরূপ পরিবর্তন করিয়া লইতেন,_-পাল। লিখিবার সময় 
একরূপ লিখিয়া রাখিয়াছেন, গাহিবার সময়, হয় ত তাহার কোন কোন 
স্থল ব্দলাইয়া, আবার নৃতন তৈয়ার করিয়া লইতেন,_ শ্রোতমণ্ডুলীর 
ভদ্রত্ব ইতরত্ব বুঝিয়া,--পাডতা মূর্খত্ব বুঝিয়া-অনেক সময়ে তিনি 
পাঁচালীর পালায় যথাবশ্তক শব্দ-সংযোজনাও করিতেন । যে আরে ভদ্র 
শ্রোতার সংখ্যাই বেশী, সেখানে পচালীর পালায় স্থল-বিশেষে তিনি যে 
শব্দ বাবহার করিতেন, যে আসরে ইতর শ্রেণীর শ্রোতাই অধিক, সেখানে 
তাছ। ব্যবহার ন! করিয়া, যথাযোগ্য নতন শব্দ বসাইয়া লইতেন। একই 
ব্ষিয়ের পালাগড তিনি ছোট কড় মাঝারি-একাধিক তৈয়ার করিয়া 
রাখিতেন। এ কালে যাত্রা, শুনিতে বগিয়। অনেকে যেমন “স৪৮ 
দেখিবার ভন্ত বাগ্র হয়, মে কলে দাশু রায়ের পাচালী শুনিতে বসিয়াও 
তেমনি অনেকে “সঙ” ঝ। কোন “বপ্রসঙ্গ” শুনিবার ভন্ত ব্যগ্র হইত। 
দাশুরারকে শ্রোতৃ-মনোরঞ্নার্থ অগত্য। “সঙ” দিতে হইত। দাশুরায় 
নিজ মুখেই এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন,_তাহার দ্বিতীয় বন্দনায় 
তিনি লিখিয়াছেন,_ 


“অপরে করিবে রাগ, ঘুচাইতে সে বিরাগ, 
পরে কিছু অপর প্রসঙ্গ । 

প্রেমচন্ত্র প্রেমমণি, প্রেমবিচ্ছেদের বাণী, 
রণিক-রঞ্চন র্-রঙ্গ '” 


ইহ্যাদি “বশনা”-২১৮৯-১০ পৃষ্ঠ। 
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যে স্থলে এরূপ “সঙ” দিবার একান্ত প্রয়োজন হইত, দাশুরায় 
সেখানে মূল পাল।- মাঝারি বা.ছোট গোছের .গাহিয়) “স্ঙ”-চ্ছলে কোন 
রস-প্রসঙ্গ গাহিতেন। বলা বাহুল্য, এই “সঙ” বা “রস-রঙ্গ” একান্ত 
অনর্থক সরস শক-সমষ্টি মাত্র নহে, জর্মীজের অঙ্গ-বিশেষের তীব্র 
সমালোচনা করাই,_তীহার অধিকাংশ “সঙ” বা “রসপ্রসঙ্গে”র মুখ্য 
উদ্দেশ্ট ছিল। দরাগুরায়-প্রণীত একাধিক “বিরহ' পালায় আমাদের এ 
কথার প্রমাণ পাইনেন। যে আসরে এরূপ সঙ. দিবার বা প্রেম-বিরহ 
গাহিবার প্রয়োজন হইত না-সেথানে তিনি মুল বড় রকমের পালাই 
গ্রাহিতেন এবং একান্ত আবগ্রক হইলে, গুটিকয়েক বিবিধ সঙ্গীত 
গাহিয়া, গ্রাহন| শেষ করিতেন। 

পৃর্ব্বেই বলিয়াছি, দাশুরার,__পাচালী গানে এক সমস্ব সমগ্র বঙ্গ- 
দেশ মাতাইয়। তুলিয়াছিলেন। গশ্চিম বঙ্গে মেদিনীপুর, হুগলী, বর্ধমান, 
মুরশিদাধাদ, বীরভম, বাঁকুড়। প্রভৃতি জেলা সমূহের একান্ত আতাস্তর 
গ্রাম সমুহেও দাশুরারের নাম অদ্যাপি কীর্তিত হইতেছে। “দাণুরায় 
ছড়া কাটিয়ে আর সন্ন্যাসী চক্রবস্তাঁ বাঁভিয়ে”-__অর্থাৎ দলে যদি এই- 
রূপ ছুই জন মহারথ একত্র মিলিত হয়, তাহা হইলে সে দলের পমার- 
প্রতিপত্তি নুদূর-বিস্তৃত হইয়া পড়ে--এ বখা হুগলী-বদ্ধমান জেলায় অদ্যাপি 
অনেকের মুখে শ্রুত হওয়া যায়”_এ কথ! এক্ষণে যেন প্রবচন-ম্বরূপে 
ব্যবন্থৃত হয়। বাস্তবিকই যে সময় দাশুরায় ছড়া কাটাইতেন আর 
সন্ন্যাসী চত্রবন্তী বাজাইতেন, তখন সমগ্র বঙ্গদেশে দাশরথি রায়ের 
অপ্রতিহত প্রতিপত্তি রাজত্ব করিতেছিল। কেবল মাত্র পশ্চিম বঙ্গে 

/ পূর্ব্ব বন্ধে,_ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোহর, বরিশাল, ফরিদপুর, 
মানদহ প্রভৃতি জেল! সমুহেও দাশরধির পসার অত্যস্ত অধিকই হইস্া- 
ছিল। এখনও পুর্ন্বঙ্ধের ঢাকা, যশোহর প্রভৃতি 'জেলার বহু গ্রামে 
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বছলোক দাশরথি রায়ের পাঁচালী গান করিয়। থাকে, __পূর্ববঙ্গে এখনও 
দাশুরায়ের মধুর সঙ্গীত,__বহু লোকের কর্ঠস্থ হইয়া রহিয়াছে। অন্ান্ত 
পল্লী-নগরের ত কখ।ই নাই,_এমন যে পণ্ডিত-প্রধান স্থান, _কঠোর 
দার্শনিক নৈয়ায়িকের আবাস-ভূমি,_নবন্বীপ-ভট্টপল্লী,_এই নবদ্বীপ 
ভষ্টপল্লীতেও দাশুরায়ের অক্ষুণ্ন প্রতিপত্তি ছিল। মহামহোপাধ্যায় 
শ্রীরাখাল দাম স্যায়রত্ব ভট্টাচাধ্য মহাশয়ের পত্রেই অবগত হইয়াছেন, 
নবদ্ধীপ ভট্টপল্লীর বহু শাস্ত্জ্ঞ প্রাচীন পণ্ডিত দাণুরায়কে একান্ত ভাল 
বাণিতেন,_দাশুরায়ের পাঁচালী গান শুনিয়/__ অপুর্ব আনন্দ উপভোগ 
করিতেন,__পাঁচালী গান শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইয়া, দাশুরায়ের 
নহিত প্রাণ তরিয়! পুনঃ পুনঃ কোলাকুলি করিতেন, _বহুমূল্য উপচৌকন 
সমূহ আনিয়া দাশুরায়কে আসরে উপহছত করিতেন )-__ইহা কি দাশু- 
রায়ের সমধিক মৌভাগ্য-_এবং অবসামান্ত শক্তি-শালিত্বের পরিচায়ক 
নহে? শুধু কি ইহাই ?-_বঙ্গদেশের বিভিন্ন রাজবাড়ীতে, সমৃদ্ধ 
গমিদার-ভবনে দাশুরায়ের বাৎসরিক বৃত্তি বরাদ্দ হইয়াছিল। এই 
সকল রাজ-বাড়ীতে এবং জঙ্মিদার-ভবনে দাশুরায় অত্যধিক সম্মান 
সমাদ্দর পাইতেন। | 
পণ্ডিত-মণ্ডলীর নিকট দাশুরায়ের কিরূপ সম্মান সমাদর ছিল,_- 

তাহার দৃপটন্ত স্বরূপ একটা ঘটনার উল্লেখ এ স্থলে আমরা করিতেছি। 
ন্বদ্ধীপে একবার দাশুরায়ের গান হইতেছিল। দ্রাণুরায় গাহিতে- 
বি 

“দোষ কারো নয় গো জা! 

আমি, স্বাদ সলিলে ডুবে মরি স্টাম1! 

ধড়রিপু হলে! ফোদও জরূপ, 

পুণযক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ!” 

ইত্যাদি--“বিতিধ মঙ্গীত””২১৫১ পৃষ্ঠ|। 


৯২৭ 


এস্থলে “কোদও” শন্দ,_“কোদালি” অর্থে ব্যবঙ্গত হইয়াছে ;_- 
অর্থ এই,_-আমার দেহস্থিত কাম-ক্রোধ প্রভৃতি ছয়টি রিপুকে আমি 
কোদালি স্বরূপ করিয়া, পুণ্যরূপ ক্ষেত্রে আমি কপ কাটিলাম, 
ইত্যাদি ;__বস্ততঃ কোদণ্ড অর্থে কিন্ত কোদালি নহে”_ধনু। ..কান 
অধ্যাপকের ছাত্র-দাণুরায়ের পাঁচালী শুনিতেছিলেন; তিনি এই 
গ্রানে “কোদালি” অর্থে “কোদণ্ড" শব্দ ব্যবহৃত, হুইয়াছে দেখিয়া, 
অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন,--ম্বীয় অধ্যাপক এবং অন্যান্ত অধ্যা- 
গককে তিনি বিরক্ত চিত্তে এ কথা শুনাইলেন। ছাত্রের তাংকালীন 
মনের ভাবট। যেন এইরূপ,_'খিনি শের সুষ্টু অর্থ অবগত নহেন,_ 
ধাহার গান এরপ ভ্রমার্থক শবপুর্ণ__তাহার গান কি আবার শুনিতে 
আছে £ তিনি মহাক্তুদ্ হইয়া উঠিলেন। তখন এই ত্রুদ্ধ ছাত্রের 
অধ্যাপক এবং অন্যান্থ পণ্ডিতমণ্ডলী, ছাত্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, 
তাহাকে শান্ত করিয়া বলিলেন, বস! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা 
সত্য" বটে/_কোদপও অর্থে কোদালি নহে,-7ধনূ-ই বটে, কিন্তু দাণুরায়ের 
মুখ হইতে এই গানে যখন কোদালি “অর্থেই কোদণড শব ব্যবহৃত 
হইয়াছে, তখন অদ্য হইতে কোদণ্ডের এই কোদালি অর্থই আমরা 
মানিয়া লইতেছি,-_দাণুরায়ের মুখ হইতে যাহা বাহির হইয়াছে, তাহা 
আর কিছুতেই পরিবর্তিত হইবার নহে।” এই শ্বটনা. কি .দাশুরায়ের 
অসাধারণ প্রতিপত্তির পরিচায়ক নহে? 

দাণুরায়ের আর এক-গুণ ছিল, দা শুরায়ের শালী শন; 
শার্তও যেমন আনন্দিত হইতেন, বৈষণবও তেমনি আনন্দিত হইতেন) 
তিনি শাক্ত-বৈষৰ উভয়েরই তুল্যনূপ মনোহরণ করিতেন। শান্ত 
হইলেই য়ে বৈধাবের কন্ি ছিড়িতে হইবে, বা বৈধণব হইলেই যে, 
শক্তির অক্ষমালা ছিড়িয়া ফেলিতে হইবে, _শাক্ত হইলেই যে বির 


[ ১৩ ] 


নিন্দা করিতে হইবে, বা বৈষ্ণব হইলেই যে শক্তির নিন্দা করিতে 
হইবে,_দাশুরায় ইহা সহ কবিতে পারিতেন না,__বিনদমাত্র ভগ্ডামী 
দেখিলেই তিনি অতিমাত্র তুদ্ধ হইতেন। তাহার রচিত «শান্ত বৈধ 
বের দ্বন্দ”. নামক পালাই প্রধানতঃ তাহার প্রমাণ । 

কোন কোন প্রবীণ পণ্ডিত লোকের মুখেও শুনিতে পাই, _দাণু- 
রায়ের গ্রন্থাধায়নজ। বিদ্যা অতি অল্পই ছিল, অর্থাৎ তিনি কিতাবত্তী 
লেখাপড়া মাত্রই শিথিয়াছিলেন,_উত্তমরূপ বিদ্যার্জনের অবসর পান 
নাই-_মুতরাং মংস্কত ভাষায় রচিত পুরাণ দর্শন প্রভৃতি উত্তমোস্তম 
্রন্থমমৃহ পাঠে তিনি অভান্ত ছিলেন না। ৬কাশীরাম দাস যেমন 
কথকের দুখে শুনিষাই ভারত-বিখ্যাত মহাভারত রচনা করেন, 
দাশুরারও. তেমনি কথকের মুখে শুনিপ্বাই এবং প্রধানতঃ কাশীরাম 
দামের মহাভারত এবং কীন্তিবামের রামায়ণ মাত্র অবলম্বন করিয়াই, 
তাহার পাচালী পালা-সমূহ রচনা করিতেন। আমর। কিন্ত এ কথ। 
মানিতে প্রস্তুত নহি। তি; রচিত দেব-দেনী বিষয়ক পালাসমূ 
পাঠ করিলেই বুঝা যায়, _প্রীম্তাগবত, ব্রক্ষবৈবন্ত পুরাণ, বিষ পুরাণ, 
রাধাতন্ত, হরিবংশ, বান্রীকীন্প রামারণ, বেদব্যাস-বিরচিত মহাভারত, 
মনু পরাশর প্রভৃতি স্মৃতিশান্ত এবং চৈতন্ত চরিতামূত প্রভৃতি গ্রন্থে 
তাহার সবিশেষ অভিজ্ঞত| ছিপ । পাঁচালীর পালামমূুহে পৌরা- 
ণিকন্ত্ান্-বিৰৃতি উপলক্ষে তিনি যেরূপ অভিজ্ঞতার পরিচগ্ দিয়াছেন, 
কেবলমাত্র লোক-প্রমুখাং হ্রুত উপদেশ মেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ সত্তবপর 
হইতে পারে না] পাঁচালীর কোন কোন পালায় তিনি হিন্দু-জীবনের 
. আচার-নিষ্টা-প্রসঙ্গে যে. শান-সুঙ্গত সুমীমাংসা করিয়া দিয়াছেন, তাহাও 

পাঠ করিলে বুঝ। যায়, ম্মৃতিশাস্ত্রে ও বিবিধ পুরাণ উপপুরাণে . তাহার 
বিশেষরূপই ব্যুৎপত্তি ছিল। এত্যতীত, তিনি যেবুপ বহুপরিমাণে 
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সুমধুর সংস্কত শবের তুব্বহার করিয়াছেন_একান্ত সংস্কতানভিক্গ 
ব্যক্তির পক্ষে সেরূপ ব্যবহার,__সস্তবপর বলিয়া মনে হয় না। সংস্কৃত 
শব্দ ব্যতীত, তিনি প্রচুর পরিমাণে আরবী এব পারমী শব্দ ও কচিং 
কদাচিৎ ছুই চারিটি ইংরেজী শবও ব্যবহার করিয়াছেন। দীশুরায় 
যেমন অসামান্ত প্রতিভাশীলী কবি,__তেমনই ভুয়োদর্শন পণ্ডিত__ 
তাহার সমগ্র পাঁচালী গ্রন্থ নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিয়া, এই ধারণাই 
আমাদের দৃট়ীভূত হইয়াছে। | 

দাুরায়ের সমগ্র পাঁচালী পাঠে আমাদের প্রতীতি দে দ্াওুরায় 
সমাজের সর্ধাদিগশর্ণ এবং সর্ধবিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। পাঁচাণীর পালায় 
তিনি যখন কবিরাজী চিকিৎসার কথা বলিতেছেন, তখন তাহা পাঠ 
করিয়া মনে হয়, তিনি যেন একজন অভিজ্ঞ. কবিরাজ ; তিনি যখন 
জমিদারী সেরেস্তার কথা বলিতেছেন, তখন তাহা পাঠ করিয়া মনে 
হয়, তিনি যেন একজন পরিপকু নাব্েব; যখন তিনি অন্দর মহলের 
কথ! বলিতেছেন, তখন মনে হয়, তিনি যে একজন বষীয়মী গৃহিণী। 
ইহা কি অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক নহে? 

নিজ দাশুরায় সন্বন্ধে আমাদের বক্তব্য অতি সংক্ষেপে -বিৰৃত 
করিলাম, এক্ষণে পাঁচালী-সম্পাদন সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলিয়া 
এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। ৮ 





* নিজ দাশুরার় সম্বদ্ধে অন্তান্ত “কথা এবং তীহার প্রধান প্রধান 
পালা সম্বন্ধে, আমাদের বক্তব্য “পরিশিষ্ট” খণ্ডে বলিবার ইচ্ছা! রহিল। 
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(৩), 

পুর্কেই আমরা বলিয়াছি, দাশুরায়ের পাঁচালী শুনিয়া, গণ্ডিত 
ব্যক্তিও যেমন আনন্দিত হইতেন, মূর্খলোকেও তেমনি আনন্দিত 
হইত। পঞ্ডিত ব্যক্তি পাঁচালীর আভ্যন্তর রস-প্রবাহের উপলব্ধি করিয়া 
অতিমাত্র আনন্দ পাইতেন, মূর্খলোকে সুমধুর শন্গ-সমষ্টি শুনিয়াই__ 
ভাদা-ভাস। ভাবমাত্র বুঝিয়াই, আনন্দভোগ করিত। সর্বসাধারণের 
পক্ষে দাশুরায়ের পাঁচালীর সর্বস্থলেরই তুল্যরূপ ভাবগ্রহণ বস্ততই অতি 
কঠিন ব্যাপার। দাশুরায়ের পাঁচালী বস্ততই বিপরীতধধন্্-_যেমন 
মরুল, তেমনই দুরূহ । ইহার পাচালীর কোন কোন স্থল দারুণ ছুরহ 
বলিয়াই, সে সে স্থলের প্রকৃত মর্মগ্রহণ, দ্বকীয় শক্তির সীমাতীত 
বলিয়াই, অনেকে দাশুরায়ের পীচাপ্দীর প্রতি একান্ত বিরূপ ১ দাশ 
রায়ের নিন্দুক-সপ্প্রপায়ের অস্তিত্বের ইহাও অগ্ততম কারণ, 
সন্দেহ নাই। 

দাশুরায়ের পাঁচালী স্থলন্থিশষে যে কিরূপ কঠিন, তাহা দেখাইবার 
নিমিস্ত আমরা ভাহার "মানতঞ্জন পাল! হইতে একাংশমাত্র উদ্ধত 
করিতেছি 


“হেথা লন্ধাকালে নন্দালয়ে, গোপাল গোপাল লয়ে 
আমিছেন নখাগণ মনে। 

পথমধো অদর্শন,  হইয়ে পীতবনল, 
যান চক্দ্রীবলী কুপ্ঠীবনে ॥ 

চন্দরাবলী রাধাধনে-(র) চক্জমুখ দরশনে, 
ল্্রাবলী চন পায় করে। 

বর হে গোকুলচন্্! - আঁজি আমার কি শুভ 

উদয় হইল ব্রজপুরে 
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কোন্‌ ঘাটে ধয়েছি মুখ, হারে ভজে চতুন্ণ, 
নে মুখ মন্খুখেত_ একি লাভ! 

যদি চাও চচ্ত্রমুখ তুলি, মুখ রাঁখ-“একটী কথ! বলি, 
নতুবা! জানিব মুখের ভাব। 

অধো করো না।- তুল শির, শুন ওহে তুলমীর/_ 
প্রিয় রুষ্ণ! দাসীর অভিলাষ । 

অন্তরে গণি প্রয়াস, এক রজনী পীতবাম ! 
দাদীর বানেছে কর বাম! 

উদ্যোগে তোমারে আনা, মে যোগ জন্মে হতো না, 
দানীর এমন মহযোগ কই! 

ধারে ঘোণীজ্্র অজপেন যোগে, দেখ! পেলাম দৈব-বোগে, 
যোগে-যাগে মণি ধন্য হই ॥” ইততাদি__ 
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এই উদ্ধত অংশের “গোপাল গোপাল লয়ে” “অন্তরে গণি প্রয়াস" 
ইত্যাদি পদের অর্থের কথ! ছাড়িয়। দিই ;-কিন্ত “চক্সাবলী রাধা- 
ধনে-রে), চজমুখ-দরশনে, চক্দ্রাবলী চন্দ্র পায় করে" ইত্যাদির অর্থ 
সাধারণ পাঠকের মহজে বোধগম্য হত হৃকঠিন ব্যাপার !-_-“অধো 
করো না তুল শির, ওন ওহে তুলপীর,_ প্রিয় কৃষ্ণ! দাসীর 
অভিলাষ-_এই অংশের ভাব-সঙ্গত আবৃত্তি করা সাধারণ পাঠকের 
গঙ্ষে,__নিশ্চয়ই কিঞ্সিৎ দুর ব্যাপার ! আমরা! উদাহরণ স্বরূপ একটী 
স্থবলমাত্র উদ্ধৃত করিলাম। দাশুরায়ের পঁচালীর মধ্যে এরপ বা 
ইহা অপেক্ষাও কঠিন অংশ অনেক স্থলেই আছে। 

ভাই আমাদের কথা,-দ্রাশুরায়ের গাঁচালী সাধারণ পাঠকের 
সহজ বোধগম্য করিতে হইলে, ইহার বিশদ ব্যাখ্যা লিখিতে হয়,__ 
ইহার পাঠ-প্রণালীর উপদেশ দিতে হঁয়। যেমন ভাষ্য-টীক! ন! হইলে, 
জগছ্বিখ্যাত পাশ্চাত্য কবি সেক্সপিয়র সহজে সকলের হ্ৃদয়ঙ্গম হয় 
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না, সেইরূপ ভাষ্য-টীকা না হইলে, দ্বাশুরায়ের পাঁচালীও সাধারণের 
প্রকষ্টরূপ হুদয়ঙ্গম হয় না--হইতে পারে না। সেক্সপিয়র বুঝাইবার 
জন্য যেমন মনম্বী পণ্ডিতগণ উহার ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন,__সেক্সপিয়র 
কেমন করিয়া পাঠ করিতে হইবেতাহারও উপদেশ দিয়াছেন, 
দাশুরাধের পাঁচালীর সেইবগ ব্যাখ্য। এবং আবৃত্তি-প্রণালীর উপদেশ 
আবশ্তীক। 

এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া, এই পাঁচালী গ্রন্থ যাহাতে সাধারণের 
বোধগম্য হয়, তাহার জন্য যখোচিত ব্যবস্থা করা হইয়াছে । দাশুরায়ের 
প্রত্যেক পালার বিশদ ব্যাখ্য। লিখিত হইয়াছে, _দুরহ স্থান সকলের-_ 
দায় ভাগের, _বিশিষ্টরূপ বিশ্লেষ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক 
পালার স্থুলমন্তর ব্যাখ্যা-তাগের প্রারস্তেই প্রদত্ত হইয়াছে। : দাশু- 
রায়ের পাচালীতে মাধারণ-লোক-কথিত অনেক গ্রাম্য কথা মন্সিবিষ্ট 
আছে। এক জেলার চলিত বহু গ্রাম্য কথা অগ্য জেলাবামী লোকের পক্ষে 
বুঝ। বড়ই কঠিন। এইরূপ ঙ্কায়্য কথাগুলির তাংপর্য্য যদ্ব-মহকারে 
লিখিত হইয়াছে । ফল কথা, সাধারণ পাঠক যাহাতে সহজে দাশুরায়ের 
পাঁচালী জদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাহ।র যথাসম্ভব স্ুপ্রণালী অবলশ্থিত 
হইয়াছে। 

শুধু ইহাই নহে, পাঁচালীর মূল পাল! সমূহও যাহাতে অবিকল 
প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য বিশেষরূপ চেষ্ট। হুইয়াছে। ৬দাশরথি 
রা মহাশষ় বদ্দমান জেলার অন্তর্গত বহরান- গ্রামের ছাপাখানায় 
কতকগুলি পাল। নিজে ক্রফ দেখিয়া ছাপাইয়াছিলেন। বহু 
চেষ্টায় আমরা সেই ছাপ! প্মল। কতকগুলি সংগ্রহ করিতে 
পারিয়াছিলাম। বর্দমান জেলার একাধিক গ্রাম হইতেও হস্তলিখিত 
তাহার অনেকগুলি পালা সংগৃহীত হয়। এই সকল গাল! একত্র 
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মিলাইয়া, অবিকল পালাই এই গ্রন্থে সগিবিষ্ট করিয়াছি। দাশরথি 
রায় মহাশয় যে কথাটি যে ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন, কোন কোন 
স্থলে ব্যাকরণ-ছুষ্ট হইলেও সেই ভাবে দেই কথাটিই রাখা হইয়াছে। 
ইহা ব্যতীত, দাশুরায়ের পাঁচালীর এক্ষণে যিনি প্রসিদ্ধ গায়ক, তাহাকে 
আনাইয়াও তাহার নিকট হইতে বহুসংখ্যক পালা মিলাইয়া লওয়া হই- 
াছে, আমাদের প্রকাশিত এই গ্রন্থের প্রায় সমুদয় সঙ্জসীতই উপরি-উক্ত 
অধুনাতন প্রসিদ্ধ প্রবীণ পাঁচালী-গায়ক মহাশয় গাহিয়া, জুর-তাল ঠিক 
করিয়া দিয়াছেন,-৮দাশরথি রায় মহাশয় যে গান যে রাগ-তালে 
গ্রাহিতেন, সেই রাগ-তালই উপরি-উক্ত পাঁচালী-গায়ক মহাশয় 
আমাদের গ্রন্থে বসাইয়! দিয়াছেন। অনেক বিকলাঙ্গ গানও তিনি 
সম্পূর্ণ করিয়। দিয়াছেন। দাগুরায়ের অপ্রকাশিত-পুর্ব কোন কোন 
নুতন পালাও পাঠক,_আমাদের এই গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন। মোট 
কথা, দাশুরায়ের পাঁচালী যাহাতে সর্কাঙ্গ-হুন্দররূপে প্রকাশিত হর, 
তাহার জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা করা হইয়াছে। 

তথাপি কিন্তু পাঁচালীর কোন ফের্নে স্থল মূলান্ুরূপ হয় নাই, 
ইহাই আমাদের ধারণা। একটা দৃষ্টান্ত দিব। “কৃষ্ণ-কালী বর্ণন” 
পালায় একটী গান আছে,_ 

“যা মনে করি মনে, মন কি মানে বাঁশী শুনে।* 


হস্তলিখিত যে কৃষ্কালীবর্ণন পাল! আমরা; পাইয়াছি, তাহাতে, 
এবং বহুবর্ধ-পুর্ধে প্রকাশিত গ্রন্থের কৃষ্ণকালীবর্ণন পালাতে এই গানটা 
এইরূপ ভাবেই লিখিত আছে। কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, এ পাঠটী ঠিক 
নহে,যাব না করি মনে, মন কি মানে বাঁশী গুনে"--এইরূপ পাঠ 
হইলেই, বোধ হয়, ঠিক হইত। এইকূপ অন্য কয়েক স্থলেও, আমাদের 
কিছু কিছু খট কা আছে। 
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অনেকেরই মুখে একটী গান শুনিতে গাওয়া যায়-_“ও ভাই 
তিন্ুরে ! ফিরে যা ঘরে” ইত্যাদি! ইস্ঠারা বলেন, দাস্ুরায় মহাশয় 
অন্তিম মগয়ে-_জাহ্নুবীতটে অন্তর্্লীব কালে এই গ্রানটী রচনা 
করেন,৮-সহোদর তিনকড়ি রায় মহাশয়কে এই গান গাহিয়। মহা- 
প্রস্থানের পূর্ব গৃহস্থালীর ভারার্পণ করেন। আমরা খিশবস্ত ুত্রে 
অবগত হুইয়াছি,-এ গান দাশরধি রায়ের রচিত নহে। এগানটা 
প্রক্ষিপ্ত। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, নিধুবাবু, শ্রীধর কথক প্রভৃতির 
গ্রানে যেমন অন্ত-রচিত অনেক গান প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, দাশরথির গানেও 
তেমনি অন্ঠের গান প্রক্ষিণু হইয়াছে | এ প্রক্ষিপ্ত গান আমর! বর্জন 
করিয়াছি । দাশরথি বায় মুত্ুক্ষীলে কোন গানই বাধিতে পারেন 
নাই। সাহার কি ভাবে মৃত্যু হইয়াছে, পরিশিষ্ট খণ্ডে প্রকাশনীয় 
সাহার বিস্তৃত “জীবনী” পাঠ করিলেই, পাঠকগণ তাহা জানিতে 
পারিবেন। 

পরিশেষে নিবেদন-_দাষ্ঠুরখি রায় মহাশয়ের কি শত্রগক্ষ কি 
মিত্র পক্ষ”_সকলেই একবার তাহার এই সম্পূর্ণ গ্রন্থ নিঝিষ্ট চিত্তে 
পাঠ করুন; দাণুরায়ের অসম্য্রশী সমালোচকগণও একবার তাহার 
এই অমগ্র গ্রন্থ পাঠ করিয়া বুঝুন,_-দাশুরার় আমাদের জন্ত কি রত্বহার 
গধিত্বা রাখিয়। গিয়াছেন। পাচালী-রাজ্যে দাশুরায় রাজচত্রবর্ভা 
সম্মাট ;--তিনিই পীচালীর নূতন স্বষ্টি করিয়াছেন,-_-তাহারই জহিত 
পাচালীর বিকাশ-ুর্তি লেপ গাইয়াছে ;_ভীহার সমকালীন কবি 
পরলোকগত রসিকচন্্র রায় মহাশয়ও পাঁচালী রচন! করিয়াছিলেন বটে, 
কিন্তকি অভিন্বত্বে-_কি রস-প্রগাঢ়ত্বে_তাহার পাঁচালী দাশুরায়ের 
পাঁচালীর মমকক্ষতা স্পর্ধা করিতে পারে না। এ হেন দাশুরায়ের চিত্ত- 
সন্তাপ-হারিনী পাঁচালী ধিনি পাঠ না! করেন, আমর| তাহার মৌভাগোর 


টপ 


প্রশংসা করিতে পারি না। ধিনি দাণুরায়ের সম্পূর্ণ গাচালী না পড়িয়া, 
কু-সমালোচনা করিয়া হুধী-সমাজে প্রসিদ্ধ হইতেছেন,_-তাহার 
দৌভাগ্যও অতুলনীয়, সন্দেহ নাই। হে দাশুরায়ের নিদূকগণ | দাশু- 
রায়ের এই সমগ্র পাচালী গ্রন্থ পাঠ করিয়া, অবিলম্বে আপনারা 
চিত্ত-মলক্ষালনে যত্রবান হউন। 


বৃঙ্গবাসী কার্ধযালয়) গাচালী-সম্পাদক, 
৩৮২ ভবানীচরণ দত্তের ্ত্রীট, ণ শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়, 
' কলিকাতা ; বৈশাখ,--১৩০৯। বন্ধবাসীর সহকারি-সম্পাদক । 


৮€ 





১২১২ সালের মাধ মাসে দাশরথি রায় জন্ম গ্রহণ করেন। বর্ধমান 
জেলায় কাটোয়ার আড়াই ক্রোশ দক্ষিণবস্তাঁ বাদমুড়া গ্রামে ইহার 
পৈতৃক বাস-ভুগি। ইনি কিন্তু বাল্যকাল হইতেই পাটুলীর নিকটবর্ভাঁ 
পিলা গ্রামে মাতুলালয়েই প্রতিপালিত হন ;--এই নান ইনি 
বাস করেন। 

বাল্যকালে অবস্থানুযায়ী যথাসঙ্গত বিদ্যাশিক্ষার পর দা বায়, 
মাতুলের সাহায্যে সাকাই নাক স্থানের নীল-কুঠিতে সামান্য কেরাণী- 
গিরি কর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু বিষয়-কর্ম্ম অপেক্ষা নীত-বাদ্যেই ই”্হার 
স্বাভাবিক অনুরাগ আবাল্য বড়ই বেশী ছিল/_ইনি গীত-বাদ্যেই 
সমধিক সম্য় ক্ষেপণ করিতেন। 

এই সময়ে পীলা গ্রামের নৃত্য-গীত-কুশল! অকা-বাই. নায়ী এক 
হুন্দরী গোপ-কামিনী .এক কবির দল করে। যুবক দাশু রায় চাকুরী 
ছাড়ি! পরে এই অকা-বাইএর সহিত কবির 'দলে ধোগ দেন,--ইহার 
কবির দলে গান বাধিয়া দিতে আরত্ত করেন। 

এই অকা-বাইএর কবির দণে গ্রান-গ্রাথক-রূপে থাকিয়াই, দাণ্ড রায় 
এক দিন কবির আসরে, প্রতিপক্ষ কবি-দল হইতে অত্যন্ত কট্‌ ভাষায় 
গ্রালি খান। দাশ রায়ের প্রতিপালক পুজনীয় মাতুলের চক্ষুত্বর দিয়া 
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অশ্রঞ্জল বাহির হয়। মেই দিনই দাশ্তরার- কবির দল ছাড়িয়া দেন। 
অধঃপতনের পর উন্নতির এই হত্রপাত হইল । 
অতঃপর কতিপয় বয়গ্তকে সঙ্গে লইয়া, নিজেই ছড়া ও গীত বাঁধিয়া 
দাশুরায় "পাচালীর" দলের স্থষ্টি করেন। এই পাঁচালী”ই ভ্রমে ইহার 
ভবিষ্যৎ সুখ-সমৃদ্ধি এবং দিশস্তব্যাপিনী খ্যাতি-প্রতিপত্তির হেতু 
হইয়া উঠে! | 
৯২৬৪ সালে ৮ ষ্টামাপুজার পূর্ব দিবম চতুর্দশী তিথিতে ইহার 
মৃত্যু হয়। 
রিররানারারর ররর টির নে নর 
দাণ্ড রায়ের বিবিধ-ঘটন।-পূর্ণ হুবিস্তৃত জীবনী “পরিশিষ্ট”-খণ্ডে 


প্রকাশিত হইবার কথা। 


৫ 


৮. ক্ীল্পজ্র॥ 


ভূমিকা । 
১৪ 
বিষয় 
| প্রথম, গ্রণেশ-বন্দন। 


: দ্বিতীয় বন্দন! 


১) ্রীতীকৃষর জন্মাউী। 


ৃ ৫৮৫১ 

বাঙ্ষণ-বন্দনা 

কংমের কুষ্থ-দ্বেষ চি 

পৃথিবীর ৬ মহাদেবের নিকট গমন 

পৃথিবীর ৬ জগন্নাথদেবের নিকট গমন 

পৃথিবীর ৬ গল্জার নিকট গমন 

হরির দৈববাণী 

দেবকীর গে শরীরের জন্মগ্রহণ 

কেও রূপ-দর্শনে বদের দেবকীর বিশ্মগ্ 

ঘ.দেবকী ভ্রীরক্ষের স্তব করিতেছেন 
'হ্াপে* দেবকীকে ্ীকফের অভয় দান 

শ্রীঞ*এ লইয়া! বহুদেবের. নন্দপুরে যাত্র। 

হম; বিগণের চক্ষে যোগনিরার আবির্ভাব 






ুষ্ট| 


রঃ 


বিষয় 
নিদ্রার দোষ-বর্ণন 
নিদ্রা গুণ-বর্ণন 
বহুদেবের গোকুলযাত্রার পথে ঝড় বৃষ্টি 
যমুনার তুফান দর্শনে বন্ু*েবের আক্ষেপ 
কৈলাসে হ্রপার্বতীর কথোপকথন 
শক্তির প্রাধাস্থ 
শৃগালিনী'রূপে গার্ধতীর খমুনাপার 
যমুনা-জলে শ্রীহরির অন্তদ্ধান 
নন্দালয়ে বনুদেবের ঘোগমায়ার বূপ-দর্শন 
বন্ুদেবের মথুরায় প্রত্যাগ্ষমন 
কংস,_-কন্তানাশ করিতে উদ্যত ;-দেবকীর বিন্ব 
যোগমায়ার তিরোভাব 
যোগমায়। কর্তৃক কংমের বধোপার-বণন 
নন্দ ও যশোদার পুত্রদর্শন ও মহোত্সব 
স্রীকষ-্দর্শনের জন্য দেবগণের গোকুলে আগমন, 
জটিলার মুখে রুষ্ণরূপের ব্যাখ্যা 
টিলার কথা শুনিয়া, গর্গগুনি-পরীর আক্ষেপ 





২।-নলোতনব। 
৫২৯১ 
পুত্র হইল ন1 বলিয়। যশোমতীর খেদ 
পুত্রের জন্ত যঙ্ঞানুষ্ঠান 


শণ। 


২৬ 


৬/০ 


বিষয় টি এ পু 
কৎগের অত্যাচার ॥ | ্‌ ৭০. 
ধর্মীরক্ষার জন্ত দেবগণের শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিবেদন ৭৯, 
দেবকী-পুত্রপে কেরে এবং যশোদার গর্ডে যোগমায়ার 
জন্মগ্রহণ রর ৃ ন্‌ 
কষদর্শনে দেবগণের নন্দালয়ে গমন ৃ ৭৮ 
ধশাদার পুতর-দর্শন | ৭৯ 
কাটলার কঞ্ধরূপ-ব্যাখ্যা ঢু 
নন্দের ভবনে উত্মব | ও ৮৪ 
পালকরগী শ্রীকৃষ্ণের ভবিষ্যৎ-সন্বদ্ধে টে রত গণনা! ৮৮ 


৩ ৩।-রীীবফের ৫ গোষ্টনীলা | 


(প্রথম )--৯২-৮১০৩ ৃ 
দাখালবালকগণের শ্রীকৃষণকে আঙম্্ট ৫ 
যশোদ! রষ্ষা বাধির! গৌোপাপকে গোষ্টে বিদায় দিতেছেনা. .. ৯৭ 
শীবক্চের -গাষ্টে গমন ও নারীগণ কর্তৃক তাহার ব্ূপ বর্ণন ৯১ 


।--ীশ্রীকৃক্$ের গোষ্টলীলা। 
(দ্বিতীয় )--১০৪---১২১ 
ভা দাম নন্মালরে আয়া রি যাইবার ₹ জন শ্রীফকে 








১০০) 
১১১ 


1০ 


বিষয় . ও 
| পৃষ্ঠা 
নন্দালয়ে রাখালগণের আগমন 
নন্দ-যশোদার কথোপকথন 
শ্রীরষের স্রীপাদপদ্ে কণ্টক বিদ্ধ 


১১৪ 
১১৫ 
১২০ 


€।- শ্রীকফের গোলার ও কালী'য-দমন। 


( তৃতীয় )--১২২--১৪৩ 


গোষ্টে যাইবার জন্য রাখালগণ শ্রীরুষ্চকে ডাকিতেছে ১২২. 
কষ্ণ-বিরহ-কাতর। শ্রীরাধিকাকে কুটিলার ভন ১২৬ 
শ্রীক্চের রূপ-দর্শনে ত্রজ-রমধ্ীগণের কথা-বান্ী ১৩১ 
ব্জ-রাখালগণ ও গো-বৎমগণের কালীদহের নিষ-জল-গান ;-- 

সকলেই জ্ঞান-শৃন্ ১৩৪ 
পুর করম্পর্শে ব্র্রাখালগণের টৈতন্ঠ-লাভ ১৩৫ 
কালীয়-দমনার্থ শ্রীকুষণের কালীদছের হুণে বাম্পৎগ্রদান; 

কঞ্চহার] ব্জ-বাখাল ও নন্দ প্রভৃতির খেদ ১৩৬ 
শরীক: কালীদহে ডুবিয়াছেন গুনিয়া, কুটিলার আনন্দ ১৩৯ 
কালীয়-শিরে শ্রীহরির চরণ-প্রদান-_কালীয়-দমন ৯৪১ 
যশোদার কোলে স্রীরুজ্ড-বলরাম ১৪২ 


পি পির 


৬ 1 শ্রীের গোষ্ঠলীলা গঙ্গার দরদ. নু রন | 
( চতুর্থ) _-১৪৪--১৬৫ 


যোগমায়ার তিরোধান ; ভাহার অটভূৃভিারণ ১৪৪ 
শ্ীকষ্চকে পূত্ররপ পাইয়। নন্দের উৎসন-নথষ্টা | ৯৪৬ 


1/৩ 


বিষ পৃষ্টা 
জটিলার কৃষ্ণরূপ-নিন্দা ১৪৮ 
শ্রীকফের বদনে যশোদার ব্রহ্মা -দর্শন ১৫০ 
ভাও ভাঙ্গিয়। শ্রীকক্ণের ননি-সর-ভোজন ) যশোদার ভঙ্সনা ১৫২ 
রাখাল সঙ্গে শ্রীকষের গোষ্ঠে গমন ৯৫৫ 
ীকুষ্ণের গোধন-হরণ করিবার জন্ ব্রহ্মার ভলোকে মন ১৫৭ 
রহ্ম৷ কর্তৃক শ্রীকক্ের গোধ্ল-গোপন ১৫৯ 
শ্রীকৃষ্ণের ম্মঙ্গ হইতে রাখাল ও গোপালের উৎপস্থি ১৩১ 
হতদর্প ব্রহ্ম কর্তৃক শ্রীকষ্ছের স্যব ১৬৪ 





৭।_কুষ্-কালী-বর্ণন। 









১৬৬-_২০৯ 
শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের জন্য, কৃষ্ণ-বিন্হণী রাধিকার নন-গমন-আয়োজন ১৬৬ 
রাধিকার প্রতি সখীদিগের উক্তি | ১৬৯ 
বন্দার প্রতি প্রীরাধিকার উক্তি ১৭০ 
ভ্ীরাধা,_বৃন্দাকে সৃষ্টান্ স্বারা বুঝাইতেছেন ১৭১ 
শীরাধিকার বনগমন-সজ্জা ১৭২, 
শ্রীকষণই,-_শ্রীরাধিকার অঙ্গের ভূষণ ১৭৬ 
ভ্রীমতীর বনযাত্রা এবং পথ মধ্যে কুটিলার সহিত সাক্ষাৎকার ১৭৯ 
স্ব টিলার রে ভৎসনা" বাক্য ১৭৯ 
স্‌ ডি ১৮৪ 
ী' দী ১৮৫ 
জনা সঃ রা বৎ ও সহি খোগকধন ১৮৭ 





।%০ 
বিষয় 
কালে রূপের দোষ 
কালো রূপের গুণ 
শ্রীরফ্রে সহিত শ্রীরাধিকার রসাভাস 


কুটিল।-.প্রীরাধিকার কুপ্ঠ বনগমন-সংবাদ আয়ানকে বলিতেছে 


স্রীমতীকে জীকুষে্ অভয় প্রদান এবং কালীরূপ-ধারণ 
আযানের কালীস্তব 


৮।- শ্রীরাধিকার দর্প-চর্ণ। 
২০৯-7২ই৩০ 

রাধিকার নিকট শ্রীকুষ্ণের জন্ত হুবলের মুক্ত! প্রার্থন। 
যশোদার নিকট ভরীকফের মুক্ত! প্রার্থনা | 

মুক্তীগাছে মুক্তা কল 
মুক্তা-বৃক্ষ দেখিবার.জন্ত গোঠে দেবদেবীগণ্রেআোগম 
শ্রীকষ্ণ-বিরহে শ্রীমতীর খেদ 
মুক্তাবন দেখিতে শ্রীমতীর গোষ্ঠে গমন 
শ্রীরাধিকার অপমান 
মুক্তাপুরীর সপ্ত ঘারে উহার প্র ঈাধিত রি 
যুগল মিলন. 





১।-গোদীনিগঃ ব্প 
|. ২৯পাইিইক 
কঃ দর্শনে শ্রীরাধিকার উক্তি - 
বড়াই-বুড়ীর মহিত গোপিকাগণের কথা 





২৩১ 


.. ৯৩৪... 


1৩/০ 


বিষ্রি / . গৃষ্া 
ব্রজগেপীগণের কাত্যায়নী-পুজা ২৩১ 
ভওড-বৈষণবের কথা! ও ২৪২ ৰা 
কাত্যায়ণীর নিকট গোপীগণের বর-প্রীর্থনা ২৪৪ 
শ্রীরুষ্ণ-কর্তৃক গোপীগণের বন্ম হরণ ২৪৫ 
বস্ম-বিহনে গোপিকাগণের থেদ ৮... ২৪৬ 
গোপিক'-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ প্রতি মিষ্ট ভ২সন ২৪৯ 
গোগীগণের কাতর উক্তি | ২৫২ 
শ্রীকৃষ্ণের রমালাপ | | ২৫৪ 
শ্রীকঞ্চের উপদেশ-কথা ২৫৭ 
ব্রজগোপীগণের বিনর-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের উত্তর ২৬২ 
ব্রজগোপীগণের কাত্যায়নী-পুজার কথা অতি-শীগর রটিল, কত শী? ২৬৩ 
কুটিলার নিকট কোন শ্টাম-বিরাগিনী রমণীর কথ! ২৬৫ 
ব্রজগোগীগণকে কুটিলাধভ্ৎসনা ২৬ 


কুটিলার তৎঘনা-বাক্যেস্রীরাধিকার উত্তর ৮. ০৮ জু র 


শসা পিপি 


১০1-_ন্ব-নারী-কুপ্তীর। 









২৭৩--২৯২ 
'.. হুতমানা স্্রীরাধিকার আক্ষেপ 7.২ হও 
.স্রীরাবিকাকে বৃন্দার প্রবোধ দানা ৯৭৫. 
. বন্দার প্রবোধ-বাক্যে জীরাধিকার উত্তর. ২৭৭ 


একের দর্ণ হরণ করিবার ভন্ত, ভ্রীরাধার সংকল্প. ২৮০ 


খা কর্তৃক রাধার সব ৪০ ০254 & ।.. ই্ই 
কি দর্প-হরণ- রোল সংসার ২৮৪. 
নব-নারী-কুঞ্জর-দর্শনে দেবদেবীগণের আগমন: ১০৬ ই, 
ুঙ্টে রাই অবর্শনে ভ্রীুফের ব্যাকুলতা ,. ২৮৬ 


নি রা উারোহণ ধরাতে গততন সী রি ২৯৪ 





5১ রী নফলানী-ুর ও কল ॥ 
২৯৩--৩৪০ ৃ 

ববনারী-ুঞর মুর্তি... :. .. ১ 18 ২৯৩ 

. কুঞ্জবনে ীু্ণের নারী-নুষ্র দর্শন নত 4 রর 
: নধ- “নারী-কু্জর ৃষ্টে শীক্চের আরোহণ ৩০ | 

* করি-পৃষট হরির কেমন শোভা... এ 0 
_ স্ত্রীফের নিকট শ্ীরাধিকার, মনোচুহখ-বর্ণন। ৩৯১, 
. ্রশোদার নিকট ভ্রীককের গমন; “জীকৃষ্চের কপট বুষ্ছা : ৩০৪ 


. যশোদার নিকট রাখালগণ কৃষ্ণের ক্বপট মুষছার কথা কাছে ৩০৬ 
:প্রফের ক নিত ভঙ্গের নত নামারধ, অুষ্টিঘোগ ৩৪৪৮ 





/০ 

টিলা- না নিট হলামতীর গ্রমন 
টিলার প্রতি সথীর বাঙ্গ-উক্তি 
পখীর প্রতি জটিলার ত্সনা 
দহত্ছিদ্ত কুস্তে জল আনয়নের জন্য টিলার মা গমন 

সে ভঙ্গি কেমন? .. হ 
ধার! জটিলার ছিদ্র কুস্ত টাকা কেমন? 
নহত্-ছিদ্ কুত্তে জল আনয়নের জন্য কুটিলার গমন 
বৈদ্যরাজের খড়ি পাঁতিয়া গণনা রি 
ক্রীরাধিকার জল-আনয়নে গমন ও*_ভ্রীরুষত্তম 


দহত্র ছিদ্র কুস্তে শ্রীরাধিকার জল আনয়ন; সেই জনম্পর্শে রঃ রঃ 


জ্ীকষ্ণের কপট মুর্ছাভঙ্গ : 
নন্দ ধশোদার কিরূপ আনন্দ 
যুগল-মিলন 





ই ৃ 





পৃষ্টা 


7... ৩১৯ 


৩২৩ 


. ৩২৮ 
৩২৯ 


৩৩৩ 
৩৩৯ 


৩৩৭ 


৩৪১৭ 


৩৪৫. 


০৯ ডক 


৩৫৪. 


7৮৫: 2 





| 19/০ | 
বিষয় ৃ রা পৃষ্টা 


বুন্দার প্রতি বৈদ্যরাজের ব্যবস্থা + * 0৩৬৭ 
ছিদ্র কুস্তে কুটিলার জল আনয়নে গমন ৪৭২ 
ছিদ্ কুস্তে জটিলার জল আনয়নে গমন | ৩৭৪ 
হরি-বৈদ্যের গণনা না ৩৭৬ 
ছিদ্র কুস্তে জল আনিবার পূর্বে শীরাধিকা/__্রহরির স্তব + ্‌ 
করিতেছেন ৩৭১ 

ছিদ্র কুস্তে শ্রীরাথিকার জল-আনয়নে গমন ৩৮২ 
ছিদ্র কুস্তে শ্রীরাধিকার জল আনয়ন ও ৩৮৪ 
জলম্পর্শে শ্রীরুক্চের কপট মুচ্াভঙ্গ ৩৮৬ 
যশোদার কোলে রাধাকুঝ, ৩৮৭ 

5৩।-_ মানভঞ্জীন। 
টা ৩৮৯-:৪২৭ 

্ীীর বিরহ-বিলাপ ; স্ীগণের সান্তনা ৩৮৯ 
চক্জাবলীর কুঙ্গে ্রীক্চের গমন রি ৩৯২ 
একালোরপে শ্রীমতী বিরাগ... ২ ৮ 
প্রভাতে শ্ীকুষের রাধাকুঞ্জে গমন... . ৩৯ 
 ঝুন্দা দৃততীর সহিত শ্রীকষ্ণের কথা রে টুর ক - 08৩5 
_ শ্রীর্ণ কর্তৃক ভ্রীরাধার চরণ ধাকা : 8৯ 
 াধাকুণ্ডের তীরে ্রীকষ্ণের সহিত চিত্র! সধীর কা ৪১৪ 


| উরাধিকার নিকট চিতা সী মন. : ৪৯ 


1৬০ ] 
বিষয় ্‌ সা এ পৃষ্টা 


ব্যাধির চিকিৎস! এ ৪১৮ 
প্রীক্চের যোগিবেশধারণ টিকে ৪১৯ 
যোগিবেশে শরীরের রাধা-কুঙ্জে গমন-_যুগল মিলন ৪২৪ 


7. পাহারা রাহা পা 


$81-্রীশ্রীরাধিকার মানভ্ন ও « 
বিদেশিনী হইয়া দিলন। 








৪২৮---৪৭৯ 
পায়ে ধরিয়াও শ্রীমতীর মান তাঙ্গিতে ন। পারিরা, শ্রীকৃষ্ণ-_বৃন্দাকে 

প্রীমতীর নিকট যাইতে বলিতেছেন ৪২৮ 
কালোরপে প্রীমতীর ক্রোধ ৪৩৩ 
কালোরপ মন্দ কি ভাল? ০৫ ৪৩৫ 
রদ্দার রাই-কুজে গমন ; ্ীমতীকে ভর্না +-ভ্রীমতীর উতর. ৪৩৮ 
বন্দা-্রীরুফের নিকট গিযা, শ্রীরাধার বানী কছিতেছেন.. ৪৪১ 

বন্দার মুখে শ্রীমতীর অটুট মানে কথা শুনিয়া রণ বলিতেছেন, 
.. তবে আমি সন্্যাসীহইব . :. ৪৪৪ 
ফের যোগিবেশ ধারণ এ. ূ ০ 
) রাধে শীচফের কমলিনী-ে যা ৪৫৩ 
এ ক ৪৫৮ 
" [ও ৪৬০ 
“শিনী নারীবেশে সাছ ইতেছেনা 5৮ 


1১: রাইকুঞ্জে গমন... টু 2 


০ 


_.. বিষয় | পৃষ্টা 
এখনকার রমলীগণের পতিভক্তি কিরূপ ?. ৪৬৮ 
ললিতার সহিত বিদেশিনীবেশী শ্রীকফের কথা. ৪৬৯ 
“বিদেশিনী” বেশী শ্রীকৃষ্ণ রাই-কুগ্তদ্বারে উপস্থিত ; বিশাখা তাহাকে 
_. কুঞ্জে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিতেছেন ৪৭০ 
স্রীমতীর শ্রীকষ্চ-দর্শন-আকাজক্ষী ; বিদেশীনির রাই-কুঞ্জে প্রবেশ ৪৭২ 
যুগল মিলন | ৪৭৬ 

১৫।- অত্র সংবাদ । 

(প্রথম )--৪৭৯-*৫১৯ 
নারদ মুনির আত্ম-তত্ব-চিন্তা ৪৭৯ 
নারদের কংস-রাজসতায় গমন ; ধনুর্ধজ্ের প্রস্তাব ৪৮২, 
কৎস-রাজসভায় অক্র,র ৪৮৩ 
কংসের নিমন্ণ-পত্ লইয়া অক্রুরের এুপ্নীলর-যাত্রা : 

কৃ্ণ-বলরাম যুগলরূপ দর্শন . ৪৮৮ 

অক্রুর কতৃক নম্দকে কংসের নিমন্ত্রণ পত্র প্রদান ৪৮৯ 


রী মথুরা! যাইবেন শুনিয়া, নন্দরানীর কাতরতা ; নন্দকে নিষেধ ৪৯২ 
উট সাজাইবেন বলিয়া, কমলিনীর কুস্থুমহার-গ্রস্থন ৪৯৩. 
ন্া"কমলিনীর নিকট আমিরা চুব্িতেছেন,--তোমার নীলমণি 


 ত মধুরা চলিলেন, কার জন্ত আর হার গাথিতেছ ? ৪৯৪ 
শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-যাত্রার কথায় জটিলা কুটিলার আনন্দ ৪৯৫ 
শীকক্চের মথ্রা-যাত্রার কথায় কমলিনী কাতরা.. ৪১৭ 
অক্তুরকে ব্রজ-গোপীগণের ভ্সনা 2 ৪৯৮ 


ব্রজগোলীগণ কর্ড ফের রখচক্র ধারণ 8৫৪ 


৮/ ০ 


বিষয় . | 
ব্রজগোপীগণকে শ্রীরফের সাস্ত্বনা প্রদান; স্্রীকফের মথুবা-গমন 
রথে ও যমুনার জলে অন্তরের শ্রীকুষ্ণরূপ-দর্শন 
শ্রীকৃষ্ণ কতৃক মথুরায় কংস-রজকের হাতে মাথা কাটা 
শ্রীকৃষ-বলরামের বন্তর-পরিধান 

ংস-দাসী কুজা কর্তৃক শ্রীরঞ্ের অঙ্গে চন্দন দান,_- 
শ্রীক্-স্পর্শে কুরূপ। কু্জার বূপ-মাধুরী 

কৎস-বধ ; দেবকীর বঙ্ধন-মোচন 





১৬।- অক্রুর-নংবাদ। 
(দ্বিতীয় )-৫২০--৫৬১ 


অক্রুরের বৃন্দাবন যাত্রা!) পথে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎকার 
তগবান্‌ শ্রীকু্চ গোচারণ করিতেছেন দেখিয়া, ভগবন্তক্ত অক্ুরের 
মনঃকষ্ট; নন্দকে উদ্দেশে ভ€মনা 
ঠা -দেবকীর কষ্টের কথা অক্তুর শ্রীকুষ্ণকে বলিতেছেন 
য় যাইতে শ্রীকুষের অভিলাষ 

রা -নন্দকে কংসের ধনুর্ধজ্ঞের নিমন্ত্রণ রিড 

কসের ধনুর্যজ্ে শ্রীরু্ণ মথুরা যাইবেন শুনিয়া, নন্দরামী কাতর 

_নম্রামী --গোপালকে প্রবোধ-বাক্যে কি বলিতেছেন 
সু-ভঙগে-_নিজা ও নয়নের প্রতি প্রীরাধিকার ক্রোধোজি 
: জীবের মধুরা-গমন-বাতত শুনিয়া, কুটিলার কিরূপ আহমাদ 
কার মখুরা-যাত্রার কথায় জটিলা-কুটিলার মহানন্দ_ 








ু্ঠা 


৫০৭ 
৫০৮ 


৫১১ 


৫১৩ 


৫১৮ 


৫২০ 


৫২১ 
৫২৩ 
৫৩ 
৫২3 
৫ 
৫২৬ 
৫২৬ 
৫৩১ 


৫৩৯ 


7%/০ 
বিষয়. 8. পৃষ্ঠা 


পথে কুটিলার সহিত কৃণবিরহ-কাতনর কমললিনীর সাক্ষাংকার ; 
আীরাধার সহিত কুটিলার কথ। | ৫৩৪ 
কঞ্চ-বিরহ-উ্মাদিনী রাই,পথে ভ্রীকঞ্চের পদাঙ্ক দেখিতে 
গাইতেছেন - ৫৩৩ 
গোপিকাগণ কর্তৃক শ্রীতঞ্চের রখ-চক্র ধারণ ্‌ ?৩৮ 
চিত্র! মী অক্রুরকে তিরস্কার করিতেছে . ৫৩৯. 
চিত্রা সখী পুনর্ধার অক্ররকে ভ€সনা-বাক্যে বলিতেছে ৫৪০ 
গোপিকাগণকে শ্রীকঞ্চের সাস্তবন। প্রদান ্ ৫8৩ 
পৃন্দা-কৌশলে ভ্রীরুষ্ণকে বিরহবিধুর ব্রজগোগীগণের অবস্থা 
জানাইতেছেন ৫৪৪ 
রখারোহণে শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির মথুরা-যাত্রা ; গথে রখোগারে এবং 
যমুনার জলে অক্রুবের শ্রীকুষ্ণ-রূপ দর্শন ৫৪৬ 
ভ্রীকধং-বলরামের মখ্রা-প্রবেশ : শ্রীকুফ-কর্তৃক কংসের কারাগ রে 
দেবকীর বন্ধন মোচন ও ৫৪৮ 
হু কর্তৃক কংস-রজকের হাতে মাথা কাট! ৫৫. 
শরীক বলবামের বস্তু পরিধান; তন্তবায়ের পরম! গতি লাভ ৭৫ 
মখুরা-কামিনীগণের শ্রীকফ-ূপ-দর্শন. . ৫৫% 
 মখুরার রাজপথে কংমদাসী কুজ কর্তৃক ্রীকফের অঙ্গে চন্দন" 
দান; কুরূপ কুজাকে শ্রীকৃ_নুরূপা করিলেন: ৫4৬ 
্রীষ্ণ কর্ভৃক কখসবধ ) ব্রজধামে রাধা-াম-মিলন. ... 1 


৮৮০ 


5১৭ _মীথুর । 
৫৬২--৬০১ 

বিষয় ৃ্ট। 

শীকৃ্ণ-বিরহে শ্রীরাধিকার খেদ ৫৬২ 

ধখুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট বৃন্দ দূতীর গমন | ৫৬৭ 

[খুরার রাজদভায় বৃণ্দ দূতী শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দীবনের অবস্থা 

! বলিতেছেন ৫৭০ 

ঈীরুকে বৃন্দার ভত না, ৫৭৩ 

তন জিণিষের বড় আদর ৫৮৪ 

[তন জিনিষের অনেক দেব ৫৮২ 

পুরাতন জিনিষের অনেক সখ ৫৮৩ 
রি ,কৃদ্মীকে বলিতেছেন,_-আমি শ্রীরাধ| বই আর জানিনা না ৫৮৬ 

৫1৮৭ 

রাধাই রা মূলাধার ৫৮৯ 

্ ৫৯১ 

৫৯৫ 

৫০৯৬ 

৫৭ 





৮ ক ঈগববের মথুরা-নীলা। 
১.০0-85+৮০ ১7৬৩৮ 
ৰ্‌ ১ টে নাবিকের সহিত পারের কড়ি 


৬০১ 





| ১৯. 
বিষয়... পা 
মখুরার রাজসভায় কৃ্দার প্রবেশ... ৬০৪ 
নৃতন বন্তর অনেক দোব সে ৩০০৯ 
শ্ীকঞ্চের মুখে ব্রজধামের ছল-নিন্দা ৬১২ 
শরীফের ত্রপ্গের রপই রূপের সার ৬২৩. 
ব্দ)-_শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন যাইবার জন্ঠ অনুরোধ করিতেছেন. ৬৩১ 
যুগ্নল মিলন ৬৩৭ 


১৯ ৯ দুরানীন সন নদ | 


৬৩৯---৬৫৫ 
উর, রিরহে ্রীরাধিকার খেদ এ % ৬৩৯ 
শ্রীরাধিকাকে বৃন্দার সান্তনা : ৰ ৬৪২ 
: স্্রীরাধিকা ও বৃন্দার শ্যামাপুজা ৃ ৬৪৪ 
কৃদ্দার মথুরা-যাত্রা -... - .; ৬৪৮ 
উর রাজসভার কৃল্মার গমন; প্রকে রি ১৬ 
১ ভরীয়াধিকার অবস্থা বর্ণি : . রঃ ৬৫১ 
রক বর্জধামে আগমন, পন মিলল... 
1ম লা: 
৬৬৬৮৭ ও ূ 
জৎসের । কারাগারে, দেবকীর বিলাপ রঃ 0 ছি 
রা জীকের নিকট জনৈক দ্বারীর ক-প্রার্থা : ৯৫৯ 





পষ্টা | 


খিত০ 





৬৬৪ 


৬৭৩ 


“বিরহে বরজ-রাখালগণের বিলা' রি 
র কোলে নীবমণি; নন্দের দিব্যজ্ঞান 





৬৭৭ 








৬৭৯ 


'জ্ীফঞ্চের জন্ত যশোমতীর বিলাপ ৬৮৯ 


২5।-উদ্ধব-সংবাদ। 
; ” ৬৮৮৩৯ রঃ 
ীুফ-বিরছে ্রীরাধিকার বিলাপ 0 ৬৮ 
মাধবের আদেশে উদ্ধবের বজ-যাত্রা 0৬৯১ 
জু বিহনে ্রীবৃ্দাবন ছিন্নভিন্ন. রি ৬৯২ 
পর ভাগবত উদ্ধব-আগমনে বৃন্দাবনের প্রকৃত. ৬৯৪ 

পীধিকার মাধবী-তরুতলে গমন. লন নল ৬৯৬ 
র্‌ ৬৯৮ 





৭ 





১ ৰ 
কা দের জনাব মুনি আগমন টু 8৯5. 


১%/০ 
বিষন্ন 


বিবিসি 


কুষ্ণ-বিবাহের আয়োজন জন্যে মারদ মুনির যাত্রা, 
বীণায় হরি-গুণ গান 

নারদমুনির বিদর্ভ নগরে গমন 

নারদমূনির কক্সিণী-দর্শন,_ঘটকাঁদী 

শ্রীচঝের সহিত রক্সিণীর বিবাহ-সম্বন্ধ হইয়াছে শুনিয়া, 
কুক্সিণীর ভ্রাতা রুক্সীর ক্রোধ 


কুঝিশী-ন্বয়ংবরের জন্ত বহ নৃপতির নিকট, রুন্মী প্রভৃতি 


কর্তৃক নিমন্ত্রণ-পত্র প্রেরণ 

শ্রীকৃষ্ণের নিকট কুক্সিণীর পত্র প্রেরণ 

সধীগণ রুক্সিণীকে কষ্ণনাম-কীর্তনে নিষেধ করিতেছে 

রকি কর্তৃক শ্রীকফের রূপ বর্ণন 

কক্সিণর পত্র লইয়া, দরিদ্র ্রাঙ্মণের দ্বারকায় গমন 

কুক্সিণীর পত্রবাহী দরিদ্র ব্রান্ণ দ্বারকায় উপস্থিত, 
রী কর্তৃক আহত 

শ্রীকষ্ণের রাজসভায় দরিদ্র ব্রাহ্মণের সমাদর 

ব্রাহ্মণের প্রাধান্ত 

শীর্ণ কর্তৃক দরিদ্র বরান্ধীণের পদসেবা 

শ্রীহরির প্রতর্ষ্য-দর্শনে ব্রাহ্মণের লোভ 

শীষ সহ রখারোহণে দরিদ ব্রাঙ্মণের বিদর্ড-াত্রা 

বিদর্ভ নগরে দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রবেশ ও স্বীয় টবের 
পরিবর্তে অট্টালিকা দর্শন ৬ 

বলরামের বিদর্ত নগরে গমন 


-১৬/০ 


রী বিখয় 

শীকঞ্চের সহিত কুগ্মিনীর বিবাহ-সনবদ্ধ হইযাছে শুনিযব 
সমাগত ভুপতিগণের ক্রোধ-.কোলাহল 

পক কর্তৃক রুক্ষিণী হরণ ; রুল্মী প্রভৃতির যুদ্-চেষ্টা 

নান কর্তৃক শিশুপালকে পরামর্শ ্রদান 
ভুপি এড়িয়া শিগুপালের নগরে প্রবেশ 
.স্ীরুঞ্ের সহিত কুল্পীর দুধ; রুন্সীর বন্ধন ও মুঞ্তিলাভ 
. কক্সিণার সহিত শ্রীকুষ্ণের বিবাহ 


২৩।-নত্যভামার ব্রত। 
৭৬৯-_-৭*৬ 
সত্যতামার অভিমান ;--্রীকষ্ণ কর্তৃক মানভঞ্জন 
_নারদ্‌ কর্তৃক সত্যতামাকে পুণ্যক-রত-অনুষ্ঠানের পরামর্শ দান 
'সত্যভামার পুণ্যক ত্রত 
রন ডে শ্রীুষ্ণকে গ্রহণ করিতেছেন 











কর্ভৃক মহাদেবের শরণ-গ্রহগ 
গ্ডার হইতে অমংখ্য বন্-গ্রহণের পর, 


৭৬৯ 
৭৭৩ 


. ৭৫ 


৭৭৮ 


৭৮১ 
4৮৪ 
৭৮৭ 


৭৮৮ 
৪৯৩ 
৭৯৫ 


১5 ৮ 


শন চক্র এবং 





৭২৪ 1 সত্যতামা, এ 
গরুড়ের দর্পচর্ণ। 
্‌ ৭৯৭--৮২৬ 
বিষয় 


সত্যতামা, দন এবৎ গরুড়ের দর্প; বীর আনিতে 
গরকুড়ের গম্ন 

হন্মান কর্তৃক গরুড়ের পথ-রোধ 

হন্মান-গরুড়ের বাগ যুদ্ধ 

গরুড়কে হনুমানের ভ€দ্না 

হন্মানের তংসনা-বাক্যে গরুড়ের উত্তর 

গঞ্ড়ের বাক্যে হন্মানের ক্রোধ ; গরুডনধ্যাতন 

গরুড়কে বগলে লইয়া হনুমান দ্বারকায় আসিতেছে? 
শ্রীষ্ণ_ত্যভামাকে সীতা সাজিতে বলিতেছেন 

সত্যভামা সীত। সাজিতে পারিলেন না) ১ কুরিনী সাজিলেন 

পীরের রামরূপ ধারণ ;-_হনুমানের আগমন 
সুদর্শনচক্র কর্তৃক হনুমানের গথ-রোধ 

সদর্শমচক্রু_হন্যানের গান্রলোম কাটতে সঙ. 

চক্রের দর্পণ রর 

হনুমান কর্তৃক ্ীামচন্রে পুজা 

মত্যভামার অপমান ২ 

| প্রামচন্দের পাদপদ্যে হনুমানের নিবে, 

হনযানের বগল, হইতে বরুড়ের মু্তিলাত 


ক 


ধ৯থ - 


৮০১ 


2 


৮০৮ 


৮১১ 


৮১৬, 


৮১৬ 
৮৯৭ 


৮২৩, 
রঃ উরি 


১1/০ 


২৫।-_দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। 
৮২৭স৮৮০ 


বিষয় 
মহাভারতের গুণ-ব্যাখাা 
ভক্তির প্রাধান্ঠ বর্ণন ; দরিদ ত্রাঙ্গণের আখ্যান 
শ্রীকঞ্চের হস্তিনা গমন্‌ 
রাজহুয় য্ছের আয়োজন : শ্রীকুষ্ণ কর্তৃক ব্রাঙ্গণ-গদ-মেবার 
ভার গ্রহণ | 
রাজশুয় যজ্জের তনুষ্টান 
শ্রীকুষ্ণকে অধ্যদানের প্রস্থাব 
শিশুপালের ক্রোধ 
শিশুপালের কথায় ভীস্ষের উত্তর 
শিশুপাল বধ 
দুধ্যোধনের অপমান 
গাশা-খেলার প্রস্তাব 
শকুনির সহিত যুধিষ্টিরের পাশা-খেলা 
পাশা-খেলাম্ন দ্রৌপদীকে পণ-রক্ষার কথা ;__ভীমের ক্রোধ 
পাশ।-খেলায় যুধিষ্িরের পরাজয় ; পণে সর্ধন্থ প্রদান 
দ্রৌপনীকে কুরুরাজ-সভায় আনিতে সঞ্রয়-পুত্রের গমন 
দ্রোপদীকে আনিতে দুঃশাসনের গমন 
কুরুরাজ-সভায় দ্রৌপদী 
দৌপদীর পরিধেয় বস্ত্র ধরিবার জন্য ঠুঃশাসনের চেষ্টা ;- 


ভ্রৌপদীর ্রীরুষ্ণ-স্তব 
৭২ 


পৃষ্ঠা 
৮২৭ 
৮২৮ 


৮৩৩ 


৮৩৫. 
৮৩৮ 
৮৪০ 
৮৪২, 
৮৪৫ 
৮৪৮ 


৮৫৪ 
৮৫৬ 
৮৫৯ 
৮৬১ 
৮৬৫ 
৮৬৬ 


৮৬৯১ 


৮৭১ 


১1%০ 


বিষয় 
দুঃশাষন কর্তৃক দ্রৌপদীর বস্থ আকর্ষণ ;_্রীরষ্ণ কর্তৃক 
দ্রৌপদ্দীর অঙ্গে নৃতন নতন বন্ত্-সমাবেশ 


দুর্বাস! ও নারদ মুনির কথোপকথন 


২৬।-_দুর্ববাসার পারণ। 


৮৮১--৯০৬ 
গ্রন্থকারের আত্ম-চিন্ত। 
কুক্-কুলের সমৃদ্ধি 
ছুর্য্যোধনের রাজসভায় তুর্ববাগার আমন 
কুরু-গৃছে ছুব্বামার ভোজন 


দু্যোধনকে দুর্দীদার বর প্রদান 

দ্রৌপদীর ভোজনাস্তে পাওডব-গৃহে হুর্ামার গমন 
দ্রৌপদীর শ্রীকষ্ণ-স্তব ূ 
কাম্যক-কাননে শ্রীকষ্ণের আগমন 

শীকৃষ্ণের শাকের কণা ভোজন 


নদীকলে সশিষ্য ছুব্বাসার আহার-পরিতৃপ্তি ১ আশ্রমে প্রস্থান 





পৃষ্ঠা 


৮৭৬ 


৮৭৭ 


২৭।-শ্রীশ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণ-বিরহানস্তর কুরুক্ষেত্র- 


যাত্রায় মিলন। 


৯০৭-্ন৯০ : 
তু 


নারদের হরিনাম গান 
নারদ মুনির বুন্দাবনে গমন 


১1৬/০ 


ব্ষিয় 
+ধমশ্ন্য গোকুল কি প্রকার হইয়াছে 
কৈলাসে মহাদেবের নিকট জনৈক দরিদ্র ভরাঙ্ষণের দারিদ্- 
মোচন জন্ত প্রার্থনা 
রিড ব্রাঙ্মণের মুখে কুষ্ণনিন্দা শুনিয়। নারদ ভুদ্ধ; 
্রাঙ্গণের মূর্খতা কেমন ? 
পর্ম বৈষ্ণব নারদ, শক্তিগ্তণ গান করিয়া কৈলাস গমন 
করিতেছেন কোন কোন ভণ্ড বৈরাগীর কথ। 
নহাদেবের কুরুক্ষেত্র যাত্র। 
হাকফের য্জে নান দেশঝ।মীর আগমন 
নন্দ ও খশোদাকে নিমন্ত্রণ করিতে নারদের আগমন 
বটিলার নিকট শ্ীরাধিকার এ্রভান-গমন জন্য অনুমতি গ্রার্থন। 
কটিলার কষ্-নিন্দা 
ডাটলা,_বড়াইকে ভুনা করিতেছে 
বড়াই বুড়ীর উত্তর | 
ধশোদাকে কুরুক্ষেত্র যাইতে নন্দরাজ নিষেধ করিতেছেন 
যশোদার কুক্ুক্ষেত্র-যাত্র। 
খারিগণ-_যশোদাকে ঘারে প্রবেশ করিতে দিতেছে না 
একষ্»__দবারদেশে মা-যশোদার পদ-প্রান্তে পতিত 
ধঙ্গান্তে দান 
গৌঁড়-দেশস্থ এক দরিদ্র ব্রাঞ্ষণের কথা 
কককক্ষেত্রে রাধিকার আগমন 
তীকষণকে বৃন্দার তসনা 
ঞকফ-রাধিকার মিলন 


পুষ্ট 


৯১১ 


৯১৫ 
৯১১০১ 
৯২১ 


ভ্রভীম্ম এও ? 


শর ৮ 


২৮।- শ্রীরামচন্্রের বিবাহ। 
৯৯১ ৮১০৬৫ 


বিষয় 
অযোধ্যায় রাজ। দশরথের নিকট বিশ্বামিত্র মুনির গমন 
দ্শরথের নিকট বিশ্বামিত্রের শ্রীরাম-লক্ষষণকে প্রার্থনা 
শ্রীরাম-লক্ষষণ বলিক্না দশরথ, ভরত শক্রঘ্বকে বিশ্বামিত্রের 
হস্তে দিলেন ূ 
দশরথ)- প্রীরাম-লক্ষষণকে দেন নাই বলিয়া, বিশ্বামিত্রের 
সরোষে দশরথের নিকট গমন 
বিশ্বামিত্র কর্তৃক ভীরামের স্তব 
আরাম-লক্ষমণের রণবেশ ধারণ 
বিশ্বামিত্রের শ্রীরামরূপ দর্শন 
দশরথ,_শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে-__বিশ্বামিত্র মুনির হস্তে দিলেন 
তাড়কার সহিত শ্রীরামচন্রের সাক্ষাৎকার 
শ্্রীরাম-রূপ দর্শনে তাড়কার মায়া 
তাড়কা "বধ 
স্ীরামচক্্র,বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মুনিগণের ঘজ্ঞবিদ্বকারী 
রাক্ষ্গণকে বিনাশ করিলেন | 


পষ্টা 


৯৯১ 
৯৯৫ 


৯৯৮ 


৯৯৯ 
১০০২, 
১০০৩ 
৯১০৩৭ 
৯০০৮ 
৯০৩৪) 
১৪৯৩ 
৯৩১৯০ 


৯১০১৩ 


১11/০ 


বিষয় 
মুনিগণ কর্তৃক শ্্রীরামচলের স্তব 
জনক-তবনে যাইবার পথে শ্রীরাম-লক্ষণ সহ বিশ্বীমিত্রের 
গৌতম-আশ্রমে প্রবেশ | 
অহল্যা-উদ্ধার 
কলির ত্রাঙ্গণের লোভ 
অহল্য কর্তৃক শ্্রীরামচন্দের স্তব 
গায়ে-মানুষ-কর। ছেলে দেখিয়| হিলের বিশ 
কাষ্ঠ-তরীর বণ 
মিথিলার জনক-রাঞ-মভায বিশ্বামিত, শ্রীরামচন্ত ও লক্ষণ ; 
. আীরাম*াক্ষণের রপ-লাবণ্যে মকলেই মোহিত 
বিরাট হর-ধঙ্থ দেখিয়া সমাগত নরপতিগণের ছুর্ভাবনা 
শ্ীরামচন্্র কতৃক. হর-খনুদ 
দশরথের নিকট জনকের দূত প্রেরণ 
বশরথ প্রভৃতির মিথিলায় আগমন 
বিবাহ-সভায় শ্রীরামচন্দের অপরূপ শো 
বাসর-ঘরে শ্রীরামচন্্ 
অযোধ্যা-পথে পীরামচজ্ের সহিত পরশুরামের সাক্ষাৎকার 
এবং পরশুরামের দর্পণ 


১৩৩৩ 
১৩৩৬ 
১০৪০ 
১৪৪৪ 
১০৪৫ 
১০৪ 


৯০৫৪ 


১1%/০ 


২৯ ।-রামায়ণ অর্থাৎ শ্রীরামচন্জের বনগমন 


ও সীতাহরণ। 


১০৬৬---১১১৯, 
বিষয় 
শ্ীরামচন্দ্র রাজ। হইবেন শুনিয়া, সকলের আনন্দ 
কুজীদাসীর কেকয়ীকে কুমন্তণ। দান 
রাম রাভা হইবেন--এ সংবাদে কেকমীর আনন্ধ : 
এবৎ কুজীকে রহঃহার প্রদান 
দেবতাগণের মন্ত্রণা ;--্রীরাম-স্তব 
কেকরীর স্বন্ধে ছষ্টা সরপ্বতীর আবিভাব ও কুমন্ণ। দান 
কেকঘীর অভিমান 
রাঁজা দশরথ কতৃক কেকরীর মানভগ্কন 
দশরথের নিকট কেকয়ীর ছুই বর গ্রহণ ; এক বরে ভরতের 
রাজ্যলাভ,_ অন্ত বরে শ্রীরামের বনবাস 
দশরথের বিলাপ 
শ্রীরামচন্দ্র বনে যাইতেই সম্মত ₹-কৌশল্যার বিলাপ 
সন্তানের তুলা লহ নাই 
কৌশল্যার নিকট শ্রীরামচন্দের বিদার-প্রার্থন। 
ভীরামচন্দের বন-খাত্রার কথ] শুনিয়া, সীতার বিলাপ ; 
সীতা শ্রীরামচন্দ্রের সহিত বনে যাইতে উদাত 
লক্ষণের বিলাপ 
জানকী ও লক্ষণের সহিত শ্রীরামচন্দের বন-গমন 
গুহক চণ্ডালের সহিত ্ীরামচন্রের মিতালি 


১০৭৬ 
৯০৭৭ 
১০৭৮ 
১০৭৭) 
১০৮১ 


১০৮৩ 
৯১০৮৫ 


১০৮৮ 


১০৮৯ 


১।৬/০ 


বিষয় পৃষ্টা 
অযোধ্যায় ভরতের আগমন ; রাজ৷ দশরথের মৃত্যু ; ভরতের 
রাম-অন্বেষণে বন-গমন ১০৯৩ 
পঞ্চবটীর বনে শ্রীরামচক্দ, জানকী ও লক্ষণ ;_শূর্পণখার 
নাসা-কর্ণ-চ্ছেদ ১০৯৫ 


খর দ্ঘণ ও রানণের নিকট শুর্ণণখার পঞ্চবটীর বন্তাপ্ব কথন. ১৯০০ 
মারীচের নিকট রাবণের গমন ; পঞ্চবটা বনে মারীচের 


স্ব্ণমৃণী রূপ ধারণ ' ১১০২ 
জানকীর বাক্যে লক্ষণের রাম-অনেষণে গমন ১১০৬ 
ঘোগিবেশে রাবণের পঞ্চবটা বনে আগমন্,দীতা-হরণ ১১০৯ 





৩০1 সীতা-অন্বেষণ। 


১১১৩--১১৮৬ 

সীতা-বিরহ-কাতর রামচন্দের সীতা-অদ্েষণ,_জটায়ুর 
মৃত্যু,_সঞ্চাতি ১১১৩ 
স্ুগ্রীবের সহিত প্রীরাম-লক্ষষণের সাক্ষাংকার,__সধ্য-বন্ধন ১১১৪ 
সীতা-অন্বেষণের জন্য বানরগণের উদ্যোগ- যাত্রা ১১১৭ 
হণ্মান কর্তৃক শ্রীরামের স্তব ১১২২ 
হনুমানকে শ্রীরামের অভিজ্ঞান প্রদান ১১২৪ 
সীতা-অন্বেষণে হনুমানের যাত্র! ১১২৬ 
সীতা-অন্বেষণ-রত বানরগণের পরস্পর কথাবার্ত। ১১২৭ 


অঙ্গদের সহিত সম্পাতির সাক্ষাৎকার ;__-সম্পাতি অঙ্গদে 
গালাগালি ১১৩৪ 


১৪০ 


বিষয় পৃষ্টা 
রাম-নামের গুণে ছিন্ন-পক্ষ সম্পাতির দেহে নতুন পক্ষ-সঞ্চার. ১১৩২ 
সাগর-্পারের মন্ত্রণ ১5৩৩ 
সাগর-পারে যাইতে হনুমানের সপ্মাতি ১১৩৫ 
হন্মানের শ্রীরাম-পদ চিন্তা ১৯৩৭ 
হনুমানের লক্কার গমন ১১৪০ 
লঙ্কার পথে উগ্রচণ্ডার সহিত হনমানের সাক্ষাৎ ১১৪১ 
হনুমানের উগ্রচণ্ডা-স্তব : স্তব-তুষ্টা উগ্রচণ্ডার 
হুনুমানকে লক্কা-প্রবেশে অনুমতি প্রদান ১১৪২ 


লঙ্কার সৌন্দরধ্য এবং রাবণের শ্বধধ্য-দর্শনে হনুমানের বিম্ময়. ১১৪9 
রাবণের অন্তুঃপুরে হন্মানের প্রবেশ-মন্দৌদরী ও বৈষার দর্শন ১১৪৮ 


অশোক-বনে সীতার সহিত হনমানের সাক্ষাৎকার ৯১৫০ 
মীতার নিকট রাবণের আগমন) সীতা যাহাতে বাবণকে ভড়ন? 

করেন, তাহার জন্ত বাবণের চেষ্টা ১১৫২ 
সীতার বিলাপ ১১৫৫ 


সীতার প্রত্যয়ের জন্ত হন্মান-কর্তৃকুভ্রীরামচজ্জের আখ্যান ধর্ণন ১১৫৭ 
হন্মানের মুখে রামচরিত শুনিয়া, সীতা--হন্ুমানকে 


অমরত্ব বর দিলেন ১১৬১ 
মীতাকে হনুমানের শ্রীরামচন্দ-দণ্ত অন্করী প্রদান ১১৬২ 
হনুমানের আত্র-ফল ভোজন ১১৬৫ 
হনুমান কর্তৃক রা [বণের অশোকনবন ভঙ্গ ৯১৬৯ 


অশোকবনে রাবণ-পুত্র অক্ষের সহিত হনুমানের দ্ধ) পক্ষের মৃত্যু ১১৭১ 
অশোকবনে ইন্দরজিতের সহিত হনুমানের যুদ্ধ ; হনুমানের 
বন্ধন; হন্মান রাবণ-পুরে নীত ১১৭৩ 


১৮//০ 


বিষয় ৃ পষ্টা 
হণ্মানকে রাবণের-ভংসন। ৯১৭৫ 
রাবণের তংসনা-বাক্যে হনমানের উত্তর ১১৭৭ 
হণমানের লেজে অগ্নিপ্রদান ;__লঙ্কাদাহু ১১৭৭ 
লেজের আগ্তনে হনুমানের মুখ দদ্ ১১৮১ 
সীতার কথায় সকল বানরেরই মুখ পড়িল ১১৮৪ 


শ্ীরামচন্রের নিকট হনমানের প্রত্যাবর্তন সীতার সংবাদ কথন ৯৯৮ 


৩১।_তরণীসেন বধ। 
১১৮৭--১২১৪ 

প্রীরামের সহিত সমরে মকরাক্ষের মৃত্যু -রাবণের বিলাপ ১১৮৭ 
্রণীসেনের যুন্ধ-যাত্রীর উদ্যোগ ;_-মাড়চরণ-বন্দন। ১১৮৯ 
কলিকালের মাতৃভক্তি পিতৃতক্তি ১১৯৮ 
যুদ্ধমাত্রার পথে হন্মানের সহিত তরণীর সাক্ষা২কার 

তরণীকে হন্মানের ত২সনা হিঃ 
তরণীর সহিত হনমানের যুদ্ধ ;_ হনৃমানের পরাজয় নত 
প্রীরামচল্ের সহিত তরণীর সাক্ষাৎকার ;- শ্রীরাম-বন্দনা ১২০৭ 
তরণীর স্তবে তুষ্ট হইয়া, ভক্তবৎসল রামচন্দ্র তরণীকে 

কোলে লইতে উদ্যত ১২০৮ 
শীরামচন্দরকে তরণীর কটুবাক্য প্রয়োগ ১২০৯ 


ভীরামের বাগে তরণীর শিরশ্ছেদ ; কাটা-মুণ্ডে রাম-নাম উচ্চারণ ১২১০ 


উট ১৪৮০ 


বিষয় ৃষ্ঠ। 
পুত্র তরণীমেনের মৃত্যুতে বিভীষণের বিলাপ ,_ শ্রীরাম 
কর্তৃক সাত্তবন। প্রয়োগ ১২১২ 


স্পেস 


৩২।- মায়াসীতা বধ। 


১২১৫--১২৩৯ 

শীরামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে বীরবাহুর বত্যু._রাবণের খেদ ১২১৫ 
মায়া-সীতা-নিক্্াণে রাবণ-মন্ত্রী শুক-সারণের মন্তরণা ১২১৯ 
মায়াসীতা৷ নির্মাণ করিতে বিশ্বকম্্মীকে রাবণের আদেশ প্রদান ১২২১ 
রাবণের আত্মতব্ব-চিন্ত/_জন্ম হইলেই মৃত্যু হইবে ১২২৪ 
রাবণের পুর্দাজন্ম-বিবরণ মারণ,_ভক্তি-ভাব ১২২৬ 
রাবণ কর্তৃক শ্রীরামচন্তের স্তব ১২২৯ 
বাবণের মোহ ৯২৩১ 
বিশ্বকর্খার মার/সীতা-নিম্্বীণ ১২৩২ 
ুদ্ধস্থলে ইন্রজিৎ__মায়াসীতা কাটিতে উদ্যত ;_- 

মারামীতার কাতরত। ১২৩৪ 


মায়ামীত। বধ) মায়ামীতার কাটামুণ্ডে রাম-নাম-উদ্চারণ”_ 
প্রীরামচন্দ লক্ষণ প্রভৃতির বিল।প-_বিভীষণের সাল্না ১২৩৬ 

হন্মানের অশোক-বন-গমন ;__দীতা-দর্শন ; শ্রীরামের নিকট 
প্রত্যাগমন ; সীতার সংবাদ-দান ৯২৩৮ 


শা 


১//০৯ 


৩৩ লক্ষণের শক্তিশেল। 
১১৪০-_-১২৮২ 
পিঘগ্ব পুষ্ট] 
ইন্দজিন্তের পতনে দেবগণের আনন্দ ; রাবণের শোক ১২৪০ 
শক-সারণের মন্ষণা_ রাবণের সম্র-সজ্জ। ১২৪৩ 
রাবণের বণযাত্রামু উদ্যোগ)-_মন্দৌদরীর নিষেধ ১২৪৪ 


মন্দোদরীর নিষেধ-বাক্যে বাবণের ক্রোধ; রাবণের রণগমন ১ 
ু্ধ-স্থলে প্রথমেই হন্ষানের মডিত রাবণেদ 


সাক্ষাংকার-_তিরস্কার ্ ১২৪১ 
হনমানের উত্তর ১২৪৭ 
নাক্ষমগনের সহিত বানরগণের সাক্ষাৎকার ; বানরগণের পরিচয় ১২৩৮ 
খুদ্ধারস্থ -দশাননের মস্তকে নীল বানরের প্রজাব-তাগ ১২৫১ 
রাবণ ও লক্ষণে যুদ্ধ ; শক্তিশেলে লক্ষণের পতন ১১৫৪ 
লক্ষণের শোকে শ্রীরামচজ্ের বিলাপ ১৯৫৬ 
জান্গবানের পরামর্শে শ্রীবামের আদেশে হনমানের 

গন্ধমাদনে যাত্রা ১২৬১ 


কালনেমির সহিত রাবণের পরামর্শ; কালনেমির গন্ধমাদনে গমন ১২৬৩ 
হুনমানের গন্ধমাৰন পর্বতে উপস্থিতি; কুম্ীরক্ধপিণী গদ্দকালীর 


শাপ-মোচন ; কালনেমির নির্যাতন ১২৬৫ 
রাবণের আদেশে মধ্যরাত্রে হুষ্যটুদবের উদয়_হুনমানের 
বগলে হৃধ্যদেব রক্ষিত | ১২৭১ 


নন্দীগ্রামে হনমান ) হনমানকে ভরতের বাটুল প্রহার ১২৭৫ 


২৭. 
বিষয় "পৃষ্টা 
হনমান,-_গন্ধমাদন লইয়! শ্রীরামের নিকটে উপস্থিত, লক্ষণের 


বক্ষংস্থলে ওষধ দান, লক্ষণের চৈতগ্ঠলাভ, হনমানের বগল 
হইতে জর্ধ্যদেবের নিজ্ষতি ১২৮১ 


৩৪।-_মহীরাবণ বধ। 
১২৮৩-১৩১৬ 
রাবণ ও মহীরাবণে কথাবার্তা | ১২৮৩ 
মহীরাবণের মায়'-ছল ১২৮৮ 
মহীরাবণের রাম-লক্ষণ হরণ ; হনুমানের হস্তে বিভীষণের লাননা ১২৯০ 
মহীরাবণের পুরে হনমানের গ্রমন ; জলের ঘাটে স্ত্ীলোকগণের 


মুখে রামলক্ষ্ষণের সংবাদ শবণ ; ভদ্রকালীর স্তব ১২৯৩ 
লক্ষণের বিলাপ ১২৯৮ 
শ্রীরাম লক্ষণের মনোহর রূপ-দর্শনে পুর-নারীগণের বিশ্বয় ১৩০০ 
স্রীরামের রূগলাবণ্য দেখিয়] রমণীগণ কেমন আনন্দিত ? ১৩০৩ 


মহীরাবণের ভয়ে শ্রীরামচন্দরের চিত্ত! একান্ত অসম্ভব--সে কেমন ? ১৩০৪ 
ভদ্রকালীর নিকট বলিদানের উদ্যোগ ; হনুমানের আবির্ভাব ;-- 


শ্রীরামের ভদ্রকালী-স্তব ১৩০৫ 
ভদ্্রকালীর পুজার নিমিত্ত নানাবিধ দ্রব্যের আয়োজন,--হনমানের 
নৈবেদ্যাদি ভোজন ১৩০৮ 


সপুত্র মহীরাবণের নিধন,_-রাম-লক্ণের মুক্তি ১৩১২ 


জা হেত 


২/০ 


৩৫।- রাবণ বধ। 
১৩১৭--১৩৬৮ 
বিষয় পুষ্টা 
রাবণের রণযাত্রার উদ্যোগ, মন্দোদরীর নিষেধ ১৩১৭ 
রাম-রাবণের যুদ্ধ ১৩২৪ 
বিভীষণের মুখে রাবণের মৃত্যুশর-রহস্ত প্রকাশ ১৩২২ 
হনমানের শ্রীরামূ-স্তব ১৩২৩ 
রাবণের মৃত্যুশর আনিতে কৃদধ-ব্রা্ষণবেশে হনমানের লঙ্কায় গমন ১৩২৩ 
রাবণের অন্তঃপুরে বৃন্ষব্রাহ্মণবেশী হন্মান্‌ ১৩২৪ 


মন্দোদরীর মুখে রাবণের মৃত্থ্য-শরের অবস্থান-স্থান প্রকাশ,-_ 
হন্মান্‌ কর্তৃক শর গ্রহণ ;-_রাবণ-রাণীগণের রিলাপ,-- 


হনমানকে নানারূপ প্রলোভন প্রদর্শন ১৩২৬ 
শ্রীরামের নিকট রাবণের মৃত্যু-শর সহ হনুমানের গ্রত্যাগমন, 
হর-পার্্ধতী-সংবাদ ৯৩৩৩ 


শ্রীরামের ধুকে রাবণের মৃত্ু-শর সংযোজিত ;) শর-মধো 
মহাদেবের স্থান-গ্রহণ--রাবণের ত্রাস; অন্থিকার আরাধনা! ১৩৩৫ 
রণস্থলে পার্বতীর আগমন ;--রাবণকে অভরদান ; 


পার্ধতীর কোলে রাবণ ১৩৩৮ 
শ্রীরামচন্জের অকালে দুর্গোংসব ;- ছূরগাস্তব ১৩৩৯ 
শ্ীরামের শরে পার্কতীর আবির্ভাব মৃ্যুভয়-ভীত 

রাবণের শ্রীরাম স্তব ১৩৪১ 
রাবণের স্তবে শ্রীরামের কৃপা,__ভ্রীরাম বাণ-ক্ষেপণে নিবৃত্ত) 

হনুমান ও রাবণের পরম্পর ভৎ“দনা ১৩৪৭ 


রাবণের স্বদ্ধে ঢুষ্টা সরস্বতীর আবির্ভাব ১৩৫১ 


২%০ 


বিষ 

রাবণের বুকে মৃত্যুশর বেধ 

আসন়মৃত্যু রাবণের নিকট শ্রীরামচন্দের রাজনীতি-শিক্ষা ; 
রাবণের মৃত্যু ; রাবণ-পন্থীগণের বিলাপ 

মন্দোদরীকে শ্রীরামচজের বরদান ; বিভীদণক্ষে রাজাদান 
সীতার উদ্ধার ; সীতার আনন্দে মন্দোদরীর কেশ. 
অভিশাপ দান 

সজ্জিত! সীতার উপর শ্রীরামচন্ের নিজূপৃতা_মীতার খেদ 

সীতার অগ্রি-পরীক্ষা 

অগ্রি-পরীক্ষায় সীতা উত্তীর্ণ; রত্ব-পিংহামনে 

॥  রাম-সীতার উপবেশন 


পৃষ্টা 


১৩৫৪ 


১৩৫৭ 


৩৬।-আতারকতন্ধ রামচন্দ্রের দেশীগমন। 


১৩৬৯-১৪ ০৮ 


সবান্ধন শ্রীরামচন্দ্রের তরদ্বাজ মুনির আশ্রমে আগমন ;- 
ভরদ্বাজ মুনির আন্ন্দ 

বাষি-কোটি বানর-সহ ্রীরামচন্্রের তরদাঙ্গ মুনির আশ্রমে 
আতিথ্য গ্রহণ; বিশকর্্মার গৃহ-নির্মাণ 

ভরদ্বাজ-আশ্রমে অতিথি রঘুনাগ প্রভৃতির জন্য অনপূর্ণার রন্ধন 

বানরগণের ক্ষেউরী-_-নাপিতের লাহন। 

রক্ধনশালার ছ্বারদেশে অন্পূর্ণা )--বান্রগণের বিশ্য় 

বানরগণের ভোঙ্গন 


১৩৬৯ 


১৩৭৬ 
১৩৭২ 
১৩৭৩ 
১৩৭৪ 
৯৩৭৭ 


২৬/৫ 


বিষয় | 
বানরগণ ও মায়ারমন্রী; প্রীরামচন্দের ভরদাজ*আশ্রম ত্যাগ 
গুহক-চগ্ডালের ভবনে শ্রীরামচন্দের আগমন 
নন্দীগ্রামে শ্রীরামচন্জ 
অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দের আগমন ;_সকলের আনন্দ 
প্রীরামচন্দের-কৈকেয়ী সম্ভাষণ 
শ্রীরামচন্দের কৌশল্যা-সস্তাষণ ও রাজ্যাভিষেক 
মেঘনাদ-বধে লক্ষণের সং্যমশীলত! 
লক্ষমণ-ভোজন 
হনমানের অভিমান-__ক্রোধ ;_ দর্পনাশ 
বানরগণের ভোজন 
রাম রাজ; রত্ব-সিংহাসনে রাম-সীত। 


৩৭।-লব-কুশের যুদ্ধ । 
১৪০৯--১৪৬৭ 
বাস্ীকির তপোবনে সীতা-বর্জন ; সীতার বিলাপ 
সীতার প্রতি রদুনাথের দ্বেষ কি প্রকার ? 
বান্্ীকির আশ্রমে সীতার গমন ; লব-কুশের জন্ম 
জীরামচন্দের অশ্বমেধ যজ্ঞ ;_সর্কত্র যজ্জের নিমন্ত্রণ ১ 
হনৃমানের বিস্ময় 
হন্মানের-বাক্যে রাখব ত্রাদ্ষণের ক্রোধ, হুন্মানের উত্তর 
অশ্বমেধ-যজ্ঞে ত্রিভুবনের নিমন্ত্রণ ; যঈ ভিন্ন সকলের 
আগমন ;--মুনিগণের নারদ-নিন্দা 


১৪০৯ 
১৪১২ 
১৪২০ 


১৪২৩ 
১৪২৭ 


১৪৩১ 


২০ 


বিষয় পষ্ঠা 

প্রীরামচন্দ্রের নিকট নারদের আগমন, আত্ম-দুঃখ-কাহিনী 

নিবেদন ;-যজ্ঞে যম কেন আসেন নাই, তাহার বিবরণ. ১৪৩৫ 
বান্মীকির তপোবনে স্রীরামচন্দরের যজ্ঞাশ্ব) লব-কুশের অশ্ব-রক্ষ। ; 

লব-কুশের সহিত শক্ত্ব, ভরত ও লক্ষণের যুদ্ধ; শক্রুত্ 

ভরত ও লক্ষণের পতন ১৪৪৯ 
শ্রীরামের সহিত লব-কুশের যুদ্ধ ১৪৪৭ 
লবকুশের সহিত যুদ্ধে শ্রীরামের পরাজয়_পৃতন ; জান্ববান্‌, 

বিভীষণ ও হন্মানকে বন্দী করিয়। লইয়া লব-কুশের 

সীতার নিকট গমন ১৪৫৩ 
লবকুশ,মীতার নিকট উপস্থিত ;--সীতার নিকট সমর-সংবাদ 

কথন,-শ্রীরামচন্রের পরাজয় ও পতন-সংবাদে 


সীতার বিলাপ ১৪৫৭ 
সীতা ও লব-কুশের রণস্থলে আগমন; লবকুশের অগ্িকুণ্ড 
প্রজ্বালন ;বান্মীকির আগমন ১৪৬৪ 
বান্মীকির রুপায় শ্রীরামচজ্্র লক্ষণ প্রভৃতি সকলেরই জীবন- 
নাত;-_বৈকুণ্-ধামে রাম-সীত। ১৪৬৪ 
৩৮।- দক্ষ"্যত্। 
১৪৬৮ স্”১৫০১ 


চক্রমহিষীগণের দক্ষ-ঘজ্জে যাত্রা +_ক্লোমে সতীর সহিত 
তাহাদের সাক্ষাৎকার; দক্ষ-ঘজ্ঞে শিবের ও সতীর ৃ 
নিমন্ত্রণ রহিত ১৪৬৮ 


২1/০ 


বিষয় 

চন্দমহিষীগণের শিব-দরশন 

শিবের নিকট সতীর দক্ষ-যজ্জে যাত্রার এনুমতি-প্রার্থনা ; 
সতী ও শিবের উত্তর-প্রত্যুত্তর 

সতীর দক্ষালয়ে যাত্রার উদ্যোগ ;__কুবের কর্তৃক সতীর 
বেশতৃষ। করণ 

মে কালের গহন। 

এ কালের গহনা 

সতীর দক্ষালয়ে প্রবেশ; গ্রস্থতির আনন্দ 

যক্ঞস্থলে সতীর গমন) দক্ষের মুখে শিব-নিন্দা শ্রবণে 
সতীর দেহ-ত্যাগ 

দক্ষ-সেনাগণের সহিত নন্দীর যুদ্ধ ; নন্দীর পরাজয় ও পলায়ন 

কৈলাসে নারদের মুখে মহাদেবের সতী-দেহ-ত্যাগ-সংবাদ-এবণ ; 
তুদ্ধ মহাদেবের জটা হইতে বীরভদ্রের উৎপত্তি 

যক্ঞ-বিনাশ-উদ্দেশে শিব-সৈন্যগণের দক্ষ-ভবনে 
গমন, দক্ষযজ্ঞ নাশ 

ভৃগুমুনির নির্যাতন 

ভূতের হাতে দক্ষ রাজার শিরশ্ছেদ 

দক্ষের জীবন-দানার্থ দেবগণের কৈলাসে মহাদেবের নিকট যাত্রা 

মহাদেবের দক্ষালয়ে গমন) দক্ষের ছাগমুণ্ড; সতীকে স্বন্ধে 
লইয়া মহাদেবের নৃত্য; বায়ান্ন পীঠ ; হিমালয়ের গৃছে 
উমারূপে সতীর জন্ম ;_-শিব-স্কৃতী-সন্মিলন 





পৃষ্টা 


5৪৭৩ 


১৪৭৪ 


১৪৭৭ 
৯৪৭৯ 
১৪৮৩ 


১৪৮১ 


১৪৮৫ 
১৪৮৮ 


১৪৮৯১ 
১৪৯১ 
১৪৯৪ 


১৪৯৫ 
১৪৪৭ 


95 সীল 


২1৮০. 


৩৯।_ভগবতী এবং গঙ্গায় কোদল। 


১৫০২-৮১৫৩৫ 
বিষয় পৃষ্টা 
জগদন্বার যুদ্ধে শুস্তের মৈন্-সংহার ; ভগ্গদূতের মুখে শুত্তের 
এ ছুঃনংবাদ শ্রব্ণ__শুভ্তের সমর-যাত্রা ১৫০২, 
রণস্থলে নারদের আগমন ; জগদন্বার সহিত কথা! ১৫০৬ 
ুদ্ধান্তে কৌশিকীর কৈলাস-গমন ; ভগবতীকে গঙ্গার 
তিরস্কার ; তগবতীর উত্তর ১৫০৮ 
শৃহাদেবের নিকট গঙ্গার নিজ দুঃখ বর্ণন : মহাদেবের জটায় 
গঙ্গার স্থান'লাত ১৫১০ 
মহাদেবের জটার গঙ্গার কুলুকুুধ্বনি ; ভগবতীর 
কারণ জিজ্ঞাসা ১৫১৪ 
মহাদেবের নিকট ভগবতীর স্বীয় মনোছুঃখ বর্ণন . ১৫১৭ 
হর-গৌরীর দ্বন্দ ্‌ ১৫১৯ 
সতীর দক্ষালয়ে গমন-উদ্যোগ ; মহাদেবের নিষেধ; গৌরীর 
দশ-মহাবিদ্যা-রূপ ধারণ ১৫২২ 
সতীর দক্ষালয়ে গমন ১৪২৭ 
পতিনিন্দা শ্রবণে সতীর দেহত্যাগ ১৫৩০ 


দক্ষধজ্ঞ নাশ__দক্ষের ছাগমুণ্ড ; মেনকার গর্ভে সতীর জন্মগ্রহণ ; 
শিব-গৌরীর বিবাহ; কৈলাসে যুগল-মিলন ১৫৩৪ 


€ 
শ্েস্পিপীসি 


২1৩৬/০ 
8০1-_শিববিবাহ। 


১৫৩৬--১৫৯৮ 
ব্ষিয গষ্ট। 
সতী-শোকে মহাদেবের বিজ্বলতা ;-_হিমালয়ে যোগ আরম্ভ. ১৫৩৬ 
মেনকার গর্ভে পার্কাতীর জন্মগ্রহণ, পার্তী-দর্শনে দেবগণের 


গিরিপুরে আগমন ; আনন্দ-উৎ্সব ; ১৫৩৯ 
গিরিপুরে নারদের আগমন ১৫৪৯ 
গিরিরাজের দানোখ্সব, এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের মুখে গিরিরাজের 

দান-কাধ্যঘটিত নিন্দা,_রুপণের দোষ ১৫৫১ 
উমার অন্নপ্রাশন_-মহোত্সবে দান-ভোজন--এক বিশ্বনিন্দুকের 

বিবব্রণ ১৫৫৮ 
মদন ভম্ম ১-_পার্দতীর সহিত মহাদেবের বিবাহ্‌-ন্ন্ধ ; ৃ 

নারদের ঘটকালী ১৫৬১ 
বিবাহার্থে বরবেশে মহাদেবের গিরিপুরে যাত্রা ১৫৬৭ 
গিরিপুরে কুল-কামিনীগণের সাজ-সজ্জ। ১৫৭৩ 
জনৈক রমণীর মুখে বরবেশী শিবের ব্যাখা! ১৬৭৫ 
গিরিপুরে বর-নিন্দায় নারদের উত্তর ১৫৭৭ 
হরগৌরীর বিবাহ ১৫৭৯ 
বরণ-কালে মহাদেব,_দিগন্থর ১৫৮২ 
মহাদেবের মনোহর বেশ ধারণ ১৫৮৮ 
পঞ্চবদন শিবের গলে, দশভুজারূপে পার্বতীর মাল্য-প্রদান ১৫১০ 
হর-গৌরীর বাসর ১৫৯২. 


পার্বতীমহ শিবের কৈলাস যাত্র! ;--হর-পার্দ্ঘতী-মিলন ১৫৯৫ 


২০ 


8১।-_-আগমনী। 
প্রথম ১৫৯৯---১৬৩৮ 
ব্ষ্যি পৃষ্টা 
মেনকার স্বপ্ধে উমা-দর্শন ;_স্বপ্র-ভন্গে উমা-অদর্শনে বিলাপ ১৫৯৯ 
গৌরী-আনয়নে গিরিরাজের কৈলাস-গমন্‌ ১৬০২ 
পিত্রালর-গমনে মহাদেবের নিকট পার্দদতীর অনুমতি প্রার্থনা; 
হর-পার্ধতীর কোন্দল ১৬০৭ 


ক্রোধ-ভরে পার্ধতীর হিমালয়-যাত্রার উদ্যোগ-__শিবের 
কাতরতা-_পার্কতীর যাত্রায় ন্রিত্তি-_গিরিরাজের 
শিবপুজা_স্তব ১৬১২ 
হিমালয়-গমনে মহাদেবের নিকট পার্ধতীর অনুমতি-লাত,_ 
গৌরীর একাকিনী হিমালয়ে যাত্রা,_কার্তিক গণেশের 


পা 


অন্ুগমন ১৬১৬ 
নন্দী ও মহাদেবের কথোপকথন ;--জগত্ এখন ক্্রী-বাধ্য ১৬১৮ 
গিরিপুরে স্বস্থ্যরন__লক্ষ শিবপৃজা_ চণ্ডী পাঠ ১৬২০ 
গিরিপুরে দশভুজা ছুর্গারূপে গৌরীর আগমন ১৬২৩ 
মেনকার প্রবোধের জন্য গৌরীর দ্বিভুজা! মূর্তি ধারণ,_ 

গৌরী ও মেনকার কথোপকথন ১৬২৬ 
মেনকার নিকট গৌরীর ভূষণ-সজ্জা, গৌরীর অজে বৃতু-ভূষণ 

মানাইল না ১৬৩৪ 
হিমালয়ের গৃহে 559 স্ব ১৬৩৫ 


হিমালয়ের উদ্দেগ ১৬৩৭ 


২॥/০ 


৪২।-_ আগমনী । 


(দ্বিতীয়)--১৬৩৯---১৬৬০ 
ব্ষ্ষি 
হিমীলয়ে গৌরীর আগমন 
গৌরীর আগমন-সংবাদে মেনকার আনন্দ ?কিন্ত 
আগমন-বিলন্ষে উদ্বেগ-_-গৌরীর অন্বেষণ 
এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের ভবনে দুর্গার অধিষ্ঠান 


মেনকার গৌরী-অদ্েষণ__কোন পথিকের মুখে গৌরীর সন্ধান ও 


পরিচয়-লাভ 

বিশ্বরৃক্ষমূলে মেনকার গৌরী দর্শন 

বিস্ববৃক্ষের গুণ 

হিমালয়ের গৃহে গৌরী ;_মেনকার সোহাগ 

গৌরীর গণেশ-জননী-রূপ ধারণ ;-_মেনকা ও গিরিরাজের 
মেই রূপ দর্শনে ভাবাবেশ 


৪৩।-_কাণীথণ্ড। 


১৬৬১-৮১৬৯৪ 
গৌরীর গিরিপুরে গমন ১-ভোলানাথের বিহ্বলতা 
মহাদেবের গিরি-পুরে যাত্রা 

গিরিপুরে নারদের আগমন 

গিরি-পুরে মহাদেবের আগমন 


মেনকার নিকট গৌরীর ৈলাসসঈসামন জন্য বিদায়-প্রার্থনা,__- 


মেন্কার কাঙরত। 


পৃষ্টা 


১৬৩৯ 


১৬৩৪১ 


১৬৪ 


১৬৫০ 
১৬৫২ 
১৬৫৩ 


১৬৫৫ 


১৬৬০ 


২।০/০ 


বিষয় গষ্ট) 
সঙ্ভানের তুল্য মায়! নাই,-মে ফেমন 1-- ১৬৭৭ 
গৌরীসহ মহাদেবের কৈলাপ-যাত্রার আয়ে।জন-_ 
গৌরীর ভুষণ-সঙ্জা। ১৬৮৪ 
গিরি-পুরে একামনে হরগৌরী ১৫৯২ 
88।--ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গ৷ আনয়ন । 
১৬৯৫--১৭৩৩ 


দিলীপের গঙ্গা-আনয়নে গমন-উদ্যোগ,ছুই রাণীর কাতরতা ১৬৯৫ 
তপস্তায় দিলীপের দহত্যাগ_ দেবগণের ব্রহ্গলোকে ঙ্গার 


নিকট গমন ১৬৯৮ 
ব্রহ্মাহ দেবগণের কৈলাসে গমন ১৭০০ 
মহাদেব এবৎ অষ্টাবক্র মুনি-কতুঁক দিলীগের ছুই বানীকে পুতবর 

প্রদান ১৭০২ 
সত্যবতীর গর্ভে মাংসপিগুরূপে ভগীরথের জন্মগ্রহ' 

অষ্টাবত্র মুনির বরে ভগীরথের সুন্দর দেহলাভ ১৭০৪ 
নগরে নানারূপ রটন। ১৭০৯ 
ভশীরথের বিদ্যাশিক্ষ। ; গুরুমহাশম্নের গালি,-ভগীরথের অভিমান ১৭১২ 
বশিষ্ঠের মুখে তণীরখের গিতামহ ও পিতার বিবরণ শ্রবণ ১৭১৫ 
বশিষ্টের নিকট ভগীরথরে দীক্ষাগ্রহ্ণ ;-তথস্তায় গমন ১৭২০ 
বিজন বনে ভগ্গীরথের তগগ্ত। ১৭২১ 


ভশগীরথকে রঙ্গার বরদান,-ভগীরথের গঙ্গা-আনয়নে পথে বিদ্বা ১৭২৩ 


২।৩/০ 


বিষয় পুষ্টা 
গঙ্গ। হারাইয়া ভগগীরথ শোকবুক্ত,_মে শোক কেমন? ১৭২৩ 
এরাবতের দর্পচূর্ণ ১৭২৮ 
গঙ্গার জল-স্পর্শে সগর-সন্তানগণের উদ্ধার ১৭৩১ 





8৫1-__মার্কত়্ে চণ্ডী । 
১৭৩৪ -্৮১৭৫৫ 


শুস্ত নিশুস্ত দৈত্যের প্রবল প্রতাপ ; অনুর-নাশে দেবগণের মন্ত্রণা ১৭৩৪ 
হিমালয়ে কালবরণ। জরহূর্গার অধিষ্ঠান,_চণ্ডের মুখে শুস্ত 


দৈত্যের এই সংবাদ শ্রবণ ১৭৩৭ 
জয়ছুর্গার নিকট শুস্ভের দূত প্রেরণ ১৭৪০ 
শুভ্তের নিকট শুস্ত-দতের প্রত্যাগমন, ধুমলোচনের যুদ্ধ-যাত্র। ১৭৪২ 
ধূমলোচন ব্ধ ১৭৪৩ 
চওমুগের যুদ্ধ-যাত। ১৭৪৫ 
চামুখ্ডার উৎপত্তি ১৭৪৫ 
ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ১৭৪৬ 
চামুখ্ডের সমরে চণ্ডমুণ্ড নিধন ৪ 
শুপ্তের সমর-যাত। . ১৭৪৯ 
বক্তবীছ বিনাশ ১৭৫১ 


শুপ্ত এবং নিশুস্তের যুদ্ধ ও মৃত্যু ১৭৫২ 


২৪০ 


৪৬ ।-মহিযাস্থরের যুদ্ধ। 
১৭৫৬--১৭৮৬ 
বিষয় | পৃষ্টা 
জন্তান্থুরের তগন্তা ;--মহাদেবের বরদান ১৭৫৬ 
ইন্জালয়ে নারদের আগমন )-সন্তরণা ১৭৬০ 
ভন্তান্থরের সহিত দেবগণের যুদ্ধ ১৭৬৩ 
মহ্ষাহ্থরের জন্মগ্রহণ ১৭৬৬ 


মহিযাহ্থরের দোর্দও প্রতাপ ; দেবগণের তয়; 
বিধি বিন মহাদেবাদির মন্ত্রণা;__মহাশক্তির উংপত্তি ১৭৬৯ 


ছুর্গার সহিত মহ্ষাহৃরের যুদ্ধ ১৭৮৪ 
যুদ্ধে মহিষাসুর মর্দন ১৭৮৪ 
8৭1--কমলে কামিনী । 
১৭৮৭-৮১৮১০ 
পিতার উদ্দেশে শ্রীমস্তের সিংহল-যাত্র। ১৭৮৭ 
কালীদহে শ্রীমন্তের কমলে কামিনী দর্শন ১৭৯৩ 
শালিবাহন রাজার নিকট শ্রীমস্তের কমলে-কামিনীর রূপ-বর্ণনা ১৭৯৪ 
কমলে কামিনীর কথায় রাজার অবিশ্বাসী ১৭৯৬ 
কমলে কামিনী-দর্শনে রাজার কালীদহে যাত্রা ১৭৯৮ 


কালীদহে রাজ, কমলে কামিনী দেখিতে পাইলেন না ;--শ্রীমন্তের 
প্রতি রাজার ক্রোধ :-্রীমন্তের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ ;-- 
শ্রীমন্তের কালী-স্তব ১৭৯৯ 

শীমন্তের রক্ষার্থ ভগবতীর সিংহল-যাত্রা ১৮৪5 


২%/০ 


ব্ষ্য় পৃষ্টা 
পথে নারদের সহিত ভগবতীর সাক্ষাৎকার ১৮০২ 
বৃদ্ধা-বান্মণীবেশে ভগবতীর সিংহলে দক্ষিণ-মশানে আগমন, 
কোটালের সহিত যুদ্ধ'_কোটালের পরাজর ১৮০৬ 
৪৮।-শ্রীশ্রীবামনদেবের ভিক্ষা । 
১৮১১--১৮৫২ 
অদদিতির গর্ভে বামনদেবের জন্ম ; বামনের যঙ্ছোপবীত অনুষ্টান ; 
নারদের ভিভুবন নিমন্ত্রণ ১৯১১ 
বামনের যজ্ঞোপবীত গ্রহণ উপলক্ষে কশপ-ভবনে 
ব্রিভূবনবামীর আগমন ১৮১৭ 
শারদ-কশ্তাপের দ্বন্দ ১৮৯৮ 
ক্াপ-ভবনে অন্পূর্ণার রদ্ধন ; ত্রিভুবনবাপীর ভোক্ষন ;সবামনের 
উপনয়ন-নির্বাহ ১৮২২ 
বগির যজ্জে বামনের গমন ১৮২৩ 
বামন-দেবের নর্দী পার ১৯২৮ 
ব্লিরাজার ভবনে বামনদেব উপস্থিত ১৮৩২ 
বলিরীজার নিকট বামন-দেনের ত্রিপাদ-ভমি প্রার্থনা ১৮৩৪ 
শুর কুমন্তণা ১৮৩৬ 
শুররের লান্বন! ১৮৪১ 
বামনকে বলিরাজার দ্বিপাদ ভুমিদান,-বলির বন্ধন, 
শক্ষরের স্ব ১৮৪৩ 


বলির মস্্কে বামন-দেবের হৃতীয় পদ স্থাপন ;--বলি রাজাধস্ত ১৮৫১ 





২/%০ 


৪৯।-_বলিরাজার নিকট বামনদেবের ভিক্ষা । 


১৮৫৩--১৮৯৭ 


ব্ষ্রি [ও পৃষ্টা 
অদ্িতির গর্ভে বামনদেধের জন্মগ্রহণ ; বামনের অপরূপ রূপ ১৮৫৩ 
বামনদেবের উপনয়ন জন্ত কশ্ঠপের গোপনে আয়োজন-_ 


নারদের আগমন ১৮৫৫ 
বামন্রে উপনয়ন উপলক্ষে নারদের ব্রিভুবন নিমন্ত্রণ ৯৮৫১ 
নারদের নিমপ্বণে কশ্ঠপ-ভবনে ত্রিভূবনবাপীর 

একে একে আগমন ১৮৬১ 
নারদের উপর কগ্তপের ক্রোধ-তিরগ্জার ১৮৭০ 
নারদের “না'য়ের দোষ কি? ১৮৭১ 

».. রায়ের দোষ কি? ১৮৭১ 
১১. দ্বায়ের দোষ কি? ১৮৭২ 
কশ্ঠপ-পুত্রের উপনয়ন সম্পন্ন ১৮৭৫ 
কণ্তপ-ভবনে ত্রিভুধনবামীর ভোজন-_অনপূর্ণার পরিবেশন ১৮৭৭ 
বলিরাজার ভবনে বামনদেবের গমন,_ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা ১৮৭৯ 
তিনের দোষ, ত্রিপাদ ভুমি দানে শুক্রচা্যের নিষেধ ১৮৮৪ 
শুক্রাচাধ্যের অপমান ১৮৮৭ 
বামনদেবকে বলির দ্বিপাদ ভুমি-দান )--অন্য পদের স্থানাভাব ১ 
বলির বন্ধন,-প্রহ্থনাদের নারায়ণ-স্তব ১৮৮৯ 


বামন-দেবের নাভি হইতে তৃতীয় পদ বাহির ;-_-বলির মস্তকে 
এই তৃতীয় পদ স্থাপন ১৮৯২ 


২০০ 


বিষয় পুষ্ট] 
মূর্খের দোষ | ১৮৯৫ 
ন্লিরাজার ভূ-তলে গমন : স্বয়ং ভগবান বলির ছারে দারী ১৮৯৩ 
রিট 
৬ €০1-_প্রহলাদ-চরিত্র। 
১৮৯৮-১৯৩৩ 

হিরণ্য-কশিপুর কুষ্ঝ-দ্বেষ ; যণ্ডামর্কের পাঠশালে প্রহ্লাদের 

নিদাভ্যাম,-হরিনাম ধান ১৮৯৮ 
হিরণ্যকশিপুর নিকট প্রহলাদের বিদ্যাশিক্ষার পরিচয়) 

হিরণ্যকশিপুর ক্রোধ ১৯০৩ 
১দতারাজ-সভায় ষণ্ডামর্ক ; ষগ্ডামর্কের কৈফিরহ ১৯০৭ 


ধডামকের স্বগৃহে গমন +-প্রহনাদের পুনরায় পাঠাভ্যাস ;-- 

প্রহ্নাদের হরিনাম-সাধনে হিরণ্যকশিপুর ক্রোধ )-প্রহ্থলাদ- 

বধের উদ্যোগ--ভক্তবৎসল হরি কর্তৃক প্রহ্াদকে রক্ষা ১৯০৯ 
এহ্াদের শ্রীহরি-ভজনে জননীর নিষেধ, প্রহ্যাদের উত্তর ১৯৯৯ 


ওক্তবৎসল হরি,__তক্তকে সর্কাদাই রক্ষা করেন ১৯২২ 
শরঙ্জলিত অগ্রিকুণ্ডে প্রহ্াদ--জীবস্ ্ ১৯২৩ 
শুডের গুণ ১৯২৪ 
সমুদ্রের জলে গ্রঙ্কাদ-_-জীবস্ত ১৯২৩ 
প্রহলাদের বধোপায়ের উদ্ধী সঙ্ঘ্য। হইয়াছে,_-সে কেমন ? ১৯২৮ 


নরসিংহ-ঘূর্তির আবির্ভাব বিন বধ; প্রহ্নাদের ৃ 
শ্রীরুষণ-স্তব | ১৯২৯ 


না 


€১। শাক্ত ও বৈষবের ছন্দ । 


১৯৩৪--১৯৫৪ 
বিষয় পৃষ্টা 
শিব-শক্তি অভিন্ন ;-_যে রাধা, মেই কালী | ৯৯৩৪ 
বাগৃবাজারের এক বৈরাণীর বৃত্তান্ত ১৯৩৬ 


এক শাক্তের কালীঘাট যাত্র!; পথে বাগ্বাজারের বৈরাণীর মুখে 
গৌর-গণ-গান শ্রবণ.; গৌরগুণ-গান-শ্রবণে শাক্ত মহাবিরক্ত : 


বৈরাণীকে ভংপনা . ১৯৩৮ 
শাক্তের ভমনা-বাকো বৈরাণীর উত্তর ;--বৈরাগী কতৃক নারায়ণের 

এবং শীক্ত-কর্তৃক শ্যামা-শতির প্রাধান্ঠ বর্ণনা ১৯৪০ 
বিষ সর্ধদেবের প্রধান,_কেমন ? ১৯৪৪ 
খেবগণের মধ্যে শ্রীহরি ডাক-যুন্দী,-ষ্টামা-ম। ব্রঙ্গাণ্ডের রাজা. ১৯৪৫ 
রাম নামের.মত কোমল নাম আর নাই ১৯৪৭ 
'রা'-এর গুণ কি? | ১৯৪৮ 
'ম-এর গুণ কি? ১৯৪৮ 
হুর্ণ/'নামের অনন্ত গুথ ১৯৫০ 


শান্ত কালীঘাটে আসিয়া দেখিতেছেন,--ঙাহার্‌ ইষ্টদেবী 
শ্যামা-মা বৃন্দাবন-বিহারী শ্ঠাম-রূপে বিরাজিত,_ 
শান্ত, ভাবে গদৃগদ ১৯৫১ 
বৈরাগী বি্থ-মন্দিরে আসিয়া দেখিতেছেন,_-ঠাহার ইঠ্টদের 
_ প্রীহৰি শ্তামারপে বিরাজিত,-বৈরাণীও ভাবে গদৃগদ ' ১১৫২ 
কালীকৃষ্ঃ অভেদ ৮. ১৯৫৩ 


£ ৬/ রি 
৫২ ।_রিধবা-বিবাহ | 


১৯৫৫--১৯৬৭ 
বিষয় পৃষ্টা 
কলিকাত। সহরে ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ-আইন 
উপলক্ষে ঘোর আন্দোলন ১৯৫৫ 


ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দোষ দেওয়া মিথ্য। ;-ইহা ঈশ্বরের কাধ্য ১৯৫৬ 
ধিধবা-বিবাহের কথায় শাস্তিপুরে এক রূমণীর ভারি আনন্দ ১৯৫৭ 
হিলুনারীর পক্ষে বৈধব্য-রোগ বড় রোগ ;-এমন বৈধব্য-জালা। 


আর কোন দেশে কোন রমণীর নাই ১৯৫১ 
কতকগুলি নেড়া-নেড়ীরও বিবাহে কত সুখ ১৯৩১ 
বিধাতা,__পুরুষগণের উপর যেমন সদয়,_-নারীগণের 

প্রতি তেমনই বাম ১৯৬২ 


হিন্দুর দেশে বিধবা-বিবাহ হইবে,--ইছ]| অসস্তব কথা , ১৯৩৪ 
বিধবা বিবাহের কথায় এক বাহাতরে বুড়ীর পরিতাপ ; হিলুর 
দেশে বিধবা-বিবাহ কেমন না, যেমন, পেত্রীর সঙ্গে 


ভুতের মিলন ১৯৬৬ 
₹৩।--বসন্ত-আগমনে বিরহিণীদিগের 
বিরহ-বর্ণন। 
১৯৬৮শ৮১৯৮২ 

চিওপুরে বমত্ত-রাজের কাছারী » বিরহিণগণের নিকট 
কোকিলের কর-প্রার্থনা,--বিরহিনীর বিলাপ ১১৬৮ 


গ্রবামী গতির দোষে এক বিরহিণীর কষ্টে কথা ৯৯৭০ 


৬৪/০. 


৮ শর্ট 
র্‌ 


বিষয় 
কুলীন পতির দোষে এক বিরক্ফীর কষ্টরক্কথা 
“বংশজে"র ঘরের এক বিরহিণী নারীর বিরহ-জ্বালার কথ। 
বিরহ-বিকার-গ্রস্তা বিরহিণীগণের পরস্পর পরামর্শ 
মহাদেবের কাছে মদনের কেমন শাসন হইয়াছে? 
শেষ বয়সে বেশ্তার অনেক দুর্দশ। 


বৈষণবের আখড়ায় যাওয়াই ঠিক,_ন। হয়, কর্ভাভজার দলে, 


যাওয়াও মন্দ নহে,__ইতি বিরহিরীগণের সিদ্ধান্ত 


৫5।--বিরহ । 


১৯৮৩-৮২০ ০৭ 


টাক! প্রেমের সুখ )১বিরহ-গ্রালা বড় জাল! 

ভাঙ্গা প্রেমে মনস্তাপ,__ভাঙ্গা বয়সে প্রেম-যেন 
ভাঙ্গা হাটের বাদ্যি 

প্রেমিক পুরুষের পরিচয় ;--ঞ্রেমে আপনাহারা হ'তে হয়; 
শঠের প্রেমে সুখ নাই 

মতী-অমতী চার্লি যুগেই আছে; তবে দেবতাদের বেশ। 
লীলাখেলা, পাপ লিখেছে মানুষের বেল! 

প্রেম,প্রধানতঃ ছুই প্রকার )__বিশুদ্ধ প্রেম ও প্রেতত্ব 
প্রেম; বিশুদ্ধ ও প্রেতত্ব প্রেমের পরিচয় 

আর এক প্রেম আছে, _-তাহার নাম ফক্য প্রেম)-- 
ফক্যপ্রেমের পরিচয় *. 


পুষ্ট] 
১৯৭২ 
১৯৭৩ 
১৯৭৫ 
১৯৭৬ 


৯১৯৭৮ 


৯৯৮০ 


১৯৮৩ 
২৭৮৫ 
১৪৮৭ 
৯০১৮৪) 
৯৯৯১ 


১৭৯৩ 


৩৬/০ 


বিষয় পৃষ্টা 
প্রেম করিতে হইলে বনে যাইতে হয় প্রেম-কাঙ্গালিনী 
কামিনীগণের বনগমন ১৯৯৪ 
বনবামিনী বিরহিণীর সহিত এক লম্পটের দেখা 
লম্পটের পরিচয় ১৯৯৬ 


প্রেম-ভিখারিণী প্রমদার পঞ্চতপ; বসন্তরাজের আসন 
বিচলিত ১বিরহিণীর তেজঃপুগ্ দেহ দেখিয়া, 


বমন্ত-সেনাগণের পলায়ন ১৯৯৭ 
বিরহিণী রমণীর নবদ্বীপ-যাত্রা ১৯৯৮ 
নবদ্বীপে বধুর সহিত বিরহিণীর দেখা,-_নধূকে বিরহিণীর ভতসনা ১৯৯৯ 
বধূর সহিত বিরহিণীর কোন্দল ২০০২ 
বৈরাগীবেশী বধুর লা্ন। 


আন 


€৫1-কলিরাজার উপাখ্যান ও চারি-ইয়ারি। 


২০০৮--৯০২৬ 


যুগের মধ্যে কলি-যুগ অধম ; এ যুগে সকলেই অধম কাধ্যে রত ২০৮ 
কলিযুগে সকলেই স্ত্রীর বাধ্য ২০১৪ 
কলিষুগে অনেকেই ঘোর বেস্ঠাসক্ত ;- 

লম্পটের সংখ্যা অনেক বেশী ২০১২ 
বেশ্ঠা সর্দ্ঘকালে সকল যুগেই আছে - ২০১৫ 
কলিযুগে সকলই একাকার $_কলিরাজার পুত্র- -পরিধার 

প্রভৃতির নাম-ব্যাখা ২০১৭ 


কলিরাজার কন্তা--বেস্ঠাগণের পরিচয় ২০২৪ 


বিষয় 
বেগ্তাগ্রণের বলিহারী কুহক্ক ! 


ুগ্নধর্মের নিন্দা কর! বৃথা ;-_সকলেই কর্মফল ভোগ 
করিতে বাধ্য,_এ সংসারে শ্রীহরির চরণই সার পদার্থ 





পৃষ্টা 


২০২২ 


২০২৫ 


₹৬।-বিরহ;_নবীনটাদ ও মোনামণি-_ 


স্বী-পুকষের ছন্দ । 
২০২৭-্২০৫৫ 


নারী--গপরকালের কণ্টক 

নারীর অশেষ গু৭,দোষ ত পুরুষেরই 
নারী বড় নিষ্ঠুর 

পুরুষ কি কঠিন, রাম রাম ! 
গতিব্রতা নারী এখন আর নাই 

দ্বিজ কাহাকে বলি? 

কুলীন কাহাকে বলি? 

বৈষ্ণব কাহাকে বলি ? 

সতী কাহাকে বলি? 

পুরুষের কেবল টুপর-নারীর দিকেই দৃষ্টি 
রমণী বড়ই বেহায়া; তাহার দৃষ্টান্ত 
যেখানে বাড়াবড়ি__সেইখানেই কষ্ট 
নারীর যৌবন যেন তালপাতার ছায়া-২-.কয় দিনের জন্য ? 
পুরুষ বড় নির্লজ্জ--নারী স্বষ্টিধর 


২৪২৭ 
২৩৩০ 
২০৩২ 


২০৩৩ 


২০৩৫ 


২৪৩৩ 
২০৩৬ 
২০৩৭ 
২৪৩৮ 
২০৪০ 
২০৪২ 
২০৪৫ 
২০৪৬ 
২০৪৮ 


৩1/ৎ 


নারী বড় অবিশ্বীসী 
লম্পট ও বেগ্তা-_ছুইয়েরই সমান দোষ 


₹৭।__নলিনী-ভ্রমরোক্তি_বিরহ। 


২০৫৬--২০৭৩ 


নপিনী-নাগর ভমবের তীর্ঘযাত্রা, নলিনীর বিরহ ; নলিনীর সহিত 


কুমুদীর গ্রেম-বিষয়ে কথা! 

অযোগ্যের সহিত প্রেম-_পরিণামে ক্লেশ 

পদ্মিনী আর প্রঙ্গরে কিরূপ তফাং 

এমবের নজর বড় ছোট 

রাঙ্গের বদলে রূপ 

শঠের পিরীতে বড় জাল। 

এমরের নিকট শিমুল-ফুলের আয্মঃদুহখ বর্ন গ্রেম-ভিক্ষ। 

ভূঙ্গের নিকট শিমুলক্লের প্রেম-প্রার্থনায় ভূঙ্গের ক্রোধ 
তীর্থ-খাত্রা,-ডাকসাইটে বে্টাগণের তীর্থ-গমন 

অমরের নৌকায় পদ্ধিনী ;_ভ্রমরের বিরক্তি 

ভ্রমর বলে”-পদি ! তুই আমার কেমন বালাই? 

গয়ায় গদাধরের পাদপদ্ধে ভ্রমর-কর্তৃক পিগুদান 

গদাধরের পাদপদ্ব দরশন করিয়া, ভ্রমরের জ্ঞান জন্মিতেছে 


প্রর্নাগ তীর্থে মর )--নাপিত কতৃক ভ্রমরের হুল কর্তিত; 


গু 
এমরের ক্রোধ ;নাপিতকে তিরস্কার 
জরমরের তিরস্কার-বাক্যে নাপিতের উত্তর 


5 


৭৩ 


২০৫৩ 


২০৫৪ 


৬1 এ 


ভ্রমর বলিতেছে,_আমি দুয়ের বাহির হইলাম; এখন করিব 
কি? কোন পথে যাইব? ২০৭১ 


₹৮।--বিরহ। 
২০৭৪ ২১০৮ 


গত-যৌবন! প্রেমমণির প্রতি প্রেমিক পুরুষ প্রেমষ্টাদের প্রেম- 
বিরাগ )-রমিক। নারী রমবতভীর সহিত প্রেমর্টাদের (প্রম- 


ভাব) প্রেমমণির বিলাপ ২৯৭৪ 
প্রেম্টাদের নিকট প্রেমমণির মহচরীর আগমন +-প্রেমচাদকে 
ভংমনা বান 


সুজনে স্ুজনেই প্রেম-সন্তাধনা ; সহচরীর মুখে প্রেমমণির প্রেম- 
টাদ-কথিত নিথাহ কথা শ্রবণ যৌবনের উদ্দেশে ভসনা ২০৮০ 
নির্জনে প্রেম্ঠাদের মহিত প্রেমমণির দেখা ;-নানারূপ কথ।__ 


নালিশের ভয়-প্রদর্শন ;_ চুরীর দাবী ২০৮৩ 
বসস্ত-রাজার নিকট বিরহিণী প্রেমমণি-কতৃঁক গ্রেমচাদের বিরুদ্ধে 
দরখাস্ত দান ২০৮৮ 


আদালতে প্রেম্টাদের এজাহার ;_পিরীতের নামে শমন্‌-জারী ২০৮৯ 
চাপরাশিগণ কর্তৃক চিতপুরে প্রেমটাদ বাবাজীর আখড়ায় পিরী- 


তের সন্ধানলাভ ;_-আদালতে পিরীতের এজাহার ২০৯০ 
বিচ্ছেদের নামে পরোয়ানা জারী; বেশ্তাগণের নিকট বিচ্ছেদের 
সন্ধান লাভ,--আদালতে বিচ্ছ্দের এজাহার ২০৯২ 


রূপের নামে শমন ১-_রূপ বলিয়া বৃন্দীবন হইতে রূপ গৌসাইকে 
ধরিয়া! আনা ২৯৯৬ 


৩1১/০ 


বমন্ত-চাপরাশিগণ-কর্ৃক বউবাজারে রূপের দর্শন লাভ ;- 


আদালতে রূপের এজাহার ৃ নব 
যৌবনের নাষে পরোয়ানা বসন্তের আদালতে যৌবনের 
এজাহার ২১৪৪ 


যৌবন কর্তৃক নারী-হছুদয়ের উপর দোষারোপ,_-নারী-জদয় 
নাবালক-হেতু মোকদম। ডিদ্মিদ্‌;-_বিচ্ছেদান্তে প্রেমমণির 
প্রেমমিলন ২১০৬ 


₹৯।-_নলিনী-ভ্রমরের বিরহ। 


২১০৯---২১৩৭৯ 

নাগর ভূঙ্গের অদর্শনে কমলিনীর বিরহ ;_বিলাপ,-_কুমুদিনীর 

সহিত কথ। | ২১০৯ 
কিছুদিন বই কমলিনীর নিকট ভরমরের আগমন,কমলিনীর 

ক্রোধ, ভূঙ্গকে ভবসন। ২১১০ 
নলিনীর ভ€সনার় ভ্রমরের ক্রোধ_-নলিনীকে তিরস্কার ২১১৪ 
নলিণীর মুখে ভ্রমরের নিন্দী-শখ্যাতি ২১১৬ 
গদ্ধিনী,_ভ্রমরকে বরখাস্ত করিবে ,_এইবূপ ভয় প্রদর্শন ২১৯৭ 
গদ্িনীর প্রাচীন দশ। ;--তাই ভ্রমর তাহার প্রতি বিরূপ ২১১৮ 
পদ্ধিনীর আর মধুও নাই,_কাজেই তার মানও নাই,__ 

সে কেমন? ২১১৯ 
তূঙ্গের তিরস্কারে পদ্ধিনীরু- অভিমান ২১২২ 
এমরের সহিত পদ্ধিনীর কেমন মিলন ? ২৯২৩ 


ভূ, প্ধিনীর মান-ভঙ্গন করিতে অপারগ-_তৃঙ্ের বৈরাগ্য . ২৯২৪ 


৩1০ 


বৈরাগী ভমর বৃন্দাবনে, সঙ্গে মেবা-দাসী মধুমালতী ২১২৭ 
ভূঙ্গ-বিরহে পদ্ধিনীর ক্লেশ_ভেকের মুখে ভূঙ্গের বৈরাগ্যের 

কথ শ্রবণ__পদ্ধিনীর বিলাপ ২৯৩০ 
ভুঙ্গকৈ পাকড়া. করিবার জন্য পদ্িনীর বৃন্দাবন-যাত্রা_ 

পদ্ধিনীকে দেখিয়।, ভূঙ্গের কাতরতা,-_পলায়ন ২১৩১ 


পলাতকা ভূঙ্গের বিরুদ্ধে পদ্ধিনী কতৃক বসন্ত-মাজি্টরের নিকট 
দরখাস্ত দান চাপরাশিগণ কর্তৃক বউবাজারে ভূঙ্গের সন্ধান- 


লাভ,-_ভূঙ্গের বিচার ২১৩৪ 
৬০।_ব্যাঙ্গের বিরহ। 

২১৪০--২১৪২ 
নলিনীর চরিত্রে ভরমরের সন্দেহ, _নলিনীকে ভংমনা ২১৪০ 
ভ্রমরের তিরস্কার-বাক্যে নলিনীর উত্তর ২১৪১ 
ভ্রমরের বৈরাগ্য ২১৪১ 

বিবিধ সঙ্গীত। 

২১৪৩--২১৮৮ 
শ্ীত্রীগণেশ-বিষয়ক | ২১৪৩ 
জীস্্রীগন্জা-বিষয়ক | | ২১৪৪ 
শ্রীশ্রীন্টামা-বিষয়ক (৯) ২১৪৭ 
শ্রীপ্রীন্ঠামা-বিষয়ক (২) ২১৫৫ 
্রীন্রীশিব-ুর্গা-বিষয়ক ২১৭৫ 


শরীস্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক ২১৭৯ 


৩/ ০ 


্রীত্রীরামচন্দ্র-বিষয়ক 
ব্রহ্গ-বিষয়ক 
দেহ-তত্ব 

বান্গ-রঙ্গ 
পরিশিই--বন্দনা 


পাচালীর ব্যাখ্যা। 
১৫৭ 
প্রথম--গণেশশ্বন্দনা 


দ্বিতীয় বন্দনা 
জন্মাষ্টমী 


হুচীপত্র সমাপ্ত । 


২১৮৫ 
২১৮৬ 
২১৮৭ 
২১৮৮ 
২৯৮৯ 





৩/দাশরথি রায়। 





শুশঞ্রন্ ভু 1 





শ্রীম্রীরুষ্চলীলা-বিষয়ক সাতাইশটী পালা 
এই প্রথম খণ্ডে সলিবেশিত | 





বঙ্থবাসীর সহুকারি- সম্পাদক 
চি মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পািত। 


কলিকাতা, | 
৩৮।২ ভবানীচরণ দৃ্তের গ্্রীট, বঙ্গবাসী ই্টীম-মেসিন-প্রেস হইতে 
শ্রীঅরুূণোদয় রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 
০ 
সন ১৩০৮ সাল। 


মূল্য ৪২ চারি টাকা মান্র। 





করিবর-বদনে প্রণতি | 
অগতির গতি গতি, নমামি মানস অতি, 
শীঘ্গতি গতির সঙ্গতি ॥ ১ 


প্রণমামি করি যত্ব, কমলযোনির রত, 
কমলা' সহিত কমলাক্ষ । | 

বন্দি যত্রে বীণাপাণি, বাণী-কৃপা বিনা বাশী- 
বিহীন স্থরা্দি নর যক্ষ ॥ ২ 


প্াশুরায়ের পাঁচালী । 






রে জন্ম রঃ যতুপায়। | ্‌ 
প্রণমামি দিনপতি, দিনান্তে হে দীন প্রতি, 
তব বিতর জতরতি উপায় ॥ ৩ 


অহমতি হীনবদ্ধি, এম্মধ্যে বর্াসতদ্ি 
থাকে ৃধ্য শাস্্বহির্ভূত । 

অগণ্যের দোষাগণা, করি করিবেন ধন্য, 
ব্বণ্ডণে সগ্ুণ ব্যক্তি যত ॥ ৪ 


তুল্য দিতে অপ্রমাণ, মান্ধাতার তুল্য মান, 
্রীমান্‌ নিবাসী বর্দমান। 

ভূপতি ভূপের চূড়া, গ্রাম নাম বাদমূড়া, 
উক্ত ভূপের অধিকার-স্থান ॥ ৫ 


কুলীনগণ-বসতি, গ্রামের গৌরব অতি, 
স্বল্প পথে ত্রিপথগামিনী | 

তথায় করেন ধাম, দেবীপ্রসাদ শর্মা নাম, 

| দিজরাজ নানাশান্ত্জ্ঞানী ॥ ৬ 


তস্তাত্মজ অহহ দীন, দ্বিজের অনুজ্ঞাধীন, 
দিজ-পদ-বলে এ সঞ্চয় । 


ভূমিক1। 


' তদন্তরে নিবেদন, শর্ত হৌন সর্বজন, 
দীনের ছবিতীয় পরিচয় ॥ ৭. 


ধরামধ্যে ধরি ধন্য, অগ্রদ্ীপ অগ্রগণ্য, 
যথ। শ্রীগোপীনাথের লীলা । 
তৎসন্নিকটযাম্য, গ্রাম অতি জনরমা, 
পাটুলি-সমাজ-পার্থে পিল। ॥ ৮ 
কত দেব দেব্যালয়, তথায় মাতুলালয়, 
মাতুল অতুল গুণযুত। 
রাম-তুল্য গুণধাম, শ্রীরামজীবন নাম, 
চক্রবর্তী খ্যাত জীবন্মুক্ত ॥ ৯ 


তাহার ধন্য কপায়ঃ শিক্ষার সছুপায়, 
প্রাপ্ত হৈয়ে তন্ত গৃহে স্থিতি । 
হৃদে চিন্তে ভ্রিলোচনা, করে গ্রন্থ বিরচনা, 
দ্বিজদাস দ্বিজ দাশরথি ॥ ১০ 
দ্বিতীয-বন্দন1। 
বিফু-রব করি মুখে, 
গ্রথমতঃ করি-মুখে, 
করি স্তুতি, করিয়া পুজন। 


দাশুরায়ের পাঁচালী । 


সহ ছুর্গা শুলপাণি। 
চক্রপাণি বীণাপাণি, 
মরি কাব্য করি বিরচন ॥ ১১ 


ধাম, গ্রাম বাদমুড়াঃ 
তন্মধ্যে ব্রাহ্গণন্তুড়া, 
দেবীপ্রসাদ দেবশন্মা নাম । 
অহৎ দীন তৎ-তনয়, 
পিলায় মাতুলালয়, 
ইদানী মাতুলালয়ে ধাম ॥ ১২ 


ভগবত-চরণে সপে মতি, 


শিং 
রচিল পঞ্চালী গ্রন্থ,_ 
পাঞ্চালীর পঞ্চকান্ত-নখা 
_ চিন্তা-যোগে দাশরথি ॥ ১৩ 


শ্ীশ্রীকৃফ্ণের জন্মাটমা। 


* ব্রাহ্মণ-বন্দন1। 
প্রথমামি দ্বিজবর, দ্বিজরূপেতে গীতাম্বর, 
অভেদ-আত্মা বিরাজেন ভূতলে । 
আরাধিলে ছিজবরে, কি না হয় দ্বিজ-বরে, 
ধণ্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলে ॥ ১ 
যেখানেতে দ্বিজ-বিশ্রাম, স্বগ্রামেতে স্বর্গবাম। 
ভাবিলে জীব অনায়াসে পায়। 
হরি লন যার জ্ঞান হরি, সেই ত গৃহ পরিহরি,_ 
'হুরি দেখতে বৃন্দাবনে যায় ॥ ২ 
শিবমুখে সর্বদা বাণী, সদ] শুনেন শর্ববাণী, 
সর্ব তীর্থ ব্রাহ্মণ-চরণে। 
এই কর্ম্মাভূমি পৃথিবীতে, দ্বিজ হয়েছেন বীজ ইহাতে, 
সর্ব কর্ম বিফল দ্বিজ বিনে ॥ ৩ 
যেমন ধর্ম বিফল বিনা সত্য, ওষধ বিকল বিনা পথ্য, 
গৃহ বিফল অতিথি নাই যার।, 
নয়ন বিফল দৃষ্টি বিনে, দৃষ্টি বিফল ই্-পানে_ 
| দৃষ্টি নাই ভবে যে জনার॥ ৪ 


৬ দাশুরায়ের প(চালী। 


হরি বলেছেন নিজ মুখে, ভোজন আমার দ্বিজমুখে, 
চতুন্বুখের মুখে এঁ কথাই। 
এখন অনেক পাষগুগণে, এরা এখন মনে গণে, 
কলির ব্রাহ্মণের বন্ত নাই ॥ ৫ 
করি দ্বিজের অপমান, পায় না ফল বর্তমান, 
বিষ নাই ব'লে অনায়াসে বিষধরে ধরে । 
কিন্ত অমোব দ্বিজের বাক্য, নরের নরক মোক্ষ, 
কালে কলে সেটা মনে না করে ॥ ৬ 
পাপ করে যেই দণ্ডে, তখনি কি যয়ে দণ্ডে 
পুণ্য করুলে বাঞ্থা পূর্ণ তখনি কি হয়। 
বৃক্ষ রোপণ যেই দিরে। সেই দিনেই কি ফল দিবে, 
কিন্তু ফল ফলিবে নিশ্চয় ॥ ৭ 
যে দিনে কুপথ্য যোগ, সেই দিনে কি হয় রোগ, 
কুপথা রোগের মূল বটে। 
ঘে দিন ধাত্রী কাটে নাড়ী, সেই দিনে কি উঠে দান, 
কাল পেয়ে যৌবনে দাড়ী উঠে ॥ ৮ 
যে দিনে দেয় খড়ি হাতে, দেই দিনে কি হাতে-হাতে, 
পাঠ হয় তার চণ্ডী। 
ঘে দিন সন্তান পড়ে ভূমে, সেই দিনে কি গয়া-ভূমে, 
গিয়ে পিতার দিয়ে এসে. পিণী ॥ ৯ 


শ্রীকষ্জের জন্মাটমী । 4 


অতএব ব্রহ্ষ-মন্তযু-আশীর্ধাদ, কালে ফলে হয় না বাদ, 
বেদ মিথ্যা কখন কি হয়। 
দ্বিজ সকলের পুজ্য, দ্বিজরূপে চক্র সুর্য, 
্রন্মতেজ তাতেই জ্যোতির্ময় ॥ ১০ 
অঙস্াধনে অধোগতি সাধিলে সম্পদ । 
অতএব সাদরে সাধরে ছিজপদ ॥ ১১ 





মুরট-__র্াঁপতাল। 
মম মানস! সদ ভজ, দ্বিজ-চরণ-পন্কজ । 
দ্বিজরাজ করিলে দয়! বামনে ধরে দ্বিজরাজ ॥ 


হরিতে অসাধ্য ব্যাধি, বৈদা নাহি পান বিধি, 

মে রোগের ওঁষধি কেবল ব্রান্ষাণ-চরণ-রজঃ ॥ 

যার গমন ছিজরাজে, নখরে দিজরাজ সাজে, 

দ্বিজপদ শোতিত যার হৃদয়-সরোজ। 

্রান্ত হ'য়ে পদে পদে, হেন ছিজের অভয় পদে, 
দাম না হয়ে দাশরথি দুঃখ পায় সে দোষ নিজ ॥(ক) 





(ক) হরিতে-__পাঠীস্তর--হইলে।, ্‌ 
(ক) দ্বিজপদ ইত্যাদদি-পাঠান্তর্১-ছিজরাজ শোভিত পদ যার হাদি 
সরোজ। 


৮ __. দাশুরায়ের পাঁচালী । 


দ্বিজ পুজ্য বেদের ধ্বনি, কলিযুগে কোন কোন ধনী, 
ও সব কথায় নাহি দেন কাণ। 

না মেনে বেদের অর্থ, সদাই কেবল অর্থ অর্থ, 
অর্থলোভে অনর্থ ঘটান ॥ ১২ 

হারাইয়া জ্ঞান-ধন, ধনের জন্য দ্বিজ নিধন, 
তার সাক্ষী নৃতন তালুক কিনে । 

্রক্মত্বে দিয়ে টান, দ্বিজের বিপদ আগে ঘটান, 
মহাপুণ্যের “পুণ্যে” করেন সেই দ্রিনে ॥ ১৩ 

আমিন পাঠান যায়, সে বেটা পাঠান-প্রায়, 

“ যমদূত অপেক্ষা গুণ বেশী। 
বার ক'রে এক বকেয়া চিঠে, অগ্রেতে ব্রাহ্মণের ভিটে, 

মা ফেলেন গিয়ে রসি ॥ ১৪ 

যার বিষয় নহে তন্তা, মাঠে গিয়ে করে তপু-তস্ত, 

| ভট্টাচার্য্য এ যে হচ্ছে মাল। 

এগার বিঘ! হলো! কালি, খাজনা দিতে হবে কালি, 

দ্বিজ মুনি শুকিয়ে কালী, বলে মা কি করলি কালি! 

| একবারে পয়মাল ॥ ১৫- | | 

আটক জমী এগার বন্দ, এগার জনার আহার বন্দ, 

| কেঁদে ছ্বিজ জমিদার-গৌচরে 1 

(১৫) হচ্ছে--পাঠান্তর__দেখছি। 


শ্রীকষ্ণের জন্মাষ্টমী । ৯ 


বলে, আমার এ উপজীবিকা মাত্র, আর অন্য নাহি যোত্র, 
আছে তায়দাদ দলীল পত্র ঘরে ॥ ১৬ 

জমিদার কয় মহাশয় ! সে সব দলীলের কর্ন্ম নয়, 
ক্রো-সাহেবের ছাড় দেখাতে পার। 

তবে দিতে পারি ছাড়, নচে২ বিষয় পাওয়া ভার, 
এক্ষণেতে ও সব কথা ছাড় ॥ ১৭ 

তখন দ্বিজ হয়ে নৈরাশ, ছাড়েন দীর্ঘ নিঃশ্বাস, 
বলেন, মিছে করি আশ্বাস হায় রে। 

আমার আশী বংসর আছে ভোগ, আস! কেবল কল্মভোগ 

বনে কাদিলে কেবা শুনে বরং ব্যাঘ্রে খায় রে ॥ ১৮ 

অতএব মাধুজন, দিয়ে মিথ্যা কথায় বিসর্জন, 
হও তোমর! দ্বিজ-প্রেমের বশ । 

শ্রবণ কর দ্বিজ-মাহাত্য, শ্রীমন্তাগবত-তত্, 
ওক-মুখ-গলিত সধা-রস ॥ ১৯ 

দ্িজেরে করি অমান্য, দিজস্মৃতের মন্যু-জন্য, 
কুপন হয়ে জাহবীর তটে। 

কেঁদে বলেন পরীক্ষিত, কি পরীক্ষায় পরীক্ষিত, 

হবো হে মুনি! আশু কাল নিকটে ॥ ২০ 


(১৭) ক্রে। সাহেবের-_পাঠাম্বর-_ইয়ং সাহেবের । 
১৮) বরধ_পাঠান্তর-_কেবল। ও 





৯০ দাশুরায়ের পাচালী। 


সগরবংশ ধ্বংস যে ব্রাহ্মণ কোপভরে। 

যে ্রাক্মণ গণ্ডষে সাগর পান করে ॥ ২১ 

ভগীরথের দিব্যাঙ্গ যে ব্রাহ্মণের বরে। 

যে ব্রাঙ্ষণ শাপে যোনি ইন্্র-কলেবরে ॥ ২২ 

যে ব্রাহ্মণ সথরধুনীকে ধরেছেন উদরে। 

ষে ব্রাহ্মণের পদ হরি হৃদিপদ্মে ধরে ॥ ২৩ 

আমি ত করেছি অপমান সেই দ্বিজবরে। 

তরিতে কি পাৰ আমি ' এ ভব-দুস্তরে ॥ ২৪ 

আসি বন্ধুজন সম্ভাষণ করিছে আমার সনে । 

বলে, কর আয়োজন, ভয় কি রাজন, তক্ষক-দৎশনে ॥২৫ 
সজাগে থেকে, নিকটে ডেকে, রাখ ধন্বন্তরি। 

তারা সকলে ভান্ত, বোঝে না অন্ত, আমি অন্তে কিসে তরি 
মে নয় এসে, সামান্য বিষে, হবে রিনাশক। 

আমার জীবনান্তে আছে যে ফণী তার কে. চিকিংলক ॥২৭ 





অযজয়স্তী-_একতালা। 
মুনি! এ তয় মম মানসে। . 
জীবনান্তে পাই জীবন কিসে। 
বল কে বীচাবে আমায় হয়ে ধনবস্তরি - 

শমন-তক্ষক-বিষে ॥ 


শ্রীক্ষষণের জন্মাষ্টমী । ১১ 


মন্ত্র গুনে ক্ষান্ত হয় সামান্য ফণী, 

দমেতো নয় মণি-মন্ত্রে বশ, মুনি! 

কাল পেয়ে অমনি দংশিবে কাল-ফণী, 
হৃদয়-মন্দিরে এসে। 

জন্মাবধি আমার কুপথে ভ্রমণ, 

সে রাধারমণ-প্রতি হত মন, 

কিসে হবে কাল-কালিয় দমন, 
কালাগত কালবশে ৮ 

(ষদি) তজিত দাশরথি বিষয় পরিহরি, 

করিত কি অস্তে কাল-বিষহরি? 

বিষহরির বিষ হরি, . 

হরি জীবন দিতেন এই দাসে॥ (খ) 





হরিতে রাজার অন্থুখ, স্থুধামাখা বাক্যে শুক, 
বলেন, কি চিন্তা মহারাজ ! 

জন্ম ষদ্দি হয় ভবে, তবেই ভয় সন্তবে, 
জন্ম ঘুচিলে সে ভয়ে কি কাজ ॥ ২৮ 

যার, হরি-কথাতে জন্মে মতি, জন্ম হ'তে অব্যাহতি, 
তবে জন্ম না হইবে পুনঃ ' 


৯২. দাশুরায়ের পাঁচালী । 


জন্ম-স্বত্যু-হুর হরি,_লবেন তোমার জন্ম হরি, 
আজি হরির জন্ম কথা শুন ॥ ২৯ 


৮8 


কংসের কৃঙ্-দেষঘ । 
ছিল কম দৈতা মথুরায়, রসাতল করি ধরায়, 
হইয়ে পাতকীর অগ্রগণ্য। 
যেমন স্বয়ং তেমৃনি সভামত, জনেক নাহিক সৎ, 
ভবিষ্যতভব মাত্র শৃন্া ॥ ৩০ 
কৃষ্ণেতে কেবল ছেষ, কৃষ্ণনাম শূন্য দেশ, 
করিয়া করিল পাপরাজ্য। 
যে জন কৃষ্ণ গুণ গায়, কৎস গুনিলে কৃষ্ণ পায়, 
কষ্ণছেষী জনে করে পুজ্য ॥ ৩১ 
নাম ছিল যার কৃষ্ণদাস, কংসরাজ্যে উঠিয়ে বাদ, 
পলায়ে গেল সমুদ্রের ধারে । 
তুলসী-মন্দির যার ঘরে, হরিমন্দির নাসায় করে, 
অম্নি, যমমন্দির কংস পাঠান তারে ॥ ৩২ 
তখন, দেখতাম মজা! অপরূপ, যখন ছিল কৎস ভূপ 
তখন দি কেউ হরির বেয়ান্‌- করতো! ৷ 





(৩৯) কেবল-_পাঠীত্তর- প্র্বল | 
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দুই বেয়ান্‌কে এক দড়ীতে, বেধে পূরিত হুরিণবাড়ীস্তে, 
গলাগলি করে বেয়ান্‌ মর্তো ॥ ৩৩ 
ত্যেজে অগ্নি পিপুল শট, তখন দিলে হরির-লল, 
ছেলে স্ৃদ্ধ পোয়াতীর কপাল ফাট্তো। | 
ছেলেকে দিয়ে যমের বাড়ী, তখন ছেলের বাপের নাড়ী, 
টেনে কস চেয়াড়ি দিয়ে কাট তো ॥ ৩৪ 
তখন গাতীরূপ ধরে ধরা, বিধির নিকটে গিয়ে ত্র, 
কছিতেছেন করিয়। রোদন। 
তর সৃষ্টি যায় বিধি! ত্বরায় প্রভু কর বিধি, 
ভার হলো কৎসের ভার-গ্রহণ ॥ ৩৫ 
গুনে, ত্রন্ধলোক পরিহরি, ত্রন্গা যান যথা হরি 
নিদ্রোগত অনন্ত শয্যায়! 
কাতরে কহেন বিধি, গা! তোল বিধির নিধি ! 
তব দাম বিধির স্থৃষ্টি যায় ॥ ৩৬ 


ললিত উরো_একভাল। । 


শ্রীচরণে ভারু--একবার গ1 তোল হে অনস্ত! 
নয় ভূতল রসাতল হুরি ! হলো! হে নিতান্ত ॥ 


(৩৫) তখন গাতীরূপ ধ'রে রা-_পাঠান্তর--গাভিরূপিণী হায়ে ধরা 


টি দাশুরায়ের পাঁচালী । 


কর্‌লে স্বর-দর্প দূর, কংসান্থুর বলবস্ত ! 

ব্যাকুল ধরা, তার ভার ধরা,_সাধ্য ধরার.নয় শ্রীকান্ত ! 
কি পাপ কস প্রকাশিলে, স্বতগ্ী সতী স্ুশীলে, 
বক্ষে দিয়ে শিলে, বেঁধে রেখেছে দুর্ত ৮ 

এ হ'তে রি ঘোর পাতকী, আর কে আছে এমন ভ্রান্ত । 

উঠে কর ভুবন-জীবন! পাপ-জীবনের জীবনান্ত ॥ (গ) 


শ্রবণ কর মহাশয়, আশ্চর্য এক বিষয়, 

তখন পুণ্যবান্‌ সমুদয়, এক পাপী কথন মথুরাতে ছিল। 

তার ভার ন৷ পেরে ধরুতে, পৃথিবী যান নালিশ কর্‌তে, 
ভার সহা কোনরূপে না হলো ॥ ৩৭ 

এখন বাঙ্গালাট! করিলে অংশ, দশ হাজার জোটে কৎস, 
অন্য দেশ এঁক্য হ'লে লক্ষ হতে পারে ! 

কিরূপে ভার ধরেন পৃথী, পৃথিবীর বুঝি দ্বণা-পিতি, 
লোপাপত্তি হয়েছে একেবারে ॥ ৩৮ 

ক 

পৃথিবীর ৬মহাদেবের নিকট গমন। 

শুনেছি পৃথিবী কলিতে, গিয়াছিলেন বলিতে, 

কাশধামে কাশীনাথ-নিকটে। 
(৬৯) শুনেছি পৃথিবী কলিতে__পাঠাস্তর-_শুনেছিলাঁম কলিতে। 





স্রীকফ্ণের জন্মাউমী। ১৫ 


শুনে কন পণ্তপতি, বসো বসো বন্ুমতি ! 
ভোগ গুন আমার ললাটে ॥ ৩৯ 

আমি, মৃত্যুকে করিয়া জয়, নাম ধরেছি মৃত্যুঞ্ীয়। 
মৃত্যু্জয়ের মৃত্যু এখন ভাল। 

আমি লব কি তোমার ভার, আমারি মুখ দেখান তার, 
কাশীতে আমার ভূমিকম্প হলো ॥ ৪০ 

আমি গুণ আর কিসে প্রকাশি,ত্রিশূলের উপরে ছিল কাশী 
কলি বেটা ক্রমে নড়িয়ে দিলে । 

দৈত্যনাশিনী ঘরে নারী,তিনি বলেন আমি কলিকে নারি 
অবাক্‌ হয়ে আছেন দুটী ছেলে ॥ ৪১ 


৮ %% 
পৃথিবীর ৬জগন্নাথের নিকট গমন 
তন শুন ভূতল ! যাও তুমি উৎকল, 
জানাও গিয়ে জগন্নাথের স্থানে। 
সনি কাশী পরিহরি, করিলেন শ্ত্রীহরি, 
সিদ্ধুকুলে শ্রীহরি যেখানে ॥ ৪২ 
মনের যত বেদন, অতয় পদে নিবেদন, 
করিলেন ধরা, অভয়পদ ভাবি! 
গত মাত্রে হলো ব্যাঘাত, 'জবাব দিলেন জগন্নাথ,__ 
বল্লেন আমার হাত নাই পৃথিবী ॥ ৪৩ 


১৬ দাশুরাম্ের পাঁচালী । 


একে আমার নাইকো হাত, তাতে আমি অনাথ, 
অকুল সমুদ্র-কুলে আছি। 

ছিল কয়জন প্রিয়পাত্র, কলির অধিকার-মাল্ত, 
পাণ্ব আদি স্বর্গে পাঠায়েছি ॥ ৪৪ 

কতকগুলি ভোগ গ্রহণ কর্তে,আছি দশহাজার বর্ষ মর্ত্ে 

. এই কথা শুনে বন্ুমর্তী 

প্রণাম ক'রে বিদায় লয়ে, মেদিনী বেদন] পেয়ে, 

জানায় গিয়ে যথা ভাগীরতী ॥ ৭৫ 


পৃথিবীর ৬পঙ্গার মিকট গমন। 
ললিত-_রাঁপতাল। 
' হর নিদয়, হরি নিদয়। মোরে হর- ! 
তমি ষদি নিস্তার-পথ কর ত্রিপথগামিনি ! 
স্বীয় কশ্্-দোষে ভবে পেয়ে ছুঃখ পদে পদে, 
হ'লে পতিত পদে পতিতে রাখো, পতিতপাবনি ! পদে, 
শুনে ধরেছি পদ, হরি-পদ-রজ-বিহারিণি ! 
_আরাধিয়ে পীতান্বর, হর পুজে না পেয়ে বর, 
বড় ছুঃখ পেয়েছি, গিরিবর-নন্দিনি ! 


স্্ীকফের জন্মাষ্মী। ১৭ 


জীবনান্ত জেনৈ অস্তে, এসেছি তব জীবনে, 
এখন, জীবনরূপিণি গর্গে ! তোমা! বিনে ত্রিভুবনেত_ 
কে আছে আর দাশরথির দুঃখ-নিবারিণী। (ঘ) 


গঙ্গা কন, শুন পুথি! ঘুচিল ভগীরথের কীর্তি, 
_.. গঙ্গার এখন গঙ্গালাভ গণ্য 

গেছে সে তরঙ্গ প্রবল, মহাপ্রাণীটে আছে কেবল, 
পাচ হাজার বর্ষ নিয়ম-জন্য ॥ ৪৬ 
আমার মে জোর আর নাই,_কি বল,_ 
জোয়ার আছে তাইতে কেবল, 
যোগে যোগে.ষেতেছি ! 

ক্রমে হ'য়ে এলাম ক্ষীণ, বাড়িছে দুঃখ দিন দিন, 
গণতির দিন ক'টা মতে আছি ॥ ৪৭ 

আমার সর্বাঙ্গে ঘেরেছে চড়], সাধ্য নাই আর নড়া-চড়া, 
যেমন চড়া তেযূনি পড়া, বলিব দুঃখ কাকে। 

তোমার ভার কি লব ধরণি! এলে একশত মণের তরণী, 
চালাতে নারি চরে আট.কে থাকে ॥ ৪৮ 

(যদি বল কিছু পাপ ছিল।) 

আমার পরম গুরু কৃত্তিবাম, তার শিরে করেছি বাস 

সতীনের দ্বেষ করেছি সদাই । | 


১৮ দাগুরায়ের পাঁচালী। 


সতীন কি সামান্য নিধি, তিনি ছুর্গতিছারিণী দিদি, 
তাইতে এত মনস্তাপ পাই ॥৪৯ 

সতীনের উপর ক'রে দেষ, স্বামীকে দিয়েছি ক্লেশ, 
সেই ফল মোর ফলিল এত দিনে । 

স্বামী আমার সদানন্দ, কত শত বলেছি মন্দ, 
একটী কথা রাখেন নাইক মনে ॥ ৫০ 
বুঝি, মেই পাপেতে শুলপাঁণি, 
এখন, দলে মিশায়ে হন্‌ কোম্পানী, 
লজ্জা দেন আমাকে । 

নৈলে কার্ি-গঙ্গ| ক'রে তারা, ফিরিয়ে দেয় আমার ধারা, 
এ লজ্জা ম'লে কি মোর ঢাকে ॥ ৫১ 

নরে করে এত মন্দ, কালীঘাট দিয়ে পথ বন্ধ, 
দিনে দিনে সন্দ বাড়িছে মনে । 

মানে না কেউ গঙ্গা বলে, মল-মুত্র দেয় ফেলে, 
মত্যলোকে তত্ব-কথা কে গুনে ॥ ৫২ 


| হরির দৈব 
হরি কন দৈববাণীতে, জনম লয়ে অবনীতে, 
_ অবনীর ভার আশ বুচাইব। 


শ্রীকফ্ের জন্মাষ্টমী । . ১৯ 


যাবে কংমাদির গর্ব, দেবকীর অগ্রম গর্ভ।_ 


ছলে গিয়ে ভূতলে জন্ম লব ॥ ৫৩ 
দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্মগ্রহণ । 
বাক্য-অনুযায়ী হরি, বৈকুঠ পরিহরি৮- 
অগ্ম গর্ভেতে অধিষ্ঠান। 
শ্রাবণ,_-পক্ষ অসিতে, অও্মীর অর্ধ নিশিতে, 
ভূমিষ্ঠ হইলেন ভগবান্‌ ॥ ৫৪ 





".. বেহাগ--যত 
কৃষ্ণতিথি অগ্রমীর নিশি অর্ধকালে ! 

জন্মিলেন যোগেন্র-হৃদিনিধি ভূতলে ॥ 

পৃণ্যরূপ বীজ এক লয়ে কুতুহলে। 

রোপণ করে দেবকী নিজ হৃদৃকমলে ॥ 

শত জন্ম সিঞ্চন করিল ভক্তিজলে । 

সেই পুণ্যতরুবর,-_ফলে দেবকীর পুণ্যফলে ॥ (৬) 


ভ্রীকষ্ণের রূপদর্শনে বনুদেবস্দেবকীর বিশ্ময়। | 


কূপ দেখে কমল-আখির, বন্দেব দেবকীর,_-. 


অনিমিষ হয় আখির, জন্মিল বিশ্ময়। 


২৩ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


উঠিল অঙ্গ শিহরি, দেখে ভব-আরাধ্য হরি_ 
হয়েছেন উদয় ॥ ৫৫ 
চরণ দুটী শোভাকর, প্রভাতের প্রভাকর, 
প্রভাকর-স্থতের কর, এড়ায় যপদ-ম্মরণে। 
জগৎপিতা৷ গীতাম্বরে”__মরি কি শোভা গীতান্বরে, 
স্থির মৌদামিনী করে, যেমন শোতা৷ ঘনে ॥৫৬ 
কিবা শোভা কর চারি, কৈলাস-গিরি-বিহারী,_- 
ফণিহারীর মণিহারী, বনকুস্ৃম-হারী | 
কটির হেরিয়ে বন্ক, ফিহহেতে কোটী কলঙ্ক, 
শঙ্কাযুক্ত হয় শঙ্ঘ, শঙ্থ-চক্র-গদী-পদ্মধারী ॥৫৭ 
++ 
বন্থদেব-দেবকী শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতেছেন। 
দে'খে, উভয়ে যুগ্ম করে, মুভি-ছেতু স্তব করে, 
তুমি দিয়াছ শঙ্করে সংহারের ভার ! 
অচিস্ত্যরূপ চিন্তামণি, স্্রমণির শিরোমণি, 
তুমি হে অমূল্য মণি, ধাতার মাথার ॥ ৫৮ 
দেবকী ক'রে রোদন, বলে, ওহে মধুদুদন ! 
চরণে করি নিবেদন, যদি বেদন হর। 
ভয়ে অঙ্গ বি-বরণ, গুন দুঃখের বিবরণ, 
এ রূপ ঘদি শ্রামবরগ! সম্বরণ কর ॥ ৫৯ 


জ্ীকষ্ণের জন্মাসই মী । ২" 


তুমি বিশ্বের জনক, কি বিশ্বাস-জনক, 
আমরা জননী জনক, হব হে হরি! তব। 
এ কথা শুনিলে বিজ্ঞে, বিজ্ঞে কিম্বা অবিজ্ঞে, 
সকলেরি অবজ্ঞে হবে হে মাধব ! ৬০ 
বিশেষ, ওহে বিশ্বরূপ ! আমরা কৎসের বিষ-স্বরূপ, 
না জানি সে দেখে এ রূপ, কিরূপ করিবে ! 
দে অতি পাষণ্ড কায়া, ভাবে যদি করেছ মায়া) 
তেয়াগিয়ে দয় মায়া, উভয়কে বধিবে ॥ ৬১ 


মল্লার-_ঠেকা। 

সন্বর এ রূপ, কমল-আখি ! 

এ যে অসম্ভব মান্য হবে কি! 
ধার ব্রঙ্গাণ্ড উদরে, তারে উদরে ধরে দেবকী ! 

হর হর কৎস-ভয়)_হুরি ! 
কর হে অভয়, আমরা উভয়ে ভয়ে সর্বদা থাকি। 
পাষাণ হৃদয়ে দিয়ে, . পাষাণ-হৃদয় হ'য়ে, 
পাসরিয়া আছে মায়া, কলম্কী। 


(৬১) দেখে একনপ ইত্যার্দি__-পাঠান্তর-_এরূপ দেখিলে সে। 





২২ 


দাশুরায়ের পাঁচালী । 


দুঃখ আর বলিব কায, হে নীরদকায় ! 


আমার ড় পুত্র-বধে বড় দুঃখ দিয়াছে পাতকী ॥ 


সপ পা 


সনকাদি তপোধন, করে যে ধন সাধন, 
ওক নারদাদি ধার প্রেমে বিবেকী। 
পাষাণ উদ্ধারিল, ধারো৷ পদে গঙ্গা জনমিল, 
অজামিল তরিল ধারে ডাকি । 
হরের চিরধন, বিরিঞ্চির ধন, 
হবে সে ধন নন্দন, আমি এত কি সাধন রাখি ॥ () 


বন্গুদেব দেবকীকে শ্ীকফের/অভন-দান। 

দেবকীর ঝরে নেত্র, নিরখি কমল-নেজ্র, 

কহিছেন প্রসম হইয়ে ! 
পূর্ব-জন্ম-বিবরণ, হয়েছ মা! বিশ্মরণ, 

দিই মা আমি ন্মরণ করিয়ে ॥ ৬২ 
করেছিলে কঠিন যোগ, . আত্মা-মনঃ-সংযোগ, 

জননি ! যতন করিলে মোরে: 
টলেছিল মোর আসন, দিয়াছিলাম দরশন, 

তব ছুঃখ-বিনাশন-তর ॥ ৬৩ ূ 


স্্ীকষ্ের জনমাসটরমী | ২৩ 


চেয়েছিলাম দিতে বর, তুমি বল্পে, পীতান্বর ! 
অন্য বর প্রয়োজন মোর নাই। 
চতুভূর্জ পদ্মনেত্র, সজল-জলদ-গাত্র, 
তব তুল্য পুত্র যেন পাই ॥ ৬৪ 
সেই ত চতুভূর্জ বেশ, হ'য়ে গর্ভে করি প্রবেশ, 
ভূমিষ্ঠ হয়েছি আজি আমি। 
ধর্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম, ভক্তের যে মনস্কাম,__ 
দিমা! আমি হয়ে অন্তর্ধ্যামী ॥ ৬৫ 
তয় নাই আর কৎস-ভয়ে, আমি রাখিলাম অডয়ে, 
নির্ভয় হইয়ে সবে থাক । 
ত্বরায় আমি কৎসালয়, করিব আমি কথসে লয়, 
নন্দালয়ে আশু আমাকে রাখ ॥ ৬৬ 
যশোদা নন্দের জায়, প্রসবিয়ে যোগমায়া, 
নিদ্রাযোগে আছেন.যে ঘরে। 
মোরে পরিবর্ত করি, আন গে সেই গুভন্করী, 
শুভ যাত্রা করহ সত্বরে ॥ ৬৭ 


চা ক ূ 
জ্রীকৃকে লইয়া বহদেবের নন্দপুরে যাত্রা | 
শুনে শব্দ স্থধা-মাখা,. শ্রেয় হলো! গোকুলে রাখা, 
বস্থদেব উঠেন ত্বরা করি। 


২৪ দাশুরায়ের পাচালী। 
কংস-পুরী পরিহরি, বদনে বলি শ্রীহরি,_ 
কোলে লয়ে শ্রীহরি, করেন শ্রীহরি ॥ ৬৮ 


৯৯ 


কংস-প্রহরিগণের চক্ষে যোগনিদ্রার আবির্ভাব । 


শুন এক আশ্চর্দ্য কই, যে রাব্েতে ক্ষণেক বই, 
জনমিবেন গোলোকের প্রধান। 
ছিল যত দ্বারপাল, আমি কৎস মহীপাল, 
ক'রে যায় অত্যন্ত সাবধান ॥ ৬৯ 
তারা কেমনে রবে জাগিয়ে, আপনি যোগনিদ্রা গিয়ে, 
আবির্ভাব সকলের নয়নে । 
অস্থির যত প্রহরী, নিদ্রোতে লয় বল হরি, 
সন্ধ্যাকালে বাঞ্ছিত শয়নে ॥ ৭০ 
দ্বারী মধ্যে একজন, তার জন্মেজন্মে ছিল ভজন, 
সে বলে, ভাই ! শুন সর্বজনা। 
জাগিয়ে এত দিবস, আজি হলি নিদ্রার বশ, 
এটা ত ভাই বিধির বিড়ম্বনা ॥ ৭১ 
(মে কেমন?) 
তীর্থ-পথে ছয়মাস হেঁটে দু দিন থাকতে ফির্লে। 
প্রায় ঘরে উঠি, পাকায়ে ঘুঁটি, কাচা খেলাটি খেললে 


শীরক্ষের জন্মাঞমী। ২৫ 


বাল্য হতে স্থুরধুনীতে অবগাহন কর্লে। 

মর্বার কালে গঙ্গা ফেলে বঙ্গদেশে চললে ॥ ৭৩ 
যৌবনকালে স্বপাকেতে হবিষ্যান্ন কর্লে। 

মর্বার বেলায় জঠর-ভ্বালায় যবনান্ন গিল্‌লে ॥ ৭৪ 
আজি, কৃষ্ণ-দরশনের নিশি, সন্ধ্যাকালে টল্লে। 
অচেতনে হারালে নিধি, হায় হায় ! কি করলে ॥৭৫ 


খাম্বাজ--একতালা ৷ 


দেখ, কেও ঘুমাইওনা, অচেতনে হারাওন। নিধি | 
যতনে সবাই, (মরি রে) চেতন থেকো! ভাই! 
দেবকী-নন্দনে দেখিবে যদি। 
মূলাধারে আছেন কুলকুগুলিনী, 
তিনি হন যদি চৈতন্যরূপিশী, 
তবে মে চৈতত্তরূপ-চিন্তামণি, চিন্তে পার হবে জলধি ॥ 
নিদ্রাতে ভুসায়, জাগিলে জানা যায়, 
জাগিলে হরির চরণ-পায় সবে পায়, 
» দ্রাশরথির চিত্ত, নিত্য-তত্ব পায়” 
তত্ব করুলে অর্থ মিলান বিধি । (ছ) 


পপ 


২৬ দাশুরায়ের পাচালী। 


নিদ্রা দোষ-বর্ণন। 


নিদ্রার মুখে আগুন, জাগ ভাই ! জাগরণের গুণ, 
শ্রবণ করহ কর্ণ-কুহরে। 
ঘুমে লক্ষী হন বিরূপা, জাগরণে লক্ষী কৃপা, : 
নৈলে কেন জাগে কোজাগরে ॥ ৭৬ 
যত পরমায়ু লোকে পায়, নিদ্রায় অর্ধেক যায়, 
সে কালটা ত বিফলে হরণ। 
কুম্তকর্ণ বর্বর, মেগে ছিল নিজ্রার বর, 
্‌ সেটা কেবল মৃত্যুর কারণ ॥ ৭৭ 
নিদ্রাযুক্ত লোক সব, আছে বেঁচে কিন্তু শব, 
সি'দ কেটে চোর প্রবেশ করে ঘরে । 
হাত দিয়ে লয় গলার হার, অথবা করে 'সংহার, 
_ বলবান্‌কে দুর্ববলে জয় করে ৭৮. 
সপ দেখে কেঁদে মরে, কখন বিষধরে ধরে, 
জলে ভোবে কখন বাঘে খায়। 
নিদ্রাতুর লোকে ভাই ! বিদ্যায় অধিকার নাই, 
দিবা-নিদ্রোয় পরমায়ু ফুরায় ॥ ৭৯ 


ক কাক 


ভ্রীকফচের জন্মাষ্টমী । ২৭ 


নিদ্রার গুণ-বর্ণন। 


এ কথ! শুনিয়ে সত্বর, প্রহ্রীরা করে উত্তর, 
আছে গুণ নিদ্রার নিকটে । 

যতক্ষণ নিদ্রা রন, পুত্রশোক নিবারণ, 
সে কালট। ত অনায়াসে কাটে ॥ ৮০ 

নিদ্রা বিনে ঘোর বিপাক, আহার-অন্ন হয় না পাক, 
নিদ্রা কেন হবে না হিতকরী । 

নিদ্রা একটা প্রধান ভোগ, নিদ্রা নৈলে জন্মে রোগ, 
যার নিদ্রা না হয় বিভাবরী ॥৮১ 

এত বলি যোগমায়ার বশে, মজিয়ে নিদ্রার রসে, 
সবে পড়ে গেল শব-প্রায়। 

দেখে দ্বারী ভাবে মনে, ওদের তক্তি তগবানে।_- 

'.... শ্ীতি নাই হায় হায় হায় ॥ ৮ 

: হেথায় মহাদেব-আরাধ্য দেব, কোলে লয়ে বন্থদেব, 
কৎস-ভয়ে গমন ত্বরিতে। 

দ্বারে দ্বারে সব ছিল খিল, অমনি-হ'ল অ-খিল, 
অখিলপতির গমনেতে ॥ ৮৩ 


পট ৯ % 
ঞ 


২৮ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


বহ্থদেবের গোকুল-যাত্রার পথে ঝড়-বৃষ্টি। 

হয়ে পুরী-বহির্ভত, দেখিছেন অদভূৃত, 

অন্ধকার ঘন পবন বয়। র 
কোলে আছেন ভুবনময়, যীর ভৃত্য ভুবনময়, 

সে তত্ব নাই হৃদয়ে উদয় ॥ ৮৪ 

হরি করেন গমন, অনন্তের আগমন, 
পাতাল হতে শ্রীকান্ত ম্মরণে। 

বসুদেব যান যেরূপ, কোলে লয়ে বিশ্বরূপ, 
অপরূপ শুনহ শ্রবণে ॥ ৮৫ 





গরজ--খেমট] । 
চলেন গোকুলে কাল হরিতে হরি। 
বস্দেব লন দুঃখে বক্ষে করি । 
ঘোর অন্ধকার ঘন ঘন বারি, 
রমাতল থেকে এসে অনন্ত, মৃন্তকে হলেন, অনন্তছত্রধারী 
হৃদয়ে সন্দ কি রূপে যাই নন্দালয়, নাহি হয় পথ-নির্ণয়, 
সকলি হরির দূত,_সঘনে হ'য়ে বিদ্যুৎ 
দেখাইছে পথ, অন্ধকার হরি | 


(৮৫) হরি করেন গমন ইত্যাদি__পাঠান্তর-_হরির গমনেতে, আইল 
পাতাল হ'তে, অনস্তদেব শ্রীকান্ত -স্মরণে ! 


শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী । 
বস্থ করে দরশন, চতুর্দিকে বরিষণ, 
কোন্‌ দেবতা মম সহকারী ? 
মোর অঙ্গে না লাগে জীবন, 
তবে বুঝি জীবনের জীবন, 
যমুনা-জীবন-পারে রাখিতে পারি। (জী 


০০০০০ 


যমুনায় তুফান দর্শনে বুদেবের আক্ষেপ । 


লয়ে ভব-কর্ণধারে, ক্রমে যমুনার ধারে, 
| গিয়ে হইলেন উপনীত । 
হেরে যমুনার তরঙ্গ, ব্যাত্রকে ছেরে কুরঙ্গ, 
কম্পে যেমন, সেইরূপ কম্পিত ॥ ৮৬ 
খরতর বেগবান, ভয়ে হৃদি কম্পমান, 
শোতে তৃণ শতখান, দেখিয়া নয়নে । 
কল কল ধ্বনি বিচিত্র, শুনে চিত্ত -হয় বি-চিত্) 
চিত্রব ফ্রাড়িয়ে ভাবে মনে ॥ ৮৭ « 
এ তরঙ্গ হয়ে পার, ওপারে গিয়ে এ ব্যাপার, 
_ রেখে এ ধন লভ্য কর! ভার । 
দরিদ্রের মনোবাসনা, . লঙ্কলয় গিয়ে আনি মোণ1/ 
সেটা মাত্র মূনের বিকার ॥ ৮৮ 


তক ৃ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


বামনেতে বাঞ্। করে, করে ধরে শশধরে, 
বিধি কি পূর্ণ করে সে বাসনা । 
কামুকের কামনা মনে, ভূপতির পত্রীননে,_ 
ঘটে প্রেম”_সে বাতিকের ঘটনা ॥ ৮৯ 
অতি ত ক্ষুদ্র মক্ষিকার, ভ্রমে যেমন অন্ধকার, 
করিতে সাধ করি-বরে নিপাত । 
যাতে শিব পারে না তাল ধর্তে,সেজে যান আরাম কর্তে 
. হাতুড়ে বদ্দি আতুরে সন্গিপাত ॥ ৯* 
গণিতে গগনের তারা, বাঞ্ছ৷ করে পাগল যারা, 
_ ভেকের বাঞ্ছী ধর্তে কালফণী। 
করিতে ব্রহ্ম-নিরপণ, যে জন করেছে পণ, 
তাহাকেও পাগল মধ্যে গণি ॥ ৯১ 
মনের অগ্রে গমন, _দাধ্য আছে কার এমন, 
হারি মেনেছেন সমীরণ যাকে । 
আমার তেযূনি এ অকুল,_পার হয়ে গিয়ে গোকুল, 
, . মিথ্যা আশা,_রেখে আসা! বালকে ॥ ৯২ 
. নাই নাবিক নাই তরী, কেমনে দুর্গ 
দুর্গে! যদি রাখ মা খুঁটি 
শোক নাই নিজ পতনে, বাঁচাই”বংশ-রতনে,_ 
কেমনে কৃবংশ কৎস-করে ॥ ৯৩ 






শ্রীকষ্ণের জন্মাষ্টমী ।. ৩১ 


রামকেলী--আড়া। . 
কেঁদে আকুল বস্থদেব দেখে.অকুল যমুনা । 
কুলে সে ছুনয়নে বারি, 
কোলে অকুলের কাগ্ডারী তাতে। জানে না । 
বন্থ বলে, শিশু রক্ষ গো৷ জননি ! 
এমন অকুলে কুলকুগুলিনী বই, কুল আর কই! 
হলো প্রতিকূল বিধি, দিয়ে লয় বা নিধি ! 
কুপানিধি বিনে, দীনের কুল আর রৈল না। 
একবার ভাবে যদি ধর্তাম কমের পদে, 
দৈবে দয় যদি হতো৷ পাষাণ হৃদে, 
তা হয়না আর)- *» 

' গেল একুল ওকুল দুকুল, অকুল পারে গোকুল,__. 
কুলের তিলক রাখ তে কুল পেলেম না ॥ (ব) 
কৈলাসে হর-পার্বতীর কখোগকথন। 

বস্থ বলে আমারে বিধি, এখনি দান কারে নিধি, 
খনি কি হলো বিধি, হরিবার তরে। 
আমি যে এসেছি হেখায়, যদি, মত্ত কস তত্ব পায়, 
দুর্ঘটনা ঘটাবে সত্বরে ॥ ৯৪ 
(ঝ) কেঁদে-_পাঠাস্তর--ভয়ে।. 


৩২ দাগুরায়ের পাঁচালী । 


নাই নিজ্তার তার করে, এত বলি রোদন করে, 
হেথায়. কৈলামশিখরে, হরের রমণী । 
ছিলেন বামে পণুপতির, অপেক্ষা নাই অনুমতির, 
যাইতে যমুনার তীর, সাজিলেন অমনি ॥ ৯৫ 
বিনয়ে শুধান হর, রাত্রি প্রায় তিন প্রহর, 
ছুগ্ধপোষ্য বিদ্বহর ফেলে কোথায় ষাবে। 
কোন্‌ ভক্ত করেছে স্মরণ, অথবা যাবে করতে রণ, 
কালের বুকে কাল-হরণ, আবার বুঝি হবে ॥ ৯৬ 
শুনে ঈষৎ হেসে বাণ, ঈশ প্রতি ক'ন ভবানী, 
স্তন শুন ত্রিশূলপাণি ! বলি তব পাশে । 
গোকুলে গোপ-পরিবারে, হরি যান কাল হরিবারে, 
আমি যাই পার করিবারে, শুনি শিব কন হেসে |৯৭ 
ফিনি বিশ্বমূলাধার, . ভব-জলধির কর্ণধার, র 
সামান্য জলে উদ্ধার, ভূমি তারে করিবে! 
আরাধিয়ে তার পায়, ভুবন নিস্তার পায়, 
তারি পায়, পারের উপায়, মুক্তি পায় জীবে ॥ ৯৮ 


৯ ৯. ৯ 
শক্তির প্রাধান্ত। 
দুর্গা বলেন ভগবান, বটেন সর্বশক্তিমান, 
| শক্তিবলেই বলবান, সেই শক্তি আমি 


শ্রীকষ্ষের জন্মাষ্টমী । ৩০ 


বিন। সাধনা শক্তির, ভবে কোন ব্যক্তির, 
উপায় আছে মুক্তির, তাকি জান না তুমি ॥ ৯৯ 
মানে বুনে দেখ মন্দ, ওহে নাথ ' শক্তি ব্রহ্মা 
শক্তি হতেই সকল কণ্ম, ব্যক্তিগণে করে। 
যেমন শক্তি যার ঘটে, শক্তিমতেই কর্ম ঘটে, 
তুমি সঘহার কর বটে, কেবল শক্তির জোরে ॥১০০ 
গমন-শক্তি দিলাম যায়, এক দিনে দশ যোজন যায়, 
যে আছে বঞ্চিত তায়, তার বড বিপত্তি। 
থাকে যেখানে মেখানে পাড়ে, শুয়ে অন মাগে গোড়ে। 
সাধ কি যে নাড়ে করে, উঠে ধানের পতি ॥১০১ 
ভোজন-শক্তি পায় যে জন, এক মন পাকি ওজন, 
_ একবারে করে ভোজন, তাতে বঞ্চিত যিনি । 
মদ| রলনা রয় বিরসে, পরের খাওয়। দেখলে দোষে, 
সদা দ্েষ সন্দেশে, পোড়াকপালে তিনি ॥॥ :০২ 
খায়না ক্ষীর ক্ষীরসেপ্ছানা, মুখ বাকায় দেখে বেদানা, 
তিক্ত লাগে মিছরির পানা, শক্তি-ক্পাহীন যে জন হয় 
দাড়িন্ম আম কাঠাল আতী, নাম করলে ধরে মাথা,_ 
কতকগুলি জ নেপাতা। সিদ্ধ ক'রে খায় | ১০৩ 
দান-শক্তি দিলাম যারে, সদ] মন ভার দানের উপরে, 
সর্বস্ব দেয় পরে, সে শক্তি যার নাই। 


৩৪ ধাশুরায়েন পাচাণী। 


ক্ষ টাকার তোড়া বেধে, সিদ্ধ পন্ধ খায় বেঁধে, 
গুরু এলে আট দিন কেঁদে, হাটখরচ আট পাই ॥১০ 
জ্ঞান-শক্তি দিলাম যারে, সেই ত সকল বুঝতে পারে, 
এই কথা ব'লে হরে, তারিশী তখন । 
বন্থুদেব যথা বসিয়ে, জলে চক্ষু যায় ভাসিয়ে, 
_.. জন্মুকীরূপে আমিয়ে, দিলেন দরশন ॥ ১০৫ 


শুগালিনীরপে পার্বতীর যমন পার । 
বাগে্রী_কাওয়ালী | 


দিতে অভয় বস্তথদেবে। 
সেই জলে পার হন হ'য়ে শিবে, শিবের রমণী শিবে। 
হৃদে গোবিন্দ লয়ে, বড় বিবন্ধে পাঁড়ে)' 
কাদে কাতরে, আর-বার ভাবিতেছে অন্তরে, 
আমি কাদি যার তরে, মে জলে জন্মুকী তরে, 
নিতান্ত মোরে ছুত্তরে, তারিশী তারিলেন তবে ॥(ঞ) 


সপ 


হয়ে মূর্তি শগালিনী, পার হন শুভদায়িনী, 
বস্থদেব পাইলেন অভয় । 


শীষের জন্মাষ্টমী । ৩৫ 


বক্ষে ক'রে নীলবরণ, জলে দিলেন চরণ, 
নন্দনে রাখিতে নন্দালয় ॥ ১০৬ 


ক্স 


যমুনাজলে ক্রীহরির অন্ত্দান 


মধ্া-জলে গিয়ে হরি, হরিষে বিষাদ করি, 
যমুনার মাধ করেন পুর্ণিত। 

গ্রভু পিতারে ছলিয়ে, পড়িলেন পিছলিয়ে, 
বস্্রদেব জীবনে জীবন্য্ৃত ॥ ১০৭ 

হারিয়ে জীবম-কৃষ্ণ জীবনে, ত্যজিয়ে জীবন-ইই জীবানে, 
অন্বেষণ করেন জীবনে, দেহে জীবন শুন্য । 

কিপ্ি কাল অবশেষে, নিকটে উঠিলেন ভেসে, 
জীবনে জীবনধর ধন্য ॥ ১০৮ ূ 

ফণা যেমন হারিয়ে মণি, ফিরে শিরে পায় অমনি, 
চিন্তামণি পেয়ে তেন্সি বস্তু। 

দীননাথকে লয়ে কোলে, দিননাথ-স্থতার জলে, 
পার হয়ে যান 'নন্দালয়ে আশ ॥ ১০৯ 


শর, ঈ 8 


রঙ 


৩৬ . দাশুরায়ের পাঁচালী । 


নন্দীলয়ে বনুদেবের যোগমায়ার রূপ-দর্শন। 


দেখেন, স্থৃতিকাঘরে নন্দজায়া, প্রসবিয়ে যোগমায়া, 
সৃতকায়া-তুল্য নিদ্রা যান। 
নিদ্রাবস্থায় হয়ে প্রসব, নাই দুঃখ নাই উৎমর, 
ন। জানেন হ'লো কি সন্তান ॥ ১ ০ 
পুক্্ বদলিয়। কন্তে, ল'তে হবে সেই জন্যে”_ 
পূর্ব্বে বড় ছিল মনঃকণ্র । 
নয়ন-মন উলিল, পুত্রমায়া পাসরিল, 
মায়ার বদন করি দুষ্ট ॥ ১১১ 
যেমন তীর্থের শেরা কাশীধাম, কর্মের শের নিক্ষাম, 
, নামের শেরা রামনাম, তারকর্রন্ধ জানি । 
খাদ্যের শেরা দ্বত ক্ষীর, দেশের শেরা গঙ্গাতীর, 
বেশের শেরা শ্রীপতির, গোষ্ঠ-বেশ খানি ॥ ১১২ 
বলের শের। যোগ-বল, ফলের শের মোক্ষ-ফল, 
জলের শেরা গঙ্গা-জল, খলের শেরা ফণী।. 
পুরাণের শের। ভারত, রথের শেরা পুষ্পক রথ, 
পুত্রের শেরা ভগ্গীরথ, বংশ-চুড়ামণি ॥ ১১৩ 
মুনির শেরা নারদ মুনি, ফশীর শেরা অনন্ত শী, 
নদীর শের! মন্দাকিনী, পতিত-পাবনী ॥ 


শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্্র্মী। | ৩৪ 


গুজার শের। আশ্বিনে পূজা, মূর্তির শেরা দশভুজা, 
যুক্তির শেরা শেষ থাকে যার, সেই যুক্তি শুনি ॥ ১১৪ 
চুলের শের! টাচর চুল, কুলের শের! ব্রক্ম-কূল, 
কুলের শেরা কমলফুল, করেন কমলযোনি । 
তন্বের শের! নির্ববাণ-তত্ত্র, মান্ত্রের শেরা হরি-মন্ম, 
_ যন্ত্রের শের! বীশাযন্ত্র, বাজান নারদ মুনি ॥ ১১৫ 
তিথির শেরা পূর্ণিমা তিথি, ব্রতীর শের! ষজ্ঞে ব্রতী, 
স্মৃতির শের! হরি-স্মৃতি, বিপদনাশিনী । 
মেষের রৌদ্র ধুপের শেরা, রামচক্্র ভূপের শেরা, 
তেমৃনি দেখেন রূপের শেরা, হর-মনোমোহিনী ॥১১৬ 


- লাস 


শৃরট-মল্লার-_চিমে-তেতাল।। 
তারার, দেখলে রূপ হরের নয়ন উথলে? 
ভূভার-হারিণী স্বয়ং ভূতলে। 
শশী আমি নখবাসী, তরুণ অরুণ পদতুলে। 
হেরি যোগেন্দ্রকামিনী, স্থুরূপিনী সৌঁদামিনী, 

হতমানিনী, গগনে সঘনে চলে । 

মরি কি রূপ-মাধুরী, হিমগিরি-কুমারী, 

হেমগিরি মলিন ছুরখানলে। 


৬৮ দাগরায়ের পাঁচালী ৷ 


নন্দহিতার্থে, কুষ্ের প্রীতার্থে, 
জনমিল যোগমায়। আমি, ষশোদানন্দিনী ছলে । 
ভ্রিলোচনী এলোকেশী, স্থরূপসী খর্বকেশী, 
শশী মমী-দোষী মুখ-মণ্ডলে | 
শ্ুতি নাসার তুলনা, শ্রুতি-মুূলেতে মেলে না, 
অতুলনা ললন| শ্রুতি বলে, 
দাশরখি শুন, পাবি দরশন, 
কর জ্ঞান-চক্ষুযোগ, যোগমায়ার পদ-কমলে | (ট) 
মতান্তরে এই বাণী, যশোদার গর্ডে ভবানী,__ 
আর গোলকনাথ জনমিল। 
বৈকৃঠ্ঠের নাথ কোলে, বন্ুদেব যান যে কালে, 
উভয় অঙ্গ একত্র হইল ॥ ১১৭ 
4 ঈ 
লহুদেবের মথুরার প্রত্যাশমন। 
ধশোদার কোলে সঁপে শিশু, কন্াটি লয়ে বস্থু, 
আগ যান পূর্বপথে চলে ।, 
গিয়ে মথুরা নগরে, স্ুনিদ্র সৃতিকা ঘরে, 
কন্যা দেন দৈবকীর ৫কালে ॥ ১১৮ 


শ্রীকব্রর জন্মামী । ৩১ 


যোগনিড্র পরিহরি, জাগিল যত গ্রস্থরী, 
পুন? দার বদ্ধ প্রতিঘরে । 
পতিত হইয়া ধরা, পতিতপাবনী তারা, 
কেঁদে উঠেন বালিকার স্বরে ॥ ১১৯ 
দেবকী হুইল প্রসব, বুঝিয়ে গ্রহরী সব, 
দ্রুতগতি গিয়ে নিরখিয়া । 
হমে দেয় সমাচার, বলে প্রভু যে বিচার, 
কর্তবা আগু কর গিয়া ॥ ১২০ 
সস সঈ 
কংস কন্া-নাশ করিতে উদ্যত ;--দেবকীর বিনয়। 
শুনি কস যেমন শমন, সত্বরে করে গমন, 
কারাবদ্ধ মন্দিরে উদয়। 
নয়নে দেখে প্রকৃতি, ন। যায় মন-বিকৃতি, 
নাশিতে উদ্যত নিরদয় ॥ ১২১ | 
কীদিয়ে দেবকী বলে, ইন্দ্র কাপে তব বলে, 
তবে তব তুল্য কেবা বলে । 
এই সাহসে মোর বলা, জন্মেছে কন্যা অবলা, 
দুর্ববলারে বধ করায় কি ফল ॥ ১২২. 
নারদের কথায় চল্লে, ছয় পুত্র লয় করলে, 
গুন্লে না,_মান্লে না বেদ বিধি। 


৪০ দাঁওরায়ের পাঁচালী । 


অগ্টমে জন্মিবে পুত্র, দে কথা রহিল কুত্র, 
বিধি-পুত্র সদ মিথ্যাবাদী ॥ ১২৩ 

যে হোক আজি হ'য়ে শি, রাখ কিঞ্চিৎ অবশিষ্র, 
পুরাও ই কৃপাদৃষ্টি করি। 

কুমারী বধে। না রাজা ! কুমারী করিলে পুজা, 
সে পুজা পান গিরিরাজ-কুমারী ॥ ১২৪ - 


ধট ভৈরবী--মধামান | 


এ নয় তনয়, কেন কুদৃষ্। 
অবলা হতে কি হবে অনিষ্ট! 
অভাগিনী এ ভগিনী-পানে একবার চাও ছে, 
প্রাণ বাচাও, আমার তনয়াটীর জীবন করোনা নষ্র। 
এমন যন্ত্রণা ভাই হয়ে দিলে, 
নারদের বাক্যে কি বাদ সাধিলে, 
একবারে কি ছুটী নয়ন মুদিলে, বধিলে আমার ষষ্ঠ 1) 
, ৯8 " 


যোগমায়ার তিরোভাব। 


শুনে কথ! দেবকীর, রাগে হইল দু-আখির,_ 
বর্ণ যেন জবা কোকনদ |. 


শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী । ৪৯ 


ারে, পাপিনি ! বলিম্‌ কিরে, একবারে করেছি কিরে, 
যা হয় গর্ভে তাই করিব বধ ॥ ১২৫ 

কন্াতে! মানবী বটে, ফেলিতে পারে সঙ্কটে, 
পাপিনি ! তোর ও পাপ উদরে-_ 

যদি এক ভেক জন্মে, তথাপি ন| বিশ্বাস জন্মে, 
অন্ত করা আছে মোর অন্তরে । ১২৬ 

জঠরে জন্মিলে হখস, বিশ্বাস না করে কস, 

.. তখনই ধ্বংন করিব তার প্রাণী । 

অথবা যদি জন্মে শিখী, আমার হাতে বীচিবে সে কি। 
আমি শিখি তোর শিখান বাণী? ১২৭ ' 
তোর জ্বালাতে পাইনে খেতে, 
রেতে নিদ্র! পাইনে যেতে, 
দিনে রেতে থাকি ঘড়ি পেতে নিয়ত ॥ 

ঘটাতে পারি তোর মরণ, থাকি ক'রে রাগ সম্বরণ, 
নৈলে ঢাকী-সহ মহমরণ হতো ॥ ১২৮ 

ব'লে কন্যা ধরিতে যায়, দেবকী যতনে তায়, 
হৃদে রেখেছিল মনসাধে | 

প্রাণভয়ে দিল ছাড়িয়ে, পাষাণেতে আছাড়িয়ে, 
পাষাণ হইয়ে কংস রধে ॥ ১২৯ 


৯ 


৪২ ধাশুরায়ের পাঁচালী । 


যোগমায়া কর্তক কৎসের বধোপায় বর্ণন। 


সেই যোগে যোগমায়া, ত্যজিয়ে মানবী কায়া, 
মায়া করি গগনমণ্ডলে। 

হন মূর্তি অগভূজা, দেবদলে করিল পুজা, 
বিল্বদূল জবা-গঙ্গা-জলে ॥ ১৩০ 

শশীর কাপিল শির, শশিধর-মভিষীর, 
নিরখিয়ে শশিমুখখানি | 

বর্ণনাতে হারে বণ” অতসীর মন অপ্রসম্ন, 
শোকে মলিন হয় সৌদামিনী ॥ ১৩১ 

কটি-তট কেশরী জিনি, রবে পিক নীরব অমনি, 
বেণী দেখে ফণী গণিছে দুঃখ । 

ভূবন মত্ত নাসিকায়, ছুঃখ-নাশে নাসিকায়, 
নাশিয়াছে শুকপক্ষি-স্ুখ ॥ ১৩২ 

কত আলো রবি-করে, দিন-করে ক্ষীণ করে, 
দীনতারিণীর হেন রূপ । 

বগমদ আখি নই করে, বিবিধ আম়ুধ অ করে, 
ঘ্বন দৃষ্টি করে কংসভূপ ॥ ১৩৩ 

ডাকিয়ে কহেন শিবে, তৃমি,ারে বিনাশিবে, 
বাঞ্ছ। করে-_সেই তোমায় নাশিবে । 


স্ীকফ্জের জন্মাইমী | ৪৩ 


নিকটে আছে মে জন, নিকট হলে শমন, 
সে তোমার নিকটে আমিবে ॥ ১৬৪ 
বারৌয়া-একতালা। 
ওরে কৎম ! ধ্বংস হবি রে আস্ত । 
তোরে নাশিতে মকুলে, ছল ক'রে গোকুলে, 
জ'ন্মেছে গোপকুলে নন্দগোপশিত্ড । 
হেন পুণ্য প্রকাশিলে, পদে রজ্ভ হাদে শিলে, 
দিয়ে বাধো দেবকী আর বস্থু। 
জন্ম লয়ে নর-উদরে, কণ্ম কর যেন পণ্ড! 
ওরে মূঢ় জ্ঞানাভাব! যারে বৈরিভাব ভাব, 
সেই মাধব-কথা সর্ববকার্য্যেঘু। 
দেখলি নে সতের হাট, .শিখলি নে মতের পাঠ, 
লিখ লি নে গুরুকে চরণেষু। 
ভূতলে জন্ম লয়ে কু বৈহলিনেস্ু! ড) 


৯ 
নন্দ ও যশোদার পুত্রদর্শন এবং মহো২সব। 


কৎসের মৃত্যুর বিবরণ, ব'লে রূপ সন্গরণ, 
করে যান সস্থানে যোগমায়া । 


৪3 দাশুরায়ের পাঁচালী । 


হেথায় গোকুল নগরে, স্থনিদ্র শ্ুৃতিকাপরে, 
চৈতন্য পাইয়! নন্দজায়] ॥ ১৩৫ 

স্রন্দর স্থৃত প্রসব, দে'খে,_ ধরে না উৎমব, 
মনে মনে ভাবেন নন্দপ্রিয়ে | 

ন। জানি কোন বেদন1, এ কালী করালবদনা, 
এ সব করুণ। মায়ের ক্রিয়ে ॥ ১৩৬ 

বলেকালি 'যা কর মা! আ্যূনি নন্দমনোরমা, 
নন্দে ডাকি কহিতে লাগিল। 

নীল-জলধর-নিধি, খোদিত করিয়! বিধি, 
নিশ্মাইয়া মোরে দিয়ে গেল ॥ ১৩৭ 

পুলকে অঙ্গ মোছিতে, বলে, আমি এ মহীতে, 
এত দিনে হলাম ভাগ্যবতী । 

নীল-কমলে,_হৃদূকমলে, লইয়ে বদন-কমলে, 
শত শত চুম্ম দেন সতী ॥ ১৩৮ 

নন্দ এসে নীলমণি,_কোলে তুলে নিল অমনি, 
আুরমণির পদ তুচ্ছ গণে। 

আনন্দে বিলায় ধন, শত শত গোধন, 
বলে, ধন সার্থক এতদিনে ॥ ১৩৯ 

এ নৈলে ধন কি নিমিত্তে, "রাজা নাম কিনি মিথ্যে, 
এত দিনে রাজা হলাম গোকুলে। 


শচফের জন্ম । 3৫ 


গোকুলবাীরা সব, এ কথারি উৎসব, 
সব কর্ম সবে গিয়াছে ভুলে ॥ ১৪০ 


শট ৯ ৯ 


প্রীক্জ-দর্শনের জন্য দেবগণের গোসলে আগমন । 


গোকৃলে হরি-দরশনে, ব্রঙ্গ। যান হতমাসনে, 
ব্যাসনে ঈশানী মনে হর। 

অগ্নি যান অজাসনে, - সহ ভার্ধা। গজাসনে, 
যান নন্দপুরে পুরন্দর ॥ ১৪১ 

হেরিতে গোকুলচক্র, সাতাইশ ভাধ্যাকে চন্দ্র, 
সজ্জা হেতু দেন অনুমতি | 

গুধা। আদি রেবতী, অগ্াদশ গুণবতী, 
ভার্্যার আনন্দমতি অতি ॥ ১৪২ 

চিত্র। স্বখে চিত্ত মাঝে, ব্যস্ত হয়ে হত্তা মাজে, 
শনণার আনন্দময় শ্রবণে। 

ভরণী আদি দরণী নয়, ইহাদের প্রবৃত্তি নয়, 
সুভ দ্রিন যার--তার বাড়ী গমনে ॥ ১৪৩ 

যেদিন লোকের সর্বানাশঃ ক'রে বেশ-বিন্যাস, 
ভরণী মঘার সেই বাড়ীতে বাম! । 


9৬ পাশুরাধের পাঁচালী 


পুষা। এমে ভেমে ছেষে, 
নিকটে বদি পেসে দেদে, 
ব্যঙ্গ ছলে কহিতেছে ভাষা ॥ ১৪৪ 

ওলো দিদি ভরণি! কাজ কি গিয়ে ধরণী, 
হরি দেখে সুখী হবে না তুমি। 

ঝোল| কিন্ব। ওলাউঠো, মেই বাড়ীতে গিয়া ঘুটে, 
সঙ্গে লয়ে ষ্ঠী আর নবমী ॥ ১৪৫ 

রোগীকে ফেলে কফাধিকো, নাড়ী বসায়ে তুলে হিকে, 
চালিয়ে সিক্কে, তবে এস এ বাটী। 

অথব। ঘথায় সন্নিপাতি, দেই রোগিটী কর গে হাত, 

শাক্ত হয়তো! গঙ্গা দিও, বৈরাগীকে নুন-মাটী ॥ ১৪৬ 


ওলে। দিদি কৃত্তিকে! তোমার মতন কীর্তি কে, 
বিপদকালে করতে পারে আর ! 

কফ আর পিতিকে, আশ্রয় করে মৃত্যুকে, 
ভিটেয় তার ঘুঘ চরাতে পার ॥ ১৪৭ 


মঘ| তুমি মপের মত, মানুষ খেতে শিখেছ ত, 

দরে কিম্বা যাত্রাকালে, পেলে ছেড়ে না কো! সেটা খেও 

ওগো দিদি. উত্তরাষাঢা ! শুভ দিনে দিওন] সাড়া, 
বিপদের পাড়া পড়িলেই তমি যেওগ। ১৪৮ 


শ্রীকঞ্ণের জন্মাস্ মী । ৪৭ 


ওলো উত্তরভাদ্রপদ ! তারির বাড়ী বাড়াবি পদ, 
যেজন বিপদে পড়ে কাদে । 

বাঙ্গ শুনে লভুজায়, ঠাদের জায়! সকলে যায়, 
চাদের সঙ্গে দেখ তে গোকুল-টাদে ॥ ১৩৯ 

ভুলোকে গোলোকের ধন, পুলকেতে দরশন, 

_ করতে যায় জিলোকের সবাই । 

শ্রীমুখ হেরি গোবিন্দের, ধরে না সুখ শ্রীনন্দের, 

আনন্দের আর পরিসীমা নাই ॥ ১৫০ 


ভাটিয়ারি-বূপক । 


নিত্য গোপাল হেরে, নেত্রে বারি ঝরে, 
প্রেমে নৃত্য করে, গোকুলবাসিগণ | 
কি আনন্দ নন্দ, পেয়ে নিত্যানন্দ, 
হয় না নন্দের চিত্তে, নৃত্য-নিবারণ | : 
মুনিগণ আসিয়ে হেরি কমল-নেত্র, 
কহিছেন, নন্দ! তোমার এই যে পুত্র 
জদয়ে ত্রিনেত্র, মুদিয়ে ভ্রিনেত্র”_এই ধন হে! 
তিনি জ্ঞান-নেত্রে করেন নিতা-দরশন ॥ 


৪৮ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


সঙ্গে লয়ে চন্দ্রমুখী ভার্ধ্যাগণ, 
চক্র যান গোকুলচক্র-দরশন, 
হেরে চান্্রানন, চন্দ্রের চক্দ্রায়ণ, অমৃনি হয়ঞগো)- 
_ গোকুলচক্রের নখচক্র্রে চক্র লয় শরণ ! (5) 


জটিলার মুখে কুষ্ণ-রূপের ব্যাখ্যা । 


গোকুলের কুলরমণী, আনন্দে চলে অমনি,' 
নন্দরাণীর নীলমণিকে দেখ তে । 

হেরিতে নন্দতনয়, জটিলের আনন্দ হয়, 
যায় প্রেম মৌখিকেতে রাখতে ॥ ১৫১ 

রোগী যেন রোগের দায়, নয়ন মুদে নিন্য খায়, 
সেই রূপে সুতিকা-ঘরে গেল ! 

পরের স্থখে জ্বলে গাত্র, ফুড়ায়নাকো খল মাত্র, 
পুত্রমাত্র দেখে পলাইল ॥ ১৫২ 

হেথায় গ্গমূনি-সীমস্তিনী, পতিমুখে শুনেছেন তিনি, 
যশোদা প্রসব হইলেন জগতপতি। 

প্রেমে হ'য়ে পুলকিতে, ঘন-বরণ ভাবি চিতে, 
দেখিতে আনন্দে যান সতী ॥ ১৫৩ 

পথে দেখে জটিলাকে, স্থুধান অতি পুলকে, 
যশোদার ছেলেকে দেখে এলে! 


শ্রীকৃষ্ণের অন্মান্মী । $৯ 


অপরূপ শুনেছি রাই, জটিলে বলে, পোড়াকাষ্ঠ, 
জানি কৃষ্ণবর্ণ বটে ছেলে ॥ ১৫৪ 
এই গোকুলের অভাগীরে, জয়কেতে যত মাগীরে, 
সেই ছেলের রূপ বলিছে চমৎকার ! 
ধরিনে সেট! ছেলে ব'লে, কিন্ত সেটা মেয়ে হ'লে, 
কেউ ছু'ত-না বিকান হতো ভার ॥ ১৫৫ 
ঘা হোক্‌ হয়েছে বংশরক্ষা, নাই মাম! তা অপেক্ষ।, 
লোকে বলে কানা মামাট! ভাল। 
নাই মত্ত দুগ্ধ দধি, সিদ্ধপক হ'লো যদি, 
তবু তো৷ ভাল উপবাসটা গেল ॥ ১৫৬ 
বন্্রাভাবে কটিতটে, যদি কারু কপনি ঘটে, 
উলঙ্গ হতে তো ভাল দৃষ্ঠ। 
যদি গেলাস ঘটি না'যোগায়, ভীড়ে যদি জল খায়, 
ঘাটে খাওয়া অপেক্ষা! ত শ্রেষ্ঠ ॥ ১৫৭ 
শট 7 ক 
জটিলার কথা শুনিয়া গর্গ-মুনি-প হীর আক্ষেপ । 
চক্ষে দৃষ্টি ছিল না যার, ঝাপ! নজর হ'ল তার, 
অন্ধ হতে ভাল ত শতগ্ণে। 
সেইরূপ নন্দের জ'ল, সম্াতি মন্দের ভাল, 
মোজা বলিব,_রাজ| বলে বঝি নে ॥ ১৫৮ 


৫০ দাঁশুরায়ের পাঁচালী । 


কথা শুনে ব্রাহ্গণীর, দুঃখে ছুটী চক্ষে নীর) 
বলে, জটিলে ! তুই বড় পাপিনি! 

গিয়েছিলি অভক্তি করি, আথিতে দেখিতে হরি, 
পাস নাই তুই ভাবেতে আমি জানি ॥ ১৫৯ 

শুনেছি কথ! মিথ্যা তাকি, যে পুরুষ অতি পাতকী, 
ঘে রমণী বাভিচারিণী হয়। 

সাধ ক'রে ঘর তেয়াগিয়ে, জগন্নাথ দেখ তে গিয়ে, 
শ্রীমন্দির দেখে শৃন্যময় ॥ ১৬০ 

তবু ল্সান্ত না হয় মন, পথে গিয়ে রথে বামন, 
আলোতে গিয়ে দেখিব ভাল করে। 

হরি দেখিতে নারেন যায়, পে কি হরি দেখতে পায়, 
ও জটিলে ! তাই ঘটেছে তোরে ॥ ১৬১ 

গিয়েছিলি কালামুখে, কালের ধনকে এলি কালো দেখে; 
তাকে কেবল সেই কাল দেখে। 

স্বাখিতে মাখিয়ে জ্ঞানাঞ্জন, কেউ দেখে কাল-বরণ, 
কেউ দেখে কাল-নিবারণ, 

যে যেমন যার ক্রিয়া যেমন, দেই তেমন দেখে ॥ ১৬২ 


সপ 


ক্রীকঞ্চের জন্মাষ্টমী । ৫১ 
সিন্ধু-মল্লার_-তেওট ! 

পে কি কালে। দেখে এলি কাল সাম! 
: কালের কাল যায়, সে কাল-পুজায়, 
সেই কালো-দরশনে, জীবের কাল-দরশন যায়। 
আমি ভাল জেনে তোরে ভালবাসি লো৷ অন্তরে, 
ভাল শুনিবার তরে মে তো ভাল নয়! 
আজ, ভাল জানা গেল, তোর ভাল নয় লো ভাল, 
ভাল হলে হতো ভালে ভালোদয়। 

কাল ভালরূপ জেনে ভালরূপ, 

শশিভাল ধাকে ভাল বামে” 

তোর আল লাগে ন। তায়! 

ও জটিলে একি বটে, থেকে জলধি-নিকটে, . 

জলাভাবে ষাঁবে জীবন পিপামায় ! 

দাশরখি : কেন জ্বল, গুণজলধির জল,__ 

যত দুরে মিলে গিয়ে, ঢাল কায়! 

ও-পায় মিল রে,_জনমিল রে 

জল-রূপিণী জাঙ্বী এ জলদ-বরণ-পায় ॥ () 

জন্া্ঈমীর পাল! সমাপ্ত । 


কপি 


নন্দোতনব। 


০০০ 
পুত্র হইল না বলিয়া যশোমতীর খেদ 
গোকুলেতে রাজ। নন্দ, দিবানিশি সদানন্দ, 
ধনে মানে সকলের পুজ্য | 
কাতর ভার্্য। যশোমতী, যশে পরিপূর্ণ ক্ষিতি, 
মনের দুগখেতে অতি, অন্তরে অধৈর্য ॥ ১ 
মৌন ভাবে আছেন রাণী, বদনে ন| সরে বাণী, 
ছল ছল করে ছুটি আখি। 
বলে নাইকে। আমার পুণ্যযোগ, হলো না এখরধ্য ভোগ, 
যাওয়। আস কণ্মাভোগ, সকলি হলো ফাঁকি ॥ ২ 
কর্মভূমে জন্ম নিলাম, কোন স্বুখী না হইলাম, 
কোন পুণ্য না করিলাম ভবে । 
মন মিছে মায়! অন্ধকার, গতির দিন কদিন আর, 
ভাব যদি গৌরবে দেহে রবে ॥ ৩ 
এঁছিক আর পারন্রিক, তাতেও কি পার্থিক, 
ধিক্‌ ধিক শতধিক আমারে। 
জনমে হলে। না স্থুখ, বিদীর্ণ হইল বুক, 
এ ছুখ জানাব আর কারে ॥ ৪ 
(৩) গতির দিন-_পাঠান্তর-_আগত দিন। 


শ্রীকফণের জন্মাষ্টমী, । ৫৩ 


কপালে আগুণ বিধাতার, দেখা যদি পাই তার, 
গোটাকত কথ। তারে বলি। 
এযৃনি কি সব লেখার ধ্যান, প্রতিকূল যারে ভগবান্‌, 
সর্ধন্ম দিয়ে দান, পাতালে গেল বলি ॥ ৫ 
শ্রীরামচক্র বিধির বিধি, তার কি বনবাসের বিধি, 
নলের দুঃখানল বর্ণিব কত। 
দ্য়ং লক্ষ্মী মা জানকী, রাবণ হরে সম্ভবে কি, 
শুক পক্ষী ব্যাধের হস্তে হত ॥ ৬ 
কৃবের যার ভাণ্ডারী, তার হয় শ্শানে বাড়ী, 
মরি মরি! কিবা লেখার ধারা । 
কি বলিব আর চতুন্ম্খে, চন্দ্র সূর্য্য রাছুর মুখে, 
কেউ স্ুখভোগ করে স্্বখে, কেউ বা বাঁসিমড়া ॥৭ 
এমন লেখা দেখি নাই কৃত, রাজার ঘরে নাই পুল, 
হাড়িও'ড়ির ঘরে ছেলে ধরে না। 
বিধির বুদ্ধি থাকলে পরে, তবে কি নির্বহশ করে, 
জগতের লোক কলি মরে, বিধি কেন মরে না ॥ ৮ 
কখন দি ভগবান, ছুঃখিনীরে মুখ তুলে চান, 
তবেইতো রাখব দেহে প্রাণ । 
নৈলে প্রবেশিব বনে, জীবন দিব জীবনে, 
এইরূপ মনে মনে, করে অনুমান ॥ ৯ 


৪ দাঁশুরারের পাঁচালী 


জানি তিনি করুণার সিন্ধু, জগাতের নাঁথ জগনন্ধু, 
তবসিন্ধ-পারের কর্তা জানি। 

পড়েছি ভবঘোর চক্রে, হ'ল না সাধন ষট চক্রে, 
সকল চক্রের চক্রী চক্রপাণি ॥ ১০ 


খটউভৈরবী-_একতাল। । 


যদি রাখেন মান, আমার ভগবান, 
সেই পঞ্চাননের ছুরারাধ্য। 
বল কে জানে তাহারে, বিডু কয় যাহারে, 
কালে করেন লয়, তিনি পরম-পুরুষ পরমারাধ্য | 
বার কপাবলোকনে সৃষ্টি এ ব্রহ্মা 
লোমকুপে যার অনন্ত ব্রহ্ষাণ্ড, 
করাঙ্গুলে ধরাধর সপ্ত খণ্ড, 
কেজানে মে কাণ্ড কার বা সাধ্য ॥ 
কালবশে কালে না বলিলাম হরি, 
চরমকালে কালের হুত্তে কিসে তরি, 
এ কাল--রোগের উপায় শ্রীছরি, 
হরি বিনে নাই আর নিদানের বৈদ্য ॥ (ক) 


পপ 


নন্দো্সব ৫৫ 


রাশীকে দেখে নিরাননা, জিজ্ঞাসা করেন নন্দ, 
বল তোমার কিসের অভাব । 

তোমারি ঘর তোমারি বাড়ী, কেন হে যুগল নয়নে বারি, 
তারতো কিছু বুঝ তে নারি, 
সকল কর্মে তাড়াতাড়ি স্বভাব ॥ ১১ 

কথায় কথায় বদন ভার, এমন ভাব দেখিনে আর, 
বঝা ভার যায়ন। বোঝ] ভাবে। 

নৃঝিতে নারি নারীর চক্র, হারি মেনেছে যাতে শক্ত, 
বঞ্র হলে নক্র একেবারে ॥ ১২ 

দেখে লাগে দেক্দারি, বৃকে বসে উপাড়ে দাড়ি, 
বাড়ী এলে সময়ে পাইনে খেতে । 

কি বলিব আর নারীর কা, খুঁজে মিলেন। ব্রহ্মা 

বল্লে হন উদ্দও, বাপের বাড়ী যেতে ॥ ১৩ 

শুনি কহেন নন্দরাণী, জানি হে নন্দ! তোমায় জানি, 
মন্দ কথায় কে পারিবে জিন্তে। 

কু-কাটুনি চিরকাল, গরু চরাইয়ে কাটালে কাল, 
করলে নাকো। পরকালের চিন্তে ॥ ১৪ 

কেৰল ধাটলে গোবর উড়ালে ছাই)ধর্মাকর্ন্ম কিছুই নাই, 
প্রাতে উঠে কেবল খাবার চেষ্টা । 


৫৬ দাগরায়ের পাঁচালী । 


দেখতে পাইনে স্থব্যাভার, হাতে নড়ী কান্ধে ভার, 
ভাবনা কি হবে আমার শেষটা ॥ ১৫ 
মাথায় পাগড়ী কৌছড়ে মুড়ি, কাপড়ে গাঁটি চৌদ্দবুড়ি, 
তা নৈলে গহনা শোভা পায় না। 
মানো না টিক্টাকী বাধা, গায়ে গেলাপ পায়ে বাধা, 
জেতের স্বভাব নবাব হলেও যায় না ॥ ১৮ 
বিশেষ কুপণের ধন, বিধির তাতে বিডুম্বন, 
কখন স্থে পায় না খেতে মাখতে । 
জন্মের মতন রক্ষ। করে, পরেতে ভোগ করে পরে, 
কৃপণ কেবল ভালবাসে ধন আগুলে থাকৃতে ॥ ১৭ 
কখন নাই বিতরণ, মধুমক্ষিকার মধু যেমন, 
করেনাকো ভক্ষণ, পরে তার অপরেতে লয়। 
কুপণ মক্ষি মমান দশা, যেমন বাবুই ভেজে থাক্তে বাসা 
কপালের ভোগ তাকে বল্তে হয় ॥ ১৮ 
অতিথি পুরুত কুটন্ব গেলে, গুষ্টি শুদ্ধ মরে জলে, 
জান্তে পার্লে প্রায় দেন না দেখা । 
গুরু গেলে হয় ত্যক্ত, একটী পয়সা গায়ের রক্ত, 
খরচ হ'লে মাতবার করে লেখা ॥ ১৯ 
করে না কোন নিত্য কতা, পরের খেয়ে বেড়ায় নিতা, 
' কেবল বিপত্তি উদরের তরে। 


নন্দো২সব। ৫ 


তবে সন্বন্ধি এলে পর, মৌখিকে করে আদর, 
না করলে গিনি যে রাগ করে ॥ ২০ 


অতএব স্ত্রী বশীভূত সকলে । 


খান্বাজ--পোস্তা ৷ 


অনার সংসার মধ্যে সার কেবল সংসারের ভাই । 

এমন সন্দন্ধ মিষ্টি বিধাতার সৃষ্টিতে নাই ॥ 

ভাই বন্ধু পিতা মাতা মানে ন| কেউ তাদের কথা, 
মেগের কথ শিক্ষাদাতা, সকলেরি দেখ তে'পাই ॥ (খ) 


স্তনি নন্দ কয় রাণীরে, কেন মন্দ কও আমারে, 
স্বামীকে কটু সংসারে, কেউ কয় না। 

শুনেছি আমি মুনিবচন, স্বামীর প্রতি থাকিলে মন, 
ব্রত তীর্থ পর্যটন, কিছু করতে হয় না॥ ২১ 

যে নারী হয় পতিব্রতা, পতিকে ভাবে দেবতী, 
পুরাণের কথ! এই তো জানি। 

আর এক কথ] শুন হে ধনী, শিব-নিন্দ! শ্রবণে শুনি, 

যোগেতে ত্যজিলেন প্রাণ, যোগেক্র-কামিনী ॥ ২২ 


৮ দাশুরায়নের পাচালী। 


নন্দের শুনিয়ে বাণী, ক্রুদ্ধ হয়ে কহে রাণী, 
শিবভার্ম্যা স্থুরধুনীর ধ্বনি শুনতে পাই । 
স্বামীর মন্তকে বাস, করেন তিনি বার মাস, 
ভার বেলায় দোষ বৃঝি নাই ॥ ২৩ 
দেবতাদের সব দেখ কাণ্ড, যিনি প্রমবিলা ব্রজাণ্, 
নাম তার ব্রন্মাণ্-ভাণ্োদরী । 
ব্রহ্ষময়ী হ্যামা মা, শিবের বুকে দিয়ে পা, 
দাড়িয়ে আছেন হয়ে দিগন্বরী ॥ ২৪ 
্রন্মা ইন্দ্র হর হরি, তাদের মস্তকোপরি, 
বিরাজেন রাজেশ্বরী, তাতে হলো না দৃষ্য। 
দেখে গুনে গেলে বুড়িয়ে, বললে উঠ চক্ষু ঘুরিয়ে, 
উচিত বলিব কর করিবে উক্ম ॥ ২৫ 
নন্দ বলে যশোমতী, আমার কথায় দেহ মতি, 
শিবের মাথায় ভাগীরথা, বাস করেছেন বল্লে। 
ত্রেলোক্য-তারিণী তিনি, স্বর্গে নাম মন্দাকিনী, 
তাকে তুমি জল জ্ঞান করুলে ॥ ২৩ 
কুশাগ্রেতে লাগিলে গায়, স্বকায় বৈকুঠে যায়, 
স্নানের ফল কে বলিতে পারে । 
রাজেশ্বরী জগদ্থাত্রী, বিশ্বমাত] বিশ্বকত্রাঁ 
তিনি মার এ ভব-সৎসারে ॥ ২৭ 


নন্দো১সব । 


শিবের বুকে দিয়ে পা, দীড়িয়ে আছেন গ্তামা মা, 
সে পাকে কি প| ভেবেছ রাশী ? 
শিব রেখেছেন যত্ব করি, জদৃপদ্মাননোপরি, . 
ভব পারের তরী বলেন গূলপাণি ॥ ২৮ 
অতএব কালী পাদপদ্ম ভজিলে কি হয়, 
তাহা বণ কর! 





খান্বাজ- পোস্তা ৷ 


যে ভাবে তারা-পদ, ঘটে কি তার আপদ, 
সে পদ ত্রক্গপদ, মুক্তিপদ-প্রদায়িনী ॥ 
কি আর করিবে কালে, মহাকাল ধার পদতলে, 
ডাকিলে জয় কালী ব'লে, কাল ভয়ে পলায় অমনি 
মায়ের মায়! অনন্ত, অনন্ত না পায় অন্ত, 
কালহর! কালীমন্ত্র তারিণী ত্রিগুণ-ধারিশী ॥ 
ম। আমার দক্ষিণে কালী, কখন ব1 হন করালী, 
কখন হন বনমালী, কভু রাধা মন্দাকিনী ॥ (গ) 


যশোমতীর শুনি কথা, নন্দ করে হেট মাথা 
বলে মিছে ছন্দে গ্রয়োজন নাই। 


৬০ দাশুরায়ের পাঁচালী 


কিসের জন্যে ভাব দুঃখ, হয়ে থাক অধোমুখ, 
বল দেখি শুনতে আমি চাই ॥ ২৯ 
শুনি রাণী মধুর স্বরে, উত্তর প্রদান করে, 
উত্তরকালে পুত্র বিনে কি হইবে গতি । 
ঘুচিল না৷ হে বন্ধা| নাম, একটী কন্যা হলেও সুখী হতাম 
মনের কথ] কহিলাম, উপায় কিছু কর হে সম্প্রতি ॥৩০ 
নাই যার পুত্র ধন, ভবন তাহার বন, 
রাজা ধন কি ধন মধ্যে গণি। 
শুনেছি ম্মৃতি-দর্শনে, পুক্র-মুখ-দরশনে, 
নরকে নিস্তার হয় প্রাণী ॥ ৩১ 
ধদি ইক্জ্ তুল্য ধনী হয়, দ্বারে হয় হস্তী হয়, 
পুত্র বিনে শোভা নাহি হয়। 
সম্পূর্ণ গ্রহ যার, পুত্র নাইক বংশে তার, 
দিবানিশি অন্ধকারময় ॥ ৩২ 
শুনি কছে নন্দরায়, উপায় থাকতে নিরুপায়, 
মিছে তুমি ভাব কিসের জন্যে । 
দেবষি নারদ শুক, তাদের কি হয়েছে দুখ? 
দারা পুত্র রাজ্যন্থখ, করেন নাইতো গণ্য ॥ ৩৩ 
তাই বন্ধু স্থৃত দারা, মিথ্যা বলিয়াছেন তারা, 
চচ্ষু মুদিলে কেহ কারু নয়। 


নন্দোৎসব। ৬১ 
বিধি করিয়াছেন বিধি, সম্বন্ধ জীবনাবধি) 
কেবল মাত্র পথ পরিচয় ॥ ৩৪ 
মলে সঙ্গে যাবে না কেহ, পড়ে থাকবে আপনার দেহ, 
মিথ্যে স্নেহ আমার আমার কর]। 
যখন হবে দেহ পঞ্চত্ব, তখন কে করিবে তন্ত, 
বপু হ'তে সব রিপু হবে ছাড়া ॥ ৩৫ 
পাঁপ কিন্বা পুণ্যযোগ, যার থাকে হয় তারি ভোগ, 
কর্মাসূত্র ভোগাভোগ, অন্যে কেউ ভোগে না। 
আপন আপন কন্মকল, ভোগ করে জীব সকল, 
দেখে গনে তবু কেউ বৃঝে না ॥ ৩৬ 
এখন হরিপদ ম্মরণ কর, অনার ভেবে কাল কেন হর, 
যখন কাল হরিবে জীবন। 
তখন কেউ হবে না বন্ধু, বিনে সেই দীনবন্ধু, 
ভবসিন্ধু করিতে তারণ ॥ ৩৭ 
হরিপদ-তরণী বিনে, তরিবার তরী আর দেখিনে, 
নিরুপায়ে উপায় শ্রীহরি। 
সে পাদপান্ম না ভজিয়ে, নাই কিছু লাভ জীয়ে, 
দেখ ন। মনে বুঝিয়ে, যশোমতী সুন্দরী ॥ ৩৮ 
শুন বলি হে স্ুমন্ত্রণা) এডাবে যম-যন্ত্রণা। 
ভবে না আর জনম গ্রহণ । 


৬২ ধ1শুরায়ের পাঁচালী । 


কর সাধু-সেব! সাধু-সঙ্গ, মায়া-নিদ্র। হবে ভঙ্গ, 
ব্বপ্নীবৎ জানিবে তখন ॥ ৩৯ 

কর হরিপদে মন সমর্পণ, জগতে নাই আর এমন ধন, 
যোগীর আরাধ্য ধন মিলিবে। 

কেন বাসনা কর স্বর্গ, স্বর্গ কেবল উপসগ, 
হরি বল চতুর্বর্গ ফলিবে ॥ ৪০: 


আলেয়া_-কাওয়ালী। 


রাণি! সাদরে সাধ হে হরির অভয় পায়। 
নিরুপায়ে পায় উপায় ॥ 
এ দেহ হইলে অন্ত, কি করিবে আমি রুতাস্ত, 
নিতান্ত ভাব হে কালাকালের দায় ॥ 
আর ভবার্ণবে ন| চাও যদি আমিতে, 
তবে অজ্ঞান-তিমির নাশ কর জ্ঞান-শশীতে, 
কাট রে কুমতি, _কর্ণা-অসিতে, ূ 
আছে কাম ক্রোধ দন্ত আদি, বিবেকে না হয় বিবাদী, 
কর আগে তারা যাতে ক্ষান্ত পায় ॥ (ঘ) 





নান্দাত্মন। 


পৃত্রের জন্ত যক্ঞানুষ্টম। 


নন্দের শুনি ভারতী, কহিতেছে যশোমতী, 
বলে সব মিথ্যা, কিছু কিছু নয়। 

চারি চাল বেন্ধে করুলে ঘর, তার বিধি স্বতত্তর, 
গৃহধর্মে মকলি কর্‌তে হয় ॥ ৪১ 

গহাশ্রমের শুন ফল, অতিথে দিলে অন্ন জল, 
অনন্ত সে ফলের পান্ন! অন্ত। 

মেবিলে গুরু পিতা মাতা, বেদেতে লিখেন ধাতা, 
তার তুলা নাই পুশ্যবন্ত ॥ ৪২ 

কর্মভূমে লয়ে জন্ম, করতে হয় নকল কর্ণ, 
নিষ্কাম কর্ম মকল কর্মের ার। 

প্রধান ধর্ম কর্মাযোগ, জন্মান্তরের কর্ম্মভোগ, 
ভূগিতে আসিতে হয় বার বার ॥ ৪৩ 

কর্মদূত্রে হয় পুত্র, পুত্রের তুলন! মৈজ্র, 
ভেবে দেখ হে কেহ নাহি আর। 

পুত্র পরকালের গতি, ভগ্গীরথ আনি ভাগীরথী, 
সগর বংশ করিল উদ্ধার ॥ 8৪ 

দেখ পুত্র বিনে হলো না স্বর্গ, ঘটিল কত উপসর্গ, 
যযাতির তো বনু পুণ্য ছিল। 


৬৪ দাগুরায়ের পাঁচালী । 


পুত্র প্রধান পিতৃকার্দ্যে, পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভারে, 
বেদে ব্রন্ধা আপনি লিখিল ॥ ৪৫ 

কর হে নন্দ যাগ যজ্ঞ, দ্বিজ একটী আন বিজ্ঞ 
কর তুমি যথাযোগ্য, যজ্জেশ্বরের পুজা । 

হবে বহু বিদ্বনাশ, পুরাবেন আশ শ্রীনিবাস, 
নৈরাশ হবে না মহারাজা! ॥ ৪৬. 


তোমা ভিন্ন এ গোকুলে, কে আছে আর গো কুলে, 
অকুল ভাবিছ কিসের জন্য। 

কোন দ্রব্যের নাই অভাব, কারু সঙ্গে নাই অ-ভাব 
তুমি সকলের মধ্যে গণ্য ॥ ৪৭ 


বিশেষ রাজার ধর্ম, রাজসিক যত কন্ম, 
করিতে হয় বিধি অনুসারে । 
সুতকর্মে বিদ্ব নানা, তোমার তো৷ নাই সে মব জানা, 
বল্লে পরে কর মান।, কেবল বারে বারে ॥ ৪৮ 
গুনি বলে নন্দঘোষ, মকল পক্ষে আমারি দোষ, 
বল্‌লে পরে কর রোষ, হাক ডাক হাতনাড়৷ নাকনাড়]। 
কথার চোটে পাষাণ ফাটে, 
যেন ভৌতা কুড়ুলে চুটিয়ে কাটে, 
 গৃহিণীরে মব গৃহিশীরোগের বাড়া ॥ ৪৯. 


নন্পোহসব | 
রি সব ৬৫ 


কর তোমার যা মনে লয়, তোমার কথা কে করে লয়, 
ব্রত করিতে এত কেন বিত্রত। 

আমি তোমায় বলেছি আগে, যথাবিধি যাগে যা লাগে, 
বমন ভূষণ ঘ্বত পঞ্াম্বত ॥ ৫০ পু 

করো না মিছে জ্বালাতন, পুজিতে তোমায় নারায়ণ, 
নিবারণ করিতো নাই আমি। 

যদি পুজিলে যায় বড় দায়, পুজ গিয়ে বরদায়, 
পুত্রের বর মেগে লওগে তুমি ॥ ৫১ 

তুমি করুলেই আমারি করা, এই দেখ সব আঙ্গুলে কড়া, 
আচমন কর্তে' জল থাকে না হাতে। 

গোটে গিয়ে চরাই গাই, আহ্ছিক পুজা কখন নাই, 
একবার এসে খাই জলে-ভাতে ॥ ৫২ 

মিছে কেন দুঃখ দাও, শত্রু আর কেন হাসাও, 
গোল করে ঘোল ঢেল না মন্তকে। 

উদ্ম করা দৃষ্য বড়, ক্ষাস্ত হও রক্ষা কর, 
এই মিনতি ষশোমতী তোমাকে ॥ ৫৩ 

ধরি তোমার ছুটি করে, যা বলৃতে হয় তা বল ঘরে, 

পরে জান্তে পারলে পরে, লজ্জাপেতে হয়। | 

আছে এমন পূর্ববাপর, সকল ঘরে কথাস্তর, 


তাতে কেউ নাহি হয় পর ॥ ৫৪ 
রাগ করাট1 তোমার উচিত নয়। ৩ 


৬ দাণ্ডরায়ের পাঁচালী । 
বিঁঝিট_ঠেকা। 
সকল ঘরে আছে কথান্তর । 
যার লেগে পরাণ কাদে সে কখন হয় না পর॥ 
নিত্য কীর্ডি নিত্যি ল্যাটা, গৃহ-ধর্মের ধর্মী সেটা, 
ভাল মন্দ হয় কথাটা, তা বললে কি 'চলে ঘর॥ 
যে ঘরে হয় বৌ প্রবল, যায় না বলা তায় অবলা, 
সেই ঘরে যন্ত্রণা জ্বালা, হয়ে বসে অতন্তর ॥ (উ) 
রাণী বলে হে নন্দঘোষ, সকলি আমার দোষ, 
তোমার দোষ না থাকিলেই ভাল। 
জানি যত গুণাগুণ, পড়া শুনাতে যত নিপুণ, 
বকিয়ে কেন কর খুন, 
মিছে কেন আর নির্বাণ আগুণ জ্বাল ॥ ৫৫ 
আমাকে বলে সভাতে যেতে, 
জাতি যে যাবে যেতে না৷ যেতে, 
শুনলে ঠেলে রাখিবে জেতে, তখন কেমন হবে। 
কিসের নিমিতে নাথ, ব'লে উঠিলে অকন্মাৎ, 
মুখ থাকতে নাকে ভাত, খাওয়া কি সম্ভবে ॥ ৫৬ 
হবে যজ্েগ্বরের যজ্ঞ, মে যজ্জঞে কি আমি যোগা, 
এমন কথা কেমন ক'রে বললে 


নন্দোংসব। ৬৭ 


তবে ওনেছি কোন শাস্ত্রে কয়, অধিক ফলাধিক্ হয়, 
সন্তরীক হয়ে দৈবকল্ম করলে ॥ ৫৭ 
নন্দ হলে! সম্মত, যজ্ঞের সামগ্রী যত, 
আয়োজন করে সর্বজনে | 
নন্দের করিতে হিত, অগ্রে এলেন পুরোহিত, 
রীতি নীতি দেখে ভাবেন মনে ॥ ৫৮ 
বরণের যে টা বড় যোড়, চৌদ্দপাই হদ্দ জোর, 
কোচ। করতে কুলায় নাকে। কাছা । 
কি দিব আর পরিচয়, ভেঙ্গে বলা উচিত নয়, 
তারি উপযুক্ত খাদি কাচ। ॥ ৫৯ 
ঘড়। গাড়ু সব নালুক, জল থাকে না মাঝে ভূলৃক, 
থাল রেকাবি ফু দিলে যায় উড়ে। 
পুরোহিত দেখে হন রুক্ষ, কপালের উপর তোলেন চক্ষু, 
দেখে মরেন মাথা মুণ্ড খুঁড়ে ॥ ৬০ 
ধজ্তদান সামগ্রী যত, পুরোহিত করেন হস্তগত; 
বলেন লেহ্া মত, পাব ইহার মিকি। 
আমি হোতা আমি ব্রহ্মা, সকলে আমি কৃতকন্মা, 
নীম আমার মাণিক শর্মা, 
আমি কার শিখান কগ। কি শিখি ॥ ৬১ 


৬৮ দাশুরায়ের পাঁচালা। 


আছেন বড় বড় অধ্যাপক, ধর্লাশাস্ত্রে অতিব্যাপক, 
তর্কালঙ্কার প্রভৃতি করে যত। 

তর্কবাগীশ সিদ্ধান্ত, নৈয়ায়িক বিদ্যাবন্ত, 
এর! সকল আমার হস্তগত ॥ ৬২ 

বিদ্যাবাগীশ বিদ্যানিধি, আমার কাছে লন বিধি, 
পড়ে৷ আমার যত বঙ্গদেশী। 

আম হতে কে বিদ্যাবান্‌, আস্মক আমার বিদ্যমান, 

কোন্‌ বেট। জ্ঞানবান, মান্যমান বেশী ॥ ৬৩ 

মুখে মুখে করাই শ্রাদ্ধ, মিনিট পাচ ছয় লাগে হাদ্ 
ভুজ্জির চাল বাধতে যতক্ষণ । 

দুর্গোত্নব ঠ্াম। পূজ|, তাতে যায় পঞ্ডিত বুঝা) 

 চণ্তীপাঠে আমি একটী জন ॥ ৬৪ 

পুরোহিতের শুনিয়ে বাণী, হাস্য করিল যত জ্ঞানী, 
রা বঙ্গ প্রভৃতি মকলেতে। 

রাখিয়ে সব নিমস্তণ্য, বলিতেছেন ধন্য ধন্য, 
পৃণ্যবান নন্দ গোকুলেতে ॥ ৬ 

নিন্দুক ন্বভাব কতকগুলি, খেয়ে দেয়ে বেঁধে বেশেপুটুলি, 
লয়ে যায় নিন্দে করতে কর্তে। 

বলে এমৃনি বেটার ক্ষুদ্র দৃষ্টি,দয়ের উপরে দিলেনা মিষ্টি, 
এমন পাপিষ্টের বাড়ী এসেছিলাম মর্তে ॥৬৬ 


নন্দোখ্সব। ৬5 


যজ্ঞ সার্গে পূর্ণাুতি, নন্দ দেন আনন্দে অতি, 
নারীগণে সব দেয় উলুধবনি। 

তদন্তে পুজে কাত্যায়নী, ভক্তিভাবে নন্দরাশী, 
সঙ্গে লয়ে যত গোপশ্রমণী ॥ ৬৭ 

বলে কোথা ও গে! নারায়ণি! কর মা পুত্রধনে ধনী, 
ওগেো(দিগদ্ঘরের দিগন্বরী | 

তোমাকে পুজে পার্ধতি ! পুত্রবতী হন অদিতি, 
বামন রূপে জন্মেন শ্রীহরি ॥ ৬৮ 

কৌশলারে দিলে রাম, নবছুর্বাদলগ্ঠাম, 
যে নাম শুনে মুক্ত জীব ভবে। 

আমারতে। মা নাই পুণ্য, কনুষে দেহ পরিপূর্ণ, 
কিসে আমার বাঞ্থা পূর্ণ হবে ॥ ৬৯ 





খাম্বাজ-_পোস্ত। ৷ 
এ দাসীরে কৃপা কর মা জগতমাতা জগদ্ধাত্রি 
দাক্ষ্যায়ণীনারায়ণি, বীশাপাণি, বিশ্বকত্তি, ভাণ্ডোদরি ! 
ক্ষেমস্করি, মহেশ্বরি, সর্বেশ্বারি, সর্বদাত্রি ! 
কোথা গো! ম| নারায়ণি, পুত্রধনে কর ধনী, 
_ শুনেছি নামের ধ্বনি; স্থরধনী সাবিত্রী ॥ 
কালী তার! কালদার! কালহর। কালরাত্রি ॥ (5) 


নগ শাশুরায়ের শীচলে। । 


কংসের অত্যাচার | 


ব্রজে নন্দের যজ্ঞ সাঙ্গ, মথুরাতে পাপাঙ্ষ, 
শুন কংস কুলপাহও বিবরণ | 

অতি দু ছুরাচার, সদ। থাকে অনাচার; 
পাপাত্ন! পাষণ্ড ভুর্জজন ॥ ৭ 

ঘত মান্যমানের মান্য হীন, করে বেটা এমৃনি হীন, 
হীন জেতের বাড়ায় সম্মান। 

যে সকল লোক পুণ্যবন্ত, তাদের প্রায় প্রাণান্ত, 
বলে কোথা হে রক্ষ ভগবান্‌ ॥ ৭১ 

যন্ষ রক্ষ সর্বজন, ভয়ে কাপে ত্রিভুবন, 
ইন্দ্র ধার নামে পান ভ্রাম। 

অহঙ্কারে হারিয়ে জ্ঞান, ভগ্নীর বক্ষে দিয়ে পাষাণ, 
করে তার ছয় পুত্র নাশ ॥ ৭২ 

উগ্রসেন জন্মদাতা, কেড়ে নিল তার দণ্ছাত।, 
ধাত। কর্ত। বিধাত৷ আপনি । 

হরি নামে এযৃনি দেষ। দেখে যদি বৈষ্ণবের বেশ, 
করে তারে দেশছাড়। তখনি ॥ ৭৩ 

ঝুলি মালা নামাবলি, কেড়ে লয়ে গালাগালি, 
দিত যদি ধুমড়ী কারু থাকৃতে।। 


নন্দৌংষব ৭১ 


আনি তার তুল ধরি, বলে ক্কোথা াইস লো৷ দুন্গ রীড়ী, 
লাঞ্থনার বাকী কি আর রাখতো ॥ ৭৪ 

আর এক কথা বলি আগে, কংন এখন কোথায় লাগে, 
মূলুকযুড়ে সকলি হলো কহস। 

এখন কৃষ্ণ বিষ কেউ বলে না,হরি কথাটী কাণে শুনে না 
ভরি মানে না বলে হরি তারে করিবেন ধ্বস ॥৭৫ 


০ ও পর পিস 


খান্বাজস্্পোস্থ] 


এখনকার বাভার দেখে! কথন থাকিলে লঙ্জ। পেতো । 
সেকি সধন্ম তাজে উইলসেনের খান। খোতো ॥ 
আখড়াতে গুলি গঁজ।, খেতো কি কহস রাজ।, 

রাড় ভীড় লয়ে মজা, করিতে কি প্রাবর্ভ হোত ॥ (ছ) 


বিশেষত বৈষ্ঞবেরা যত বেটা ধুমিড়িধরা) 
জার্তি কুল মজালে ইদানী | - 
লোককে জানান পরমার্থ, অর্থ করতে নাই সামর্থ 
খুলে বসে চরিতান্থত খানি ॥ ৭৬ 
সেবাদাসী সীমস্তিনী, রৃদ্ধ বেস্তা তপস্িনী, 
তাদের হাতে থোপ দেওয়া খগ্জনি। 


২ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


দেখে শুনে তাদের ভাব, ভাবুকের হয় প্রাদুর্ভাব, 
ভাবিতে ভাবিতে ভাব ঘটে তখনি ॥ ৭৭ 
বলে চৈতন্যের চারি খুট, এত বলে পাতে খুট, 
মাগীদিগে কার সাধ্য আটে। 
আছে মাগীদের আবার শিক্ষে, 
বলে, হরি বল মন দাও ভিক্ষে, 
এষ্নি দীক্ষে শতধারে কাটে ॥ ৭৮ 
নাকে তিলক রলকলি, হাতে লয়ে পাণের খিলি, 
এম্নি গলি বারি করেছে ভাই। 
গেল সকল হিন্দুয়ানী, বিচার নাই আর পাণ পানী, 
অবাক হয়ে ভাবছি বসে তাই ॥ 4৯ 
খস যেনে মর্মার্থ, উঠিয়ে ছিল পরমার্থ, 
এখন অনর্থ ঘটাচ্ছে পদে পদে । 
গৌর বলে মাগীরে কাদে, লোককে ফেলিব বলে ফাদে, 
দেখে! যেন কেউ পড়োনা আপদে ॥ ৮০ 


2 পট % 
ধর্শরক্ষার জন্য দেব্গণের ই. কৃষ্ণের নিকটে নিবেদন । 


অন্য কথার আলাপন, কার্ধ্য নাই যার এখন, 
সন কিছু কংসের দৌরাত্ম্য । 


নন্দোংসব। ৭৩ 


ধা্মিকের অপমান,  অধাম্মিকের করে মান, 
সাধুনিন্দায় সর্বদা প্রবর্ত ॥ ৮১ 

হরি বলে সাধ্য কার, অমনি জীবন লবে তার, 

হরি বলে হরিণ বাড়ী দেয়। 

ধন্মাধন্া নাই বিচার, প্রজাদের প্রাণ বাচ। ভার, 
বেভার বেটার সকলি অন্যায় ॥ ৮২ 

তখনি যুক্তি করেন দেবগণে, এ বেটা মরে কেমনে, 
তার উপায় কিছু পাইনে দেখতে । 

ইজ বলে শুন বচন, ভাব কেন অকারণ, 
বিপদে শ্রীমধুসুদন থাক্‌তে ॥ ৮৩ 

দেবগণ মিলিয়ে সব, করেন হরিকে স্ব, 
বলে হরি সঙ্কটে উদ্ধার । 

রক্ষ। কর তিন পুর, বধি দু কংসাম্ুর, 
পকলের ছুঃখ কর দূর ॥ ৮৪ 


সুরট-মল্লার--একতাল।। : 
দুঃখ তোমা বিনে কে আর হরে। 


দু কংস ভয়, কে দেয় অভয়, 
ধরা ধৈর্য্য নয়, তাহারি ভরে॥ 


ণ$ 


ধাশুরায়ের পাচালী। 


দিলে তারে ভার, পালিতে সংসার, 
অকালেতে সব করে ছে সংছার, 
তোম] বিন। তার, কে করে সংহার, 
মকলেতে হারি মেনেছে তাহারে । 
নিলে তব নাম, পাঠায় ঘমধাম, 

তবে যদি 'কেউ ছাড়ে স্বীয় ধাম, 
শুনিলে সে বেটা করে ধুমধাম, 

তুমি যদি তারে নাশ গুণধাম, 

কৃপা করি তবে এসো মহীধরে ॥ (জ) 


দেবকী-পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণের এবং যশোদার গর্তে 
যোগমায়ার জন্মগ্রহণ । 
দেবতাদের স্তবে তু হইলেন রুষ্ণ। 
হইল»আকাশবাণী পুরাইব ইষ্ট ॥ ৮৫ 
দেবগণে-বর দিয়ে ব্রন্ম সনাতন । 


 মথুরাতে হইলেন দৈবকী-নন্দন ॥ ৮৬ 


নন্দালয়ে-জম্সিলেন গোস্বামীদের মতে । 
তার কিছু আভাস,ব্যাম লিখিল ভাগবতে ॥ ৮৭ 
স্বয়ং এর কর্ম নহে হিদুস। আদি ধর্না। 

হশরূপে মথুরাতে লইলেন জন্ম ॥ ৮৮ 


নন্দাংসৰ। .৭& 


পুর্ন্ূপে গোকুলেতে হলেন অবতীশ। 
দুই দেহ এক অঙ্গ নাহিক বিভিন্ন ॥ ৮৯ 
বন্থদেব লয়ে পুত্র রাখেন নন্দালয়। 
সেই কালে দুই অঙ্গ এক অঙ্গ হয় ॥ ৯০ 
যোগমায়] প্রসবেন যশোদা সুন্দরী । 
হস লয়ে যায় তারে ভাবি নিজ অরি ॥ ৯১ 
নন্দপত্তী যশোমতী, গ্রসবেন ভগবতী, 
এই উক্তি বেদে তাগবতে। 
বলিয়াছেন মুনি সর্দ্বে। জন্মেন যশোমতীর গর্ভে, 
কন্তা-পুজ গোস্বামীদের মতে ॥ ৯« 
অন্যে বলে তাকি হয়, নন্দ জন্মদাতা নয়, 
বন্থদেব-পুক্র মবে কয়। 
শান্সেতে ছুই মত ব্যাখ্য।, কোন্টা ইভারঃকরি রক্ষা, 
পরমার্থ তত্ব কিসে রয় ॥ ৯৩ 
আবার বলিয়াছেন শ্রতি, পাদমেকৎ.ন$গচ্ছতি, 
বন্দাবনৎ পরিহরি হরি। 
গেলেন যদি মথুরায়। তবে একথ। কেমনে রয়, 
সন্দেহ-ভর্জন কিনে করি ॥ ৯৪ 
বঝিবে পঞ্ডিতে যুক্তি, সত্য যেটা শিব-উক্তি, 
মূঢ় ব্যক্তি বঝিবে কেমনে । 


৭৬ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


যিনি সৃষ্টি করেন সর্বে, তিনি কি জন্মেন কার গর্ভে, 
এই কথা! কি যোগিগণে গুনে ॥ ৯৫. 
যিনি সর্বব সারাৎসার, জন্ম মৃত্যু আছে কি তার, 
নিরাকার কখন সাকার মূর্তি 
লোমকুপে ধার ব্রহ্মা, কে বুঝিবে তার কাণ্ড, 
হয় লয় সব তার কীর্তি ॥ ৯৬ 
মহাবিষু মহামায়া, তাহার অনন্ত কায়া, 
দর্শনে ধার হয় না নিদর্শন। 
তার কোটি কলার কলা-অংশ, তার শতাংশের এক অংশ, 
তারাই করেন ভূভারহরণ ॥ ৯৭ 
কাষ নাই আর কথ অন্য, গোকুলেতে নন্দ ধন্য, 
পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হরি । 
পরিহরি গোলোক, আইলেন ভূলোক, 
দু্ঈগণের হয়ে অন্তকারী ॥ ৯৮ 
গোকুলবাসী লোক যত, বিঞু-মায়াতে মোহিত, 
নিদ্রাতে সব অভিভূত, জানে না যে জম্মেছে সন্তান! 
পড়ে আছেন ম্বত্তিকায়, সজল জলদকায়, 
সৃতিকার গৃহে ভগবান ॥ ৯৯ 
বিষু-মায়াতে আচ্ছন্ন, সকলেতে অচৈতন্য, 
সঙ্গে আছেন চৈতন্যরূপিণী | 


নদ্দোসব। 


দৈবকীনন্দন হরি, মথুরাপুরী পরিহরি, 
গোকুলে রছিলেন চক্রপাণি ॥ ১০০ 
আছে এই বেদের উক্তি, বন্থু লয়ে আদ্যাশক্তি। 
মথুরাতে গেলেন পুনর্বার | 
প্রভাত হলে। যামিনী, জন্মেছে এক কামিনী, 
ঘসরাজে দিল সমাচার ॥ ১০১ 
বিচার নাই পুক্র কন্যে, লয়ে বায় বধিবার জন্যে 
পাষাণেতে নিক্ষেপ করিল । 
হইয়ে ম। ক্ষেমস্করী, হত্ত হইতে যান উড়ি, 
অগ্রভুজা মূর্তি ধরি, আকাশে উঠিল ॥ ১০২ 





ধাম্বাজ--কাওয়ালী । 
কি অপরূপ রূপ শিব-মোহিনী | 
জগতে নাম জগদ্ধাত্রী কালী কালবারিশী। 
নখরেতে কোটি শশী, অপ্টভুজ। করে অসি, 
মুখে অট্ু অট্ট হাসি, দশন তড়িতশ্রেণী ॥ 
রূপে আলো ভ্রিভূবন, যোগীর আরাধ্য ধন, 
পরশে ধার চরণ, ধন্য হন ধরণী ॥ 
হের গো হৈমবতী» আদ্যাশক্তি ভগবতী, 
কে দ্বিজ দাশরথি, গতি বিন্ধ্যবামিনী ॥ (ঝ) 


৭৭ 


৭৮. পাগুরায়ের পাঁচালী । 


কুষ্ণদর্শনে দেবগণের নন্দালয়ে গমন । 


হেথায়,__গোকুলে কৃষ্-দরশনে, স্ববাহনে দেবগণেঃ 
_. সকলেতে আসি নন্দালয়। 
করি হরি দরশন, দুল্লভি আরাধ্য ধন, 
সকলের প্রফুল্ল হৃদয় ॥ ১০৩ 
দেখিয়ে গোকুলচন্দ্র, ব্রন্ষা বলেন শুন ইক্্র, 
নন্দ কত পুণ্য করেছিল। 
সেই পুখ্য হলে উদয়, দয়া করে দয়াময়, , 
পুক্রভাবে আমি জন্মাইল ॥ ১০৪ 
ধন্য নন্দ ধরাপতি, ধন্য ধন্য যশোমতী, 
ধন্য রে গোকুলবানিগণ । 
জন্সান্তরে পুণ্যকলে, যশোদার পদতলে, 
আলো করি আছেন নীলরতন ॥ ১০৫ 
দেখি পতিতপাবন পতিত ধরা, প্রেমে অঙ্গ না যায় ধরা, 
শতধারা বহে ছুটি চক্ষে । 
তদন্তে দেবতা সব, আরম্ভ করিল স্তব, 
কমলা-মেবিত কমলাক্ষে ॥ ১০৬ 
জয় কৃষ্ণ কেশব, পাণগুব-বান্ধব, 
মুকুম্দ মাধব, শ্রীমধুসুদন | 


নশ্ো২সব। ৭৯ 


জয় বিপদ-ভর্জীন, জগত-মনোরপ্রন, 
থস-ভয়হরণ করহে নারায়ণ ॥ ১০৭ 
নং চি 
যশোদীর পুত্র-দর্শন । 
এত বলি দেবগণ হইল বিদায়। 
আপন আপন স্থানে সকলেতে যায় ॥ ১০৮ 
যশোদার হইল পরে মায়ানিড্রী ভঙ্গ । 
দেখে ধূলাতে ধুসর তনু পতিত ত্রিভঙগ ॥ ১০৯ 
দেখিয়ে আন রাণীর ধরেন আর গাত্রে। 
পুলা ঝাঁড়ি বক্ষোপরি রাখেন কমলনেত্বে ॥ ১১৭ 
স্বধাতে সিঞ্চিল যেন পুলকিত তনু । 
উদয় হইল যেন অদ্ধিতীয় ভানু ॥ ১১১ 
শুনিয়ে নন্দ, অতি আনন্দ, সানন্দকে ডাকি ॥ 
উপানন্দ গ্রভৃতি যায় দেখিতে কমল-আখি ॥ ১১২ 
প্রবেশি স্থৃতিকাঘরে, লক্ষমীকান্ত দৃ্ করে, . 
সে ভাবের ন! হয় বর্ণন। 
মরি কি বিধি নিধি দিল, ব'লে নন্দ কোলে নিল, 
অনীল নীলকঠের ভূষণ ॥ ১১৩ 
গ্রতিবাসিনী যত রমণী, দেখে যশোদার নীলমণি, 
বলে আহা মরি কি পুত্র প্রসবিল | 


৮০ দাশুরায়ের পাচালী। 


পেয়েছে অমূল্য নিধি, খোদিত করিয়ে বিধি, . 
নির্্মাইয়ে যশোদাকে দিল ॥ ১১৪ 





বিঁবিট_-ঠেক]। 
অ| মরি কি রূপ-মাধুরী । 
একবার হেরিলে চক্ষে) চক্ষু পালটিতে নারি ॥ 
কোটি শশী নখোপরে, আরাধয়ে শশিধরে, 
জগতের মনোহরে, কটিতে হারে কেশরী ॥ 
অঙ্গ-শোভা নীলাম্দুজ, আজানুলন্মিত ভূজ, 
অজ বিভু মাগে রজঃ বহে দুনয়নে বারি ॥ (এ) 


শিস 


কুটিলার কষ্খরূপ ব্যাখ্য]। 
নন্দ পুরে আমি মব, করে মহামহোতসব, 
নারীগণ সব দেয় উনুধ্বনি। 
আহ্লাদে সব পরিপূর্ণ দীন দিজে দান করেন পুর্ণ 
রজত কাঞ্চন হীরা মণি ॥ ১১৫ 
নন্দের আনন্দ মন, করিছে ধন বিতরণ, 
গোধন প্রভৃতি করি সব। 


মন্দোসব। | ৮১ 


পরে আইল বাদ্যকর, ঢাক ঢোল বাজে দগড) 
হইল একট] মহাকলরব ॥ ১১৬ 
শুনি করে সবে বলাবলি, আশা পূর্ণ করেছেন কালী, 
হয়েছে কালি নন্দের একটী ছেলে । 
বেচে থাকুক প্রাতর্বাক্যে, হউক নন্দের বংশ রক্ষে, 
বিধি যদি নিধি তাকে দিলে ॥ ১১৭ 
জটিলে শুনিয়ে কুটিলেকে কয়, সে বড় কুটিলে নয়, 
বলে নন্দের একটী ছেলে হয়েছে ওনিলাম । 
কূটিলে বলে শুনেছি ঘাটে, দেখে আসাটা উচিত বটে, 
তুই ঘরে থাক আমি দেকৃতে চল্লাম ॥১১৮ 
এত বলি বঝায়ে মায়, নন্দের বরাটী কুটিলে যায়, 
রাণী বলে এসো গো ঘরে এসে | 
দেখ। হয় নাই অনেক দিন, আজি আমার শুভ দিন, 
এইত এলে বসো বসে। ॥ ১১৯ | 
কু্িলে বলে আসিতে হয়, সেটা কিছু মিথ্যা নয়, 
আসিতে পাইনে অনেক কাজের জাল! । 
ৰঞ্জাটেতে হয় না আপ।, তাতে কি যায় ভালবাসা) 
বাড়ার ভাগ আমাকে কেবল বলা ॥ ১২০. 
দেখি মা কেমন হয়েছে ছেলে, অনেক যত্বে রত্ব পেলে, 
যশোমতী কয় আশীর্র্বাদ কর। 


৮২ ধাশুরায়ের পাঁচালী । 


করে তুলে নীলমণি, কুটিলের কোলে দেন অমনি, 
বলে মা লও নীলমণিকে ধর ॥ ১২১ 

কূটিলে বলে ঘুচিল দুঃখ, এই যে বাছার পদ্মচক্ষু, 
হদ্দ ছেলে আহা মরি মরি। 

কিব| হাত পা। কিবা গঠন, একটু কেবল কালে। বরণ) 
যা হয়েছে বাঁচিয়ে রাখুন হরি ॥ ১২২ 

যশোদার কোলে দিয়ে শিশু, কুটিলে ঘরে যায় আণ্ড, 
পথে দেখা হয় যাদের সঙ্গে । 

তাদের ডেকে যেচে কয়, গিয়াছিলাম নন্দালয়, 
এমন ছেলে দেখি নাই রাটে বঙ্গে ॥ ১২৩ 

সেই ছেলেকে বনিছে ভাল,দেখি নাই আরতেমন কালো, 

কালে। কালো বিশেষ আছে কালো৷ আছে কত। 

কোলে ক'রে আছে রাণী, ঠিক যেন কষ্টিপাথর খানি, 
দৃষ্টি কল্‌লে বৃদ্ধি হয় হত॥ ১২৪ 

ঘোর কালে অন্ধকার, এমন ছেলে কদাকার, 
ছোট লোকের ঘরে দেখতে পাইনে। 

মরি কি বিধাতার স্থ্টি, এমন ছেলে কালো কুষ্টি, 
সাত জন্ম না হলেও চাইনে ॥ ১২৫ 

বলে কথা জায় বেজায়, সেই পথে এক পথিক যায়, 
কুষ্-নিন্দ। করিয়ে শ্রবণ । রর 


মন্বো১মব' ৮৩ 


ূটিলেরে করে ভৎঘনা, শাস্ত্রের দৃ্রান্ত নানা, 
দিয়ে তারে কহিছে বচন ॥ ১২৬ 

তুমি চিন্লে না সে কালবরণ,সেই কালতে করে কালহরণ, 
মহাকাল সেই কালোর পূজা করে। 

জটিলে তোমার পাপনয়নে,দেখ্তে পাওনাই কালরতনে, 
যে কালোতে কালাকালে কাল হরে ॥ ১২৭ 


পপি শিপ 


অহং--একতাল।। 


তুমি সে কাল চিন্লে না, কি বন্ত জান্লে ন।, 
সে কালোর তুলনা নাই ভুবনে । 
যার রূপে আলো করে, হরের মন হরে, 
শাশানে কাল হরে বাহার কারণ ॥ 
মে কাল রতন, করিলে দর্শন, কালের দমন হয় কালে। 
মোক্ষ হয় যে পদে, বিপদ সম্পদে, 
নিরাপদে থাকে লইলে স্মরণ ॥ 
কাল পেয়ে একবার পুজলিনে সে কাল, 
মজিলি চিরকাল, কালের বশে কেন কাল হারালি ॥ 
ছিল জ্ঞানরত্ব ধন, দিটি সব বিসর্ভ্জন, 
রিপু ছজনার মান বাড়ালি +- 


৮3 দাশরায়ের পাঁচালী । 


এ ভব-তুফানে, পার হবি কেমনে, 
ভাবলি নাকো মনে শ্রীহরি-চরণে ॥ (ট) 


নন্দের ভবনে উৎসব । 
দেখে ঘায় নব পাড়ার লোক,কারু আনন্দ কারু বা শোক, 
যত বেটারে হিংমক, পরের ভাল পারে নাক দেখতে । 
অন্তরে বিষ মুখে মধু, কাষ্ঠ লৌকতা স্তুধু, 
ভালবাদে পরের খেতে মাখতে ॥ ১২৮ 
হিংনক লোকের জানি রীতি, মন্ত্রণ দেয় বিপরীত, 
অনি যাহাতে শীঘ্র ঘটে। 
লোকের হলে সর্বনাশ, বাড়ে তার স্থুখ বিলাম, 
পরের সখ দেখিলে হৃদি ফাটে ॥ ১২৯ 
সে বেটীদের মুণ্ডে বাজ, দেন্ন! কেন দেবরাজ, 
কি গুণে রেখেছেন তাদের মত্্যে। 
যত বেটী অভদ্র, ভাবে কোথা কার আছে ছিদ্র, 
বেড়ায় লোকের বাড়ী বাড়ী এ তত্ত্বে ॥ ১৩০ 
এখন অন্য কথা যাক দুরে, মহানন্দ নন্দ ০৪ 
নৃত্য গীত করে সর্বজন । 
স্কানে স্থানে যথা তথা, মকলেরই এ কথা 
অন্য কথার নাহি আলাপন ॥ ১৩২ 


নন্দোতসন্‌। ৮৫ 


গোকুলে স্বখের নদী, বহছিছে নীর নিরবধি, 
ভামিয়ে বেড়ায় গোপ গোগী ॥ 
নাচে গোপ পরিবার, সাধা নাই বর্ণিবার, 
কুলবধু নাচে চুপি টুপি ॥ ১৩২ 
গোকুলের লোক মাত্র, কাদামাখা সব গান্র, 
নাচিতেছে ছুবাহু তুলিয়ে। 
হাতে লড়ি কাধে ভার, নাচন থামান ভার, 
কেহ নাচে করতালি দিয়ে ॥ ১৩৩ 
মভোত্সব মহানন্দ, নাচে নন্দ উপানন্দ, 
সানন্দ প্রভৃতি যত জন। 
নাচে শিব ্রন্ষা ইন্দ্র, দেব দিবাকর চন্দ্র, 
গোবিন্দ পাইয়ে দরশন ॥ ১৩৪ 
বরুণ পবন.হুতাশন, আদি যত দেবগণ, 
নাচিয়ে বেড়ায় গোপ-বেশে | 
নাচিছেন নারায়ণী, দক্ষসৃতা দাক্ষায়ণী, 
ছদ্মবেশে দেখি হৃষীকেশ ॥ ১৩৫ 


সপ শপ 


৮৬ দাএর|-ষর পাঁচালী । 
ই্ট__একতাল! । 


ওরে কি আনন্দ নন্দপুরে মরি হায়, হেরি নীরদ-কায় ॥ 
নাচে আর বলে সবে, হরি কথা কবে কবে, 
সেদিন কোন্‌ দিন হবে, এড়াব শমন দায় ॥ 
নাচে সব সুররনদ, ব্রহ্মা ইতর চন্দ, 
সঙ্গে যত গোপরন্দ, গোবিন্দেরে দেখিয়ে । 

_ নাচে নন্দ উপানন্দ, লানন্দ দদানন্দ, 
আনন্দ-নাগরে দেহ ভামায়ে ॥ 
প্রেমে মত চি সদা, নাই চেষী। তুষ্ণ। ক্ষুধা, 


কষ-নামামুত-স্পা, পানে কি আর ক্ষুধা পায় ॥ ($) 


নৃতা গীত মহোৎসব করে সর্বজন | 
ছেনকালে আইলেন যত মুনিগণ ॥ ১৬৬ 
দেখে নন্দ প্রণমিয়ে দিল পাদ অর্ধ্য | 
করপুটে কছে প্রভু মোর বহু ভাগ্য ॥ ১৩৭ 
মুনিগণ বলে নন্দ বহুভাগ্য তব । 
পুক্রভাবে তব গৃহে জন্মিল। মাধব ॥ ১৩৮ 
নন্দ বলে তোমাদের চরণের বলে। 
ব্রক্মপদ পায় তায় চতুর্বর্গ ফলে ॥ ১৩৯ 


মন্দোৎসব। ৮৭ 


স্তবে তু হয়ে হয়ে নন্দের বাড়ান কল্যাণ। 
দেখাও দেখি তোমার কেমন হয়েছে সন্তান ॥ ১৪০ 
আস্তে ব্যস্তে নন্দ নীলমণিকে আনিল। 

বাচিয়ে রাখ বলে মুনিদের চরণতলে দিল ॥ ১৪১ 
নন্দ বলে ছেলেটিকে কর আশীর্বাদ । 

পদরজ দাও যেন না ঘটে প্রমাদ ॥ ১৪১ 

মুনিগণ বলে নন্দ তোর নীলমণিকে। 

চিন্তে পার নাই উনি জন্মিয়াছেন কে ॥ ১3৩ 
গোলোক তাজিয়ে এলেন গোলোকের পতি । 
তুমি মহাপুণাবান্‌ যশোদ। পুণনবতী ॥ ১৪৪ 

মুনিগণ বলে নন্দ কি কহিব আর। 

ভব-ভয় এড়াঁবে পেলে ভবকর্ণধার ॥ ১৪৫ 

পদেতে গোম্পদ চিহ্ন সব্ণময় রেধা। 

ধ্জবজান্কুশ আদি চরণে যায় দেখা ॥ ১৪৬ : 
মতস্তাপুচ্ছ রেখাতায় অতি পরিপাগী। 

এ পদ লাগি যোগী হলেন ধূর্জ্জাটি ॥ ১৪৭ 

পদতল স্ুুশীতল বালক-ভানু জিনি। 

এ পদ-কমলে জন্মিলা স্থরধূনী ॥ ১৪৮ 

এ পদে করে বলি সর্ববস্্‌ গরদান । 

এ পদে প্রন্গা অধ্য দিয়েছিল দান ॥ ১৪৯ 


৮৮ 


দ্বাগুরায়ের পাঁচালা। 


চতুর্বর্গ ফল লতা এ পদ সেবি। 

এ পদ পরশেতে পাষাণ মানবী, ॥ ১৫০ 
এ পদ পুজা আমর! নিত্য নিত্য করি। 
গোকুলেতে অবতীর্ণ নর-হুরি হরি ॥ ১৫১ 


বিঁঝিট-_কাওয়ালী। 
আমরি কি শোভা নীলবরণ ও যুগল চরণ 
দুটী বালক ভানু-কিরণ। : 
অঙ্গ যেন নব্ঘন, জিনি নীল নিরপ্ীন, 
নখরে শশী ভূষণ, শশিধর-ভূষণ। 
মরি কি আশ্চর্দ্য লীলে, কর্নাভূমে জন্ম নিলে, 
রুপাময় কুপা করিলে, হ'লে নন্দের নন্দন ॥ 
কে বুঝিবে তব মায়া, ব্রহ্মাণ্ড তোমারি ছায়া, 


বিশরূপ বিশ্বকায়ী, তুমি বিশ্বের কারণ ॥ (ড) 


বালকরগী শ্রীকৃষ্ণের ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে দৈবজ্জের গণনা । 


মুনিগণ.এত বলি, ত্বস্থানে সব যান চলি, 


নন্দকে বলিয়। ধন্য ধন্য । 


কে যে কোথা নাচ্ছে গাচ্ছে্ধত লোক যে আস্ছে যাচ্ছে 


দিচ্ছে সবে করিয়া অদৈন্য ॥ ১৫২ 


নন্দো২সব। | ৮৯ 


তদন্তে এক দৈবজ্ঞ, জ্যোতিষ শাস্ত্েতে বিজ্ঞ, 
বড় মান্য গণ্য গণনায়। 
নন্দের হয়েছে পুর, সেই কথার শুনে সুত্র, 
মহানন্দে নন্দালয়ে যায় ॥ ১৫৩ 
নন্দ বলে আম্বন আম্মন, বসিতে আজ্ঞা হয় বসুন, 
প্রশ্ন একটা গণনা করুন দেখি | 
আদ্‌ পাদ্‌ কশ। ছাঁড, ঘদি মনের কথা বলিতে পার, 
তবে বিশ্বাস ভয় বড়, তা হইলে শুনিব না ফীকিম্তুকি।১৫৪ 
গণক বলে করি গণনা, নাই মিথ্য। প্রবঞ্চনা, 
কাগ। কাগা বলিব কি হেতু। 
করেছ বাকি বামনা, কীম। পীতল রূপা মোণা, 
ধাতু ধাতু ধাতু ॥. ১৫৫ 
কল মূল আদি দ্রব্য, বেদ পুরাণ আদি কাব্য, 
মুখে বলে শিব শিব শিব। 
ধান চাল ময়দা ছোলা, আগড়বাগড় কতকপুলা, 
. - পড়ে বলে জীব জীব জীব ॥ ১৫৬ 
জীবের ঘরে পড়েছে খড়ি, দেখিলাম আমি লেখা করি, 
গিন্ির একটী জন্মেছে সম্তান। 
গ্রহবিপ্র এলে বাড়ী, দিতে হয় টাকা কড়ি, 
তবে বাড়ে ছেলের কল্যাণ ॥ ১৫৭ 


৯০ গ(শুর/য়ের পাচালী ৷ 


'একসের আতবচাল, ন্তারি উপযুক্ত দাল, 
নটা বড়ী গেঁটে কড়ি সাত কড়া। 

ছেলের কিছু আছে রিষ্ি, গণনাতে হলো দৃষ্টি 
শীঘ ছেলের কাটিয়ে ফেল ফাড়া ॥ ১৫৮ 

আছে গ্রহদেন সম্পূর্ণ দুই, ছেলেটি বড় হবে না শিট 
লগ্রকলে ছু হবে বড়। 

দেখিলাম করে গণনা, কর তোমর। বিবেচনা, 
যাতে হয় স্থ্ঘটন। তার চিস্তা কর ৷ ১৫৯ 

ফাঁড়া একটা সম্প্রতি, দেখছি যে গো যশোমতী, 
ছল করে কোন যুবতী, করাবে বিষপান। 

কত ভাগো হয়েছে ছেলে,এমন ধন আর হবে না গেলে, 
দেখ বাছ1 সাবধান সাবধান ॥ ১৬০ 

সত্য কথা বলিতে হয়, ডুবিবে একবার কালিদয়, 
তাতে কিছু হবে না প্রাণদণ্ড। 

শক্র আছে পায় পায়, বিদ্ব বড় হবে ন। তায়, 

স্থলক্ষণ দেখা যায়; কপালেতে আছে রাজদণ্ড ॥ ১৬১ 

শুনিয়ে কহিছে রাণী, ফীড়। কাটিয়ে দেন আপনি, 
কি কি চাই বল আধার কাছে। 

বিদায় করিব বিধিমতে, অুঙ্গহীন না হয় যাতে, 
দেখো আমার ছেলেটি যাতে বাচে ॥ ১৬২ 


গন্োোলত। * ৯১ 


গণকের গণশনায়, বিশ্বা সকলে যায়, 
কেউব| দেখায় করকৃষ্টি। 

কেউ ব। বলে আমার গণ, কেউ বলে ও-্টাকুর শুন, 
কেউ বা তারে করে তামাম! ফষ্টি ॥ ১৬১ 

এইরূপে নন্দালয়, যার ষেট। মনে লয়, 
দেই তা করে আনিছে নানা ধন। 

নারী পুরুষ ছেলে রদ্ধ, সকলের মানস সিদ্ধ, 
কষ্ণপ্রেমে বাধা সর্বজন ॥ ১৬৪ 

পশু পক্ষ কীট পতঙ্গ, মকলেরি প্রেমতরঙ্গ, 
রুষ্ণনাম অবণেতে শুনি। 

এ রমে সকলে মত্ত, ভুলেগেছে অন্ত তত্র, 
মুখে কিবল হরি হরি ধ্বনি ॥ ১৬৫ 


সিন্থতৈরবী-_কাওয়ালী । 
ব্রজধামের তুল্য ধাম আর কোথাও নাই । 
সধনে বদনে কিব্ল হরিধনি গুনতে পাই ॥ 
কফ-প্রেমে সবে মত্ত, ভূলে গেছে সকল তত্ব, 
বলে কৃষ্ণের তত্বকথা বল ভাই। 
পণ্ড পক্ষ বৃক্ষলত।, তাদের মুখে কুফ্ণ-কথা, 
অনুকম্প অনুগত। জানে কিবল তাছারাই ॥ () 


শ্রীশ্রীকৃফের গোষ্ঠলীলা। 


গ্রথম | 
রাখালবালকগণের স্্রীরু্ণকে আশ্বাস। 

রজনী প্রভাতে উঠি ব্রজরাখালগণ। 

লজ্জা করে পরম্পর চরাতে গোধন ॥ ১ 

এক স্থলে হৈল ধত রাখাল মণ্ডলী । 

শিক্গ। ধ্বনি করে বলাই আয়রে কানাই বলি ॥ ২ 

এখন এল না কেন যশোদা-ছুলাল। 

নন্দালয়ে হয় উদয় ষতেক রাখাল ॥ ৩ 

শ্রীদাম স্ুদাম দাম প্রভৃতি নকল। » 

শ্রীষধূসুদনে ভাকে শ্রীমধুমঙ্গল ॥ ৪ 

এখন জননী কোলে রৈলে ঘুমাইয়ে। 

উদ্ধমুখে ডাকে ধেনু বেণু না শুনিয়ে ॥ ৫ 
আমাদের তো মা আছে ভাই জানিষ্‌ কানাই তাতো । 
তুই কিরে সোহাগের নিধি মা যশোদার এত ॥ ৬ 


ললিত-বিঁঝিট--ঝাপতাল ৷ 
আয়রে কানাই আয়রে,গোঠে রজনী পোহাইল। 
ডাকিছে এ সপনে ধেনু, গগনে ভানু উঠিল ॥ 


শ্রীকফ্ণের গোষ্ঠটলীলা । ১৩ 


বেরো রে রাখালের রাজা, শ্রীনান্দের নন্দন; 
করেতে কর মুরলী, কটিতে ধটা বন্ধন, 
রাখালমগ্ডলী-মাঝে নেচে নেচে চল ॥ 

ও ভাই! মায়ে বল বুঝাইয়ে, দ্রিবে তোরে সাজাইয়ে, 
অলকা-আর্ত করি বদন কমল”__ 
মোহন ছুড়ে বকুল-মাল। মদনের মনোহারী, 
শিরোপরি শিখি-পুচ্ছ ওরে বঙ্ক-মাধুরি ! 
গলে গুঞ্জমালা যাতে ভুবন করে আলে । (ক) 


রাখালের ধ্বনি শুনি, যশোদার নীলকান্ত মণি) 
অমনি কপট নিদ্রী গেছে। 

ছুই চক্ষে দুই হাত, গো-চারণে হন ব্যস্ত, 
কহিছেন জননীর কাছে ॥ ৭ 

চঞ্চল হইয়া চান, না করেন স্তনপান, 
বলেন মাগে। ভাকিছেন দাদা এ। 

বিদায় দে মা শীঘ্র আসি, কৈমা! চূড়া কৈ ম| বাশী, 
কৈ মা আমার লীতধড়া কৈ॥ ৮ 

পিইতে না মন সরে, দাদা ভাকে উচৈঃস্বরে, 
ক্ষীর সরে নাই ম। গ্রয়োজন। 


৯৪ | পাশুরায়ের পাঁচালা। 


ধড়ার অঞ্চলে ননী, শীঘ্র বেধে দে জননি ! 
বনে গিয়। করিব ভোজন ॥ ৯ 

শুনে বাক্য মধু মধু, যশোদী বলেন যাদু, 
কি কথা শুনালি প্রাণধন। 

ডাকুক বলাই হুউক বেলা, ঘরে বম কর খেলা, 
দিব না আর চরাতে গোধন ॥ ১০ 

বলিতে বলিতে কথা, যত রাখাল আইল তথা, 
বলাই আমি অনুযোগ করে। 

শুনি বলায়ের বাণী, কেঁদে কয় ষশোদ। রাশী, 
ওরে বলাই রক্ষা কর মোরে ॥ ১১ 


সপ পপ 


অহং বিঁঝিট--যৎ। 
বলরাম রে! আজি মোর নীলমণি-ধনে 
গোষ্ঠে বিদায় দিতে পারুব না 
কুষ্ষপন দেখেছি কালি, না জানি কি করেন কালী, রে, 
যেন কালীদহে ডুবেছে আমার কালিয়ে সোণা ॥- 
ইথে যদি ছন্দ করে, নন্দ মন্দ কয় আমারে, : 
এ পাপ-সৎসারে রব না রে, গোপালকে লয়ে ঘরে ঘরে, 
_. রাখিব প্রাণ ভিক্ষা ক'রে, 
তবু গোপালের মা-যশোদা নাম থাকবে ঘোষণা |(৭) 


শ্রীকফের গোষ্ঠলীল। ৯৫ 


রাখাল কহিছে কথা, ও কথ! বলোনা মাতা, 
কানায়ের কি বিপদ সম্ভবে। 

চরায়ে ধেনুর পাল, আমিবে তোর গোপাল, 
কুম্বপন স্ুত্বপন হুবে ॥ ১২. 

তোর কানায়ের শত্রু নাই, আমর। ভেয়ের সঙ্গ চাই, 
কেবল শক্র-নিবারণের তরে। 

ইক্দর দেব শক্র হয়ে, . কি করুলে কানায়ে ভেয়ে, 
যাতে কানাই গোবদ্ধন ধরে ॥ ১৩ 

করে ভাই স্তন পান, পৃতনার বধেছে প্রাণ, 
তৃণাবর্ত আদির প্রাণদণ্ড। 

কানাই কি সামান্য ভাই, মা তোর কি চৈতন্য নাউ, 
দেখেছ যার বদনে ত্রহ্গা্ড ॥ ১৪ 

তোর ষে মায়! কানাই প্রতি, তোহতে রাখালের অতি, 
কানাই আগে প্রাণকে পিছে ধরি। 

নুয়নে নয়নে রাখি, ঘামিলে বদন ঝুরে আখি, 
কাতর দেখিলে অমৃনি স্কন্ধে করি ॥ ১৫ 

ও যে রাখালের প্রাণ, না৷ ছেরে বিদরে প্রাণ, 

। কি গুণে বেম্ষেছে গুণের ভাই। 

কৃশাস্কুর ফুটিলে পদে, যৃত্বে পদ লয়ে হৃদে, 

দন্ত দিয়া কণ্টক ঘুচাই ॥১৬ 


৯৬ পাশরাষের পাঁচালী । 


শীঘ বিদায় দে জননি! ধেনু মব করিছে ধ্বনি, 
রাখাল-মগুলে নিরানন্দ | 

ভাই যদি থাকে ভবনে, কি ধন লয়ে যাব গে! বনে, 
রাখালের পতি তোর গোবিন্দ ॥ ১৭ 

ভাই সঙ্গে সহবাস, বনে যেন স্বর্গবাস,, 
নিবাস বনবাস জ্ঞান হয়। 

মরে ধেন্ু আরে মরি, মা তোর চরণে ধরি, 

দেমা সঙ্গে বিলন্দ না সয় ॥ ১৮ 


নং শর নি 
(কাশাই বিচ্ছেদে আমরা কি প্রকার শুন। ) 


যেমন খাপ ছাড়। তলওয়ার, 

জল ছাড়! পলয়ার, 

ঢাল ছাড়া খেলওয়াড়, 

ছাপ্পর ছাড়া ঘর, লক্ষ্মী ছাড়া নর, 
মজলিদ্‌ ছাড়া গল্প, শক্তি ছাড়া দর্প, 
চাকা ছাড়া রথ, শাস্ত্র ছাড়। মত; 

পতি ছাড়া কামিনী, শশী ছাড়া যামিনী, 
বিনে চিন্তামণি রাখাল তেমনি ॥ ১৯ 


শ্রীকফ্ণের গোষ্ঠলীলা। | ৯৭ 


ৃ খান্বাজ-_জং। | 
ওম! য়্শাদে ! সাধে কি তোর সাধের গোপাল সঙ্গে চাই 
ওম! গুণের ভাই কি গুণ জানে, বনে অন্ন পাই ॥ 
মরেছিলাম রাখালগণে, কালীদছে বিষ-জল-পানে, 
গোকুলে জানে, প্রাণ দিয়াছে কানাই ॥ (গ) 


যশোদা রক্ষা কাধিয়া গোপালকে গোষ্টে বিদায় দিতেছেন। 
রাখালের রোদনে রোদন করে রাশী। 
উভয় সঙ্কটে যেন হয় উম্মাদিনী ॥ ২০ 
তারাকার! ধারা চক্ষে লাগিল বহিতে। 
কছে নম্দরাণী ধারে নন্দানের হাতে ॥ ৯১ 
যদি মায়ের শ্নেহ অন্যে করে বনে অন্ন পাছে। 
লয়ে যা রে গোপালে, ষা থাকে কপালে অই হবে ॥ 
দূর বনে যেওনা যাছু ছুঃখিনীর প্রাণ। 
ভুলে আর করোন! কালিম্দী-জলপান ॥ ২৩ 
হইলে পিপাসা যেও অন্য নদীর কূলে। 
লাগিলে রবির তাপ, বৈস তরুমূলে ॥ ২৪ . 
সঙ্গী ছাড়া হয়ে রে যেওনা, কোন খানে। 
দুরস্ত কংসের দত ফিরে বনে বনে ॥ ২৫ 

৪ 


৪৯৮ 


দাণুরায়ের'পাচালী।, 


শুন রে বলাই বাছা! বলি তোর স্থানে । 
গৃহমধ্যে দেহ রাখি লয়ে যাবি প্রাণে ॥ ২৬. 


চেয়ে দেখ রে! নয়ন আমার হৈল দৃষ্টিহত। 


তারা দিলাম তোর সঙ্গে সারা দিনের মত ॥ ২৭ 
রাখালের রোদন দেখে না পারিলাম রাখৃতে। 
এনে দিম মোর নীলমণি দিনমণি থাক্‌তে ॥ ২৮ 
তখন মোহনচুড়া মোহন-বাশী গীতধড়া আনি । 


লয়ে কোলে গোপালে সাজান নন্দরাণী ॥ ২৯ 


জীবন্যৃত্যু হয়ে বিদায় দেয় যশোমতী । 
রাখাল সঙ্গেতে যায় রাখালের পতি ॥ ৩০ 
রাণীর ঘন ঘন চক্ষে ধারা ঘন ঘন চায়। 

যত গোপাল যায়, তত রাশীর প্রাণ যায় ॥ ৩১ 
ফিরে রাণী বলে একবার আয় রে নন্দলাল। : 


: আমি রক্ষে বেঁধে দিতে তোর ভুলেছি গোপাল ॥২ 


মরি মরি সর্বনাশ যাটি ষাটি বলে। 
ধতনে রতন কৃষ্ণ পুনঃ লয়ে কোলে ॥ ৩৩ 
দিল ভাল-মধ্যে গোময়-ফৌটা অঙ্কুলিতে আনি। 


মন্ত্র পড়ি রক্ষা বেঁধে দেয় নন্দরাণী ॥ ৩৪ 


সকাতিরে. সঁপে সর্ব্ব দেবের চরণে। 
বনের দেবতা রক্ষা ক'রো বাছাধনে ॥ ৩৫. 


শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীল।। ৯৯ 


মন্কট-নাশিনী ছুগা! শঙ্কর-রমণী। 

তুমি দিয়াছ দাসীরে দুঃখপামর| নীলমণি ॥ ৩৬ 
সঙ্কটে গমনে বনে যাদুরে আমার । 

করে রক্ষা লজ্জা-রক্ষা ক'রে। যশোদার ॥ ৩৭ 

স্ুখদা মোক্ষদ] তুমি-শুভদা শারদ । 

ধনদ| যশোদা তুমি যশোদা-কুষ্ণদী ॥ ৩৮ 

প্রক্কতি-পুরুষ নিরাকার নির্বিকার! ।. 

অনন্তরূপিশী তন্ত্র-বেদ-অগোচর। ॥ ৩৯ 

তুমি শয়নেতে সরোজনাভ, বরাহ সলিলে। 

ভোজনেতে জনার্দন বেদাগমে বলে ॥ ৪০ 

বিপত্তিউদ্ধারে তুমি শ্রীমধুসুদন। 

কাননে নুসিহহ তুমি বেদের বচন ॥ ৪১ 


নি ১ সপ 


বিঁঝিট-যত্। ূ 
দেখ দেখ মা দেখ দুর্গে! নীলমণি তোর বনে খায়। 
আমি রাখাল সঙ্গে দিই নাই গোপাল, 
দিলাম-মা তোর রাঙ্গা পায়।॥ 
দামীরে করুণা করি, "সঙ্কটে রখশঙ্করি ! 
(মাগো) আমি সবে-ধনে পাঠাইলাম বনে, 
মা কেবল তোর ভরসায়॥ 


৯৩৩ 


তার 


দাগুরায়ের পাঁচালী 


1“হার। হয়ে,তার।! দেই বনে নয়নের তারা, 


মাগো! তুমি করুণ-নয়মের ভারা, 
বিতরণ কর বাছায়॥ (ঘ) 
সপিয়ে শঙ্করী-পায়, গোপালে ঝনে বিদায়, 
' দেন রাণী গ্রবোধিয়ে মনে। 
শত বার স্তনপান, শত শত চুন্বদান, 
দেন ধারা বহে ছুনয়নে ॥ ৪২ ও 
সঙ্গেতে ব্রজ-রাখাল, চলিল নন্দ-ছুলাল,_- 
- গোপাল লইয়ে ধেনুপাল। 
পাইয়া রাখাল-রাজে, রাখালমগুলী মাঝে, 
আনন্দে কেউ নাচে দেয় তাল ॥ ৪৩ 
চলিল গোকুলচন্দ্র, অকলঙ্ক কোটিচন্দ্ 
উদয় হইল পথে আসি। 


ব্রজরাখালগণ তায়া, হইল লকলে তার।, 


_ ঘেরিয়ে নির্মল শ্যামশশী ॥ ৪৪ 


হেথা গোপালেরে দিয়ে বিদায়, যশোদার সমূহ দায় 


. ওষ্ঠে প্রাণ-কৃষে। না হেরিয়ে। 


ক্ষণে ক্ষণে সৃষ্ছ। যায়। ক্ষণেক চৈতত্য পায়। 


উঠে নয়নসিধু উখল্লিক্বে ॥ ৪৫ 


শ্রীকৃষ্ণের গোঠঠলীলা। ১০$ 

এলো-খেলো পাগলিনী, হয়ে এলো নন্দরাশী, 
গোপাল নিকটে পুনর্ববার। 

ওরে কি হইল মোর, কোলে আয় মাখনচোর, 
যেওনা বনে জীবন আমার ॥ ৪৬ 

কেমন প্রাণ তোর কানু, মায়ে বধে চরাবি ধেনু, 
আয় রে ঘরে আর যেও না বনে। 

না বঝিয়ে বিদায় দিয়ে, রিদরিয়া যায় হিয়ে, 
প্রবোধিয়া রাখুতে নারি মনে ॥ ৪৭ 





খাহ্বাজ---বত। 
বাছা ফের রে নীলমণি ! তোর গোষ্ঠ যাওয়া হল না। 
তোরে বিদায় দিয়ে, মন মানে ত, নয়ন মানে না॥ 
গোপাল তুই গেলে অন্তরে, অন্তরে ছুঃখের অন্তরে, 
যেতে বনে তাইতে তোরে করি রে মানা॥ (ও). 

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠে গমন ও নারীগগ কর্তৃক তাহার রূপ-বণন। 

শুনিয়া দুঃখে বিভোর পারার 

মা কীদেরে ভাই, ও দাদা বলাই, 

যাওয়া তো ইল লা মোয়।॥ ৪৮ 


৯৪২ 


_ দীস্ুরায়ের পাঁচালী। 
যদি যাই বন, এখনি জীবন, 
ত্যজিবে জননী পাছে। | 
মায়ে হারাইব, কোথা ননী চাব, 
 দাড়াইব কার কাছে ॥ ৪৯ 
এত বলি হরি, যান ত্বরা করি, 
ফিরে জননীর কোলে । 
কাদিম্‌ কেন বল্‌, বহে চক্ষের জল, 
মুছান ধড়ী-অঞ্চলে ॥ ৫০ 
ফিরে যশোদায়, ভুলায়ে মায়ায়, 

_ বিদায় নিলেন হরি। ্‌ 
গোচারণে যান, গোলোক-প্রধান, 
গো-রাখাল সঙ্গে করি ॥ ৫১ 
মনোহর সাজ, করি ব্রজরাজ, 
নৃত্য করি যায় বনে। 


 শান্তে গিয়ে জল, রমণী: সকল, 


হেরে শ্তাম নবঘনে ॥ ৫২ 


ধু কক্ষের কলসী, পড়ে খমি খসি, 


রক্ষা করে প্রাণপণে । 
ঈক্ষে বারি বহে, . বক্ষে নাহি সহে, 


_ পুমঃ দে গৃহ-গমনে ॥ ৫৩ * 


উীকফ্জের গোষ্টলীল!। ১০৩ 


হান্থুক বিপক্ষে, ভয় কোন পক্ষে, 
করে না কুল-কামিনী।. 
গ্রামের সমক্ষে, ধ্রাড়াইয়া চক্ষে, 
নিরখিছে রূপখানি ॥ ৫৪ 
বলে পরস্পর, প্রেমে হয়ে ভোর, 
ঝর ঝর ঝোরে আখি । 
কি করি গো বল, অঙ্গে নাহি বল,. 
ও কে মন-চোরা সখি ॥ ৫৫ 
অহংঝিঝিট-য। 
ওকে যায় গো কালো। মেঘের বরণ ! 
কালো রতন রমণী-রঞ্জন ॥ 
মোহন করে মোহন বাশী, 
বিধুমুখে মধুর হাসি, সই! 
আবার কটাক্ষে চায়, নাচায় দুটি নয়ন-খগ্জীন ॥ 
নিরখে বিদরে প্রাণী, ঘেমেছে ঠাদবদন খানি, 
লেগে দারুণ রবির কিরণ গো৮_ 
বিধি যদি সদয় হতো, . 
কুলের শঙ্কা না থাকিত,_সই! 
তবে বসনে ঢাঁকতাম গিয়ে ও বিধুবদন ॥ () 


শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা। 
সিসি 
দ্বিতীয় । 
প্রভাতে শ্রীদাম নন্দালয়ে আনিয়া গোষ্ঠে যাইবার জন্ত 
| শ্্ীকষণকে ডাকিতেছেন। 
গগনে লুকায়. তার সমস্ত, তারাপতি হন অস্ত, 
তারা তারা বলে লোক গা তোলে অমনি । 
গাভীর গভীর রব, নিশির নাশি গৌরব, 
উদয় হইলেন দিনমণি ॥ ১ 
খষি বসিলেন যোগে, গোধন-ধ্বনিতে জাগে, 
সেই কালে যত ব্রজ*রাখাল ।. 
স্থবল করিল ধ্বনি, স্ুবলের স্থবোল শুনি, 
বে আইল লয়ে ধেনুর পাল ॥ ২ 
 ছিদাম স্থববলে বলে, যাবে গোষ্ঠে কার বলে, 
রাখালের রাজা কই রে ভাই। 
_ ক্ক্জ না থাকিলে গোচরে, গোষ্ঠে কি কখন গো চরে, 
"তোদের অগোচর সেটা নাই ॥ ৩ 
কাগডারী নাই যে তরীতে, যায় সে তরীতে যে তরিতে, 
| সে ত্বরিতে তরিতে পারে না। ছু 


. শ্রীকৃফণের গোষ্টলীলা। ১ 


সেনাপতি বিন সেনা, যদি করে রণস্বাসনা॥ 
সে সেনাতো৷। কিরে ঘরে এসে না ॥ ৪ 
যন্ত্রী নাই যন্ত্র আনা, সেটা কিবল যক্ত্রণা, - 
গেঙ্চচারণ-মন্ত্রণ। মিছে রে সুবল । 
কোথা তোদের ভাই কানাই, ধার বীজমন্ত্র মনে নাই 
ধ্যান পড়াতে কি ফল আছে বল ॥ ৫ 
ছিদাম গিয়ে নন্দ-ধাম, যশোদায় করি প্রণাম, 
গোপাল ব'লে ডাকিছে তখন। 
এঁ দেখ উঠেন রবি, আর কেন ভাই শয়নে রবি, 
কখন ভাই গোষ্ঠে যাবি, রাখালের জীবন ॥ ৬ - 
ললিত-বিঝিঁট--একতালা। 
কানাই ! একি ভাই ! রইলি প্রভাতে অটচতন্য। 
উঠিল ভানু, ও নীলতমু, যায় ন| ধনু বেখু ভিন্ন ॥ 
অঞ্জন আখি যুগলে, গুধ্ী-হার পর রে গলে, 
কদন্ব-মুগ্তীরী পরি, সাজাও যুগল কর্ণ। 
পর ধড়া, যোহন চূড়া, ব্রজের চূড়া, ও নীলবর্ণ। 
রাখাল সাজে, রাখাল'মাঝে, নেচে নেচে চল অরণ্য ॥ 
_ গাতুলে যাও, শীত সাজাও গোষ্টে যাবার রূপ-লাবণ্য 
তোর কালো কায়, দিক অলফায় করি চিন্বু॥ 


১০৬ দবাগুয়ায়ের পাঁচালী। 


সাধ ক'রে তোয় দেখে বলি, যখন ক্ষুধায় আমি কালি, 
তুই এনে মিলালি, বনমালি ! বনে অন্ন ॥ 

একদিন বনে, রাখালগণে, বিষজীবনে জীবন শুন্য । 

... দিলি জীবন জীবন-কানাই, তুলনা নাই গে অনয ॥(ক) 


ছিদামের রবেতে রাণী, ব্যাকুল হয়ে পরাণী, 
করে ধ্বনি করে, করে নানা। 
গত রজনী প্রায় গত,__কা'রে গোপাল নিদ্রাগত; 
দেখো বাছার কীচ। ঘুম ভেঙ্গনা ॥ ৭ 
যেহেতু কালি জাগরণ, শুন তার বিৰরণ, 
প্রলাপ দেখে গোপাল কত বল্লে। 
অবোধের নাই কোন ভয়, অপরাধের কথা কয়, 
 কর্ণে ভাত দিতে হয় শুনলে ॥ ৮ 
_ বলে ব্রঙ্গাও মোর উদরে, ব্রন্ধা আমাকে সমাদরে, 
_... প্রণাম ক'রে পড়িয়ে ভূতলে। | 
কাশপতি মহাকাল, সেতো ভৃত্য চিরকাল, 
_ ক্কালকে আমি লয় করিম! কালে ॥ ৯ 
ক্ষণেক পরে আবার কীদে, "বলে” ধরে দে মা চাদে, 
আমি বলিলাম, ওরে অবোধ-সিন্ধু। 


শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীল!। ৃ ১০৭ 


টাদ ধরে বাপ কোন্‌ জনে, রবি রয় লক্ষ ষোজনে, 
দ্বিলক্ষ যোজনে থাকেন ইন্দু॥ ১০. 
সুনে গোপাল হান্ত করে, বলে আমি বেঁধে করে, 
এনে দিতে পারি শঙ্কর, সুধাকর কোন্‌ মাছি। 
তোমার কুমার হই মা আমি, আমার মা হয়ে তুমি, 
চাদ ধরিতে পার না তুমি ছিছি ॥ ১১ 
আমার কাছে লঙ ম| বর, বাড়িয়ে কর সুধাকর, 
ধরিবে আমার বরে। - 
বর দিতে চায় গোপাল আমাকে, 
ছেলেতে কি এই বলে মাকে, 
এই উপদ্রব বাতিকেতে করে ॥ ১২ 


বিঁঝিট--একতালা॥। 
যত বলি রে গোপাল ঠাদকে ধরবো কেমনে । 
গোপাল বলে মাগো» বর মাগো) 
আমার বরে করে চাদকে ধরে বামনে ॥ 
বুঝিলাম বাছার বাতিক হয়েছে রে কণ্ে 
প্রাণ থাকিতে কৃষে, পাঠাব না গোষ্টে, 
আর পুনর্ধার,_ছুধের বালক আমার, ( ছিদাম রে ) 
এত কেন, পরিশ্রম ভ্রম হয়েছে রে বন-ভ্রমণে ॥ (খ) 


৯৪৮ দাগুর়ায়ের পাঁচালী। * 


ওরে শ্রীদাম কথা শুন, মায়ের ছতাশ বিনাশন,_- 
কর রে প্রাণ-পুত্র। 

তুই আমার জীবন-কানাই, জীবনেতে ভিন্ন নাই, 
সবে জানে দেহ ভিন্ন মাত্র ॥ ১৩ 

কালি গোপাল হয়ে বিভোল, বলেছে কুবোল, স্ব ! 
শুনেছি নিজ-কর্ণে। 

ওরে ছিদাম অমঙ্গল,. দেখেছে মধুমঙ্গল, . 
আজি গোপাল পাঠাব না অরণ্যে ॥ ১৪ 

বলাইকে তো বলাই আছে, বলাই অঙ্গীকার করেছে, 
বলভদ্র ভদ্র বটে শিশু বিদ্যমানে । 

কৌশল্যার যেমন রাম, তেমৃনি আমার বলরাম, 
ধাতার কথার অপেক্ষায় মাতার কথা শুনে ॥ ১৫ 

গোপাল আমার প্রাগ্নাধিক, তোর শুনেছি ততোধিক, 
অধিক বল তোরে কেবল ভ্রম। 

এক দিন নিতান্ত পরে, অনুরোধ করুলে পরে, 

পরেও ভোগে পরের পরিশ্রম ॥ ১৬ .. 


সপ পপ 


:.. ললিত-_একতালা। 
আমার এই কথাটী পাল, * আজি রেখে গোপাল, : 
গোপালের. গোপাল ল'য়ে যাছিদাম। ... 


প্রীকফোর গোষ্ঠনীলা। ১০১ 


ওরে, কাচা ঘুমে আমার, উঠিলে অবোধ-কুমার, 
ক্ষীর দিলেও হবেনা আখির জল-বিরাম ॥ 
ধায় না ধেনু গোপাল না গেলে পন্ন, 
গোপালের মাথার চূড়া মাথায় পর, 
ধর মুরলীধর, তুই মুরলীধর হয়ে যা রে,- 
বাছার মত যাবি আর বাজাবি অবিরাম । 
গোপাল-বেরশে হও রে গোপালে প্রবেশ, 
সাজিবে তোকে বেশ, গ্রাণ-গোপালের বেশ, 
তুই বাজালে বেণু অমনি ফিরিবে ধেনু, তার কি ভয় রে, 
ধেনু চিনিবে না রে ছিদাম, ছিদাম কি তুই শ্ঠাম ॥ (গ) 


শ্ামের বেশে সঙ্ভিত হইয়া, ছিদামের গোষ্টে গমন 
যশোদার অনুরোধ, ন] পারিয়ে করতে রোধ, 
ছিদাম ঠ্ামের সঙ্জ। করে। 
ধন্য দেয় স্গবাসিরে, ছিদাম যখন শিরে, 
__ জগতের চূড়ার চূড়াটী মাথায় পরে ॥ ১৭ 
যতনে মুরলীকরের/_মুরলিটি লয়ে করে, 
গমন করে গোল্ঠ ধেনু লয়ে! 


১৯০ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


ধেনু তৃণ নাভি খায়, হান্বারবে উর্ধে চায়, 
যায় ষায় চায় সবে ফিরিয়ে ॥ ১৮ 
দেখিয়া রাখালগণ, সবে সবিশ্ময় মন, 
ধেনুগণে চিন্তিত দেখিয়ে । 
হেথায় হয়ে সচেতন, উঠিলেন নীলরতন, 
ডাকিছেন মা কোথায় বলিয়ে ॥ ১৯ 
জগত-জনক-জননী, যশোদা লয়ে ননী, 
দ্রুতগতি দেয় টাদবদনে। 
কোলে করি নীলকান্তে, বলে রাণী কীদৃতে কীদৃতে, 
আর তোরে দিবন। গোপাল বনে ॥ ২০ 
আছে ধন আছে সাধ্য, এমন জনের বিদা সাধ্য, 
হাবেন! বাছ। এ যে দুঃখ বড়। | 
তোরে আমি পড়াব ধন, করে বিদ্যাআরাধন, 
_ তুমি আমার কুলের যাজন কর ॥ ২১ 
হয়ে বাছ। বিদ্যাবস্ত, ন্বর্ণে জড়িত গজদন্ত) 
তুমি আমার হও রে নীলমণি। 
ধনের সঙ্গে বিদ্যাধন, যদি হয় রে প্রাণধন, 
ওরে গোপাল সেই ধনেরি ধনী ॥ ২২. 
গোকুলে আছে বিদ্যালয়, থা দ্বিজবালক বিদ্যা লয়, 
* -শিক্ষা-গুরু তথায় ব্রাহ্মণ | 


শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা । ১১১ 


ডাকাইয়া পত্রপাঠ, দিতে-নিজ পুত্ধে পাঠ, . 
যতনে যশোদা রাণী কন ॥ ২৩ 

ঘদি চাও কৃপা-নয়নে, অদ্য হতে অধ্যয়ন, 
দিই তব নিকটে প্রাণ_কৃষ্ণ। 

আমার এই নীলরত্ব, পড়ে যদি বিদ্যারত্বু, . 
দিব রত তোমার যে ইষ্ট ॥ ২৪ 

দ্বিজবলে শুভ শুভ, অদ্যকার দিন শুভ, 
হাতে খড়ি এখনি হাতে হাতে। 

2 
তীর হাতেখড়ি 

ধন্য নন্দ-ভারধর্যায়। ব'লে দ্িজ লয়ে যায়, 
তবনেতে ভুবনের নাথে ॥ ২৫ 

দ্বিজ লয়ে হাতে খড়ি, অবধি গণেশ অ্াকুড়ি, 
ষড়াক্ষর লিখে দেয় ভূমিতে। 

বলেন ওরে ঘনগ্ঠাম, ঘরম্বতীকে কর প্রণাম, 
শুনে হরি ভাবিছেন চিত্তে ॥ ২৬ 

মরম্বতী যে মম নারী, প্রণাম করিতে নারি, 
নরলোকে কেউ জেনেও জানে না । 

হেসে উঠিবে চতুন্ম্্থ, “পঞ্চমুখের কাছে মুখ, 
কোন্‌ মুখে দেখাব এই ভাবনা ॥ ২৭ 


৯১২। দাগুরাম্বের পাঁচালী । 


নারদ দেশটা! রটাবে, অনেকের তক্তি চটাবে, 
_.. লুকাই কির চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী । | 
লক্ষ্মী করেন চরণ-সেবা, না! জানি কি বলিবে সে বা, 
চলিবে না আর ভর্তি-পথে লক্ষী ॥ ২৮ 
দিজ বলেন বারে বারে, বাণীকে প্রণাম করিবারে, 
অবাক্‌ হয়ে দাড়িয়ে আছেন হরি। 
দিজ ভাবেন এ কি দায়, তখনি ভাকি যশোদায়, 
বলিতে লাগিল উদ্মা করি ॥ ২৯ 
মোর বৃদ্ধির বড় বিকার,গোপের ছেলেকে শিখাতে স্বীকার 
করেছি আমি, ধিক্‌ থাকুক আমায়। 
(তোমার জেতের লেখা-পড়া, হ'লে বেদের লেখা)-পড়া। 
মে সব কথ] মিথ্যা হয়ে যায় ॥ ৩০ 
শীঘ্র ছেলেকে ক'রে কোলে, গরু-চরাণে গুরুর টোলে 
স্থুর করে দাওগে জেতের পুথি । 
বকৃতে বক্‌তে মাথা ধরায়, তবু দিল না. মাথা ধরায়, 
প্রণাম করিতে সরস্বতী ॥ ৩১ 
গুনে কথ! অযশ অতি, হশোমতি বিরমমতি, 
অভাগিনীয় একি কপাল, সে'কিরে দে কিরে গোপাল, 
মনে বাথ! পাই রে কথা গুনে ॥ ৩২ 


শ্ীরষের গোষ্ঠলীলা । 92 


অহংসিন্ধু-- একতাল!। 


গোপাল ! প্রণাম কর রে বাশী। 

(ও নীলমণি রে) কি গুনিরে বাণী! 

বেদের এই ত বাণী,_বেদ কিজান না 

ওরে অবোধ গোপাল, . 

ওরে বাণী ভিন্ন ভেদ নন ভবানী ॥ 

বাছ। বাণী করলে ক্রোধ, হয় রে কঠরোধ, 
_. বাছ।, কার সনে বিরোধ কাপে পরাণী ॥ (ঘ) 


পপ শি 


ছেথায় ছিদাম মুরলীকরের, মুরলীটী লয়ে করেঃ 
গমন করেন ধেনু লয়ে বিপিনে । 
ছিদাম যখন অধরে, বংশীধরের বংশী ধরে,, 
বাজে না বাশী ছিদামের বদনে ॥ ৩৩ 
দুঃখে যেন তৃণ হেন, গাতীগণ খায় না তৃগ, 
সকলে আছে হয়ে উর্ধামুখ | 
ছিদাম বলে ওরে সুবল, বাঁশী কেন বলে না বোল, 
ওরে ভাই এ বড় কৌতুক ॥:৩৪.. ৫ 
এই বা তো বানায় কাল! খা কেন ভাই হলো কালা 
আজি আমি একি স্বালা পাই। 


১১৪ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


আছে যেমন বাঁশী তেষূনি ছিদ্র, বাজেনা,ইহার অছিদ্র) 
আমি কিছু করিতে নারি ভাই ॥ ৩৫. 


নন্দালয়ে রাখালগণের আগমন। 


বেণু বিনে ধেনু না চরে, গেলে যশোদা-গোচরে, 
মা তে| বিচার করিবে না.বিহিত। 

এত বলি রাখাল সব, গোষ্ঠে আনিতে কেশব, 
নন্দের নিকটে উপনীত ॥ ৩৬ 

নন্দ শুনে রাখাল-মুখে, গিয়ে যশোদা-সম্মুখে, 

বলে একি খেলিছ নৃতন খেলা। 
কেন কেন কানাই, বনে পাঠান হয় নাই, 
গোধন ম'ল গেল গোঠের বেলা ॥ ৩৭ 


 হ্ুব্নট--তেতালা। 

নন্দ হে! মরি মনের বেদনে। 

হর-সাধনে, পেলাম যে-ধনে,_ 
যাবে কিধন-অভাবে আমার এ ধন লয়ে গোধনে ॥ 


ওহে ধনপতির তুল্য ধন, তবু নাষায় ধন-ধন, 
ধনে কি হইবে আমি পাইনে. ভেবে মনে ॥- 


শ্রীকফ্ণের গোষ্ঠলীলা। ৯২৫ 


আগে অভাবে এই জীবন-ধন, বিফল হয়েছিল ধন, 
উভয়ে থাকিতাম অধোবদনে । 
সদ| এই ধন, _জন্যেতে রোদন, 
প্রাপ্ত হয়েছ যে ধন, মুক্ত হয়েছ ভব-বন্ধনে ॥ (উ) 


নন্দ-ঘশোক্ষার কথোপকথন ] 
মিথ্যা পেয়েছিলে অর্থ, অর্থে কি. হয় তার অর্থ, 
বৃঝিতে নারিলে ভ্রান্ত পতি !. 
অহিকে অর্থ স্থখের তরে, অর্থগুণে অন্তে তরে, 
যদি বিতরে দীন প্রতি ॥ ৩৮ 
ধেনুপাল নব লক্ষ, একটী গোপাল উপলক্ষ” 
এম্‌নি গ্রহ বিগুণ। 
সাধের গোপাল দুখের কুমার, ধেনু চরাবে ছিছি আমার, 
এমন ধনের কপালে আগুণ ॥ ৩৯ 
এক তিল নাই সাধ বাঁচিতে, চিতের মতন জ্বলিছে চিতে, 
ঘোল বেচিতে হয় আমাকে নিত্য । | 
দেশের ধত ভদ্্ুগণে, তোমাকে কে মানুষ গণে) 
মানুষের মতন আছে কি কৃত্য ॥ ৪০. 
তোমার আজ্ঞা 'নড়াব, আমি গোপালকে পৃড়াব, 
ধেনু ছাড়া গ্রতিজ্ঞে . 


১১৬ দাগুরায়ের পাচালী। 


তোমার যেমন পৌড়া-কপাল, 
পরনে নেক্ড়া, চরাও গ্রো-পাল, 
আর শুনিব না তোমার আত্তে ॥ ৪১ 

নন্দ বলে ক্ষমা দেহ, বর্তমানে এই দেহ, 
বাক্যবাণ আর না পারি সহিতে। 

রাগে আমি হয়েছি পঞ্চ, কারি কি ষে সম্পর্ক, 
সাধ্য নাই উচিত উত্তর দিতে ॥ ৪২. 

তুমি হচ্ছ আমার নারী, ক পারি, নারীকে নারি, 
নারীরা যে পারে শক্র নাচাতে। 

বিচ্ছেদের বাড়ে ভ্রুকুটি, পিরীতের ছয় মাস ছুটী, 
পাঁকা-বুটী নাহক পার কাচাতে ॥ ৪৩ 


++ 
( কিন্ত কিঞ্িৎ বলি) 


গোপের রমনী মানায় না ত, মানমিংহের মারীরমত, 
মানের কাঁম। কীদিলে ত চলিবে না। 
মিছে গোল তমঙ্গল, বেচো৷ ঘোল বেচিবে ঘোল, 
তোমার মাথা মুড়িয়ে ঘোল তাতে কেহ ঢালিবে ন| 
গোপালকে তুমি পড়াবে, ঘরের লক্ষ্মী ছাড়াবে, . 
মহাজনের পথে দিয়ে কীটা।. রঃ 


শ্রীকষ্ণের গোষ্ঠলীল। ১৯৭ 


সর্বনাশ করো না মতি ! আর এনো না সরন্বতী, 
গোপালকে লিখিতে ষেতে দিও না। 
জেতে দিওন! বাটা ॥৪৫ 
যশোদা বলে বিদ্যাহীন, সকলেরি মান্হীন, 
মূর্ধের ঘদি লক্ষ টাকা ঘটে । 
ঘটে বন্ত না দেখিয়ে, চক্ষেতে অঙ্গুলি দিয়ে) 
মূর্ধের ধন ভুলিয়ে খায় শঠে ॥ ৪৬ 
দিচ্ছ উট্‌না, বেচ্ ক্ষীর, দুর্ধ দেখে তোমার আখির, 
মধ্যে অনলি দিনে কত জনা । 
ক'রে লয় হিসাবের ভূল, কারো! কাছে ব। হারাও মূল, 
দয়া করে দেয় দুই এক আনা ॥ ৪৭ 
নন্দ বলে লোকের ভুল, গ্রোয়ালার করে হিমাব ভুল, 
কেহ বা বলে বেটাকে দিয়েছি ফাকি। 
গোয়ালার কাছে বাই খী, হাড়িতে পুরে পুক্ষরিণী, 
তামাম জল দুধ কই রাখি॥৪৮ . 
যদি কারো বায়না পাই, টাকাটায় বড় চৌদ্দ পাই, 
হিসাবে যত পাই না পাই, তাতে শোক করিনে 
যদি কেউ খায় দুধে-বড়ি, তার ঠাই লই ছিগুণ ক্তি, 
... দ্বিপ্রণ ক'রে জল'দ্িতে ছাড়িনে ॥ ৪৯ 


১১৮ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


খান্বাজ--পোস্ত] ৷ 


স্থলে ভূল আমরা করি, এমন ভুলতো কেউ করে না। 
হলাষ্‌ গোকুলে রাজা, | 
দিয়ে ঘোলে গোঁজা তাও জান না॥ 
অন্যে যদি ভুল করে তায় অঙ্গ ভূলেনা। 
আমাদের জলে কড়ি, 
না হয় জলে হা 


পেস পাপ্প্শ 


নন্দ বলে যায় বেলা হে এই বেলা যাও । 
রাখিতে ধেনু রাখালগণে কেন আর মজাও ॥ ৫০ 
গোষ্ঠবেশ গোপালেরে সাজাও সাজাও। 
বাজে কোন্দল বাজে কথা কেন আর বাজাও ॥ ৫১৯ 
ত্যজি পতির অনুমতি, যশোমতী অযশ অতি, 
হবে সেই দায়, স্বীকার হন কৃষে। দিতে, 
দ্রায়ে পাড়ে বিদায় ॥ ৫২ 
নেননি সিভি জিরা? 
ধড়া পরাতে চক্ষে ধরে না রাশীর নীর ॥ ৫৩ 
সাজান বিচিত্র করি নান! 'অলঙ্কারে কায়। 
সর্ণ-নৃূপুর পরান রাশী মরি কি শোভা পায় পায় ॥৫৪ 


স্ীকৃষণের গোষ্ঠঙগীলা। ১১৯ 


নন্দরাণী নন্দনে সাজান গোষ্ঠবেশে বেশ। 

রক্ষে বন্ধন করে দিল বিনায়ে হৃবীকেশের কেশ ৫৫ 
মানসে রাণী কেঁদে বলে, নিবেদন শঙ্করি ! করি। 
জীব কেমনে, দিয়ে বনে, জীবন পরিহরি হরি ॥ ৫৬ 
কিছু মানে না, অতি অবোধ আমার নয়নতারা, তারা 
অনাসে সন্কটে পড়ে জ্ঞান-ধন ছয়ে হারা ॥ ৫৭ 
ধরাধর মোর কিছু ধরে না অনামে বিষধরে ধরে। 
কখন কি অবোধ করে, ধরে বৈশ্বানরে নরে ॥ ৫৮ 
ব্রজালয়ে ধরুতে এসে আমার শিশুরে শুরে। 

তব চরণবলে দিই মা প্রাণ-যাদুরে দুরে ॥ ৫৯ 





বিঁঝিট__একভাল। | 
আমার জীবনের জীবন যায় বন,_ভূবন-জননি ! 
শত্রু পায় পায়, রেখো মা ও পায়, 
বনে গোপাল যেন পায় ম! প্রাণী ॥ 
প্রচণ্ড তপনতাপে ঘামিলে মুখ,_ঘদি দুর্গে! 
আমার দুধের গোপাল ছুঃখ পায়,_বলি পায়, 
প্রকাশিয়ে দয়া, (ওমা তারিণি ) ও যোগীব্্র-জায়া, 
 চয়ণ-কল্পতরু-ছায়া, দিও অমনি ॥ (ছ) 


পপ 


১২০: ধাণুরায়ের পাঁচালী । 


অধরে অঞ্চলে ক্ষীর, বেঁধে দিয়ে কমল-আখির : 
পাগলিনীর প্রায় যুগল আখির, জলে ভামিল রাণী | 
হৃদয়ের স্বধাকরে, দিল বলরামের করে, 
রাশী সমর্পণ করে, বলে দহে পরাশী ॥ ৬০ 
নানা শত্রু বনচর, তায় কুবংশ কৎসের চর, 
নয়নের অগোচর, করোনা! গোপালে। 
প্রচণ্ড উঠিলে রবি, নিকটে রেখ স্ুর্ভী, 
গোপালকে লয়ে রবি, তরুবর-তলে ॥ ৬১ 
তোরই ভরসা সমুদ্ায়, বনে কৃষ্ণ দিয়ে বিদায়, 
প্রণাম করে যশোদায় চলে সর্ব জনে। 
মণ্ডলী রাখালগণ, মাঝে নন্দের নন্দন, 
নৃতা করি নিতাধন, যান গোধন-সনে ॥ ৬২ 


শী ক ক 

ভ্রীকৃণের শ্রীপাদপঞ্থে কণ্টক-বিদ্ধ । 
ত্যজে গোধন-মগ্ডলী, এক চঞ্চল ধবলী, 
গহন বন যায় চলি, তর্ঘ পুচ্ছ করি। 
অমনি গোলোকের প্রধান, অশেষ গুণ-সঙ্গিধান, 
গাভী ফিরাইতে যান, যষ্টি হত্তে করি ॥ ৬৩ 
কুপথে চরণ-পান্ন। দিতে চরণু হলো বদ্ধ, 
উর্ধ করি করপদ্ম, ভাকেন রাখালে। 


স্ীকফ্ের গোষ্ঠলীলা ৷ ১২১ 


ভাই রে! পড়েছি বিপদে, কণ্টক বিধিল পদে, 
আজি বিপদ পদে পদে, কীদি যাত্রা-ফলে ॥ ১৪ 
ছিদাম গিয়ে দ্রুতপায়, পায়ে কউক দেখ্তে পায়, 
হৃদে ব্রহ্মঙ্জান পায়, পদ-দরশনে। 

কহিছে চরণ ধরি, কেমনে কন্টক বারি করি, 

এতো৷ শরণ লয়েছে চরণে ॥ ৬৫ 

এ পদে ভুবনের সব, শরণ লয় হে কেশব! 
জগতেরি উৎনব, প্রবেশিতে এ পায়। 

তুমি বেদনা বল পদে, ভুবন প'ড়ে বিপদে, 

লয় শরণ পদে পদে”_জীবের এ পদ উপায় ॥ ৬১ 


াস্থাজ-_ আড়খেমূটা। 
কানাই রে! তুই নম্‌ মানুষ । 
জ্ঞান হয় রে তুই পরম পুরুষ॥ 
তুই ষদি মানুষ রে কেশব, কোথা পেলি চিন্ন এসব, 
ভূগ্জমুনির পদ, পদে ধ্বজবজা্কুশ ॥ 
দাশরথির চক্ষে বারি, কেন রে বিপদ-নিবারি। 
তোর মায়া ভাই বুঝিতে নারি, তুই বিষ কি লীযুষ ॥(জ) 





শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীল। ও কালীয় দমন। 
সপাসপ্সপপ 
তৃতীয়। 
গ্োষ্টে যাইবার জন্য রাখালগণ শ্রীকৃষ্কে ডাকিতেছেন। 

ভূভার-হরণ জন্য, গোলোকধাম করি শুন্য, 

হয়ে অবতীর্ণ ব্রজধামে | 
ত্রেতার নাশিতে ক, ছুরদৃ্হারী কৃষ্ণ 

হয়ে কনিষ্ঠ করেন কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ বলরামে ॥ ১ 
সদ বলরামের আজ্ঞাকারী, গোকুলের হিতকারী, 

অন্য কার নন অনুগত । 
রদ্ধি হন নন্দালয়ে, গোপাল গো-পাল লয়ে, 
ব্রজরাখাল সঙ্গে লয়ে, লীলা করেন কত ॥ ২ 
ভবছুঃখ-নিবারণ, করেন দুঃখ নিবারণ) 

গোপ-গোপিনী গণের । 
সঙ্গে সঙ্গে দাদা রাম, গোষ্ঠে ভ্রমেন অবিরাম, 
রাখালমাঝে ঘনস্তাম, নাই ক্র মনের ॥ ৩ 
যে রূপে কালীয়দমন, করিলেন শমন-দমন, 

শ্রবণ কর শ্রবণ-কুহরে। 
এক দিন রাখালগণে, ্রত্যুষে ননদাঙ্গনে, 
ভাবছে তার 0 ঘনে, ঘন-বরণেরে ॥ ৪ 


জ্্ীকুষণের গোষ্ঠলীলা। ৯৩ 


শ্রীদাম ডাকিছে হয়ে কাতর, একি ভাই নিদ্রে তোর, 
হয়েছে যে গোষ্ঠে যাবার বেলা । 

ধেনু আছে সব উর্ধমুখে, না৷ শুনে বেণু ও চাদমুখে, 
উঠ. ভাই কেন করিম আর ছল ॥ ৫ 

আর কি নিদ্রীয় রবি, মন্তকে উঠেছে রবি, . 
তুই ঘদি ভাই রবি অমন করে। ্‌ 

দাও নাই সুধালে কথার উত্তরপূর্ববপশ্চিম দক্ষিণউত্তর, 
জ্ঞান নাই যাদের, তাদের সঙ্গে কি এমন করে ॥৬ 


পে স্্স্প 


ূ্‌ ললিত-_র্বাপতাল। 

আয় রে গোষ্ঠে যাই রে কানাই! 

গগনে উঠেছে ভানু । 

'চঞ্চল চরণে চল, ভাই ! চঞ্চল হয়েছে ধেনু ॥ 

অঞ্চল ছাড়িয়ে মায়ের, শিরে পর মোহন চূড়া, 

মুরলীধর ! মুরলী ধর, কটিতে পর লীত ধড়া, 

অলকা তিলক অঙ্কে পর নীলতনু ॥ (ক) 
হেখায়, নিদ্রা ভাঙ্গি ষশোদ্ার, গমন যথ। বহিদ্রার, . 

_ শতধার নয়নযুগগলে 1. - 


১৪ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


হৃদয়ে হয়ে কাতরা, বলে আজ গোষ্ঠে ঘা বাপ্‌ তৌরা, 
" রেখে আজ গো-পালে 1৭ . 

আমি যদি সে কথা স্মরিরে, বল্‌ থাকে না শরীরে, 
মরি মরি মরি রে বাছা! গত নিশির শেষে । 

তা কর্‌তে নারি উচ্চারণ, কায নাই আমার গোচারণ, 
এমন সময় শ্যামবরণ রাণীর কাছে এসে ॥ ৮ 

হয়ে অতি চঞ্চল, মায়ের ধরি অঞ্চল, 

খ্থি ঢুটি ছল ছল, কমল-কর পাতিয়ে। 

ঘন ঘন চান্‌ নবনী, আখি-নীরে ভামে অবনী, 

নিরখিয়ে চিন্তামণি, মায়ায় ভুলান মায়ে ॥ ৯ 

যার মায়ায় সংসার ভূলে, ভব মদ! রন বিহ্বলে, 
বাধ্য হয়ে আছেন পন্মযোনি । 

মুগ্ধ এতে সুরমণ, যোগী খষি শুক মুনি, 

কত মুগ্ধ হয়েছিলেন নারদ মুনি, যিনি ॥ ১০. 

তদস্তর শুন শ্রবণে, কোলে লয়ে ভূবন-জীবমে, 

রানী গিয়ে ভবনেতে উঠে) 
স্বঞ্চলে জল মুছায়ে আঁখির, করে দিয়ে সর ক্ষীর, 
_. পীতধড়া পরায় কটিতটে.॥ ১১ 
ক্ষিধা লাজিছেন ভুবনের চূড়া, ,করে বাশী শিরে চূড়া? 
. কছদ্য-াপ্দী কর্ণে গীলে হঙ্জালা । না 


শ্ীকফের গোষ্ঠলীল!। ১২৫ 


ভুত্য যার ত্রিপুরে, শোভা পায় পায় নৃপুরে, 

আসিয়ে হরি ত্রজপুরে, রূপে রুরেছে আলা ॥ ১২ 

যেখানে শ্রীদামাদি রাখালসব,যধ্যে আজি ঈ্াড়ান কেশব, 
গোপাল সব গোপাল নিরখিয়ে । 

উর্ধামুখে করিছে ধ্বনি, এমন সময় এক দ্বিজরমণী, 

নিরখিয়ে চিন্তামণি, কয় ই ভাবে ॥ ১৩ 


আলেয়া-_একতালা। 


মরি কি শোতা কালবরণ ! 
 জিনি নীলকান্ত মণি, ও নীলকান্তমণি, 

স্বরমণির শিরোমণি চিন্তামণি,__ 
হরের রমণী ভাবেন যায় চিন্তামপ্রির শ্রীচরণ ॥ 
অলকা৷ তিলকাধুক্ত জলদকায়, . 
ভক্তগণ মাঝে যেরূপ ব্যক্ত পায়, 
ভেবে ভেবে জীবে পায় মুক্ত কায়, 
হয় স্বকায় স্বর্গে গমন ॥ (খ) 

এইরূপ দ্বিজ-রমণী, বলে ই ভাবে,__রাণী, 
বাৎসল্য ভাঁবেতে কত ' বনে | . 


১২৬ _ দাশুরায়ের পাঁচালী। 


তুমি মুনির মনোরমা, আশীর্বাদ কর গো-মা, 
গোষ্ঠে গোপাল লয়ে যায় গো-পালে ॥.১৬ 
যেন বিপদ ঘটে না আমার, শুনে না কথা অবোধ কৃমার, 
পদধূলি দাও তোমার, দাসীপুত্র-শিরে | 
রাণী এইরূপ মিনতি ভাষে, আর নয়ন-জলে ভাসে, 
কুষ্ছের প্রতি কাতর ভাষে, দিল রাখি বন্ধন করে ॥ ১৫ 
হরি যান গোষ্ঠে বাজায়ে বেখু, তানু-কন্তের তীরে কানু, 
লয়ে ধেনু রাখালগণ সঙ্গে । 
ছিদামাদি রাখাল. সব, : বেষ্টিত তার মধ্যে কেশব, 
নাচে গায় আছে রঙ্গে ভঙ্গে ॥ ১৬ 
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কুদ্'বিরহে-কাতরা শ্রীরাধিকাকে কুটিলার তংসনা। 
হেথায় শুনে রব বাশরীর, মত্ত মন-কিশোরীর, ' 
অবশে আবেশ শরীর, শ্তাম-শরীর নিরখিতে।- 
ডাকেন কোথা আয় লো বৃন্দ, পরিহরি কুল-িন্দে, 
যান হেরিতে প্রাণ-গোবিন্দে, পারেন না গৃহে থাকিতে। 


- অমনি হেরিয়ে কুটিলের মুখ, মলিন হল .চন্দ্রমুখ, 


বলেন হরি আমায় বৈমুখ, “করি অধোমুখ মহীতে। 
কুটিলে কয় করি দুপঘুখ, ধিক্‌ লো ধিক্‌ কালামুখ, 
ছলে। না দেখা কালার মুখ, যেতেছিলি হয়ে মোহিতে ॥ 


স্ীকষ্খের গোষ্ঠলীল!। ১২৭ 


কেন করে রয়েছিস অধোমুখ, দিয়ে করে অধোমুখ,) 
ইচ্ছা হয় না দেখাই মুখ, পারিনে আর সহিতে। 
গুনে কালার বীশীর রব, ত্যজিয়ে কুল-গৌরর, 
কলঙ্কের সৌরভ, ধরে না আর মহীতে ॥ ১৯ 
শুনি স্বুর-নর-বন্দিনী, কহিছেন রাই বিনোদিনী, 
কলক্কী কও ননদিনি !. এতে কি কলঙ্ক। _ 
চিন্বি কেন ও পাপ চক্ষে, হরের বক্ষের ধন কমলাক্ষে, 
সাধ করি সদা হেরিতে চক্ষে, শ্তামশশী অকলম্ক ॥ : 
কত অসাধা সাধন, করেছেন কৃষ্ণধন, 
করাঙ্গুলে গোবর্ধন। ধরে কোন বালকে। 
দেখেছ কোথাকায় শিওুরে, অঘ। বক] বৎসাস্থরে, 
পুতনায় বিনাশ করে, কার শিশু ভূলোকে ॥ ২১ 
হরিরে সামান্য গণে, ধরায় সামান্যগণে, .. 
মুণিগণে এ চরণ আরাধে । 
রহ্ধা সদা ব্রন্মভাবে, মোক্ষ হয় সখ্যভাবে, 
যে বৈরিভাব ভাবে, ভবে সেই পড়ে অপরাধে ॥ ২৯ 
.... সিদ্ধ ভৈরবী-জৎ।.. 
না ভাবন। করিলে সখি, লাভ হবে না কৃষ্ধন। 
ভাবনা'করিলে ভবে, 'ভাবনা' হবে বারণ ॥ 


১২৮ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


ত্যজনা রে অনিত্য ধন, পেয়ে ত্যজনা ও নিত্যধন, 
ভজ না যে রাখে গোধন, যে করে ধরে পোবর্ধন্ 
যে চরণ সাদরে বলি, শিরে করে ধারণ ॥ (গ) 





সুনে রাধার বোল, কুটিলে বলে, 
এ বুঝি সেই হরি। 
তোদের প্রেমে মজে, এসেছেন ব্রজে 
গোকুল পরিহরি ॥ ২৩ 
যারে চতুর্মুখ চতুদ্ধুখে স্তৃতি পাঠ করে। 
ত্যজিয়ে গোলোকে; আসি সে তুলোকে; 
অপকীর্তি করে ॥ ২৪ 
অনস্ত ফণীতে স্থুরমুনিতে, করে ধার আরাধ্য । 
আসি অবনীতে নবনীতে কি হয়ে থাকেন বাধ্য ॥ 
স্বয়ং লক্ষ্মী বান্বাণী ঘরে ধার ছুই নারী। 
সেই হরি কি পর-বনিতে কখন করে চুরি ॥ ২৬ 
 জ্রিনেত্র ভ্রিনেত্র মুদে ধারে সাধন করে। 
সেও কখন গোপ-বনিতের সঙ্গে সঙ্গে ফেরে ॥২৭ 
_ স্থুরাস্থর নর কিন্গরের তিনি রদ শ্রেষ্ঠ । 
ই হলে ভিনি কখন খান রাখালের উচ্ছি ॥ ২৮ ্‌ 


শ্রীকষেঙ্স গোষ্ঠলীলা ও কালীয়দমন। ৯২৯ 


নন্দের বাধা বয় লো রাধা কি পোড়া অনৃষ্। 
যিনি গোলোকে,” তাকে ত্রিলোকে, 


বল্‌ কে করে দৃ্ || ২৯ 
তিনি যোগীর অদর্শন, করে সুদর্শন, 
আসন গরুড়-পৃষ্ঠ। 


এ নবনীর তরে, ঘুরে ঘুরে মরে কি পাপিষ্ঠ ॥ ৩, 
তারে পায় না দেবে, মহাদেবে মূলের লিখন স্প |. 
তাই কালামুখি ! কালাকে ভেবে ধন্ করলি ন& | ৩১ 
জ্ঞানীর বচন মিথ্যা নয়, শুনা আছে স্পষ্ট । 
যার সঙ্গে যার মজে মন, সেই তার ই৪ ॥ ৩২ 





আলিয়া-_কাওয়ালী। 

শুনি কি কলঙ্ক গোকুলে ধনি। 

ধিক্‌ ধিক লো! রকভানু-নম্দিনি ! 

লয়ে সাজিয়ে সঙ্গে রঙ্গে যত সঙ্গিনী ॥| 

ছলে কালিন্দীর কুলে কুল হারালি গিয়ে 

শুনি সে কালার বংশীর ধ্বনি. 
কুলাঙ্গন। অঙ্গনে না কর বাস, রাখাল সঙ্গে বনে[বাস, 
জাকরিবারেযুকালী, গিয়ে মাথুলি কুলে কালী, 

বসন/হরি, হরি॥করিলউলঙ্গিনী ॥. (থ) 


€ 


১৩০ দাওরায়ের পাচালী।, 


শুনি রকভানু-নন্দিনী, স্থুরবর-বন্দিনী, 

বলেন ওলো৷ ননদিনি! দিক্‌ লো ধি্‌ তোকে! 

সাদে কি লে। নিন্দে কিনি, জন্মে যাতে মন্দাকিনী,, 

রেখেছি সেই চরণ কিনি, হদয়-ান্মোপরে ॥ ৩৩ 

কাজ কি আমার গোকুল, কাজ কি আমার গো কুল! 

আমি ত সঁপেছি কুল, অকুল কাণ্ডারীর করে। 

হরি যারে প্রতিকূল, আর তার প্রতি কুল,_ 

কে দেয় হয়ে অনুকূল, এ তিন সহসারে॥ ২৪ 

তুই ভ'বিস বিষ-স্বরূপ, তিনি এ বিশ্বরূপ, 

তাই গ্ঠামের বিষস্বরূপ, হয়ে রৈলি ব্রজে। 

অতুল্য ধন ত্যাগ করিলি, হলাহল পান করিলি, 
স্থধাভাও ত্যজে ॥ ৩৫ 

রাধা যত বলে শ্যামের গুণ, গুনে কুটিলে ভ্বলে ছিগ্ণ, 

অগ্নি হয় শত গুণ, যেন পাইয়ে আহুতি। 

হেথায় গোষ্ঠে গোকুল-চন্দ্র, পদনখে শোভে চন্দ্র 
ভালে চন্দ্র সদা করে স্তুতি ॥ ৩৬ 

বিধির হৃদির ধন, অরুণ-তনয়া-তটে গোধন,__ 
বেষ্টিত রাখালগণ সব। 

যার তত্ব পায়না মূলে মূলে, বাশী বাজান দড়িয়ে তরুমূলে 

শুনে রব শ্রত-মূলে, মত্ত গোপিকা সব ॥ ৩৭: 


শ্রীকষ্ণের গোষ্ঠলীল! ও কালীয় দমন । ১৩১ 


কেহ বলে সই! চল চল, মন হয়েছে চঞ্চল, 
চঞ্চল সব চঞ্চলার প্রায়। 
কৃপ্ত কক্ষে যায় আনিতে বারি, আখিতে বহে প্রেম-বারি, 
মন উতলা সধীরি, পরস্পর কয়। ৩৮/০ 
পি 5 





খান্বাজ-_বৎ্। 
বাশীর রব গুনে কানে, মন কেনে সই এমন করে। 
রাখিতে গীতবাসে সদ বাসে অন্তরে ॥ 
বাসে বাস পরিহরি, সাধ করি হেরিতে হরি, 
জীবন যৌবন কূল শীল, সঁপি শ্ঠামের কমল করে ॥ (ও) 
শ্রীকৃষ্ণের রূপ-দর্শনে ব্রজরমণীগণের কখীবার্তী। 

তখন পরম্পর কলমী কক্ষে, জল আনিবার উপলক্ষে, 
কমলার ধন কমলাক্ষে, নিরখিয়ে সবে বলে। 
আহ। মরি সজনি ! নির্জনেতে পদ্মষোনি, 
হজন ক'রে রূপ-খানি, পাঠালে ধরাতলে ॥ ৬১ 
কুল শীল সমুদয়, সমর্পন করি দয়, 
যদি হরি হন সদয়, উদয় হয়ে হৃদে। 
ঘুচবে মনের অন্ধকার, হবে দেহ হিিদি 

দাসী হব শ্রীপদে ॥ ৪০ 


১৩২ দাণুরায়ের পাঁচালী । 


কি করিবে মোর পতি, পাই যদি এ জগৎপতি, 
পতিসহ বাস বাসন নাই । 

ননক্িদীর বিষম রাগ, গুরু জনাক্স বশছে বিরাগ, 
করে সেই দেখি সর্বদাই ॥ ৪২ 

ভাল কি করিতে পারে তারা, তারানাথের নয়ন-তারা।- 
নয়নেতে করিব অগ্রীন। 

এ ভুবনের কঠুহার, রাখ্ব ক'রে কণঠুহার, 
মরণ নিলে চরণে উহার, ধিপদ ভগ্জন ॥ ৪৯ 

 শুনিয়াছি মুনিক্ষমণী-মুখে, জ্তব কেন চতুর্মুখে, 
পরগ্মুথে ভব গুণ গান ! 

হরির নামশ্শ্রবণে জন্মে হ্ুখ, সাধন করেন নারদ শুক, 

'অন্যে কি জানিবে তত্ব, যার বেদে নাই সন্ধান ॥ ৪৩ 

উনি ত ব্রিলোক্যপতি, এ হতে সকল উৎপত্তিত_ 
দিবাপতি নিশাপতি, সুরপতি আদি । 

পাতালাদি মর্ত স্বর্গ, কর্ম কার্য যাগ যজ্ঞ, 
সার অসার উনিই বেদ রিধি ॥ 98 

মুনিগণে পায় না অন্ত, পাতালে উনি অনন্ত, 
অনুস্ত ব্রক্মাও এক লোমকুপে যার। 

কখন পুরুষ কখন প্রকৃতি, করিতে স্থুর নরে নিষ্কৃতি, 
হাযে হকি ননগা্ৃতি, হয়েন তুতাক্স॥ ৪৫ 


শকুষ্ধের গোষ্টলীল! ও কালীয় দমন । ১৩৩ 


আলিয়া-_-একতালা ৷ 


শ্ামের তূলনা ধন কি তবে পায়। 
অখিল ব্রহ্মাণ্ডের পতি, ভাবেন পশুপতি, 
স্তুতি ক'রে যারে পায় না প্রজাপতি, - 
ভাবেন স্থরপতি দিবাপতি,__ 
গঙ্গা উৎপত্তি যার পায় । 
নির্ব্বিকার নিত্য বস্ত নিরঞ্জন, রমণীরঞ্জন বিপদভগ্ভন, 
দাশরথির হয় গমন বারণ) অন্তে শমন-দায় ! (চ) 


ভাল্প এইরূপ রমশীগণে, লয়ে জল যায় অঙ্গনে, 

কেভ মনে বিষাদ গণে, লয়ে কুস্ত কক্ষে। 

পন দু আগে পাছে, জটিলে আমি. জুটে পাছে, 

গায় যায় চায় পাছে, বহে ধারা চক্ষে ॥ ৪৬ 
আবার কেঁদে কহিছে এক নারী, 
দিদি লো! গৃহে যেতে নারি, 
জেতে নারী করে দিয়েছেন বিধি। * 

নৈলে কি ফিরে হয় যেতে, পাছে রহিত করে জেতে, 
জেতে একটা আছে হেক্সন বিঘি। ৪৭ 


১৩৪ দাওরায়ের পাঁচালী ( 
আবার কেহ বলে কাষ কি জেতে; 
কেবল নিন্দে করে নীচ জেতে, 
আমি তে৷ মই ! যেতে নারি বাসে ॥ 
ভবে যত সামান্য, শ্ঠামে ভাবে সামান্য, 
তার! না করিলে মান্য, অমান্যটা কিসে ॥ ৪৮ 
ক কক 
ব্রঞ্জ রাখালগণ ও গ্লো-ব২সগণের কালীদহের বিষ-জল পান ;-- 
| সকলেই জ্ঞানশৃন্ত। 
হেথা শ্রবণ কর তদুত্তরে, হরি নিবিড়. বনান্তরে, 
করিলেন গমন। 
আশ্চর্য্য চমতকার, মায়া বুঝে সাধ্য কার, 
 নির্ধ্বিকার নিত্য নিরঞ্ীন ॥ ৪৯ 
এখানে শ্রীদাম আদি রাখাল সব/গোপালের গো-পাল সব 
হারা হয়ে কেশব, চারণ করে গোঠে। 
গগনে দুই প্রহর বেলা, করিতে করিতে খেলা, : 
উপনীত কালীদহের তটে ॥ ৫০ 
পিপাসায় দগ্ধ জীবন, সম্মুখে ছেরিয়ে জীবন, 
গোবতম রাখালগণ জীবন পান করে। 
পান করি বিষ-বারি, নয়নে'বারি অনিবারি, 
জ্ঞান শুন্য বারি, প্রড়ে ধরাপরে ॥-৫১ 


প্রীকষ্ণের গোষ্ঠলীল। ও কালীয় দমন । ১৩৫ 


শ্রীদাম করি উচ্চঃম্বর, ভাকে কোথা হে ব্রজেশ্বর, 

প্রাণ যায় ভাই ! রক্ষে কর, কালীদহের কুলে। 

কোথা রহিলে শ্রীহরি ! নিদান কালে আসিয়ে হরি, 
দেখা দে, তোয় নয়নে হেরি, মরি আমরা সকলে ॥ ৫২. 


খাম্বাজ-_ঠেকা। 
কানাই! আর নাই সখা তো বিনে । 

হারে জানাই, জীবন যায় ভাই! কালীয়-বিষ-জীবনে। 
পপাসায় পান করে জীবন, জ্বলে হৃদয়, ওরে নিদয় ! 

দয় কেমন জীবন,_ | 

একবার দেখ! দেরে ব্রজের জীবন ! 

আজ বুঝি মরি জীবনে ॥: 

সদা তোয় রাখি অন্তরে, 

কশিধারি ! রাখতে নারি তোরে অন্তর্নে,-- 
হই রৈলি ভাই! বনান্তরে, প্রাণাস্ত রে বিপিনে ॥ (ছ) 


শ্রীকৃষ্ণের করম্পর্শে ব্রজরাখালগণের চৈতত্ত-লাভ । 


তখন শ্রীদামাদি রাখাল সব, কেঁদে বলে কোথা কেশব! 
ক্রমে ত্রমে সবে শব, হলো ধরা-শয়ন। 


১৩৬ দাগুরায়ের পাঁচাঙ্লী। 


ছেথায় অন্তরে জানিলেন কৃষ্ণ, অনন্ত গুণ-বিশিগ) 
পুরাইতে মনোভীই, আমি নারায়ণ ॥ ৫৩ 
দেখেন, দেহ মাত্র) হারায়ে চেতন;-- 
রাখাল গোধন ধুলায় পতন, 
ত্বরায় করিতে চেতন, চৈতন্যরূপ হরি। 
ছিল দবাকার শবাকার, স্পর্শমাত্র নির্বিকার, 
চেতন হয় সবারি ॥ ৫৪ 
সুবল বলেন শ্রীহরি! কোথায় ছিলে ক'রে শ্রীহরি, 
আমরা জীবন পরিহরি, না হেরে তোমারে। 
পিপাসায় পান করিয়ে জীবন,ত্যজিতেছিলাম ভাই! জীবন 
দিলে জীবন, আমা সবাকারে ॥ ৫৫ 
মাধে কি তোমার গুণ গাই, বীঁচাইলে বৎস গাই, 
আমরা ত ভাই! সবাই জ্বরেছিলাম বিষ-জলে। 
নৈলে কেন তোয় সাধিব, নবনী ক্ষীর সর বাঁধিব, 
মি লাগিলেই তুলে দিব; শ্রীমুখমণ্ডলে ॥ ৫৬ 
ক 
| কালীর দমনার্থ্ীকৃষের কালীঘ:হর জনে ঝাম্পপ্রদান। 
কৰহারা ব্রজরাখাল ও নন্দ প্রভৃতির খেদ। 
শুনি হাস্ত করি শমনদমন, ,কিছু দূর করিয়ে গমন, 


স্ীকষ্ণের গোষ্ঠলীলা ও কালীয় দর্মন। ১৩৭ 


করি রৃক্ষে আরোহণ, লক্ষ দিয়ে অবগাহন, 
প্রবেশ হন জলদবরণ, জলমধ্যে গিয়ে ॥ ৫৭ 

হলেন জলে মগ্ন জলদ-কায়, হেরিয়ে রাখাল কাদিয়ে কয়, 
আম] সবায় বাচালি তবে কেনে। 

তাই! কি দুখে ডুবিলি নীরে,মুধালে কি কব আজ জননীরে 

ভামে মব নয়ন-নীরে, পড়ে ধরাসনে ॥ ৫৮ 

বক্ষ ভাসে নয়ন-জলে, াঁপ দিতে কেহ যায় জলে, 
কেহ কুলে, কেহ জলে, উন্মাদের প্রায় হ'য়ে। 

ছিদাম দেখি বিষম দায়, দিতে সন্বাদ যশোদায়, 
হইয়ে নিদয়-হৃদয়, কহিছে কীদিয়ে ॥ ৫৯ 

তাসে ছুটি আঁখি জলে, বলে, কালীদছের বিষজলে, 
ডুবেছে+_উঠিতে দেখি নাই। 

সে জল করিয়ে পান, আমরা ত্যজেছিলাম প্রাণ, 
দান দ্দিয়ে মকলের প্রাণ, ডুবিল কানাই ॥ ৬০ 

শুনি বজুসম ছিদামের বাণী, জ্ঞান-শুন্য হতবাণী, 
হার'য়ে রাণী চেতন, অমনি পতন ধূলে। 

ছেথায় বাথানে ছিলেন নন্দ, শুনে জলে মগ্ন শ্রীগোবিন্দ) 
নির্ধাত আঘাত করেন ভালে ॥ ৬১ 

আখিতে পথ দেখ্তে না প্লায়। ভাবে মনে নিরুপায়, 
কি উপায় করি হে এক্ষণে । 


১৩৮ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


ভাসে দুইটী নয়ন-তারা, বলে, মা কোথা বৈলি তারা৷! 
দিয়ে অন্ধে নয়ন-তারা, হরিয়ে নিলি কেনে ॥ ৬২ 


খট. তৈরবী-_একতালা। 


কোথায় তারিণি ! বিপদহারিণি ! 
একবার হের আমি পন্মচক্ষে । 
ক'রে তোমায় মাধন, পেয়েছিলাম যে ধন, 
কৃষ-ধন অমূল্য রতন, সে ধন নিধন হলো» 
কি ধন আছে ত্রেলোক্যে ॥ 
আর কি অর্থ আমার আছে, 
বল মা! সে বিনে” 
অমূল্য ধন রাজত্ব কি সাজে, 
কৃপা করি দে মা সে নীলসরোজে, 
ও চরণ-মরোজে দাসের এই ভিক্ষে ॥ 
দাশরথি বলে, ওহে অবোধ নন্দ ! 
ত্যজ নিরানন্দ, পাবে শ্রীগোষিন্দ, 
করলেন বিজয় নিরানন্দ, সদাননদ, 

 সদানন্দে যে ধন রাখিয়ে বক্ষে ॥ (জ) 


শ্রীকষের গোষ্টলীল। ও কালীয় দমন। ১৩৯ 


ভেখা চেতন পেয়ে নন্দ রাশী, ত্যজিবারে পরাশী, 
যায় সঙ্গে রোহিণী, প্রতিবাঁসিনী সকলে । 
শিরে শত বজীাঘাত, বক্ষে করে করাঘাত, 

নির্ধাত আঘাত করে কপালে ॥ ৬৩ 
বিদীর্ণ হতেছে হৃদয়, নন্দরাণী কালীদয়,__ 

তটে উদয় হ'য়ে পড়ে কাদে। 
উচ্চৈঃস্বরে কীদিয়ে নন্দ, বলরাম সহ উপানন্দ, 
বলে, দেখ! দে রে প্রাণগেনবিন্দ ! আঘাত করে কয় হৃদে 
পতিত নন্দ ধরাতলে, কেবা তারে ধ'রে তোলে, ৷ 

কেহ কালীদহের জলে, ঝাঁপ দিতে যায়। 
কেউ কাদিছে উচ্গৈঃস্বরে, ডাকিয়ে গোকুলেশ্বরে, 
কেউ বা গিয়ে গোপেশ্বরে, ধরিয়ে বুঝায় ॥ ৬৫ 
চেতন নাই নন্দরাণীর, কেবল নয়নে বহিছে নীর, 

রাম-জননী রোহিণীর জ্ঞান মাত্র নাই।  * 
রাখাল কাদে অধোমুখে, গোধন ডাকে উদ্ধ মুখে, 
গোগীগণ কাদে মুখে মুখে, কীদিছেন রলাই ॥ ৬৬ 

০২ ্ঈর্ 

শ্রীকষণ কালীদহে ডুবিয়াছেন শুনিয়া কুটিলার আনন্দ। 
ইরি ডুবেছেন কালীদয়, গুনে কুটিলের প্রফুল্ল হৃদয়। 

জটিলেরে হেসে হেসে বলে। 


১৪০ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


দুচালেন বিধি মনস্তাপ, দূর হলে গোকুলের পাপ, 
কালামুখ কালা ডুবেছে জলে ॥ ৬৭ 

কি আমোদ এসে জুইলো, আঙলাদে পেট ফেটে উঠ্‌লো, 
আহ্লাদ ধরে না মা! আর অঙ্গে । 

এত আহ্লাদ কোথায় ছিল,আাহলাদে গ! শিউরে উঠলো, 
আহ্লাদ ঘুরিছে সঙ্গে লঙ্গে ॥ ৬৮ 

আহুলাদে গাণ কেমন করে, এত আহ্লাদ কৈব কারে, 
যশোদা মাগির গৌরব ঘুচে গেল। 

নল! যায় কি দুঃখের কথা, নন্দ গায়ের হর্তা কর্তা, 
দই বেচে যার মাথায় টাক হলো ॥ ৬৯ 

এইরূপ মায়ে বিয়ে, হাসে আহলাদে মজিয়ে, 
হেথায় শুন কালীদহের কুলে । 

ভাকেন উচ্চৈন্বরে বলরাম, নয়নে বারি অবিরাম, 
ঘন শ্তাম কোথা আয় ভাই ব'লে ॥ ৭০ 


স্পস্ট 


ললিত ঝিঁঝিট-_-একতালা। 


কানাই ! আয় ভাই তুই কি জলে ছারালি চৈতন্য 
ও ঠ্যামরায়, আদি তৃরায়, দেখ না৷ ধরায় অটৈতন্থয ॥ 


শ্রীকফ্ণের গোষ্টলীল। ও কালাম ৮৭৭, 9১ 


ও প্রাণ! কেশব । সখা যে খব, 

মে মব শব, তোম। ভিন্ন ;- 
কাদে ধেনু, রে নীলতনু : মধুর বেণু নীরব-জন্ত ॥ 
গোপিনীরে ছুঃখ-নীরে, ডুবালি ডুবিয়ে নীরে, 
ভাসে নয়ন-নীরে, তারা না জানে আর অন্য ॥ (ঝ) 


টির 
কালীয়-শিরে শ্রীহরির চরণ প্রদান, __কালীয়-দমন। 


হেথায় দর্পহারী হরি, কালীয়ের দর্প হরি, 
চরণ প্রদান করি শ্রীহরি, কালীয়ের শিরে। 
তু হয়ে গীতান্দর, ভুজঙ্গেরে দিলেন বর, 
দয়াময় দয়া প্রকাশ কারে ॥ ৭১ 
যে চরণ অভিলাষে, মহাকাল কৈলামে, 
দুখ মুদে সদা অচেতন। 
প্রজাপতি স্ুরপতি, দিবাপতি নিশাপতি, 
গঙ্গা-উৎপতি এমন চরণ ॥ ৭২ 
যে চরণ পাবার লাগি, শুক নারদ প্রভৃতি যোগী, 
সর্বত্যাগী হয়ে মনকাদি। ্‌ | 
করে তারা আরাধন, তবু হয় না যোগবাধন, 
যুগে যুগে থাকি নয়ন মুদি ॥ ৭৩ 


- পেস 


১৪২ 


দাশুরায়ের পঁচালী। 


যে পদ বলি শিরে ধরিল, পাষাণ মানবী হলো, 
কা্ঠতরী হলো র্ণময় | 
আহা মরি কিবা পুণ্য, ধন্য কালীয় ধন্য ধন্য, 
সে চরণ অনায়াসে মাথায় লয় ॥ ৭৪ 
ছিল কালীদহের বিষবারি, সেবারি বিপদ-বারি, 
অয়তকুণ্ডের বারি, তুল্য করি যান। 
কালীদহের বিষ হরি, ল"য়ে সব বিষহরি, 
তথা হৈতে শ্রীহরি, করেন কৃপানিদান ॥ ৭৫ 


* ভ্রমেতে ভুবনের চুড়া, জল হৈতে দেখান ট্টড়া, 


কটিতে বেড়া গীতধড়া, গলে বনমালা। 
আসি দ্রাড়াইলেন শ্রীহরি, সকলের দুঃখ হরি, 
রাখাল মাঝে গোষ্ঠবিহারী, রূপে ভুবন. আলা ॥ ৭৬ 


নং শর ক 


যশোদার কোলে শ্রীকৃষ্ণ-বলর|ম | 


দেখে যশোদী আসি প্রাণ বিকলে, শ্রীরুষ্ণ লইয়ে কোলে, 


চুন্ব দেন বদন-কমলে, নয়ন-জলে ভানি। 


আবার দক্ষিণ কক্ষে বলরাম, বাম কক্ষে ঘনশ্তাম, 


হলো! দুঃখের বিরাম, আনন্দ-উদয় আসি ॥ ৭৭ 


শ্রীকফ্ের গোষ্ঠলীলা ও কালীয় দমন। ১৪৩ 


জয়জয়ন্তি-_র্বাপতাল। 
ম্তাম জলদবরণ বামে, রাম রজত-গিরি দক্ষিণে । 
দেখে যশোদা যুগল কক্ষে, যুগল-রূপ মুগল নয়নে ॥ 
পদতলে তরুণ অরুণ কিবা শোতা৷ করে, 
নখরে পতিত কোটি কোটি স্ধাকরে, 
এঁ রূপ হেরিতে সাধ ব্রিলোচনে ॥ 
দাশরথি কুমতি অতি, কি হবে তার তবে গতি,__. 
সঙ্গতি ও ধন বিনে) 
তায় হয় কি দু, রামকৃষ*_ 
যুগল রূপ যুগল নয়নে ॥ (&) 


০ 





শ্ীকফের গোষ্ঠলীলা ও রক্ষা চরণ । 


চতুর্থ । 
যোগমায়ার তিরোধান ; ক্তাহার অই্টভুজা মূর্তি ধারণ। 
" এবণে পবিত্র চিত, বেদব্যাস-মুরচিত, 
কুষ্চলীল। সুধার সমান। 
বৈকুষ্ঠ করিয়ে শুন্য, অবনীতে অবতীর্, 
_.. দেবকীর গে ভগবান ॥ ১ 
মতান্তরে আছে বাণী, যশোদার গর্ডে ভবানী, 
আর গোলকপতি জনমিল | 
বস্থ,-শিশু লয়ে কোলে, নন্দালয়ে যান যে কালে, 
উভয় তনু একত্র মিশিল ॥ ২ 
কেমন ভগবং-মায়া, কোলে লঃয়ে যোগমায়া) 
.. যশোদার কোলে সপে শিশু । 
তারায় লয়ে ত্বরায়, ক্ষণমধ্যে মথুরায় . 
দেবকীর কোলে দেবীকে দেন আশ ॥ ও 
খন পেয়ে সমাচার, আসি দু দুরাচার, 
মনে বিচার না করে পাপিষ্ঠ। 
দেবকীর নয়ন ভাসে, কংস ভাষে কটু ভাষে, 
হায়ে আর কলে তিষ্ঠ ভিষ্ঠ ॥ ৪ 


শীষের গোষ্ঠলীল। ও ব্রহ্ধার দর্পচূর্ণ। ১৪৫ 


করী যেমন মদমত্, তেন্সি কৎস উন্মত্ত 
হ*য়ে ততৃহীন দুরাচার | | 

বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত পায়, অনায়াসে ধরি সে পায়, 
ক্রোধে করে ভূধরে প্রহার ॥ ৫ 

মেই যোগে োগমায়া, প্রকাশ করিয়ে মায়া, 
শৃন্ে উঠে হন অগ্রভুজ| 

আমি ঘত দেবদলে, দুগা-পদান্থুজদলে, 

গঙ্গাজল বিস্বদলে, করিলেন কত পুজা ॥ ৬ 

কংসের ধ্বৎসের বাণী, অন্তর্ধযান ভবানী, 
হেথায় শুন গোকুলে যে আনন্দ 

যশোদার দেখে পুত্র-প্রসব, ত্রজের বসতি সব, 
করিতেছে উৎসব, হয়ে চিত্তানন্দ ॥ ৭ 


০০০ 


| ললিত-_একতালা ৷ 
কিব। চিত্তানন্দময়, নেবে নিত্যময়, হেরিলাম রূম্দারণ্যে। 
ত্যজে কৈলাস-বাস, শ্মশান-বাসে বাস, 
করেন দিগ্বাম, যে পদ পাবার জন্যে ॥ 
যে নামে তরিল অজায়িল প্রভৃতি, 
ষে পদ হৃদয়ে ভাবেন প্রজাপন্তি, 


১৪৬ দ্াশুরায়ের পাঁচালী । 


জীবনরূপিণী গঙ্গ৷ উৎপত্ভি,_ 
যে পদ অভিলাষে, শুক নারদ সনকাদি ভ্রমেন অরণ্যে ॥ 
যুগল শ্রুতি শোভে মকর-কুগুলে, 
দিতে যার উপমা না হয় ভূমগ্ডলে, 
শ্রীমুখমগ্লে- স্তন দেয় রে,_ 
যশোমতী পুশ্যবতী ধরায় ধন্যে ॥ (ক) 
্রীকষ্ণকে পুত্ররূপে পাইয়া, নন্দের উৎমব-অনুষ্ঠান। 
বক্ষে করি সচ্চিদানন্দ, নন্দ হয় চিত্তানন্দ, 
উপানন্দ॥প্রভৃতি গোকুলবাসী | 
গায়ক বাদকগণ, আসিতেছে অগণন, 
_ নর্তকীরে নৃত্য-করে আমি ॥ ৮ 
শঙ্করারাধ্য ধন, দেখিতে যত তপোধন, 
নন্দের ভবনে এসেন কত। 
পেয়ে বাঞ্ঠাকল্পতরু, নন্দ হয়ে কল্পতরু, 
আনন্দে বিলায় ধন গোধন শত শত ॥ ৯ 
ব্রজের কুলাঙ্গনাগণে, দেখিতে নন্দের অঙ্গনে, 
আসি রূপ হেরে মোহিত হয়। 
জলে জুটিয়ে তথ) মৌখিকে কয় কত কঞ্চা, 
হাঁসে-ভাষে মনোগত তার নয় ॥ ১০ 


শ্রীকষ্ণের গোষ্টলীলা ও রপ্ার দর্পচর্ণ। ১৪৭ 


হেরিবারে চিন্তামণি, আসিয়ে ষত মুনি-রমণী, 
নীলমণিকে কোলে করি দাও, বলে। 

ধশোদ| কয় দ্বিজকন্যে ! দাসী-পুত্র লবার জন্যে, 
এত দৈন্যে কেন মা ! সকলে ॥ ১১ 

অশোচান্তে হব পবিত্র, এখন আছি অপবিষ্র, 
মাসান্তে হব চিততুদ্ধ | 

অপরাধ কর মা! ক্ষমী, তোমরা মুনির মনোরমা, 

কেমনে কোলে দিব গো মা! প্রসব হলাম অদ্য ॥ ১২ 

এ যোগ্য নয় মা! ও কোলের, পদধুলি সকলের, 
দিয়ে আশীষ কর মোর বাছারে। 

শুনি যুনিগণের মনোরমা, বলে, যে ধন পেয়েছ মা! 
ভবাদি আরাধন করেন ওরে.। ১৩ 


অহংতৈরবী--একতালা। 
কারে বল অপবিত্র, ভ্রিলোক পবিত্র, 
যে পবিত্র পুত্র পেয়েছ কোলে । ৃ্‌ 
ওর গুণ বেদে আছে শোনা, রাণী গো ! কাষ্ঠতরি সোনা 
পদনসরোজে মানব হলে। শিলে ॥ 
ওগো ! ফণীন্জ্র মুনীন্দর, রবি চন্দ্র ইন্দ্র 
আশ্রিত ও চরণ-যুগলে-. 


১৪৮ দাশুরাধেব পাঁচালী । 


ও পদ ধরিয়ে ত্রিনেতর, মুদিয়ে ত্রিনেত্র। 
পবিত্র হলো রেখে হৃদকমলে ॥ 

যার ব্রক্মাও্ড উদরে, তারে ধ'রে উদরে, 

ধন্য হলে রাণী এই ভূতলে,_ 

তোর পুত্র ক্মরণ মাত্র, জয়ী রবির পুত্র”. 
হয়ে যায় ভবে জীব সকলে । 

ও পদ না ক'রে ভাবনা, রাশী গো! দীশরখির ভাবনা, 

প'ড়ে অপার ভব-সিন্ধুকুলে ॥ (খ) 


জাটলার কষ্ণরূপ-শিন্দ।। 
তখন এইরূপ রমণী সবে, যশোদা-মুত কেশবে, 
ত্রহ্মভাবে করিতেছে বাখ্যে। 
যে যা ভাবে ভাবে রূপ, অপরূপ বিশ্বরাপ, 
দেখে রূপ বারিধারা চক্ষে ॥ ১৪ 
খায় মুনি-রমণীগণে, পরম্পর অঙ্গনে, 
পথিমধ্যে জটিলে ছুটিল। 
নারীগণের ঘয়ন ভাসে, জটিলে ব্যঙ্গ করি তাষে, 
কি আশ্চর্য্য দেখে এলে বল ॥ ১৫ 
ভামিতেছে.আ্বাখি জলে, দেঞ্সে অঙ্গ যায় যে জ্বলে, 
রূপ দেখে কি ভুলে এলে মকলে। 


ন্লীকফের শোষ্টলীল! ও ব্রদ্ধার দপটুণ। ১৪৯ 


মেট! যদি মেয়ে হতো, আপ্নাকে ভার আপনি হতো, 

বেটা ছেলে ব'লে সেটাকে, কর্তে হয় কোলে ॥ ১৬ 

যেরূপ রূপ করেছে রাষ্ট্র, পড়ে আছে যেন পোড়া কাষ্ট, 

পুত্র হলোনা ব'লে ক, যশোদার ঘুচিল। 

হউক হলো বংশ রক্ষে, নাই মামাটা তা অপেক্ষে, 
কান! মাম। থাকে যদি সে ভাল ॥ ১৭ 

অট্টালিকা যদি ন। হয়, পত্রকুটীর মধ্যে রয়, 
বৃক্ষতলা অপেক্ষা ত শ্রেষ্ঠ । . 

বন্ন কারো যদি না ঘটে, কপ্সি আটে কটিতটে, 
উলঙ্গ হইতে তাল দু ॥ ১৮ 

ঘটী গেলাম না থাকে যার, ভীড় যদি পায় মৃত্তিকার, 
সেওত ভাল ঘাটে খাওয়া ত্বপেক্ষে । 

নয়নে দৃষ্টি ছিলনা! যার, ঝাপ্স। নজর হলো তার, 
সেও কি মন্দ অন্ধের অপেক্ষে ?১৯ 

মুষ্টি ভিক্ষা ক'রে খায়, মে যদি কিছু ধন পায়, 
দারিদ্র্য নাম গেল সেই দিনে। 

তাই বা হোক্‌ মন্দের ভাল, নন্দের সেইরূপ হলো, 
আ'টকুড়া নাম ঘুচলো বৃন্দাবন ॥ ২০ 

দেখতে গিয়েছিলাম ছেলেটাকে,কাদূলে যেন ফিঙ্গে ভাকে 
রূপে জীধার করেছে সূতিকাগার । 


১৫০ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


গুনে ্বিজরমণী ক্রোধে বলে, যার যেমন ফল ভাগ্যে ফলে 
দেখতে পায় কি তায় সকলে, যেমন সাধন যাঁর ॥ ২১ 


বাহার__কাওয়ালী। 
যায় কালো কালো বলিলি লো! জটিলে ! 
হৃদয়ে ভেবে এ কালো, জয়ী হলেন মহাকাল, 
কালকুট গরল-পান কালে কালে ॥ 
ছেরিয়ে সে রূপ, কালো অন্তরেতে জাগিছে”_ 
সদা বিরিঞ্ি-বাঞ্ছিত আছে এ কালো পদতলে ৮ 
যখন চিনিতে নারিলি কাল, তোর ত নয় ভাল ভাল, 
তোর জলাভাবে গেল জীবন,__থেকে জলধিজলে ॥গ 





্রীষণের বদনে যশোদার ব্রঙ্ধাগড-দর্শন : 


এইরূপ দ্বিজরমণী যত বলে, জটিলে তত ক্রোধে জ্বলে, 
_ পরম্পর অমনি চলে নিজ নিজ বাস। 
এখানে নবঘন গ্ঠাম, গুরুপক্ষ শশী সম, 
বৃদ্ধি হন আপনি গীতবাস ॥ ২২ 
হেথা যোগমায়ার বাক্য-ছলে, * অদ্য-প্রনূত। যত ছৈলে, 
ধ্বংস জন্য কংস দুষ্রাস্থর | | 


শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা ও ব্রহ্মার দর্পচর্ণ। ১৫১ 


আছেন গোকুলে নন্দ-তনয়, ব'লে পাঠালে পুতনায়, 
অঘ। বক আদি বওসাস্তুর ॥ ২৩ 
অবনীর উদ্ধার জন্য, ভব-কর্ণধার শূন্য,_ 
করি বৈকুঠপুরী। 
পাঠায় ধত কংসাম্থুর, দর্পহারী দর্পচূর, 
করিছেন নাশিছেন হরি-অরি ॥ ২৪ 
যুগে যুগে অবতার, কত কব সে বিস্তার, 
নিস্তার করিতে জীবগণে। 
শ্রীরাম অবতার ক৪,_ নও জন্য গোকুলে কৃষ্ণ 
দনুজারি করেন জ্যেষ্ঠ অনুজ লক্ষমণে ॥ ২৫ 
নিরঞ্রন নির্বিকার, করেন লীল। নানা প্রকার, 
কভু সঙ্গে গোগীকার, কভু রাখাল সনে। 
বিধির হৃদির ধন, নন্দের নব লক্ষ গোধন,__ 
রাখেন থাকেন গোচারণে ॥ ২৬ 
তব যারে করেন মান্য, ব্রজে তিনি সামান্য, 
বালকের ন্যায় বালকের সঙ্গে হরি। 
একদিন যশোদার কোলে, ছলে স্তনপানের কালে; 
বদনে ব্রন্মাণ্ড দেখান মাকে মায় করি ॥ ২৭ 
দেখিয়ে যশোদ| বলে, কৃষ্ণ ! তোর বর্দন-কমলে,__- 
কি আশ্্ধ্য করি দরশন। 


৯৫২. দাশুরায়ের পাঁচালী । 


তোমায় ভাবি যা তা নয়, নও সামান্য তনয়, 
জ্ঞান হয় নিত্য নিরপ্রীন ॥ ২৮ 


আলিয়া-বিভাম--একতাল।। 
ওরে নীলমণি ! বল বল রে শুনি, কি দেখালে চক্দ্রাননে। 
তোর কি প্রকাণ্ড কাণ্ড, (গোপাল রে!) বিকট প্রচণ্ড 
বদনে ব্রন্মা্ড দেখি নয়নে ॥ 
দেখিলাম ইন্দ্র চন্দ্র অরুণ, যম কুবের বরুণ, 
প্রজাপতি পশুপতি তোর আননে। 
(ভয় হয় রে!) হেরে, যোগী থষি পণ্ড পক্ষী বন দরশনে॥ 
তোর বদন-কমলে অগ্নি বারি শিলে, 
কাল ভূজগ্গ অনস্ত আদিত_ 
এ তোর কেমন মায়! মাকে দেখালি, ওরে মায়াধারি! 
কত তাচ্ছল্য করেছি বাংসল্য-জ্ঞানে ॥ (ঘ) 


% 


. ভাগ ভাষা রী মনী-সর-ভোমন টু 
যশোদার ভত্পনা। 
শুনিয়ে ষশোদার বাক্য, করি হাস্য কমলাক্ষ, 
মায়ায় ভুলায়ে যশোদায় | 


ক্্ীকৃফের গোষ্ঠলীলা ও ব্রহ্মার দর্পচুণ। ১৫৩ 


নৃত্য করেন নিত্য-গোপাল, গোষ্ঠে লয়ে নিতা-গোগাল, 
রাখাল সঙ্গে যান প্রেমের দায় ॥ ২৯ 
্রজবালকের পুরান ই, বিপিনে ভবের-ই&) 
উচ্ছি? খান অনায়াসে । 
না করেন কা'য় সুগৌচর, কলের অগোচর, 
তাইতে নাম মাখন-চোর, কেরেন নবনীর আশে ॥ ৩০ 
থাকে ক্ষীর সর শিকায় তোলা, 
রাখেন না কারে! এক তোলা, 
খাবার লাগি এত উতলা, স্থির নাই এক দণ্ড। 
মানেন না আদর অনাদর, মুর্তিখানি দামোদর, 
কে করে রোজ সমাদর, যার উদরে ব্রল্গাওড॥ ৩১ 
কেউ বলে ক্ষীর খেয়ে সব, এ পলায়ে গেল কেশব, 
এমন ছেলে প্রসব হয়েছে মাগী । 
নিষেধ করলে গুনে না, দেবতা ব্রাহ্মণ মানে নাঃ 
এমন করুলে মওয়া যায় না, বল্‌লেই রাগারাগী ॥ ৩২ 
এমন ছোড়া অধঃপেতে, দধি যদি দিদি! রাখি পেতে, 
মাথা খেতে, সে মাথা খেতে চায়। 
গোকুল করুলে লও তু, ,নবনী খায় ভেঙ্গেভাও, 
জ্বলে যায় ত্রহ্মাও কি-্রকাও্ড দায়॥ ৩৩ . 


"১৫৪ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


ধদি রেগে বলি যা সর সর, হাত পেতে করে সর্‌ সর 
অবসর হয় ন। সর দিতে । 
খেয়ে যায় সর ক্ষীর, দেখায়ে ভঙ্গি আখির, 
ফিকির কত জানে নান। মতে ॥ ৩৪ 
এইরূপ গোগীগণে, গিয়ে নন্দের অঙ্গনে, 
জানিয়ে দায় কয় কথা। 
সুনে যশোদা বলে রে বাতুল! তোর ঘরে কি অপ্রতুল, 
বাদিয়ে তুল এলি গিয়ে কোথা ॥ ৩৫ 
ক্রোধে কন কুষ্ণ-প্রসুতি, তোয় জ্বালায় কি ব্রজবসতি, 
অবমতি হঝে&একেবারে। 
কার গৃহে কিছু থাকিবে না, করুতে পায় না বিকি-কেনা, 
সকলি বুঝি তোর কেনা, আছে ঘরে পরে ॥ ৩৬ 
তোর জ্বালায় লোক হয়েছে কাতর, 
দিয়ে শান্তি এখনি তোর, 
ঘরের ভিতর রাখ্ৰ তোরে বেঁধে। 
কেউ কিছু বুঝি বলেন! বালে !__শুনি কৃ মি বোলে, 
বলেন, ম| গো ! বাধ্‌বে কি আর, রেখেছ ত বেঁধে ॥৩৭. 


পপ আপ 


শ্রীকের গোষ্ঠলীল। ও ব্রচ্মার দর্পচর্ণ। ১৫৫ 


আলিয়া-একতাল।। 
কব কি তোমায় ! বাঁধিয়ে রেখেছ আমায় ॥ 
সাধামতে বন্ধন করে, ভক্তি-ডোর থাকলে পরে, 
যে জন ভব-পারে, ম| যেতে পারে,_ 
ইহপরে বাঁধি এড়ায় শমনের দায়। 
কে বেঁধেছে আমায় বলি, বেঁধেছে পাতালে বলি, 
ভবে ভক্ত বলি বলি, বলির দ্বারে আছি বীধা ;_ 
নৈলে কি নন্দের বাধা বৈ মাথায়। (উ) 
রাখাল-সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্টে গ্রমন। . 
শুনি কৃষ্ণের বাণী, নন্দরাণী, নয়ন-জলে ভাসে । 
কত যশোমতী প্রিয়ভাষে গোবিন্দেরে ভাষে ॥ ৩৮ 
॥ গোপাল কক্ষে ধরে, নবনী করে, দিয়ে আনন্দে ভাসে । 
রাখালগণে, আসি অঙ্গনে, মিভাষে ভাষে ॥ ৩৯ 
কত হয়েছে বেলা, চল এই বেলা, গোষ্ঠে যাই গোপাল । 
ও নীলতন্ুু! বাজায়ে বেণু। লয়ে ধেনুর পাল ॥ ৪০ 
হচ্চে মন চঞ্চল, চল্‌ চল্‌ চল্‌, 
মায়ের অঞ্চল ছেড়ে। 
এ ভাকিছে-বলাই, আয়্‌তাই কানাই, . 
যেতে কি পারি ছেড়ে ॥৪১ : :  ** ৮ 


১৫৬ দাশুরায়ের পীচা্লী। 


শুনি সাজিয়ে গোপাল, সাজায়ে গোপাল, 
সঙ্গে রাখাল সব। 
ক'রে নৃতা, ভবের সম্পত্ত, 
.... গোষ্ঠে যান কেশব ॥ ৪২ 
গিয়ে যমুনার ধার, ভবকর্ণধার, 
রাখিয়ে রাখাল গোপাল। 
হামি-আননে, গহন কাননে, 
প্রবেশেন গোপাল ॥ ৪৩ 
ধার ঘেদে নাই সন্ধান, কে করে সন্ধান, 
গোলকের প্রধান হরি । 
বুঝি স্তরে, নিবিড় বনান্তরে, করিলেন শ্রীহরি ॥ ৪৪ 
হেথা করিতে ব্রন্মনিরূপণ, ব্রহ্মা করি পণ, 
মনে মনে ব্রহ্মলোকে। | 
জানিতে ই, মনের ই) 
4 পুরাতে গমন ভূলোকে ॥ ৪৫ 
ঝিঁবিট--একতালা। 
ব্রক্ম করিতে নিরূপণ, একি পণ, ব্রহ্মার মনেতে। 
. অতি জ্ঞান-হদয়, (মরি রে!) বরন্ধার হয় উদয়, 
ফোটি ত্্গা লয় হয় যে চক্পশেতে। 


- আবফেরি গোষ্টলাল। ও হলার দপচ়ণ। ৫৭ 


সেই প্রলয়েরি কালে, সেই কারণ-জলে,_ 
্ঙ্গা ছিলেন ব্রন্গ-নাভিস্থলে, . 

ব্রজের বালক বলি,_ গোলক-পালকে, 
বরজের বালক-ভাবে১- 

নৈলে গোপালের গো-পাল এসেন হরিতে ॥ 
যার ভব পান না! তত্ব, ভাবেতে উন্মত্ত, 
তাজে বাস, বাম শ্বশানেতে 5 

যার মায়া-ছলে, মোহ-মোহিতে জীব সকলে, 
ভুলে আছেন এ ব্রন্ম! দেবগণেতে ॥ (5) 


শ্রীকফ্চের গোধন-হরণ করিবার জন্য ত্রক্ধার ভূলোকে আগমন। 
পদ্মযোনি ব্রক্মলোকে,_ পরিহরি ভুলোকে_ 
আসিয়ে গোপালের ধন জানিতে বিপিনে | 
দেখেন গোষ্ঠে নাই গোপীল,তপন-তনয়া-তটে গোপাল, 
রাখালগণ আছে গোচারণে ॥ ৪৬ 
না জানে মহিমা অতুল, প্রন্মা হয়ে বাতুল, 
স্থুলে ভুল হয়েছেন একেবারে । 
হয়ে এসেছেন জ্ঞানণুন্য,ধ্যানে দেখেন নাই গোলক শুনা, 
কি মায়া হরির ধন্য পন্য, .বলিহারি সারে ॥ ৪৭ 


১৫৮ ” দাশুরায়ের পাঁচালী । 


ধার কিছু নাইক অপ্তকাশ, ভার কাছেতে মায়া প্রকাশ, 
একি ব্রহ্মার উন্মাদের ন্যায় জ্ঞান । 

_কুন্তীরের সঙ্গে ক'রে বিবাদ, বাস করা সলিলে সাধ, 

ভুজঙ্গ ধরিতে সাধ, করে শিশু অজ্ঞান ॥ ৪৮ 

কে মনের আগে গমন করে, ফণীর মণি ভেকে হরে, 

হরির বল হুরিবারে, শৃগালের আশা । 

বাগ্বাদিনী হবেন অবোল, বোবার ফুটিবে বোল, 
বাঘের ঘরে ঘোগে করে বাসা ॥ ৪৯ 

নরে মনে ইচ্ছা করে, কালদণ্-করে করে, 

জোনাক যেমন নিশাকরের, জ্যোতি ঢাকিতে চায়। 

গাধা বলে হব হয়, . মনে করুলেই হয় কি হয়? 
হয় কখন কি মনে করলে ইচ্ছা ॥ ৫০ 

এঁরাবতের বুঝতে বল, মুষিকের দল হয়ে প্রবল, 

যায় যেমন ইক্দ্রের ভবনে । 
কমলযোনির তেমৃনি পণ, ব্রহ্গ করিতে নিরূপণ, 
না জেনে আপনাকে আপন, এসেছেন রন্দাবনে ॥ ৫১ 





... খাস্বাজ--কাওয়ালী। 
ব্রহ্ম-নিরূপণ করিতে কেপারে।. 
এ মিছে'পণ ব্রক্ষার অন্তরে ॥ 


শ্রীকৃষ্ণের গোষ্টলীলা ও রক্ষার দর্পচর্ণ। ১৫৯ 


অনস্তরূপে ধষিনি জীবের অন্তরে”_ 
কীর্তি ধার অদ্ভুত, বর্তমান ভূত তবিষ্য২, , 
উৎপত্তি লয় স্থিতি যে করে॥ 

তিনি কখন সাকার, কভু নিরাকার, 
নিরগ্রীন নির্ব্বিকার, কখন অগ্নি-জলাকার, 
কু বৃক্ষ-পর্বত-আকার, 

কভু গিরি ধরেন হরি করাম্্ুলোপরে ॥ (ছ) 


পথ সপ 


রক্মা কর্তৃক শ্রীকব্ের গোধন-গোপন। 


ত্রন্মণ্য দেবেরে ত্রক্মা না হেরে বিপিনে। 
গোঁ-বৎস রাখাল সব হরিয়া গোপনে ॥ ৫২ 
গিরিগুহা মধ্যে গোধন লুকাইয়া রাখি । ও 
গোলকপতি ভূলোকে কেমন আছেন দেখি ॥ ৫৩ 
যার চরাচর অগোচর নাই কিছু অন্তরে । 
কাননে থাকি নীরজ-আ'খি জানিলেন অন্তরে ॥ ৫৪ 
যার নাইক সীমা, গুণ অসীমা, 
বেদে আছে ব্যক্ত। 
জেনে কিছু মাহাত্ম্য, স্থিরচিত্ত, 
হয়েছেন পঞ্চবক্তূ, ॥ ৫৫ 


১৬০ 


“শুরায়ের পাজালী। 


ভবকর্ণধার, ভবের মূলাধার, 
ভক্তাধীন কয় বেদে । 

ভৃগুমুনির চরণ, যত্তে ধারণ, 
করিয়ে রাখেন হৃদে ॥ ৫৬ 

আছেন ভক্তের বাধা, ভজ্ের বাধা, 
মাথায় করেন ধারণ । 

ভক্ত হরির প্রাণ, করেন বিষপান, 
ভক্তের কারণ ॥ ৫৭ 

হেথা গিরি-গহ্বরে, ব্রন্ধা হারে, 
রেখেছেন রাখাল গোপাল । 

উচ্চৈযস্বরে, গোকুলেশ্বরে, 
ভাকে কোথা রে গোপাল ॥ ৫৮ 

ওহে ভুবন-জীবন ! যায় যে জীবন, 
তোরে না হেরে চক্ষে । 

আর নাইক গতি, : অগতির গতি, 
তুমি রাখালের পক্ষে ॥ ৫৯ 


পা 


শ্রীকষণের গ্োষ্ঠলীলা ও রঙ্ার দপপচুণ । ৯৬১ 
ললিত-কিঁঝিট--একতাল!। 


প্রাণ যায়! এ সময় একবার আয় রে কানাই! 

ও রাখালের জীবন ! জীবন রাখ. রে, ও জীবনধর-বরণ ! 
জীবনান্ত-কালে আসি, দেখা দে রে ভাই! 
আমরা বিষ-জীবন-পানে, তোজেছিলাম প্রাণে, 
তোর কপাশকপাণে সে জাল! নিভাই),__ 

বজে রেখেছিলি, (গিরিধর রে! ) গিরি ধরে করেত 
আজি বুনি গিরিগুহে জীবন হারাই ॥ 
ভাই! তোর মহিম। যে, থাকে মহী মাঝে, 
মদি গিরি-মাঝে আজ দেখ। পাই, 

ও নীলকমল-তনু ! এ দেখ কাদে ধেনু-_ 
ন| শানে মধুর বেণু, 
ভবে, নিরুপায়ের উপায় ও পায় ভিন্ন নাই ॥ (জ) 


ত্রীককের অঙ্গ হইতে রাখাল ও গোপালের উৎপন্তি। 
হেথা, অন্তরে জানিলেন হরি, গো-বগস রাখাল হরি, 
গোষ্ঠ পরিহরি ব্রন্গ। ান। 
শান্ত করি দর্পহারী, বলে, ব্রঙ্মার দর্প হরি__ 
লব, আজ করি গে বিধান ॥ ৬০ 


ন 


১৬২ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


এত বলি কমলাপতি, গোষ্ঠমাৰে মায়। পাতি, 
অঙ্গ হইতে উৎপ্ভি, করেন রাখাল ধেনু। 
পুর্বে গোষ্ঠে ছিল যে সব, তেষ্নি রাখাল গোপাল মব, 
সঙ্গে লয়ে বেড়া কেশব, বাজিয়ে বনে বেখু ॥ ৬১ 
দ্িনমণি হন অন্ত, গো-পাল লয়ে সমস্ত, 
রাখালগণ শশব্যন্ত, যায় যে যার গৃছে। 
কেহ কারে না চিনিতে পারে, পিতা মাত পরম্পরে, 
হেথা শ্রীদাম আদি পরম্পরে, থাকে গিরিগ্রান্ে ॥ ৬২ 
এইরূপেতে নিত্াগোপাল, | 
বালক সঙ্গে নিত্য গো-পাল, 
ধান গোষ্ঠে শুন তদস্তরে | 
হেথা ব্রন্মা ভাবেন কি করিলাম, 
আপনার মাথ! আপনি খেলাম, 
বেনোজল ঘরে পুরিলাম, ঘ'রো৷ জল দিবার তরে ॥ ৬৩ 
পেলাম ভাল প্রতিফল, যেমন কর্ন তেযূনি ফল, 
দিলেন মোক্ষফল-দাতা । 
্রন্ধ করিতে নির্ণয়, আপনি বুঝি হই লয়, 
ষার ভার সেই লয়, অন্যের কি কথা ॥ ৬৪ ্‌ 
কি কাল-নিশি হলো! প্রভাতি, রাখালগুলার যোগাই ভা 
গরুর ঘাস কাটিতে হলো,..ভাগ্যে এই ছিল। 


শরীকুষ্ণের গোষ্ঠলীল ও বরন্গার দর্পনূর্ণ। ১৬১ 


কোথা হ'তে আহার যোগাই, উনিশ কুড়ি লক্ষ গাই, 
তণ জল বৈতে বৈতে মাথা ফেটে গেল ॥ ৬৫ 
এইরূপ ত্রন্গ। পাড়ে সঙ্কটে, সদ। রন গিরি-নিকটে, 
পাছে কিছু ঘটে ভাল মন্দ । 
শ্রীদাম আদি রাখালগণে, গ্রাণান্ত প্রমাদ গণে, 
নবঘনে ডাকে সঘনে, বলে কোথা হে গোবিনা ! ৬৬ 


ব্তাম-ভৈরবী--একতাল!। 


আর কেহ নাই, ও কানাই! হলে। ভাই জীবনান্ত। 
রে শীলকায় ! মপেছি কায়, ও রাঙ্গ! পায় একান্ত ॥ 
ত্যজে গোপাল, রৈলি গোপাল ! 
কপাল-গুণে হলি ভ্রান্ত ! 
হও যে তুমি, অন্তধ্যামী, বেদে বলে তোয় অনন্ত ॥ 
পান ক'রে বিষ-জলে, পড়েছিলাম ধরাতলে, 
রাখালে বাচালে, জলে ডুবিলে সে নিন | 
আজি নিদয়া, নীরদ-কায়া ! 
কিসে মায়ায় হলে ক্ষান্ত ! 
কাল-করে, কেমন ক'রে, দেও আজ কালের কালান্ত ॥ (ঝ) 


পরা সপ 


১৬ ও দাশুরায়ের পাচালী। 


হতদর্প বহ্গা কতৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তন! . 
এইরূপ কাদে রাখাল সব, অন্তরে জানি কেশব, 
উৎমব তিলাদ্ধ নাই মনে । 
এমন সময় চতুন্দুখ, লাজে করি অধো মুখ, 
প্রণাম করি শ্রীহরি-চরণে ॥ ৬৭ 
বলে, ওহে নিরগ্ীন ! অপরাধ কর মার্জন, 
এজন হজনকারী তুমি হরি ॥ 
তব গুণ বেদে বাক্ত, জানেন কিছু পঞ্চবক্ত 
আছ ভক্ত-অনুরক্ত, তুমি ছে মুরারি ॥ ৬৮ 
নৈলে গোলক পরিহরি, ব্রজে হয়ে নরহরি, 
নন্দের বাধ। মাথায় করি, রাখ হে সাদরে! 
গ্রহলাদের ভক্তি-বলে, অনল পর্বত জলে, 
জীবন রাখিলে, থাকি স্তুন্তের ভিতরে ॥ ৬৯ 
_ তখন, স্তবে তু হয়ে কেশব, | 
মায়ার রাখাল গোপাল যে মব-_- 
হজন করেছিলেন,_সে সব হরিয়ে নিলেন হরি। 
প্রত্যক্ষ দেখিয়ে ধাতা, বলেন, ওহে ধাতার ধাতা৷ ! 
দিয়ে দর্প” আজ হ'রে নিলে হরি ॥ ৭০ 
ে কুকর্ম করেছিলাম, রাক্াল গোপাল হরেছিলাম, 
দিয়ে, ইরি ! স্মরণ নিলাম, চরণে একান্ত । 


শ্রীক্ণের গোষ্ঠলীলা ও গার দর্পণ । ১৬৫ 


পেয়ে তু গোলক-পালক, গোধন আদি ব্রজের বালক, 
স্তব ক'রে কন চতুম্দুখ, রক্ষ কমলাকান্ত ॥ ৭১ 


ললিত-কিঁঝিট-_ঝীপতাল। 


গোলক করি শুন্য, অবতীর্ণ ব্রজমগুলে 
নৈলে কি শ্রীধর ! ধর, ভূ-ধর করাঙ্গুলে ॥ 
জ্যোতিল্ময় পরক্রহ্ধ চারি বেদে বলে” 
্রহ্মাতে ব্রহ্ম-নিবূপণ আছে কোন্‌ কালে !-- 
কৃম্মাদি অনন্ত রূপে আছ হে পাতালে ॥ 
(তুমি) নিত্য নিরঞ্ন নির্বিকার, ভূভার হরিতে সাকার, 
হয়ে হরি বামনাকার, বলিরে ছলিলে, 
ত্রেতায় রাম অবতারে, রাবণ-কুল নাশিলে, 
কৃপাসিন্ধু ! সিন্ধু-সলিলে ভাসালে শিলে ;-- 
এখন গোপ-কুলে আছ হে প্রভু, 
গোপাল গো-পালে॥ (ঞ) 


পরানোর 


কৃষ্ণকালী-বর্ণন। 
শপ 
শ্রীকষ্ণ-দর্শনের জন্, কৃষ-বিরহিণী রাধিকার বন-গমন-আয়োজন। 


দিবসে বিবশা রাধে শুনি বহশিধ্বনি । 

চিত্রে সখী প্রতি খেদ-চিতে কয় ধনী ॥ ১ 

শুন গে চিত্রে ! স্থিরচিত্তে শ্তামের মুরলী | 
চিতে প্রবেশিলে, হুবি চিত্রের পুতলী ॥ ২. 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে চিত-ছুঃখ দূর । 

কি মধুর সুর গুনে ক্ষিপ্ত সুরাস্থুর ॥ ৩ 
অসময় রসময় বাজায় বাশরী।, 

কিরূপে সে রূপ হেরি, বাঁচে গো! কিশোরী ॥ ৪ 
আমি বলি, শ্ভাম ! আমারে কর বনবাসী।, 

সে বলে, রাই ! গুপ্ত প্রেম আমি ভালবাসি ॥ ৫ 
গনি এ মোহন বাঁশী, তনু মন হরে। 

মনে হয় মনোমধ্যে বাধি মনোহরে ॥ ৬ 
মনীত্তর করিতে মনের নু! হয় মনন। 

মনোমত না হয় সে মন্মথ-মোহন ॥ ৭ 

মন্ত্রণা বিফলে যায়, মরি মূনে মনে । 

যনে মনে এঁক্য নাই মাধবের সনে ॥ ৮ 


কঞ্চকালী-বর্ণন। ১৬৭ 


মজায় মুনির মন মোর চিন্তামণি। 
এখন, মে মনে কেমনে সখী মজায় রমণী ॥ ৯ 
তবু মন বোঝে না, মন বুঝাতে, করি মন ভারি। 
সেতো মন দিয়ে তোষে না মন, মনস্তাপে মরি ॥ ১০ 
মন দিয়ে মন পাবো বলে, মন সঁপিলাম আগে । 
এখন মনহার। হয়েছি, মরি মনের অনুরাগে ॥ ১১ 
মন যা করে, মনের কথা, মন বিনে কে জানে । 
বল্লে পরে মনের কথা, মন দিয়ে কে শুনে ॥ ১১ 
সে করে ন। মনোযোগ, যন করে তার আশ।। 
এখন মন্দিরে বমিয়ে কীদি, দেখে মনের দশ। ॥ ১৩ 
মনে মনে মান ক'রে, সই ! থাকি মনের দুখে। 
বলি, হের্ব না আর মনোহনে, থাক্ব মনের স্বখে ॥ ১৪ 
মিদ্ধু-তৈরবী-_পোস্তা। 
যা মনে করি মনে, মন কি মানে বাঁশী শুনে । 
বাশীতে মন উদাপী, হই গে দাসী শ্রীচরণে 
মনে হয় মানে বসি, হেরুব না আর কালো-শশী, 
কালু হলে! মোহন বাশী, ন! হেরিলে মরি প্রাণে ॥ 
পারিদ্‌ কেহ সহচরি*! রাখতে মোর মনকে ধরি, 
কালা্টাদ,_প্রেম-উুরি, বেঁধে মনে বনে টানে ॥ (ক) 


২৬৮ 


দাণুরায়ের পাঁচালী । 


সুনিয়। বাশরী, অধৈর্ধ্য। কিশোরী, 
বলে বৃন্দের হস্ত ধরি । 
চল সখি! যাই, জীবন জুড়াই, 
ব্রজের জীবন হেরি ॥ ১৫ 
যদি না কর শ্রবণ, না যাও সে বন, 
না দেখাও বনমালী। 
তবে, কি কাজ ভবনে, কি কাজ জীবনে 
জীবনে জীবন ঢালি ॥ ১৬ 
করি, জীবন ছলনা, চল ন1 চল ন।, 
তবে, গে। জীবন থাকে । 
চল গে। সে বন, সে পদ-সেবন, 
করি গে মনের সুখে ॥ ১৭ 
বন্দে সখী বলে, যাব কার বলে, 
বেষ্টিত বিপক্ষমাল]। 
গুন গো শ্রীমতি! এ তোর কি মতি, 
অসময় এত উতলা ॥ ১৮ 
সময়ানুযোগ হইলে-_-সহযোগ 
করিব বঁধুর সনে। 
যাও কিরে যাও, কি জন্যে মজাও, 
দুখিনী গোপিনীগণে ॥ ১৯ 


কুষ্ণকালী-বর্ণন। ১৬৯ 


এ ভয় রাধে! তবে অপরাধে, 
আমরা হব হতমানী । 
কষ্ণপ্রেম-লাধে) সদ] বাদ সাধে 
তোর পাপ ননদিনী ॥ ২% 
এ 
রাধিকার প্রতি সধীদ্দিগের উক্তি । 
( তোমার ননদিনী কুটিলাকে কি প্রকীর ভরাই 1) 
যেমন, ছেলে-ধরার নামে শিশু, আগুন দেখলে পণ্ড । 
বাঘকে ভরায় ছাগল, জলকে ভরায় পাগল । 
মহাজনকে খাতক, বৈশাখের রৌদ্ে চাতক । 
যেমন: পাতকী জনা ভরিয়ে মরে, দেখলে ষমের দূত। 
চোরকে গৃহী ভরায় জানি, ৃ 
মদনকে রায় বিরহিণী, রাম-নাযেতে ভূত ॥ 
যেমন তক্তকে গোবিন্দ ভরান, ব্যক্ত আছে বাণশী। . 
অপমানকে মানী, মৃত্যুকে ভরায় প্রাণী॥ 
দস্থ্যকে ডরায় পথি, পর-পুরুষকে সতী,বষ্ঠীকে পোয়াতী ॥ 
শিবকে মদন ভরায় যেমন, রাগে তম্ম হায়ে। 
ব্যাধকে পক্ষী ভরায় আর তুকানকে ভরায় নেয়ে। 
তেমনি কুটিলেকে ভরাই মমামরা গোকুলের মেয়ে ॥ ২১ 


৮ 


১৭০ দাশুরায়ের পাঁচালী । 
বৃন্দার প্রতি শ্রীরাধিকার উক্তি । 
রাই বলে, কি বল বৃন্দে, অতি মনোত্রান্তে। 
হে গো! বিপদ ঘটিবে গোপীর দেখতে গোপীকাস্তে ॥২২ 
যার নামেতে বিপদ-মুক্তি, বিদ্িত বেদান্তে। 
আছে বিপদ-নাশক বৈদ্য হরিপদ-প্রান্তে ॥ ২৩ 
আমি যে নাম ভাবিলাম, সখি ! কি করে কৃতান্তে। 
গরুড় কি ভয় করে সর্প-বিষ-দত্তে ॥ ২৪ 
নিরীক্ষিতে প্রাণকান্তে যাব গো একান্তে । 
শুন্ব না তোদের মান।, মান্ব না প্রাণান্তে ॥ ২৫ 
তার নামের মাহাত্ম্য, বন্দে! কে পারে গে! জান্তে। 
কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য জ্ঞাত আছে উমাকান্তে ॥ ১৩. 
অজামিল মহাপাগী কহে জ্ঞানবস্তে। 
একবার নামের গুণে মুক্তি পায় অন্তে || ২৭ 
সামান্য জ্ঞানী পারে কি, সই! চিন্তামণি চিচ্গুতে | : 
গৃহ-ধর্মোর করনা, সই! সর্বদা! অচিত্তে ॥ ২৮ . 
আমি চিন্তা করি, সখি! তার হয়েছি নিশ্চিন্তে | * 
যে চিন্তে করে হরি, হরি করে তার চিত্তে ॥ ২৯". 





ই আমি চদা করি ইড্যাদি_-পাঠান্তর_ 
 হারি ধে কি, ইহা তুমি পারো 'কি না চিন্তে । " 
চিন্তা পরিহরি করো, হরি-পদচিস্তে ॥ 


_ কঞ্ঝকালী-বণন। 5৭১ 


বিষয়-বাসনা-বিষে বিরত হও রন্দে। 

বিতরণ কর মন বিষুস্পদারবিন্দে ॥ ৩০ 

বিজয়ী ব্রন্মাণ্ড যে জন ভজে সে গোবিন্দে। 

ভজিলে গোলোকপতি, তার কি লোকনিন্দে ॥ ৩১ 

ধারে বিরিঞ্চি বাঞ্চিত সদ| বিনয় করি বন্দে। 

ভারে তজি, কে কোথ। হয় পতিত বিবন্দে ॥ ৩২ 

সস ৯ 
শ্রীরাধা বৃন্দাকে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান। 
ধাত্রাকালে হবিধ্বনি করিলে, হরি তাকে কেমন রক্ষা করেন. 

যেমন রমশীরক্ষক পতি, সর্পভয়ে খগপতি, 
বিবাহে রক্ষক প্রজাপতি ; গ্রজারক্ষক ভূপতি। 
শন্যরক্ষক ইন্দ্র যেমন, গগনে করেন রষ্টি | 
বালক-রক্ষক ষষ্ঠী, অন্ধের রক্ষক যষ্টি। 
দেহরক্ষক অন্ন ষেমন, প্রাণরক্ষক জল । 
রাজদৈবে রক্ষক, সম্পদ সখাবল ॥ 
যজ্ঞরক্ষক যজ্ঞেশ্বর, যন্ত্ররক্ষক-যন্ত্রী | 
এরক্ষক পুরোহিত, রাজ্যরক্ষক মন্ত্রী ॥ 
অশক্ত কালেতে রক্ষক সঞ্চিত বিষয়। 
সাধন-কালেতে রক্ষক গুরু যে নিশ্চয় ॥ 
থষ্্িক্ষক ধর্ম কৈবল, বিপদ-রক্ষক মিত্র 


১৭২ 


ধাশুরায়ের পাঁচালী। 


গোন্ব্রাঙগণ-রক্ষক গোবিন্দ জানি মাত্র । 
শরক্ষক পুত্র ॥ 
পরকাল-রক্ষক পুণ্য, কেবল তারি বলে তরি। 
তরঙ্গে রক্ষক তরি, রোগে ধন্স্তরি। 
অন্ধের রক্ষক নড়ি, যাত্রার রক্ষক হরি ॥ ৩৩ 
( সখি! হরি-দর্শনে গমন করিলে বিপদ-নাশ হয়। ) 
সিন্ধু-ভৈরবী- পোস্ত । 
কি চিন্ত। কর ধনি! হরি হরি কর ধ্বনি। 
চল হেরি গে হরি, হরিবে দুখ অমনি ॥ 
চিন্তিলে চিন্তা হরে, চিত্তে যারে বিধি হরে, 


_সজনি! চিন্তা-জবরে, ওধধি হ্তাম-চিন্তামণি ॥ 


রাখ রে দাশরথি! হরি-চরণে মতি, 
কি শঙ্কা, হরিস্থৃতি__সর্বাবিপদ-নাশিনী ॥ 





শ্বীরাধিকার বনগমন-সজ্জা। 
শুনে বাক্য কিশোরীর, প্রেমে পুলক শরীর, 
চক্ষে বহে প্রেমনীর, বলে, চল যতনে ! 
তেয়াগিয়। কুললাজ, সবে বলে সাজ সাজ, 
করিব না কাল-ব্যাজ, দেখতে কালোরতনে ॥ ৩৪ 


কষ্ণকালী-বর্ণন। ১৭৩ 


অলমে অবশ কায়া, যায় তত গোপজায়া, 

লইতে কৃষ্ণপদ-ছায়া, ভরত কুপ্-কাননে । 

ত্যজে শঙ্ক। পরস্পর, সংসার ভাবিয়া পর, 

হরি ব্রল্গ পরাৎপর, চিন্ত। করে মননে ॥ ৩৫ 

বন্দে মনে পেয়ে প্রীতি, কহিছে সঙ্গিনী প্রতি, 

শুনগো! মখি ! সম্প্রতি, 

মন মত্ত হ'লে কিছু মানে না।. 

বিনে সজ্জায় গেলে প্যারি ! লজ্জা দিবেন বংশিধারী, 

দুখে করিবেন মন ভারি, | 

মনোহরের মনতো তোমর। জান না ॥ ৩৬ 

শুনিয়! সঙ্গিনীগণে, গ্রাহা করি মনে গণে, 

রাই-অঙ্গ সাজাতে মনে, পরম্পর পুলকে। 

বলে, কোথা গো শ্রীমতি ! ভাবেতে উল্লাস-মতি, 

আনে নান রত্বুমতি, নয়নার্ধ-পলকে ॥ ৩) 
আনিল গোপ-রমণী, উজ্জ্বল ভীরুক-মণি) 
সাজাতে রাই চন্দ্রাননী, চঞ্চল। অবল]-কুল গোকুলে। 
কাঞ্চন আভরণ কত, পরশ-আদি মরকত, 
মুক্তাহার আর কত, নীলকান্ত মণি আনে কলে ॥ ৩৮ 
প্রেমেতে হইয়া আকুল, এত্রমণ করে গোকুল, . 
চম্পক বক বকুল, নান! ছল আনে ব্রজ-গোপিনী। 


১৭৪ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


কোলে লইয়া কমলিনী, বেঁধে দেয় রান্দে ধনী, 
'ঠাচর চিকুর বেশী, যেন কাল-দাপিনী ॥ ৩৯ 
গাথে সুখে ব্রজবালা, পুপ্জ পু্জ গুপ্জমালা, 
বিশাখাদি চক্্রমালা, যায় পুষ্পচয়নে। 
জাতী যুখী আনি যূথে, গাঁথি মালা বিনি-সুতে, 
ভুলাইব নন্দস্থতে, বলি, গোগীর প্রেমধারা নয়নে ॥ ৪ 
তখন সাজাইতে রাই-স্বর্ণলতা, ন্ব্ণে হইল বিবর্ণতা, 
ললিতে চম্পক-লতা, দেখি রূপ চমকে । 
বলে, রাই-অক্গে সাজে না হীরে, হীরে রূপের বাছিরে, 
দূষণকে ভূষিত করে,_বপ ধরে রাধিকে ॥ ৪১ 
মুক্ত| না পাইল যশ, প্রবালের অপৌরুষ, 
পরশ হয়ে বিরম, কাদে অধোবদনে। 
কাদিছে নীলকান্ত-মণি, রাই-অঙ্ষে পড়ি অমনি, : 
নিরখি ব্রজ-রমণী, বলে রূন্দের সদনে ॥ ৪২ 
ওগো বন্দে! একি দায়, সাজাতে রাই-প্রমদায়, 
ভূষণ মাগে বিদায় সাধাকি মিশাতে রূপ-দাগরে। 
এখন বল গে! ! করি কিরূপ, কি দিয়ে সাজাই রূপ, 
ভুলাব সে বিশ্বরূপ, ব্রজগোগীর নাগরে ॥ ৪৩ 
তরুণ অরুণ জিনি, জিনি রক্ত-সরোজিনী, 
কেশব-মনোরঞ্রিনী,.কত শোভা চরণে। 


কৃষ্চকালী-ব্ণন।- ১৭৫ 


মরোজ-নিন্দিত কর, স্ধামুখীর শোভাকর, 
মলজ্জিত স্ুধাকর, পদনখ-কিরণে ॥ ৪৪ 
কিশোরীর কি মধ্যদেশ, কেশরী তায় করি দ্বেষ, 
বনে যায় ছাড়ি দেশ, বলে, লাজে মরি রে! 
কিবে নাভির গভীর, কিশোরীর কি শরীর, 
মদনের গেল শরীর, পেয়ে তাপ শরীরে ॥ ৪৫ 
তিল ফুল জিনি নাসা, খগপতির দর্প-নাশা, 
পুরাইতে কৃষের আশা, বিধি রূপ গড়িলে। 
চক্ষে হেরি পেয়ে তাপ, হুরিণীর হরিল দাপ, 
থাকে না চক্ষের পাপ, চক্ষে চন্ষু হেরিলে ॥ ৪৬ 





সথি! সংসারে এমন কি আতরণ গাছে যে, রাই অঙ্গ সাজাইব'? 
খাশ্বাজ--যহ। 


ওগো সঙ্জনি ! রাই-অঙ্গ সাজাব, দিয়ে কি ভূষণ। | 
ও যার, রূপে রইল ঢাকা, রাকা-শশীর কিরণ ॥ 
রাই রমণীর শিরোমণি) ও-অঙ্গে সাজে না মণি 
যার ভূষণ শ্তাম-চিন্তামণি, চিন্তে মুনিগণ ॥ 
বর্ণনে যার বর্ণ হারে, তায় সাজে কি স্বর্ণ “হারে, 
যেরূপ হেরিয়ে হরে, মুনি জনার মন ॥ (গ) 


১৭৬ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


শ্রীকষই,-প্রীরাধিকার অঙ্গের ভূষণ । 


ওগো সাজাইতে আমার অঙ্গ, ভূষণে না৷ দিবে অঙ্গ, 
সজল-জলদ-অঙ্গ, এ অঙ্গে ভূষণ”_-ওগো সখি । 

করি মিথ্যা রঙ্গতঙ্গ, নিরখিতে শ্ঠাম ত্রিভঙ্গ, 

করিম বুঝি যাত্রাভঙ্গ, তঙ্গিম ভাবেতে তোদের দেখি ॥ ৪৭ 
গিলে যার স্তমন্তকমণি, বন্দে সনকাদি মুনি, 

নন্দের নীলকান্তমণি, সে মণি পরেছি আমি গলে। 

এ কায় মোর বিকায়, 'মে নব-নীরদ-কায়, 

সাজাইতে রাধিকায়, বল কায়, জনি সকলে ! ॥ ৪৮ 
শী আমার কেবল শ্রীহরি, অনন্ত-ভূষণ হরি, 

অন্তরে লয়ে বিহরি, কত শোভা, অন্ত কেবা জানে । 
তোমরা, কি ভূষণ সাজাবে করে, শ্ঠামরত্ব যার করে, 
রত্ন নাই কো রত্বীকরে। এ কর সাজাতে জানি মনে ॥ ৪৯ 
হাম চত্্র”-_আমি তারা, শ্তাম আমার নয়নের তাঁরা, 
জানে যারা ধগ্য তারা, তারাকান্ত অস্ত কিছু জানে । 

না করি মনে সন্দেহ, সামান্য ভূষণ দেহ, 

মাজিবে না সাজিবে না দেহ, ওগো সখি! ঠ্যামরত্ব কিনে 
বিধির স্থাষ্ঠি জল-নিধি, তাতে জন্মে কত রত্র-নিধি, 
শ্ীকৃষ করণা-নিধি, তুল্য কেবা মূল্য দিয়ে পাবে। 


কষ্ণকালী-বর্ণন। | ১০৭ 


্রন্ধাদির অনুপায়, কেবল কিশোরী পায়, 
মন সঁপে তার রাঙ্গ। পায়, কৃন্দাবনে মজে মধুভাবে ॥ ৫১ 
(অতএব অন্ত ভূষণে প্রয়োজন নাই ) 
% ++ 
বিলম্ব দেখিয়ে, মনেহয় বড় ভয়। 
ধদ্ি জয় নিবি তো বল গে! মুখে বল কৃষ্ণ-জয় ॥-৫২ 
শুভকর্নো বিদ্ব বু, কি কর সই ! হায় হায়! 
মিছে কথায় কথায় বুঝি, দিন বয়ে যায় যায় ॥ ৫৩ 
কখন দেঁখিব হরি, কি হইল হরি হরি! 
ক্চ-বিচ্ছেদ-ছুতাশনে বুঝি প্রাণে মরি মরি ॥ ৫৪ 
পাছে, সাজ করিতে ফুরায় দোল, এ ভাবন! মনে। 
বুঝি, কৃষ্ণ-প্রেমের বাদী, তোরাই হলি জনে জনে॥ ৫৫ 
আমার ভাবন| বড় হয় খি ! তোদের ভাব দেখে । 
পাছে, এ-কুল ও-কুল দুকুল ঘায় তোদের সঙ্গে থেকে ॥৫৬ 
তোরা কাজের কথায় দিমূনে কাগ, বলিলে তোদের কাণে 
মনের কথায় মন দিলে পর, আমি থাকি মানে ॥ ৫৭ 
১0 
ৃ (ক্ষ আমার কেমন ভূষণ 1). 
যেমন পুথিবীর ভূষণ রাজ], রাজার ভূষণ সভ]। 
মভার ভূষণ পণ্ডিত, সত করে শোত। ॥ 


৯৮ দাণশুরায়ের পাঁচালী । 


পণ্ডিতের ভূষণ ধর্ন্মজ্ঞানী, মেঘের ভূষণ সৌদামিনী, 
কোকিলের: ভূষণ মধুর ধ্বনি, সতীর ভূষণ পতি। 
যোগীর ভূষণ উজ ভূষণ শন্ত)রত্রের ভূষণ জ্যোতি 
বৃক্ষের ভূষণ ফল, নদীর ভূষণ জল,জলের ভূষণ পন্ম। 
পদ্মের ভূষণ মধুকর, | 
মধুকরের ভূষণ গুণ-গু স্বর, উভয় প্রেমে বদ্ধ ॥.. 
শরীরের ভূষণ চক্ষু, যাতে হয় জগৎ দৃ। 
দাতার ভূষণ দান করে, ব'লে বাক্য মি ॥ 
পুজার ভূষণ ভক্তি যেমন, থাকে ইঠ্নিষ্ঠ। 
তেমনি ভূষণের ভূষণ আমি, আমার ভূষণ কৃষ্ণ ॥ ৫৮ 
প্যারী-মুখে শুনি সখী, কৃষের প্রসঙ্গ 
ভ্রম দূরে যায়, প্রেমে পুলকিত অঙ্গ ॥ ৫৯... 
_ ভামিল তরুশীগণে প্রেমের তরঙ্গে । 
কষ্দরশনে যায়, রাইকে লয়ে সঙ্গে ॥ ৬০ 
চতুর্দিকে বেষ্টিত ঘতেক সখীমালা। 
মধ্যে, রাধে গজেন্দ্রগামিনী রাজবালা ॥ ৬১ 


পপ সপ 


ললিত--র্বাপুতাল।. . 
নিরখিতে ব্রজরাজে, ত্যজি,কুল-লাজে, 
গতি-নিন্দে গজরাজে, চলে ত্রজরাজ-রাণী । 


কষ্ণকালী-বর্ণন | ১৭৯ 


ভাবে অঙ্গ চল ঢল, প্রেমে আখি ছল ছল, 
. বলে) সখি ! চল চল, যেন চঞ্চল হরিশী ॥ (ঘ) 


জ্রীমতীর বনযাত্রা এবং পথ-মধ্যে কুটিলার সহিত সাক্ষাং । 


সখীগণ লৈয়া সঙ্গে রঙ্গে কমলিনী। 

দ্রতগতি যান কুপ্জে কুপ্তরগামিনী ॥ ৬২ 

শুনিয়া কুটিলে পথে আইসে দড়োদড়ি। 

মীতারে দেরিল যেমন রাবণের চেড়ী ॥ ৬৩ 
ষমদুতে গিয়ে ধরে যেমন, পাপগ্রস্ত নরে। 
বিদ্যুল্লত। রাক্ষমী যেমন, জলধরকে ধরে ॥ ৬৪ 
কৃপিয়ে কুটিলে রাধার ধরে গে দুটী বাহু।. 
যেমন ব্যাঘ্বেতে হরিণী ধরে, চাদকে ধরে রা ॥ ৬৫ 


০ 


... কুটিপার শ্রীয়াধাকে ভতগনা-বাক্য। 
বলে, খুব জবলালি, খুব ঢলালি, 
শরীরে অগাধ বিদ্যে।, 
 অকুলশ্দাগর মধ্যে ॥ ৬৬ 


৯৮০ 


দাওরায়ের পাঁচালী । 


নাই, পসরা মাথায়, যাও লো৷ কোথায়, 
সঙ্গে সখী দুটি লো। 

এ নয়, বিকির বেলা, ডেকেছে কালা, 
তাইতে বিকার ঘটিল ॥ ৬৭ 

বেঁধে মাথায় খোপা, তাতে চাপা 
মুচকি মুচকি হাসি। 

বড় লাগায়ে চটক, মারিছো সাটক, 
শুনেছে! বুঝি বাশী ॥ ৬৮ 


ধ'রে সখীর গলা, করিছো৷ শলা, 


দাদাকে দিয়ে ফাকি। ্‌ 
আজি, পাকাপাকি, মাখামাখি, 
করিবো দাড়া ভাকি ॥ ৬৯ 


কারে ওষ্ঠ লাল, সেজেছে ভাল, 


_.. তোজেছে। কুললজ্জা। 

থাকবি, গোবরে ছেয়ে, গোয়ালার মেয়ে, 
এত কেন তোর সজ্জী ॥ ৭০ 

করে চৌর্ম্যপনা, মাখন ছেনা, 
কাপড়ে লয়েছে৷ ঢেকে । 

দেবের দুর্লত, এইংদ্রব্য সব, 
রাখালকে খাওযাবি ভেকে ॥ ৭১. 


কষ্ণকালী-বর্ণন | ১৮১ 


তোর রাগ-তরঙ্গ, দেখে অঙ্গ 
যায় লো আমার জব'লে। 

আজি, বড়াই বুড়ীর, ভাঙ্গ বে। মুড়ি, 
আয়ান দাদাকে ব'লে ॥ ৭২ 

এ বুড়ী অভাগ্ী, পুরাণো ঘাগী, 
ছিলে! নগরের রাজা । 

ওর, পরের মেয়ে, পরকে দিয়ে, 
পর মজিয়ে মজা ॥ ৭৩ 

হলো! পৰকেশা, চক্ষু বসা, 
ছুঃখ-দশার শেষ। 

গায়ের চর্ধমা দড়ি, হাতে নড়ি, 
কাখে চুপড়ী বেশ ॥ ৭৪ 

বেটীর, উদর কোঙা, মাজ! ভাঙ্গ1, 

.. উঠ্‌তে বসূতে কাব। 

অন্ত নাই, দত্ত নাই, 
ক্ষান্ত নাই যে তবু॥ ৭৫ 

নাই, চলত-শক্তি, পরম ভর্তি__ 
পর মজাতে পেলে । 

ওটা, বিধির কর্প্া, ন্ের ধর্ম, 
স্বভাব যাত্ব না ম'লে ৭৬ 


৯৮২ 


দাগরায়ের পীচালী। 


. দিয়ে মন্দ দাড়া, বাজিয়ে কাড়া, 
এ তপাড়। জাগালে। 
একে, সইতে পারে, এ তো ঘরে, 
নন্দস্থত লাগালে ॥ ৭৭ 

তখন, ঘুরিয়ে আখি, চক্দ্রযুখী 
প্রতি কুটিলে বলে। 
ফের ফের, নহিলে ফের__ 
ঘটিবে তোর কপালে ॥ ৭৮ 
ভয়ে, কাতর--উক্তি কন শক্তি, 
ননদি ! ছাড়ি দেহ। 
আমার ! গণ হয়েছে, অগ্রগামী, 
মিথা ধর্বে দেহ ॥ ৭৯ 
+++ 
আমার প্রাণ কি প্রকার, তাহা শুন, 
যেমন বারিগত মীন, দাতাগত দীন ॥ 
নদীগত তরি, ভক্তগত হরি॥ :. 
যেমন বনগত পণ্ড, মাতৃগত শিশু । 
স্বামিগত সতী, ক্রিয়াগত গতি ॥ 
জলগত মকর, চন্দ্রগত চকোর ॥ 
রক্ষগত লতা, জিন্বাগত কথ! | 


কুষ্ণকালী-বর্ণন। ৯৮৩ 


আহারগত কায়া, ধর্মগত দয়া 

অর্থগত নর, পিতগত জ্বর ॥ 

উৎপন্নগত ধন, আশাগত মন॥ 

ধনগত মান, আমার তেমনি কুষ্ণগত গ্রাণ ॥ ৮০ 


সিদ্ধ-ভৈরবী-_আড়া। 
' কেমনে প্রাণ ধরি, না হেরে মাধব-মাধুরী | 
ধরে! না, ননদি ! তোমার চরণে ধরি ॥ 
কষ্ণপ্রেম-তৃষ্জানলে, তিষ্ঠে না মন গোকুলে, 
জলে রাই-চাতকী,__বিনে ক্ৃষ্ণ-প্রেম-বারি ॥ 
গোকুল-রমশীগণে, গেলে কষ্ণ-দরশনে, 
আমি, বিচ্ছে-হুতাশনে কেমনে তরি ॥ 
হরি ব্রহ্ম পরাৎপর, আমারে কি হলো পর, 
আমি জানি পূর্বাপর, আমারি হরি। 
যদি আমি বুঝাই মনে, মনোহর ভেবে! না. মনে, 
মন তাতে মন-অভিমানে, মরে গুমরি | | 
পুরাইতে মনোরথ, ক্ৃষ্$পদে মন রত, 
সংসারে বিরত মন, দিবেশর্করী ॥ (ও) 


সাপটি 


১৮৪ দাওরায়ের পাঁচালী । 


: কুটিলার কৃষণনিন্্া। 
কুটিলে বলে, এমন বৃদ্ধি-তোরে দিয়েছে কেটা। 
করিস ত্রহ্ষজ্ঞান, ভগবান্‌, সেই নন্দঘোষের বেটা ॥ ৮১ 
ষে যমুনা-পারে, যেতে না পারে, কংসরাজার দায়। 
হলে স্বয়তব্রঙ্গ, এমৃনি কর্ম, গোয়ালার অন্ন খায় ॥ ৮২ 
বনে, হারালে গাভী, বলি সুরভি, নন্দের ভয়ে কীদে। 
হলে পরাৎপর, তার কি কর, নন্দরাণী বাধে ॥ ৮৩ 
সে কি বইতো নন্দের বাধা, গোলোকচন্দ্র হ'লে । 

. দিবানিশি, একটা বাশের বাশী, বাজাতো রাধা ব'লে ॥ ৮৪ 
তবে কি,মান ঘুচায়ে,মানের দায়ে,তোর পায়ে সে ধরিত। 
হরি হ'লে কি, জঠর-ভ্বালায়, মাখন চুরি করিত ॥ ৮ 
গ্োলোকচন্দ্রে, শিরে বন্দে, ইন্দ্র চ্দ্র ভানু । 
চরাচর, অগোচর, চরাত সে কি ধেনু ।। ৮৬ 
ভজিলে পরে, পরাৎপরে, তারে জগতে তজে । 
সে হলে কি; শ্টাম-কলম্কী, নাম হতে৷ তোর ব্রজে। ৮৭ 
যে যজ্ঞেশ্বরের যজ্রে তোজন পঞ্চাম্ৃত মি । 
সে হলে কি, খেতে। গোকুলে, রাখালের উচ্ছি। ৮৮ 

নন্দের বেটা ব্রহ্ম নয়, জেনেছি তার মর্ধা। 
যার পানে যার মন পড়ে, রাই ! সেই যেন তার ব্রহ্ম । ৮৯ 


* ৮.৯ 


কুঞ্ণচকালী বণন। ১৮৫ 


ক্ীরাধিক| বলিতেছেন,_-কু আমার শ্বরং ভগবান । 

শুনি বাণী, কমলিনী, কোমল বাক্যে কন। 

ননদিনি ! ব্রহ্ম তিনি, তোর পক্ষে নন । ৯০ 

আমার, শাম যদি সামান্য হবে, কেন তার বংশিরবে, 
কুলবতী রইতে নারে ঘরে । 

উর্দধমুখে ধেনু রয়, যমুনা! উজান বয়, 
একেন তার, বাশের বাশীর স্বরে । ৯১ 

করি, শিশুকালে স্তনপান, পুতনার বধে প্রাণ, 
ব্যক্ত গুণ ত্রিভূবনে জানে । 

কালীয় করি দমন, রাখালের রাখে জীবন, 
কালী-দহে বিষজল-পানে । ৯২ 

ননদি ! মোর কৃষ্ণধন, . করে ধরি গোবর্ধন, 
সব রন্দাবন বাচাইল । * 

কে তারে চিনিতে পারে, মায়! করি যশোদারে, 
বদনে ব্রঙ্গাণ্ড দেখাইল। ৯৩ 

বলিলে, গোধন চরায়, রাখালের উচ্ছি খায় 
শ্রেষ্ঠ তায় বল মাত্র মিছে! 

ওগো ননদি ! দে ভগবান, তার কাছে মান অপমান, 
সুখ দুঃখ তুল্য তার কাছে। ৯৪ 
..» যব রন্দাবন-_পাঠানতর,_রস-বৃনদ্দাবন। 


১৮৩৬ 


দাশুরারের পাঁচালী । 


চিন্বে কি ঠ্ঠাম কালো-্ূপে,পড়েছ মায়া-অন্ধকে 
লোমকুপে ভ্রিভুবন যার ।. 

রাজ্যপদ গোচারণ, কিবা পঙ্ক কি চন্দন, 
বৈকুঠঠ পাতাল তুল্য তার । ৯৫ 

সে যে সংসারের সার, সংসার সকলি তার, 
স্থখ দুঃখ সব তার স্থষ্টি। 

করে আমার প্রাণকৃষ্ণ, আপন হইতে শ্রেষ্ঠ, 
ননদি গো! যারে কৃপাদৃষ্টি। ৯৬ 

সে যারে দিয়াছে মান, সেই ধন্য মান্যমান, 
তার মানে মান্য হয় বিধি। | 

এ কথ] নয় অপ্রমাণ, কৃষ্জের বাড়াবে মান, 
এত মান কার আছে, ননদ | ৯৭ : 

করিল ভক্তের দায়, নন্দের বাধ! মাথায়, 

 করতায় এইজন্য সন্দ। 

ননদি গো! তোরে বলি, ভক্তিতে বাধিল বলি, 
ভক্তাধীন আমার গোবিন্দ। ৯৮ 

গোলোকপুরী পরিহরি, গোকুলে বিছরে হুরি, 

_.. চিন্তামণি সকলে চিনিলে। ঃ 

ননদি":তোর একি কর্ম, ধিক ধিক্‌ ধিক্‌ জন্ম! 
হাতে রত পেয়ে হারাইলে ॥ ৯৯ 


কষ্ণকালী-বর্ণন। ৮৭, 


ঝিঁঝিট খান্বাজ -যং। 
ওগে! ননদি ! তুই কেবল চিন্লিনে আমার কৃষ্ণধন। 
কিন্তু জগজ্জনে জানে, কৃষ্ণ জগতের জীবন ॥ 
ননদি ! তোমার প্রতি, বিমুখ কৈকুঠপতি, 
সমুছে বাম করে কি তোর, পিপাসায় মরণ । 
সাধে ষায় শঙ্কর বিধি, ননদি ! মোর কুষ্ণনিধি, 
দুস্তর ভবজলধি, নিম্ভার-কারণ ॥ (চ) 





শ্রীমতী কুপ্রে প্রবেশ এবং শ্রীকুক্খের সহিত কথোপকথন । 


কৃষ্ণের গুণ-কথায়, কুটিলে চৈতন্য পায়, 
পাষাণ-শরীরে প্রেমো্পতি। 

দেখিতে যাইতে শ্রীপতিরে, প্রেমভরে শ্রীমতীরে 
অমনি করিল অনুমতি ॥ ১০০ | 

সঙ্গে সখী রঙ্গে ভঙ্গে, নিরখিতে ঠ্যাম-ত্রিভঙ্গে, 
কুপ্ত-বনে উপনীত রাধে । 

অন্তরে স্থুখ উপজিল, বিচ্ছেদ অন্তর ছৈল, 
যুগল-মিলন মন:সাধে ॥ ১০১. ' 

: দিবসে ছাড়িয়া বাম, হরি-লঙ্গে পরিহাস, 

মনে ত্রাম আয়ানণ্দুর্জনে। : 


১৮৮ 


দাশুরায়ের পাচালী। 


পথে দেখি ননদিনী, বিনয়ে কন বিনোদিনী, 
সেই ভয়ে কৃষ্ণের চরণে ॥ ১০ & 

আজি শীঘ্র হই বিদায়, নতুবা.ঘটিবে দায়, 
আসিতে কুটিলে সঙ্গে দেখা । 

দিবাভাগে অসময়, এসেছি, হে রসময় ! 
শক্রুময় জান তো সব, সখা ॥ ১০৩ 

শুনিয়ে অন্তর উদাসী, কন কৃষ্ণ দুখে হাসি, 
কেন মোরে বিচ্ছেদে কাদাবে। 

আদ্যাশক্তি লোকে কয়, তুচ্ছ আয়ানের ভয় ! 
এ কথা কি তোমারে সম্ভবে ॥ ১০৪ 


তুমি ব্রন্মময়ী সত্য, জানিয়ে তোমার তত্ব, 


হয়েছি শরণাগত আমি । 
বলিলে নাহি মানো ক্ষান্তেভুলেছ আপন ভ্রাস্তে, 
রাধে ! এত ভ্রান্ত কেন তুমি ॥ ১০৫ 
শুনি রাধে মি ভাষে, কন কৃষ্ণে উপহাসে, : 
' বল্‌লে তবে, বলি নিজ ছুঃখে। 
চির দিন দেখতে পাই, নিজ ধর্ম্ম কার নাই, 
পরকে পরে জগতে দেয় শিক্ষে ॥ ১০৬ 


আমি ভ্রান্ত। যদি হই, « তব তুল্য ভ্রান্ত নই, 


- কান্ত! গুণের অস্ুবলি তবে। 


কষ্ধ'কালী-ব্থন ! ১৮৪ 


করি তুচ্ছ কথদ-ভয়, গোঁপনে রও নন্দালয় ! 
এ কম কি তোমারে সন্ভবে ॥ ১০৭ 

নবনীত জন্য করে, যশোদ। বন্ধন করে, 
তাতে, কেঁদে আকুল দিবস সমস্ত । 

তোমায় ভজে ইন্তর ইন্দু, কি. দুখে করণাসিন্ধু! 
জরাসিন্ধু-ভয়ে ভূমি ব্যত্ত ॥ ১০৮ 

সে অপূর্বব কহিব কারে, পুর্বে রাম-অবতারে, 
জানকী হরিল দশাননে। . 

হয়ে ব্রিভূবনের শিরোমণি, যেন-মণিহারা ফণী, 
রোদন করহ বনে বনে ॥ ১০৯ 

তখন, ম্মরণ করিলে হরি, আসিত ব্রহ্ম! ত্রিপুরারি, 
জানকী, উদ্ধার শীন্র পায়। 

মে সকল ভুলিলে চিতে, বানরে বলিলে মিতে) 
করিতে সীতার উদ্ধার-উপায় ॥ ১১০ 


জয়জয়স্তী-যং। 
তুমি হে ফমলাকাস্ত ! এত ভ্রান্ত কি কারণ। 


নাশিতে রাবণে কর, বনপণ্ড-আরাধন ॥ 
তোমার নামেতে নিস্তার, হরি! ভবসিন্ধু_জগজ্জন | 


১৯৩ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


গোলোকেতে বিরাজিত, তুমি ইন্দ্রাদি-পুজিত, 
ছ্ুমি কাদ শক্তি বিনে, শক্তি কাদে অশোকবনে, হে! 
আবার শক্তিশেলে মরে প্রাণে, তব প্রাণের লক্ষণ ||(ছ) 


সপ 


শুনি কন রাধাকান্ত। রাধে ! আমি যেন অধিক ভ্রান্ত, 
উভয়ের দোষ গুণের অন্ত, 
বললে বলি, নইলে কথা কইনে। 
্রান্ত হয়ে ধদি থাকি, তবু সদয় স্বতাব রাখি, : 
তুমি যেমন চন্্রমুখি ! অমন, আমি ভক্তে নিদয় হইনে ॥ 
সাক্ষী দেখ, আমি তক্ত-_অনুগত অনুরক্ত, . 
, আমায় করিলে যে বিরক্ত, উর 
মানের দিন্টা ভাবিলে, প্রাণ তো! রয় না। 
ক'রে মাধে বিষাদ বাদ সাধিলে, সাধকের সাধ কৈ পুরালে, 
সাধিলাম চরণ-তলে, ভক্ত ব'লে 
তবুতো দয়া হয় না ॥ ১১২ 
কমলিনী কন। হরি ! তোমার সঙ্গে বিহরি, 
তুমি তক্তের হিতকারী, যত তাঁহা আমা ছাড়ায় হে। 
ত্রিভুবন করিল দান, বলি ভক্ত ভগবান, .:. :.. 
বেধে করিলে অপমান, কি গুধেতি.তক্তাধীন কয় হে।- 


কষ্টকালী-বর্ণন | ১৯১ 


নিতান্ত ভক্ত তোমার, প্রহলাদ রাজকুমার, 

সঙ্গে সঙ্গে থেকে তার, ছুঃখ দিয়ে কত খেলাই খেল্লে £ 
দণ্ডে দণ্ডে রাজা দণ্ডে, কভু ফেলে অগ্থি-কুণ্ডে, 

কভু দেয় হস্তি-শুণ্ডে, প্রাণ বধিতে বিষ দান করলে ॥ ১১৪ 
কত ছুঃখ কব তার, শেষে হয়ে অবতার, 

বু দিনে নিস্তার, করিলে তারে, দিয়ে দুঃখের অন্ত । 
রাবণের পুত্রগণে, শরণ লয় গিয়ে রণে, ্‌ 
বিভীষণের বাক্য গুনে, কত ভক্তের করেছ প্রাণান্ত। ১১৫ 
বাগ্থা-কল্পতরু নাম, ও-নামের তুল্য নও হে শ্ঠাম ! 
কারে সদয় কারে বাম, আত্মশ্লাঘা যোগ্য তুমি নও হে। 
তনে কন ভগবান্‌, রাধে ! ভক্ত যে আমার প্রাণ, 

আমি ভক্তের ঘুচাই মান, কমলিনী ! এমনি কথা কও হে 


বারোডা-যৎ। 
যদি ভক্তের মান ঘুচাতাম রাধিকে! 
তবে ভূগুমণির পদচিহ্ন কেন্ন আমার বুকে ॥ 
আমি ভক্তের ভক্ত রাধা ! ভক্তপ্রেমে বন্দী সদা, 
নৈলে কেন নন্দের বাধা, বহি আমি মন্তকে। 
. দ্বিজ দাশরথি দীন, ঠতার কি যাবে দুখে দিন, 
দীনবন্ধু বলি যদি “দিনাত্তরে ডাকে ॥ (জ) 


৯১৯২ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


কমলিনী বলে হরি! বলি পদারবিন্দে। 
বল্‌লে কথা সমুচিত, হবে কৃষ্-নিন্দে ॥ ১১৭ 
আছে ভূৃগুর চরণ, হৃদে ধারণ, 
তাইতে গরব করি বলো। 
হয় কপট যারা, রাখে তারা, 
বাক্যলক্ষণ ভালো ॥ ১১৮। * 


ক % 
কালোক্ূপের দোষ । 


যেমন বিষকুম্ত পয়োমুখ, ভাব ধরে শঠে। 

তোমার অন্তরস্থ, গু সমস্ত, আমার জান! বটে ॥ ১১৯ 
গুণের কথা, গুণমণি ! গণে বলিতে নারি। 

রূপ যে তোমার কালো রূপ, ও পরের মন্দকারী ॥ ১২০ 
করিলে, হে কালাচাদ ! তোমার কালো রূপের ব্যাখ্যে। 
.কাল্‌ হয়েছে কালোরূপ, কামিনীর পক্ষে ॥ ১২১ 

দেখ, সংসারেতে যত কালো কালের সমান। 

কালে অঙ্গ, কান ভুজঙ্গ, দংশিলে যায় প্রাণ ॥ ১২২ 
দেখ, পাষাণ কালো, দয়াহীন দেখলে পাষাণ বলে। 
নারীর কালের-্বরূপ কালো! কোকিল, কাল-বসস্তকালে। 





শপ শিপ শশী শীতীী। 


_.. - বাক্য-লক্ষণ__পাঠান্কর-_বাহ লক্ষণ । 


কুষ্খকালী-বর্ণন। ১৯৩ 


কাল-শব্দে শমন কালো, কালাকালে ধরে । 
অন্ধকার নিশি কালো) সেহ পরের মন্দ করে ॥ ১২৪ 
দেখ সকল বর্ণ, হয় বিবর্ণ, লাগিলে কালোর অংশ । 
প্রলয়কালে কালো মেঘে স্থষ্ঠি করে ধ্বংস ॥ ১২৫ 
নীলকণের কঠ কালে৷ কালকুট-বিষে। 
কালাটাদ ! তোমার কালো-রূপ ভাল বলিব কিসে ॥ ১২৬ 
শট 8 
কালো রূপের গুণ। 

ক কন, রাধে ! তোমায় বলিতে করি মন্দ । 
কি বলিব ! ভালোতে বা পাছে হব মন্দ ॥ ১২৭ 
একবার ধরো গুণের দোষ, আর-বার বলো কালে।। 
নারীর স্বভাব মিছে কথায়, কন্দল করতে ভালো ॥ ১২৮ 
তুমি তালে! বুঝে, কালো ভূষণ ধরেছ সকল অঙ্গে । 
পরেছ কালো নীলাম্বরী, মজেছ কালো! সঙ্গে ॥ ১২৯ 
আছে, নয়নে কালে। নয়ন-তারা, কত শোভ। তার বল। 
মুদিলে চক্ষু অন্ধকার, তাতেও দেখ কালে। ॥ ১৩০ 
তাতে মনোরগ্রন, কালো অগ্ভীন, নয়নের আভরণ | 
(তোমার অন্তর-মাঝারে কালো, হয় না দরশন ॥ ১৩১ 
শা বুঝিয়ে কালো-রূপ নিন্দা কর রা.গ। 
মাথীয় কালো কেশ থাক্লে; পাকলে কেমন লাগে ॥ ১৩২ 

নে 


১৯৪ | দাগুরায়ের পাঁচালী । 


দেখ, অন্ধকার নাশে, কালো নীলকান্তমণি। 
যখন অঙ্গ জ্বলে, কালো! জলে, গেলে জড়ায় প্রাণী ॥-১৩৩ 
হৈলে, গগনে উদয় কালো-মেঘ, বিফল হয় না বৃষ্টি 
হয়ে কালোতে জড়িত, তোমার কেন কালোতে কোপদৃষ্টি 
তোমার কামধনু-নিন্দিত ভূরু, কালো জন্যেই সাজে । 
আলে! করেছে কালো! কমলে, রাধাকুণ্ডের মাঝে ॥ ১৩৫ 
নিকটেতে ছিল রৃন্দে, বলে ধরি পদারবিন্দে ॥ . 
করে! না করো না রাই ! কালো রূপের নিন্দে ॥ ১৩৬ 
সিদ্ধ-তৈরবী--পোস্ত।। 
কালে! রূপ নৈলে তোমার কি শোভা, রাই কমলিনি! 
সেজেছে। শ্তাম-জলদের বামে, রাধে ! সৌদামিনী ॥ 
তুমি শ্ঠাম-অঙ্গের ভূষণ, তোমার ভূষণ চিন্তামণি। 
হয়েছে ত্বর্ণলতায় জড়িত নীলকান্ত মণি ॥ (ঝ) 
শ্রীর্ণের সহিত শ্রীরাধিকার রয়াভাস। 
তখন রূন্দেরে কন দয়াময়, এরূপ ছন্ৰ সদাই হয়, 
আমাদের দুই মনে নাহি এঁক্য। 

দশের মত নহে রীত, প্যারীর সকল বিপরীত, 

| এক বিপ্রীত দেখনা প্রততাক্ষ ॥১৩৭ 


কৃষ্ণকলী-বর্ণন ১৯৫ 


লোকে বলে এই কথা, পর্বতে জন্মায় লতা, 
লতায় পর্বত জন্মে, শুনেছ কোন্‌ কালে । 
আমি ভেবে ভেবে বিবর্ণতা, প্যারী আমার স্বর্ণলতা, 
তার মধ্যে কুচ-গিরি কেনে ॥ ১৩৮ 
শুনে কৃষ্ণের ব্যঙ্গ-বাণী, হেসে ঢ*লে পড়ে ধনী, 
কমলিনী দেন প্রত্যুত্তর | : 
বিপরীত তোমার যত, আর তো ণাহিক তত, 
বলি তবে, শুন বৎশিধর ॥ ১৩৯ 
জানে জগজ্জনে মল্ম, জলেতে পন্সের জম, 
শুকালে জল, পদ্ম মরে প্রাণে। « 
বল দেখি বংশিধারি! পন্মে কি জন্মায় বারি? 
তোমার এতো! বিপরীত ক্নন ॥ ১৪০ 





খান্বাজ-_য। 
একি তোমার বিপরীত রীত হে গুণমণি | 
-. তোমার পাদপন্মে পদ্ম কেন, কেন তায় সরধুনী ॥ 
কশলময় মকলি দেখি, কমল কর, তায় কমল আখি, 
স্বীঙ্গ নীলকমল বামে রাই কমলিনী। 
কমল-মুখ তায় কমল হাঁসি, কমল-কর্‌ তায় কমল বাশী, 
কমলা-সেবিত কমলপদ-ছুখানি ॥ (4) 


১৯৬ দবাশুরায়ের পাঁচালী । 


কৃষ্ণ কন, শুন প্যারি! পদ্মেতে হইল বারি, 
লতায় জন্মিল গিরি, উভয়ে ত সমান দুই জনা । 
কিন্তু আমা হইতে আছে তোমার বহু বিড়ম্বনা ॥ ১৪১ 
তব বিড়ম্বনা রাধে! বলিলে অল্প অপরাধে, | 
ঘটিবে বিষাদ সাধে, 
হাসিবে শক্র, বসিবে কন্দল করতে । 
তুমি জিমিলে বাড়িবে তোমারি মান, 
হারিলে বাড়িবে অভিমান, আমারি কেবল অপঙ্গান, 
লজ্জ! হয় নিত্য শরণ ধরতে ॥ ১৪২ 
প্যারী বলেন দয়াময় ! অন্যায় বলিলে উক্মা হয়, 
উচিত বল্বে তার কি তয়? 
কও হে! আমার কিসের বিড়ম্বনা ! 
গুনে কৃষ্ণ করেন উদ্ভি, রাধে ! তুমি আদ্যাশত্তি,, 
কেহ করে না মাতৃ-সম্ভাষণ' ॥ ১৪৩ 
কমলিনী কহেন কৃষ্ণ, ওটা উভয়ের দুরদৃণ্ 
আপনা-পানে আপনি দু, ক'রে তুমি কি জন্যে দেখন 
তুমি ব্রন্ষাণ্ডের পতি, তোমায় সাধে পণুপতি, 
সর্বব ঘটে তব স্থিতি, কেবা করে পিতৃ-সম্ভাষণী ॥ ১৪৪ 
হরি! বিদিত আছে রিভুবনে, বিধির স্থষ্টি রজোগুে 
হি বের জীবন নাশে হর। : 


কুষকাঁলী-বর্ণন। 3৯৪ 


সত্তৃগুণে, নারায়ণ ! ব্রিভূবন কর পালন, 
জীবের রাখ জীবন, পিতৃ-যোগ্য তুমি যজ্ঞেশ্বর ॥ ১3৫ 


পপ আট 


ূ্‌ জয়জয়ন্তী--যৎ। 
হে কৃষ্ণ! হে দীনবন্ধু তোমায় বলে কি কারণ । 
পিতৃভাবে হরি ! ভূমি ত্রিভূবন কর পালন ॥ 
কি নর কীট পতঙ্গ, কি বিহঙ্গ কি মাতঙগ হে 
হরি! তব গুণে ভ্রিভুবনে জীবের জীবন-ধারণ। 
করে না মাতৃ-স্ভাষ, করিলে আমার অপযশ, হে, 
তোমারি কি আছে যশ, যশোদা-নন্দন ! 
তুমি হে পালনকারী, স্বষ্টিনাশী ব্রিপুরারি, হে, 
তবু জয় শিব-শঙ্কর পিতা, তারে থলে জগজ্জন ॥ (ট) 





রাধিকারে অহস্কারে কন দয়াময়। 

তব সঙ্গে বাক্যযুদ্ধ মের যোগ্য নয় ॥ ১৪৬ 

শুন শুন কমলিনি ! কথায় ফত কও । 

কিন্তু সহজে অবলা তুমি মোর যোগ্য নও ॥ ১৪৭ 
পুরুষ-্প্ররশমণি চিন্তামুণি আমি । 

হও রমণী, বিনোদিনি! পরাধীনা তুমি ॥ ১৪৮ 


দাশুরায়ের পাঁচালী । 


বিশেষত রূন্দীবনে আমারি গণন। 

লোকে জানে গোবিন্দ লইয়া বৃন্দাবন ॥ ১৪৯ 
প্রক্কতি রূপেতে তুমি থাক মোর বামে । 

ভেবে দেখ আমারি গৌরব ব্রজধামে ॥ ১৫০ 
প্যারী বলে, তোমারি গৌরব বটে গ্ঠাম! 
তাইতে বলে, অগ্রে রাধা, পরে কৃষ্ণনাম ॥ ১৫১ 
তুমি কি চতুর, গাম ! আমার অপিক্ষে? 

বাঞ্ছ। থাকে চতুরালি কর কিছু শিক্ষে ॥ ১৫২ 
বামভাগেতে রেখে আমায়, শ্ঠাম ! কি কর গর্ব | 
ভেবে দেখ তোমারি করেছি গর্ব খর্বব ॥ ১৫৩ 
দক্ষিণে থাকিতে পারি, বামে রই কি সাধে। 
বাম হয়ে না থাকলে পরে, কেবা কারে সাধে ॥ ১৫৪ 
রূন্দে অমনি ধ'রে বলে কৃষ্ণের চরণে । 

তুমি বড় ভ্রান্ত হরি! বুঝিলাম এত দিনে ॥ ১৫৫ 





| বারোা-_যহ। 

তুমি রাই হতে কি বড় ভাব, হুরি ! 

তুমি অগতির গতি, তোমার গতি রাই-কিশোরী ॥ 
কক !-তোমার নামের গ্ণে। হরে বিপদ ত্রিভুবণে। 
তোমার বিপদ হলে, বাজাও রাই বলে বীশরী । 


কুদ্ধকালী বর্ণন। ১৯৯ 


রাই হতে যে তোমায় মানে, তা! দেখেছি দুর্জয় মানে, 
বাকী কি শ্যাম! অপমানে, সাধিলে চরণে ধরি ॥ (ঠ) 





কুটিল। প্রীরাধিকার কুঞ্জ-বন-গ্মন-সৎবাদ আয়ানকে বলিতেছে। 

এরূপে কথার ছন্দ, উভয়ে কন উভয়ে মন্দ, : 
শ্রীগোবিন্দ-শ্রীমতীর সঙ্গে | 

অন্তরে আনন্দময়, মুখে যেন অপ্রণয়, 
নানা কাব্য করে রঙ্গে ভঙ্গে ॥ ১৫৬ 

এখ| কুটিলে কুচক্রী ব্রজে, ভ্রান্ত হয়ে হৃদি মাঝে, 
কৃষ্ণের মাহাত্ম্য-কথা যত। 

চলে মনের রাগে রাগে, ভবনে পৰন-বেগে, ". 
আয়ানকে কহিল গিয়ে ভ্রুত ॥ ১৫৭ 

বলে, সুনগো সতনগো দাদা! তোমার কলঙ্ষিনী রাধা, 
তার জ্বালায় আর মুখ দেখাতে নারি। 

এখনি দেখে আইলাম বনে, এমনি দ্বণ। হতেছে মনে, 
সেই বা মরে, আমরাই বা মরি ॥ ১৫৮ 

কত অন্য লোকে ধিক্‌ দিয়ে, বল্তাম আমরা মায়ে-ঝিয়ে, 
পরের মন্দ দেখি, আসতাম হেসে। 

এখন, লোকে উপ্টে বল্ছেকত, সয়ে থাকি চোরের মত, 
বাদীর কুরুগর হয়েছি রাধার দোষে ॥ ১৫৯ | 


২০০ : দবাগুরায়ের পাঁঢ়ালী। 


তোর নারী সে রাজার ঝি, ছি ছি' রীধ করুল কি, 
রাখলি লয়ে বনে বনে ভ্রমে। ্‌ 
কারেই ভালে। মন্দ বলি, রাজার বেটী চন্দ্রাবলী, 
সেও মজেছে সেই রাখালের প্রেমে ॥ ১৬০ 
তুই করিসনে মনোযোগ, কুপথ্যেতে বাড়িল রোগ, 
দমন হ'লে এমত হতো কি তবে। 
মেয়ে-মুখো যার পতি, মাগ হয় তার আত্মমতি, 
নহিলে কেন এমন দশ হবে ॥ ১৬১ 
ভগগিনী-বাক্যে অগ্রিপ্রায়। আয়ান বলে, হায় হায়! 
এমত বাক্য আমায় বলে কেটা। 
আমি আয়ান পাষাণবৃকো, আমায় বলিদ্‌ মেয়ে-মুখো, 
চল্‌ দেখি কোন্‌ খানে নন্দের বেটা ॥ ১৬২ 
বাক্য আমার ব্রক্মবেদ, করিব গে তার শিরচ্ছেদ, 
সে ষেমন শিরকাট। করিল কর্্ম। 
আজি আর মানিব না ধর্ন্মাধন্ন ॥ ১৬৩ 
বধিব কৃষে আজি বনেতে, যষ্টি কিন্ব। মু্যাঘাতে, 
আমার হাতে আজি কি সে আর বাচিবে? 
মনে বুঝিলাম নিঃসন্দ, নির্বাধশ হইল নন্দ, 
আধ্য কি মোর, যম তাঁরৈ ডেকেছে। ১১৪ 


কুষ্ণকালী-বর্ণন। ২০১ 


তার পুতন! আদি নই করা, হাতে গোবর্ধন ধরা) 
তেস্ী করা মোর কাছে কি রবে ? 

করিব, গদাঘাতে হাড় চূর্ণ, কস রাজার বাছা পূর্ণ 
বুঝলাম, আজি আমা হতেই হবে ॥ ১৬৫ 

ক্রোধে আয়ান দর্প করি, যায় যথা দর্পহারী, 
কুচক্রী কুটিলে যায় সনে! 

হস্তে লইয়। কাল্‌ সাট, ঘন মারে মালসাট, 
কাট্‌ কাট শব্দে যায় বনে ॥ ১৬৬ 

দূরে হৈতে দেখি প্যারী, অঙ্গ কাপে থরহরি, 
ব্যাত্র হেরি হরিণী যেমন করে। 

ধরিয়ে হরির পায়, চঞ্চলা হরিণী-প্রায়, 
বলে, হরি! রক্ষা কর মোরে ॥ ১৬৭ 


সি ভৈরবী-_পোস্তা ॥ 
এ দেখ, আম্‌ছে আয়ান, বংশিবয়ান। বনমাঝে। 
বিপদে যায় হে জীবন, মধুসুদন ! তোমায় ত'জে ॥ 
ছু দেখেছে মোরে, নুকাবে! কেমন ক'রে, 
কিঞ্চিৎ স্থান আমারে, দাওহে অতয়-পদান্ধুজে। 
রাখ করুণা করি, তব করুণায়,_-্রীহরি !__ 
শহত্র-ঝারায় বারি, এনেছিলাম আমি ব্রজে ॥ (ড). 


দাগুরায়ের পাঁচালী । 
শ্রীমতীকে শ্রীকের অত প্রদান এবং 
শ্রীকৃষ্ণের কালীরূপ-ধারণ। 
কৃষ্ণ বলেন চিন্তা নাই, আমি কি ভরাই রাই! 
স্কুদ্র আয়ানের দর্প হেরি। 
চিন্তামণি নাম ধরি, ভব-চিন্তা ন& করি, 
তব চিন্তা কি হেতু কিশোরি ॥ ৬৮ 


দেখ এক অপরূপ, সম্বরি এই কৃষ্ণরূপ) 
দ্ডিতে পার্বে না কোন রূপে । 

শুন রাধে রসমই ! আমি যার'সহায় রই, 
তার কি ভয় ইন্রচন্্-কোপে ॥ ১৬৯ 

এত বলি ঈষং হাসি, তোজিয়ে মোহন বাশী, 
মদনমোহন মায়া-ছলে__ 

রাধার ঘুচাতে মনের কালী, হইলেন দক্ষিণে-কালী, 
মহাকাল পতিত পদতলে ॥ ১৭০ 


জবা৷ জাহবীর জল, সচন্দন বিশ্বদল, . 
. . প্যারী করে চরণে অর্পণ | 


শাম হলেন নিৰুঞ্ে শ্তামা, কিবা রূপ নিরুপমা। 


আয়ান করিছে নিরীক্ষণ ॥ ১৭১ 


কুঞ্চকালী-বর্ণন ২০৩ 
সিদ্ধু-কাওয়ালী । 


কৃগ্জ-কাননে কালী, তোজে বাশী বনমালী, 
করে অসি ধরে শ্রীরাধাকান্ত। 

হামাশ্তামে ভেদ কেন, কর রে জীব ভ্রান্ত ॥ 

লীতাম্বর পরিহরি, হুরি হলেন দিগন্বরী, 
মরি মরি! হেরি কি রূপের অন্ত। 

কিবা, কালোপরে কালো-শশী, লোলজিন্বা এলোকেশী, 

ভালে শশী, অট্রহাসি, বিকট দত্ত ॥ 

যে গোবিন্দ-পদছয়ে, সগন্ধ তুলমী দিয়ে,_ 
স্ুর-নরে সাধে সার] দিনান্ত। 

দিয়ে, সে চরণে রাঙ্গা জবা, রঙ্গিশী রাই করে সেবা, 
কে পাবে গ্তাম চিন্তামণির ভাবে অন্ত ॥ (8) 


হেরিয়ে আয়ান, তামিছে বয়ান, 
নয়নের প্রেম-ধারে ॥ 
দূরে গেল রাগ, হইল বি-রাগ, 
রাধায় অনুরাগ করে ॥ ১৭২ 
.বলে ধন্যা ধন্যা, প্যারী রাজকন্যা - 
গিরিরাজ-কন্যা মাধে। 


দাশুরায়ের পাঁচালী । 


ভরি-পরিবাদ, দিয়ে করি বাদ, 
তবে কেন সাধে-সাধে॥ ১৭৩ 
বুচিল বিকার, মনের আন্ধার, 
সব ধন্দ দূরে গেলো! । 
বলে, সার্থক আসা, ফেলে হন্তের আশা, 
বলে, আশা পূর্ণ হলো ॥ ১৭৪ 
ভাবে গদৃগদ, ভাবে তারা-পদ, 
গলে বাম কৃতাঞ্জলি । 
কুটিলেরে ডাকি, বলে, বল দেখি, 
কই বনে বনমালী ॥ ১৭৫ 


জয়জয়ভ্তী--যহ । 


কোথা গো কুটিলে ! বনে শ্রীনন্দের নদন কই। 


শঙ্কর-হৃদি-সরোজে এ যে হ্যাম। ত্রহ্ষমই ॥ 


_ করিতে কৃষ্ণের তত্ব, প'ড়ে পেলাম পরমার্থ, রে! 


আমার গুরুদত্ত রতু-_কালী করালবদন! এ । 
গঞ্ঠন। দেই সাধে-সাধে, ভ্রীরাধায় কি অপরাধে, 


শ্রীগোবিন্দ-আপবাদে সদা ন্দ কই। 


স্বচক্ষে দেখিলাম আসিয়ে,*জবা বিশ্বদল দিয়ে,_- 


কঞ্খকালী-বর্ণন | ২০৫ 


যারে শিব আরাধে, তায় আরাধে, 
আমার রাধে রসমই ॥ (ণ) 





কালীরূপ হেরি রাধে প্রফুল হৃদয় । 

কিন্তু হৈল ভাবিনীর কি ভাবের উদয় ॥ ১৭৬ 
কমলাদি পুষ্প লয়ে ঢাকেন কমলিনী । 
কমলাকান্তের কমল-চরণ ছুখানি ॥ ১৭৭ 
পরিধান নীলাম্বরী খণ্ড করি লয়ে। 

ঢাকেন কৃষ্ণের হৃদয়, কি হৃদয়ে ভাবিয়ে ॥ ১৭৮ 
গোকুলে গোকুলচন্দ্র কালীরূপ ধরে। 
নিরখিতে স্থুরগণ আইসে শৃন্যভরে ॥ ১৭৯ 
মোক্ষ-ধন- চরণ ন। দেখিবারে পায়। 

বলে, কৃুষ্ণ-প্রেমদা এ কি প্রামাদ ঘটায় || ১৮৭ 
পবনে দিলেন আজ্ঞা! যত দেবগণ। 
মুক্ত কর মুক্তকৈশীর যুগ্লল চরণ ॥ ১৮১ 
পুনঃপুনঃ কমলিনী দেন যত ঢাকা. । 

পবন উড়ায় পুষ্প নাহি যায় রাখী ॥ ১৮২ 
সহীন্ত বঙ্দনে রাখায় কন চিন্তামণি। 

কি জন্ত চরণ-হৃদি। ঢাক কমলিনি ॥ ১৮৩ 


দাশুরায়ের পাঁচালী । 


কমলিনী কন, কৃষ্ণ ! .কহি হে কমল পায়॥ 

ঢেকেছি কমল-পদ আয়ানের দায় ॥ ১৮৪ 

আপাদ মন্তক দুই করে যদি দৃ্। 

প্রবঞ্চন! প্রকাশ পাইবে তবে কৃষ্ণ ॥ ১৮৫ 
বারোডা-যৎ। 

পাছে চিনিবে দু আয়ান ভাবি মনে। 

এ যে ধ্বজ-বজ্জান্কুশ-চিহ্ন রয়েছে চরণে ॥ 

দ্রিয়ে জব! কোকনদ, যতনে ঢাকিলাম পদ, 

কি জানি করে বিপদ, পদ দরশনে । 

মনেতে এ শঙ্কা করি, বক্ষে দিলাম নীলান্রী, 

ভূগুক়্ণ আছে হরি, হৃদি-পদ্মাসনে ॥ (ত) 





আয়ানের কালীস্তব। 
যোড় করে স্তব করে, আয়ান অতি ধীর। 


আমি কি বণিব গুণ, অসাধ্য বিধির ॥ ১৮৬ 


মা.! তুমি ত্রিশুল-ধর ত্রিশুলী-মোহিনী । 
ত্রিিধ কলুষহর। ত্রিলোক-তারিণী ॥ ১৮৭ 


. : ব্রিসন্ধ্যা-রূপিশী. ধ্যান করে,স্রিপুরারি | ও 
: ব্রিদেখ-বন্দিনী ক্তারা ত্রিপুরা্ন্দরী (১৯৮ 


কফ্ককালী-বর্ণন। ২০৭ 
মা! তুমি ত্রিবেণী তীর্থ, জাহুবী ত্রিধারা । 
ব্মিকোটী-তীর্থ-রূপিণী ভ্রিসংসার-মারা ॥ ১৮৯ 
ত্রিদেব-বন্ধিনী, তব সৃষ্টি জরিভুবন। : 
ত্রিপুরা ! তোমারি তণয় ত্রিপদ্দ বামন ॥ ১৯০ 
তিষ্ঠ সর্ব্ববটে, আশা-তৃষণা-নিবারিণী | 
ত্রিজগতকত্রাঁ ভ্রাণকত্রাঁ ভ্রিলোচনী ॥ ১৯১ 
শক্তি! তুমি মুক্তিদাত্রী ভক্তি-মূলাধার। 
দুর্লত-জনম, দুর্গ ! আমি দুরাচার ॥ ১৯২ 
গোপৃহে জন্ম গোচারণে গত দিন। 
নান্তি গুণ-গৌরব অগণ্য গতিহীন ॥ ১৯৩ 





 সিন্ধ-তৈরবী--পোস্তা। 


কি গুণে নিগুণে পদ দিবে, ত্রিগুণধারিণি। 
কমলিনীর গুণে দি কমলপদ দাও আপনি ॥ 
জনমে না জানি পুণ্য, পুণ্যের বিষয় শুন্য ছন্ন, 
পাপেতে আছি নৈপুণা, পূর্ণব্রক্ম নাতনি ॥ 








২ শী পীনীপাাশাটীীশিটাীশিিীশিশী শিট 


ত্রিশুর! ইত্যাদি পাঠান্তর ত্রিপূর তোমারি লয় ত্রিপদ বামন ] 





২৬৮ 


'দাপুরায়ের পাঁচালী । 


গোকুলে ছুক্কলে জন্ম, গোধন চরণ ধরা, 

সাধন কেমন না জানি__ 
নাছিক পথ-সম্বল, মা ! আমার কি হবে বলো) 
তরসা কেবল তোমার নাম পতিতোগ্ধারিণী ॥ (থ) 





হেথা, গোষ্ঠে না ছেরিয়া কৃষ্ণ ষত রাখালগণ। 
মণিহার। ফণী প্রায় করিছে রোদন ॥ ১৯৪ 

বনে আজি বলে, বাশী ফেলে, ভাণ্ীর-তলায়। 
প্রক্চনা ক'রে কানাই লুকালে! কোথায়'॥ ১৯৫ 
বনে বনে রাখালগণে যায় অন্বেষণে। 

অপরূপ দেখে ছিদাম রাই-কুপ্বনে ॥ ১৯৬ 

কাতরে জিজ্ঞাসে ছিদাম, রাই-চরণে ধরি । 

কোথা গুণের কানাই, কেন কুঞ্জে মহেশ্বরী ॥ ১৯৭ 
রাই বলেন, পাবে রে স্বষ্ণে তাহে নাহি তয়। 
আজি, বিপদে আমারে রক্ষা করুলেন দয়াময় ॥ ১৯৮ 


ও সিদ্ু-তৈরবী-_পোস্কা | 


দ্ডিতে গ্রাগ খ্ডিতে মান দু আয়ান এসেছিলো । 
সাথ পুরাতে সাধেন্ বন্ধু, শ্তাম আমার আজি হামা হলো। 


রাধিকার দপচুরণ। ২০৪ 


ধারে ছিদাম! ত্বরায় বলো, দেখুক রে সখা সুবল, 
শ্রীমতীর এই স্ুুমঙ্গল, শ্রীমধুমঙ্গলে বলো ॥ 
সেজেছে সুন্দরী তারা, শ্তাম আমার নয়নের তারা, 
ভালে তারা মেজেছে ভালো ১ 

যে অধরে নন্দরাণী, দিত রে ক্ষীর নবনী, 
বংশিধরেত্প অধরে আজ, যোগিনী সুধা পিল ॥ (দ) 


শ্রীরাধিকার দর্পনুর্ণ। 
পাপী 
শ্রীরাধিকার নিকট শ্রীকৃষ্ণের জন্য সুবলের মুক্তা-প্রার্থনা। 
দর্প ঘ্টট যার চিত্তে, সে দর্প হরণ কর্তে, 
দর্পহারী ব্রন্মদনাতন । 
নর অস্থুর দেবতার, শুলপাগি কি বিধাতার, 
করেন হ'য়ে অবতার, সে দর্প হরণ ॥ ১ 
দর্প হরিতে রাধার, ভবনদীর কর্ণধার, 
গিয়ে যমুনার ধার, রাখাল সঙ্গে করি। 
গো-পাল সব বিপিনে চরে, যার নাই অগোচর চরাচরে, 
বিনয়ে স্থুবল-গোচরে, কুহিছেন দেই হরি ॥ ২ 


২৯০ দাগুরায়ের পাঁচালী: 


“বল! গিয়ে রাধার নিকটে, বল গে/_হরি সঙ্কটে 
পড়েছেন করেছেন গ্রতিজ্ঞে। ্‌ 

রাখ দায়, কর মুক্ত, অঙ্গ হতে দাও একটী মুক্ত, 
সাজাবেন গোপাল, গোপাল-বর্গে ॥ ৩ 

যদি কয়, একটী মুক্ত লয়ে কেশব, 


কি ক'রে সাজাবে গোকে সব, করলে হিলাব শতলক্ষ ধেনু 
রোপণ করিলে মতি, মতি হবে উৎপত্তি 


এই বলে শ্রীমতি! আমায় পাঠালেন কানু ॥” ৪ 
দিলেন আজ্ঞ! শ্টাম-শরীর, সুবল গিয়ে কিশোরীর, 
নিকটে হরির বার্তা কয়। 
সুনে রাই হেসে কন, হায় রে কপাল! 
ুক্ত-ক্ষ করবেন গোপাল, সাজাইবেন রাখাল গো-পাল, 
এত কথাই নয় ॥ ৫. 
০: বিঁঝিট-_একতালা। 
ছি ছি মরে যাই, সুবল! তোর কথা গুনে। 
সরেনা ক বাণী, হরির শুনি বাণী, . 
. অবাক হন ভবানী-_বানী, এ বাণী শ্রবণে ॥. 
_. লক্ষণ-ুক্তাযুক্ত করেন মুখে উক্ত, 
সৃত্তিকায় কভু উৎপত্তি হয় মুক্ত, হায়! একি দায়._ 


শ্রীরাধিকার ঈর্পচূর্ণ। ২১১ 


[ক্ষে কল্বে মুক্ত মণি, সুবল রে ! বলেছেন নীলমণি, 
বিফল চিন্ত। কেন চিন্তামণির মনে || 
দাশরথি বলে, কি করুলে রাই উক্ত, 

'কান্‌ তুচ্ছ মণি মাণিকাদি মুক্ত, তার, কর! ভার, 

ভবে মব অসম্ভব, প্যারি গো ! তাহাতে উদ্ভব, 
ভব ধারে ভাবে শ্শান-ভবনে ॥ (ক) 


এইরূপেতে পরিহাস, হরির প্রতি উপহাস, 
করি প্যারী ছলে স্থবলে বলে। 

অসম্ভব কর্ন যে সব, উদ্ভব করতে চান কেশব, 
সব প্রকাশ ক'রে কেবলে॥ ৬ 


অসম্ভব কথা গুলো, ব্যাঙ্গেতে গিরি গিলিল, 
গরুড়কে ভক্ষিল আমি নাগে। 

বোবায় আসি বেদ পড়ে, কুভ্তীর আকাশে উড়ে, 
সুর্য গ্রহণ হবে নিশাভাগে ॥ ৭ 

চড়ুয়ের পেটে জন্মাবে নর, স্থুরপতি হ্বে বনের বানর, 

বক ভাকিবে কোকিলের রবে। | 

শুগালের গর্ভে হবে হয়, তেতুল গাছে নারিকেল হয়, 
তেষৃন ক্ষেতে মনি-মাণিকাদি করবে ॥৮ 


২১২ দরাশুরায়ের পাঁচালী । 


রাখালের বৃদ্ধি কত হবে বল, মন্ত্রী তেমৃনি শ্রীদাম সুবল, 
দেবতা! যেমন, বাহন তেমন জোটে । 
কভু যায় না ভদ্রমাঝে, গোপাল ল'য়ে গোঠের মাঝে, 
ঘটে তার কত বৃদ্ধি ঘটে ॥ ৯ 
পারী যত নিন্দে ছলে, স্থুবলে গ্রবলে বলে, 
শুনিয়ে স্থবল চলে, চক্ষে শতধার । ১০ 
রাই যে মব করিল উক্তি, সে উক্তি করিতে উত্ভি, 
যুক্ত হয় না, মুক্তিদাতা৷ ! তোমায় । 
বল্‌্লে, রাখাল সঙ্গে ফেরেন গোপাল, 
গোঠে মাঠে চরান গোপাল, 
মুক্তর যত্ব কি জানে রাখাল, মুক্ত দিব তায় ॥ ১১ 
বলে, মুক্তর কখন বৃক্ষ! শুনি লোহিতাক্ষ কমলাক্ষ, 
তোমরা সকলে রক্ষ রক্ষ, গোবৎস বিপিনে। 
ব'লে হরি অধ্নি ধান, গিয়ে যশোদার ন্িধান, 
কাতর হয়ে ভবেব প্রধান, জননী বিদ্যমানে ॥॥ ১২ 
তবজলধির কর্ণধার, কয়,_আখিতে শতধার, 
যশোদার ধরিয়ে অঞ্চলে । 
রত্বাকর শঙ্কর, চরণে হী কিন্বর, 
মুক্তির জন্য পাতি কর, জননীরে হরি বলে ॥ ১৩ 


০০০৮০০০০ 


প্রীরাধিকার দর্পচূর্ণ ২১৩ 


ললিত-_একতাল!। 
বেদে পায় না অস্ত, নামগী ধার অনন্ত, 
তার অন্ত কি পায় সামান্যে । 
হ'য়ে এ চরণ অভিলাধী, শিব যাতে উদাসী, 
কমল। ধার দামী, ভ্রিলোক-মান্যে ॥ 
কি্কর যে চরণে রত্বাকর আপনি, 
_ পদনখাশ্রিত চক্্রকান্ত-মণি)_ 
শিরে বীর শোভা৷ করে কৌন্তভমণি, সেই চিন্তামণি_ 
ভবে মুক্তিদাতার চিন্তা! মুক্তার জন্যে ॥ (খ) 


যশোদার নিকট শ্রীকুষের যুক্তা-প্রার্থনা। 


গৃহিণী ধার বীণাপাণি, বিনয়ে সেই চক্রপাণি) 

মুক্ত লাগি যুগ্মপাণি ক'রে যশোদায় বলে। 

এলাম গোষ্ঠ হতে এই প্রযুক্ত, মনে মনে করেছি যুক্ত, 

কোটী কোটী করিব মুক্ত, একটী মুক্ত পেলে ॥ ১৪ 

রোপণ করলেই হকে বৃক্ষ, ফল্বে মুক্ত লক্ষ লক্ষ, 
একটী দাও মা! দিব শত শত।. 

আমায় একটী যে দেয় করে, কোটী রত্ব তার করে, 
দিই মা আমি হয়ে বশীভূত ॥ ১৫ 


1২১৪ দাশ্ররায়ের পাঁচালী 


শুনে;রাণী বলে রে অবোধছেলে ! মত্ত কভু কি রৃক্ষে কলে 
হীরে মণি পান্না চুণির গাছ কখন হয় রে। 
মিছে কথায় ক'রে ভুল, গোঠে থেকে হ'য়ে বাতুল 
ঘটনা যা অপ্রতুল, কে সে কথা কয় রে ॥ ১৬ 
তখন যশোদ। হরির চন্দ্রাধর, ধ'রে বলে সর্‌ ধর ধর, 
ধরায় অধর কেন মুরলিধর রে। 
আবার ডাকে করি উর্দ অধর, কোথা আয় রে হলধর ! 
শিখিপুচ্ছ-ধরকে আমার, ধর ধর ধর রে ॥ ১৭ 
এইক্ূপে নন্দরমণী, কোলে লয়ে চিন্তামণি) 
বুঝান,--এক দ্বিজ-রমণী, এমন মময় আমি। 
গুনে সব পরিচয়, দ্বিজকন্যে কেঁদে কয়। 
তোর নীলমণি চেয়ে কি হয়, মুক্ত মণি বেশী ॥ ১৮ 
 খান্বাজ-_কাওয়ালী । 
কি ধন গর্ভে ধরেছ রাণি! 
যে রত্ব-কিরণে আলো হলে। ধরণী ;_ 
ও পদ-পরশে হয় কত রত্বমণি ॥ 
তোর নীলমণি যে বক্ষে লয়, মনের তিমির হয় লয়, 
 কটাক্ষে উৎপতি-লয়”_করেন বেদেতে শুনি (গ) 





সত্রীরাধিকার দর্পচূর্ণ। ১১৫ 


মুক্তাগাছে মুক্তাফল। 

দ্বিজরমণী, কন যশোমতি ! ভবে যার দুর্ন্মতি, 

ও মতিতে মতি তার কি লয়। 
গুরুর মানে না অনুমতি, দিয়ে কঠ সাজায় গজমতি, 

গজ-মতি তুল্য জ্ঞান-উদয় ॥ ১৯ 

নাও নীলমণিকে কোলে তুলে, 

এমন কি পড়েছ অগ্রতুলে, 
ঘরে মাত্র একটী ছেলে, লয়েছে আবদার । 
কার জন্য এ সব ধন, কার জন্য সব গোধন, 
পেয়েছ ক'রে আরাধন, ভবের মূলাধার ॥ ২০ .. 
রাণী ন| বুঝি যে সার তত্ব, বাসল্য ভাবেতে মত্ত, 
ক হতে একটী মুক্ত, দেয় মুক্তিদাতায়। 
মুক্ত করে পেয়ে হরি, নন্দপুরী পরিহরি, 
উদয় হলেন বংশিধারী, শ্রীদাম স্থবল ষথায় ॥ ২১ 
দ্টে হেরি কৃষে বলে, শ্রীদামাদি স্থবলে, 
যুক্ত আনি গেলে ব'লে, মুক্ত কেমন দেখি । 
শুন আশ্চর্ধ্য বিবরণ, নবঘন শ্যামবরণ, 
মুক্ত-বীজ করে রোপণ, রাখালগণে ভাকি ॥ ২২ 
রোপণ করিবা-মাত্র, অস্কুর উঠিল, হলো পত্র, 
হইল রৃক্ষ বিচিত্র, যোজন পরিসর। + 


২১৬ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


অপূর্ব্ব শোভা লতায় পাতায়, ফুল ফল ধরেছে তায়, 
দেখে শ্রীদাম,_জগতপিতায়, কয় করি যুগ্ধা কর ॥ ২৩ 





আলিয়া একতালা । 

কানাই ! তুই মানব নয়, পরাৎপর ব্রহ্মজ্ঞান হয়। 

নৈলে এত অসম্ভব, তোমাতে সব উদ্ভব, 

যেদিন বিষ-জীবনে, আমর! ত্যজেছিলাম জীবনে, 

জীবন দিলি ডুবিলি কালীদয় ॥ (ঘ) 

মুক্তা-বৃক্ষ দেখিবার জগ্ঠ, গোষ্টে দেবদেবীগণের আগমন। 
গোষ্ঠে মুক্তরৃক্ষ উৎপত্তি, করেছেন কমলাপতি, 
স্বরপতি প্রজাপতি, দেখিবারে যান। 
দিবাপতি নিশাপতি, বরুণ প্রভৃতি দ্িক্পতি, 
আনন্দে যান পণুপতি, রূধ করি যান ॥ ২৪ 
দেখিয়ে কাতরে বাণী, কহিছেন ভবানী, 
কোথা যাও শৃলপাণি ! সঙ্গে যাব তব। 
শিব কন, যাই বৃন্দাবন, হরি করেছেন মুক্তবন, 
আশ্চর্য্য করিলাম শ্রবণ, করেছেন উদ্ভব ॥ ২৫ 
সকলেই গিয়েছেন তত্র, সমূত্ত দেব হ'য়ে একক্র, 
নারীমাত্র কারো সঙ্গে ন্লাই | 


প্রীরাধিকার দর্পচুর্ণ। ২১৭ 


শুনলে সূর্র কর তুল, ' কথায় কথায় বল বাতুল, . 
জিলোকে তোমার সমতুল, নারীতে দেখি নাই ॥ ২৬ 
সনে কন শিবে--শিবের কথা, কি কথাতে এত কথা, 
না বললে কোন কথা, সওয়] যায় না আর। * 
জান শাস্ত্র ষড-দরশন, গুরু করিতে দরশন, 
নিষেধ আছে কোন্‌ শাসন, শুনি সমাচার ॥ ২৭ 
জগতে রাষ্ট্র নামটি ভোলা, দিদ্ধিপানে সকলি ভোলা, 
বিষ খেলে হ'য়ে উতলা, নাই বাহাজ্ঞান। 
যা হয় চিত্তে কর তাই, অঙ্গে মাখ চিতে ছাই, 
প্রেতের সঙ্গে সর্বদাই, ভূতের প্রধান ॥ ২৮ 
ভূতের সঙ্গে সদ তর্ক, কাণে ধুতুরা গলায় অক্ষ, 

এঁক্য সখ্য নাই দেবতার সঙ্গে । 
রন্দাবন যাবার ছলে, কুচনী-ভবনে যাবে চলে, 

লয়ে মকলে থাকৃবে সেথা রঙ্গে ॥ ২৯ 


শেপ সী পপস্পী 


পরজ-কালেখড়া-_খেম্ট!। 
মনে বুঝেছি, তোমার যে জন্যেতে মন উতলা । 
ঢাকৃতে চাও শাক্ধ দিয়ে মাছ, 
ভোল্বার নয় যৈ গিরিবালা ॥ 


২১৮ দাগুরায়ের পাঁচালী । 


প্রেতে যার হয় প্রতি, জানি মব তোমার বীর্ডি, 
ল'য়ে কুচনী-যুবতী, ভোল। হয়ে থাক ভোলা ॥ (৪) 
সুনে তব কন বাণী, শুন গুন তবানি! 
যে কিছু কহিলে বাণী, বড় মিথ্যা নয়। 
মদ| কর বিমূ বিদ, বার সতের উনিশ বিশ, 
ভেবে আমি খাই বিষ, মনের দ্বণায় ॥ ৩, 
বন্দাবন যাবার ছলে, কুচনী-পাড়া যাবো চলে, 
ভূতের সঙ্গে বেড়াই বলে, করিছ কত রঙ্ষ। 
থাক্‌তে গৃহ করিনে বাস, অন্ন বিনে উপবাস, 
করি ভূতের সঙ্গে শ্বশানে বাস, দেখে তোমার রঙ্গ ॥ ৩১ 
হয়ে উলঙ্গিনী পুরুষের মাঝে, 
পা দে দাড়াও বুকের মাঝে, 
লজ্জাহীন, রমণী মাঝে, কে আছে তোমার সম]। 
ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে, ফের সদা সমর-প্রসঙ্গে, 
ভয়ে কথা কৈনে সঙ্গে, দেখে তোমায় করালবদন স্ঠামা ॥ 
. তোমায় যে অবধি এনেছি পুরে, অন্ন পাইনে উদর পুরে, 
্‌ ত্রিপুরে ! ত্রিপুরে জানে মব। | 
মনে বুঝে দেখ, হয় কি নয়, শান্ত কতু মিথ্যা নয়, ৃ 
বীর ভাগ্যে হয় তনয়, স্ত্ররভাগ্যে বৈভব ॥ ৩৩ 


শীাধিকার দর্পচর্ণ। ২১৯ 


কথায় কথায় কও পাগল, ফল্লো আমার ভাগ্যে ফল, 
পুত্র-কোলে পেলে যুগল, 
তোমার ভাগোতে কেবল, লক্ষমীছাড়া আমি । 
শুনে দুর্গা হেসে কন কালে, রাজ! ছিলে কোন্‌ কালে, 
দেখেছি তো! সর্বাকালে, লক্ষমীছাড়া তুমি ॥ ৩৪ 
যখন হিমালয়ে জম্ম হয়, ভেবে দেখ নয় কি হয়, 
'কত রঙ্গ সেখানে । 
উমায় বিয়ে দিব বলে, ভাক্ত খ্যাপা ভূতুড়ে বলে, 
মা ডাকিত, জামাই বলে, সেও ত আছে মনে ॥ ৩৫ 


পর্জ-কালেধড়া--একতাল।। 


জানি তোমায় কালে কালে, ভিখারী নও কোন কালে ! 
তব নিন্দে শুনে শ্রবণে, 
জীবন ত্যজেছিলাম দক্ষষজ্ঞ-কালে ॥ 
নাশিবারে স্থুর-অরি, গোলোকপুরী পরিহুরি। 
অবতীর্ণ হলেন হরি, অদ্দিতির কোলে । 
বিলোকে জানে ব্রিনয়ন ! হলো বামনদেবের উপনয়ণ, 
নারদ নিমন্ত্রিল ত্রিভূবম, আমি অন দি সকলে ॥ (চ) 


9 


পিপি 


২২০ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীমতীর খের । 
এখন শিব-শিবা সঙ্গে ছন্দ, . কারে বলি ভাল মন্দ, 
এই ব্ূপেতে সদানন্দ সদানন্দময়ী । 
করেন বাদ বিসম্বাদ, ঘুচাইতে সে বিবাদ, 
হেথায় শুন সন্যাদ, ব্রজের ভাব কই ॥ ৩৬. 


হরি করেছেন মুক্তাবন, সৌরভে মোহিত বৃন্দাবন, 
রাই খাকি কুঞ্তবন,_মধ্যে সখি-সঙ্গে । 

কেঁদে কহিছেন শ্রীমতী, কেন হলো কুমতি, 

স্ববলে না দিলাম মতি, ব্যঙ্গ ক'রে ত্রিতঙ্গে ॥ ৩৭ 
হারালেম হয়ে রিপুর বশ, কুঞ্ধে এলেন না চারি দিবস, 
হ'য়ে যার প্রেমের বশ, ত্যজিলাম গো কুল! 

কাজ কি যুক্তাদি রতনে, খোয়াইলাম অযতনে, 

অমূল্য ধন নীল-রতনে," স্থুলে হয়ে ভুল ॥ ৩৮ 


আর বাঁচে কি প্রাণ কিশোরীর, ন! হেরিয়ে গ্ভাম-শরীর, 
. কিশোরীর কি শরীর রাখায় ফল! 
.প্যাম-বিরহে দেহ ভুলে, সঁপি যদি দেহ জলে, 
জলে ছিগুণ দেহ জ্বলে, কি করি সই বল॥ ৩৯. 
সদা করিছে দংশন, অঙ্গেতে তি ভূষণ-বসন” 
লীতবমন অদর্শন হেরে। | 


রাধিকার দর্পচুর্ণ। ২২৯ 


কায কি রত্রলিংহাসন, আসন হলো মোর ধরাসন, 

শোন্‌ লে! বলি ত্বরায় শোন, দে হুতাশন ক'রে ॥ ৪০ 

জীবন আজি করিব নাশন্স, কে করে আমার পরিতোষণ, 
সুদর্শনধারী যদি না এসে। 

তখন কোথ। পাই তার অন্বেষণ, বেদে নাই যার অন্বেষণ, 

তাই বলি, বন্দে! শোন শোন, জীবন রাখি কি আশে ॥ 


বাহার-কাওয়ালী ৷ 


আর কি করি করি, বলো গে! রন্দে। 
 শ্রীহরির প্রতিকুলে, কাষ কি সই গোকুলে, 

হারালাম অকুলে অনুকূল শ্রীগোবিন্দে ॥ 

ধন মন কুল শীল সঁপিলাম যাহারে, 

সে ত্যজিল,__না দিল স্থান চরণারবিন্দে ॥ (ছ) 


আপা পপি 


শুনে বন্দে বলে, ওগো রাই ! এখন বল প্রাণ হারাই, 
কি করিব আমরাই, তোমার কারণে। এ 
যদি স্ঠামে প্রয়োজন, রেখে কাছে অপ্রিয় জন, 
দিলে রাই বিসর্জন, নীরদবরণে ॥ ৪২ 


২২২ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


করলে অপমান দিলে না যুক্ত, 
ডাক্‌বো শ্ঠামকে নাই মুখতো, 
যে সব উক্ত, উক্ত হয় না মুখে । 
নিষেধ বিধি মানো কার, কিসের এত অহঙ্কার, 
ত্রিভূুবন অন্ধকার, হও যারে না দেখে ॥৪৩ 
ভাল নয় অতিশয়, বৃদ্ধি হইলে পড়তে হয় 
অতিশয় দর্পে রাবণ ম'লো ৷ 
হরিশ্চক্্ নৃপমণি, অতিশয় দান দিয়ে তিনি, 
শুকর চরাতে তারে হলো ॥ 8৪ 
অতি মানে দুর্য্যোধন, সবহশে হলো নিধন, 
অতি দানে বলি গেল পাতালে। 
অতিশয় নিষ্রাক্ বর, কুন্তকর্ণ বর্বর, 
জেগে ম'লো _-নিদ্রো৷ ভেঙ্গে অকালে ॥ ৪৫ 
দর্প ক'রে অতিশয়, কন্দর্প ভম্ম হয়, 
পঞ্চাননে হেনে পঞ্চবাগ। 
লে, অতিশয় রাগ বাড়াবাড়ি, বিষপান কি গলায় দড়ি 
দিয়ে মরে কত জ্ঞানবান ॥ ৪৬ 


তাই, তোমার হলো দর্প অতিশয়, আর ভীহরিক কত মাঃ 
কথায় কথায় কর অপমান । 


প্ীরাধিকার দর্পচূর্ণ। ২২৩ 


আমরা তোমার সঙ্গে থাকি, হারালাম নীরত্-খি, 
সঙ্গ-দোষে না হয় কি, বেদে আছে প্রমাণ ॥ ৪৭ 


বিঁঝিট__একতাল।। 
তোমার জন্যে রাই !-_ 
হরি আমরা হারাইলাম গো. শ্রীরন্দাবনে। 
যে ধন সাধন করে বিধি, প্যারি গো! ত্রিনয়ন মুদি, 
ত্রিনয়ন হৃদ-পন্মাসনে ॥ | 
যারে ত্রিলোক করে মান্য, তুই তারে অমান্য, 
সদা করিন সামান্য জ্ঞানে! 
'রজে যাহার লাগি, কুল শীল ত্যজে হলি সর্ধত্যাগী, 
এখন মাধবে আনি কেমনে ॥ (জ) 


যুক্তাবন দেখিতে শ্রীমতীর গোষ্ঠে গমন। 
শুনে প্যারী কন, কি করি উপায়, ধরিগে শ্রীহরির পায়, 
বিনে সে পায় উপায় কি বল! ' 
না হেরিয়ে গ্ঠামবরণ, শ্ঠাম-বিরহ সম্বরণ, 
অকারণ কেন হয় প্রবল ॥ ৪৮. 
শুনে রাই-কিস্করী, বৃন্দে কন বিনুয় করি, 
চল যাই ত্বরা করি, সকলে সঙ্গোপনে ডি 


২২৪ দাশুরাফের পাঁচালী । 


মমাসাধ্য কণ্ম নাই, মুক্তবন করেছেন কানাই, 
মুকুতা তুলিতে যাই, ছলিতে বিপিনে ॥ ৪৯ 

সখী মধ্যে বন্দে প্রধান, এই করি বিধি বিধান, 
মুক্তাবন সম্নিধান, সকলেতে মিলি। 

অন্তরে জানি-মাধব, ভবের ধব ভব-ধব, 

করেন অপূর্ব উদ্ভব, মায়ায় দকলি ॥ ৫০ 

যে মূর্তিতে গোলোকে, সেই অবয়ব ভুলোকে, 
অন্ত পায় বল কে, গোলোকের প্রধান। 

- রত্বামনে লক্ষমীনে, বসেছেন ভূষিত ভূষণে, 
আসি দেবগণ দরশনে, করিতেছেন ধ্যান ॥ ৫১ 
শঙ্ছ চক্র গদানুজে, শোভা করে চারি তুজে, 
তুলসীদল অন্ধুন্দে, পদান্থুজে পুজেন পণ্ডপতি। 
নিশাকর দিবাকর, দিক্পালাদি রত্বীকর, 

দিয়ে গলে বসন যুগ্মকর, আছেন প্রজাপতি ॥ ৫২ 
দর্সহরণ করিতে রাধার, ভবনদীর কর্ণধার, : 
পুরীর হলো সপ্তদ্ধার, আশ্চর্য রূপ দেখি। 
 প্তদ্ধারে রাখেন হরি, সথী সঙ্গে রাধ! প্রহরী, 
এইরূপ মায়া প্রকাশ করি, আছেন কমল-আখি ॥ ৫ 


শ্রীরাধিকার দর্পণ ।. ২২৫ 


থান্বাজ__কাওয়ালী ৷. 

যার অনন্ত গুণ বেদেতে বর্ণন। 
দেন অনন্ত শিরেতে চরণ-_ 
অনন্ত রূপেতে শিরে ধরশী-ধারণ ॥ . 

না পায় যার অন্ত, প্রজাপতি স্থুরকান্ত, 
উমাকাস্ত ভ্রান্ত, ভেবে ও চরণ। : 

যার মায়াতে মোহিত মনকাদি তপোধন, 
হয়ে মোছিত মহীতে করে ভ্রমণ, 

রাধার দর্প হরিবারে, মায়াময় মায় ক'রে, 
করেছেন অপূর্ব পুরী মুকৃতা কারণ ॥ (ঝ) 





শ্ীরাধিকার অপমান। 
হেথায় হাস্তাননে, মুক্তা-কাননে, 
মুক্ত তুলেন প্যারী । 
ফুলে ফলে, ভালে মূলে, 
ভাঙ্গেন দেখে প্রহরী ॥ ৫৪ 
ক'রে চন্ষু রক্তাকার, বলে, তোরা কার-_ 
হুকুমে হুক্তা তুলুলি। 
ফলে ফুলে, লতায় মূলে। 
ছিড়ে ন& করুলি ॥ ৫৫. 


০: 


দাণুরায়ের পাচানী। 


এখন হবে য। হবার, তোদের কোন্‌ বাবার__ 
বলে এত করুলি। ... 
সাধ করে, ভুজঙ্গেরে, করে জড়ায়ে ধর্লি ॥ ৫৬ 
তোর! মুক্তার লাগি, এসেছিম্‌ 'মাগী, 
'আমাদিগে কোন্‌ বললি! 
সামান্য বিষয়, ক'রে আশয়, 
মান খোয়ায়ে চল্লি ॥ ৫৭ 


বেটাদের ভরসা দেখে, বাক্‌ সরে না মুখে, 


. দেখে লাগে দাতকপাটি। 
ফেলে ধরণীতলে, এক এক কীলে, 
ভাঙ্গি দাত ক পাগী॥ ৫৮ 
বেটীদের চুলে চুলে, বেঁধে নে'চ”লে, 
যাই রাজদরবারে। 
দেখ্ব এখন, কি বলিম্‌ তখন, 
তোদের সেই শ্রীহরি ধরাধরে ॥ ৫৯ 
প্রহরী ভাষে, কটু ভাষে, 
প্যারীর নয়ন ভাসে 
বলেন, কোথা তরতারণ ! দিয়ে মান।_হরণ, 
করলে অনায়াসে॥ ৬৭ .. 


স্টাপিশ শশা 


শ্রীরাধিকার দর্পচর্ণ। ২২৭ 
জং্লা-_-একতাল। [- 
দিয়ে মান, ভগবান্‌ ! আজ মান হুরিলে। 
আমার ঘটিল দুণ্মাতি, হরি হে! না শুনিয়ে মতি, 
দাসী এ শ্রীমতী, ও পদকমলে ॥ 
হরি! তোমার কিন্করে, ' বন্ধন করে করে, 
কে দুস্তরে পার করে সকলে । 
এ সামান্য বাঁধা, 
যখন কাল করে জীবের বন্ধন করে, 
দাও বন্ধন খুলে, তব নাম শরণ নিলে ॥ (&) 





মুক্ত/পুরীর সপ্তদধারে শ্রীরাধিকার সপ্ত শ্রীরাধিকা-দর্শন। 


এইরূপ কীদেন প্যারী, ঘূর্ণিত লোচন করি, 
প্রহরী কহিছে কত বাণী। 

বেহায়। মাগী গোপিকে ! তোদের মতন ব্যাপিকে, 

_ পাপী কে আছে বল্‌ শুনি ॥ ৬১ 

চুরি ক'রে নয়নে বারি, চল্‌ যেখানে বিপদ-বারী, 
সভা মধ্যে আছেন বসে বারিদবরণ 

পাবি মাজা হবি সোজাঃ যেমন কল্ম তেমনি মজা, 
দেখে কর্‌ বাটিতে গমন ॥ ৬২. 


$ 


২৮ দাশুরায়ের পাচালী। 


ব'লে কত জায়-বেজায়, প্রহরী*অযুনি লয়ে যায়, 
প্যারী সঙ্গে অ৪ সখী লয়ে। 

দেখেন গিয়ে প্রথম দ্বারে, অই সখী সঙ্গে করে, 

রাধা দ্বার রক্ষে করে, দেখে হততজ্ঞান হয়ে ॥ ৬৩ 

কাতরে কিশোরী ভাষে, ভাবে আর নয়ন তাসে, 
কে তোমরা দ্বারদেশে, দেহ পরিচয় । 

শুনি দ্বৌবারিণী রাধা, বলে আমার নাম রাধা, 
বৃন্দেআদি অঃসথী সঙ্গে আমার রয় ॥ ৬৪ 

হরির দ্বার রক্ষে করি মোরা» এখানে এলে কে তোমরা, 

শুনে রাই কন আমরা, বাস করি গোকুলে। 

আমার নাম রাধা কমলিনী, বৃন্দে-আদি অঞ্র সঙ্গিনী, 

শুনে রাধা দোৌবারিণী, হেসে রাধাকে বলে ॥ ৬৫ 





_ খট-ভৈরবী--একতালা। 
তুমি কে রাধা, আমি শ্রীরাধা, 
আছি জান গে। এ গোকুলে। 
লয়ে, বৃন্দাদি সঙ্গিনী, হা'য়ে দ্বৌবারিণী, 
হরি কাল, দ্বারে চিরকাল, 
ঘাছি সেই হরির পদকমলে ॥ 


শ্রীরাধিকার দর্পচুর্ণ। ২২৯ 


তুমি বল আমি রাধা ব্রজপুরে, 

তোমার মত রাধা বাঁধা সপ্তপুরে, 

ব্রক্ম ভাবেন যারে ব্রন্গজ্ঞান ক'রে, 

ভবে সে মান্য কি জানে সামান্য সকলে ॥ (ট) 


রব 


যুগল মিলন। 
তখন এইরূপে চলেন রাধা, সপ্তদারে সপ্ত রাধা 
দ্বাররক্ষিণী সদ্নী আট সঙ্গে । 
নয়নেতে জল ঝরে, হৃদে ভাবি জলধরে 
করি উদ্ধ অরে, ডাকেন ত্রিভঙ্গে ॥ ৬৬ 
গিয়ে দেখিছেন প্যারী, অপূর্ব নির্মাণ পুরী, 
রত্বসিংহাসনোপরি, লক্ষী-নারায়ণ। 
চক্রীর কে বুঝে চক্র, গদ1 পদ্ম শঙ্ব চক্র, 
চাছইভুজে করিছে অতি স্থুশোভন ॥ ৬৭ 
্হ্ধ। আদি দেবতায়, স্তব করে জগতপিতায়, 
দেখে রাধা আরন্তিল। স্তব। 
হে কৃষ্ণ! করুণাসিন্ধু, কাতর জনার বন্ধু, 
কপাকর জগবন্ধু ! দাসীরে মাধব ॥ ৬৮ 
আমি দোষী পদে পদে, * রাধা দাসী ও ক্রীপদে, 
. কেন আর পদে গ্ণদে, বিপদে ডুবাও। 


২৩৪ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


তুমি ত হে ভগবান্‌ ! বাড়ালে দামীর মান, 

তবে কেন দিয়ে মান। সে মান ঘুচাও ॥ ৬৯ 
এইরূপ কর-যুগলে, বারিধারা নয়ন-যুগলে-_ 

গলে দেখে জলদবরণ। | 
ছিল যত মায়াময়, ব্রহ্ম-অঙ্গে লুপ্ত হয়, 

দেখেন প্যারী, দয়াময় করিলেন হরণ ॥ ৭০ 
হইলেন বিশ্বরূপ, নন্দের তনয় রূপ, 
রাখালগণ সেইরূপ, গোপাল সঙ্গে আছে। 
কদঘ্ঘ তরুর তলে শ্ঠামে, দেখিয়ে গ্ভামের বামে, 
দ্রাড়ায়ে ত্রিভঙ্গ ঠামে, কি শোভা হয়েছে ॥ ০১ 


ললিত-_র্বাপতাল। 


অপরপ বিশ্বরূপ, ছেরে হয় মন সো । 
নীল গিরিবরে যেন, কনকলতা-জড়িত। 

্‌  কদুম্ঘতলেতে আসি, যুগল শশী মিলিত ॥ 
হেরি শট হলো মসী, লয়ে পলায় মন্মথ। 
ও যুগল পদাস্মুজদল, দাশরখির বাঞ্ছিত, . 
“ভবের ভাবনা যাবে কি করিবে রবিম্মৃত 8.8) . 


গৌঁপীদিগের বস্র-হরণ। 


. শা 
রী রশ শ্ীরাধার উক্তি | 
্ীরাধা সহিত হরি, ফোহে গোলক পরিহাঁ 
ভূলোকে গোলক-বন্দাবনে। 
গোপগৃহে জন্ম লন, যেরূপে হয় সম্মিলন, 
আদ্য কথা শুনহ অবণে ॥ ১ 
সঙ্গে সখী রূন্দে চিত্রে, হইয়ে আনন্দ-চিত্তে। 
বাল্যখেলা খেলেন কমলিনী ৷ 
এক দিন প্রহর বেলা, সঙ্গিনী সহিত খেলা, 
ভঙ্গ করি কহেন রঙ্গিণী ॥ ২ 
ওগে! সখি ! চল চল, হইল চিন্ত চঞ্চল, 
হেঈধরণী লয়ে হেম ঘটে। 
ছলে দেখিতে গ্রাণমোহনে, অবলা সহ 0 
উপনীত যমুনার তটে ॥ ৩ 
হেথায় তরুণ রাখাল সঙ্গে করি, কল্পতরু তরুণ হরি, 
তরুণী তরুণ দেখিব বলে। . 
পদ ছুটি তরুণ ভানু, তক্ষণীমোহন তনু, 
ফঁড়ায়ে আছেন শুরুবর তলে ॥ ৪ 





২৩২ | দাওরাষের পাঁচালী । 


নিরখি ত্রিভঙ্গ অঙ্গ, অঙ্গহীন দেয় ভঙ্গ, 
অঙ্গ দেখে রয় কেমনে অঙ্গনে অঙ্গনা । 
বর্ণন করিতে বর্ণ, বিবর্ণ পঞ্চাশ বর্ণ, 
বর্ণে না হয় বর্ণের বর্ণনা ॥ ৫ 
দুরে থেকে দেখে নয়নে, সেই রাখাল বেশ বাকা-নয়নে, 
সথীরে স্ধান চন্দ্রাননী। 
কি ধন দিয়ে করি সাধন, প্রাপ্ত হয় লো এঁ ধন, 
কোন্‌ ধনীর এ ধন গো ধনী ॥৬ 
বিধি ওরে কি নিন্মাণ করে, কিম্বা হলো! রত্বাকরে, 
ও রত্ব কেউ যত্বু করলে পায় গো। 
সখি ! ও কেন রাখাল সাজে, ওরে কি রাখাল সাজে! 
কোন্‌ রাখালে রাখাল সাজায় গো॥ ৭ 
সখি! এতে] ভুবনের চূড়া, চুড়ার মাথায় দিয়ে ড়, 
, অবিচার কি চূড়ান্ত করেছে! 
: এ ভুবনের কণঠহার, হার দিল যে গলে উহার, 
সে বুঝি সই! চক্ষু হারায়েছে ॥ ৮ 
এতো তিলকের তিলক,আবার ওর কপালে কে দিল তিলক! 
-.. ত্রিলোকে আছে হেন মূর্থ জন। 
যে দিল অঞ্ধীন ওর নয়নে, তারা নাই গো তার নয়নে, 
8 তো বখি। নয়নের অুগ্জন ॥ ৯ 


গোপীদিগের বন্ধ-হরণ। ২৩৩ 


এমন অবোধ কোন্‌ বংশে, বাঁশী নির্মাণ ক'রে বংশে, 
ওর করে দিয়েছে সহচরি। ্‌ 

যার যা বৃদ্ধি তা করিল, আমি এখন কি করি লো, 
ও রূপ-সাগরে ডুবে মরি ॥ ১০ 


সুরট-মন্লার-_টিমে তেতাল|। 


সই গো! ডুবিলাম এ রূপ-সাগরে ! 
এই গোকুল নগরে, আছে.কে হেন স্হৃদ-_ 
আগি তরঙ্গে রাধারে ধরে ॥ 

মরি কি রূপ-মাধুরী, নীলোতপল-বল নিল হরি, 
দিল লাজ নীল গিরিবরে। 

কাল তো কত দেখি লো, সখি লো! ! একি লো৷ কালো, 
অখিল ভুবন আলো করে। 

ভবে এ নীলধন কে তানিলে, বিনি মূলে তরুমুলে, 
ও নীলবরণ কিনিল মোরে ॥ 

আমি একা কোথা রাখি, কিছু ধরো গো ধরো গো রি | 
রূপ আমার আখিতে ন| ধরে। 

কোটি আখি দিলে বিধি কিছু কাল & কালনিধি_- 
হেরিলে আখির 'ছুঃখ হরে। | 


২৩৪ দাশুরায়ের পাচালা। 


এ যে কালরূপ, বিশ্বরূপারূপ, 
দাশরথি কয়, শ্রীমতি! দেখ নয়নমুদে অন্তরে ॥ (ক) 





বড়াই-বুড়ীর সহিত গোগিকাগণের বখা। 
লখীগণ বলে, রাই ! আমাদের এ ধারাই, . 
ছেরিয়ে ওরে,_হারাই মন-প্রাণ। 
বাসনা মনে একান্ত, আমাদিগের এ কান্ত, 
দয়া করি বিধি যদি ঘটান ॥ ১১ 
এই রূপেতে গোপাঙ্গনা, কৃষ্ণ-প্রেমে হ'য়ে মগনা, 
চক্ষে জল, কক্ষে জল লয়ে । 
হারায়ে প্রাণ হেরে কেশবে, শব দেহ লয়ে সবে, 
সদ গমনে চলিল আলয়ে ॥-১২ 
পথে যেতে এক স্থলে, দীড়ায়ে সখীমণ্ডলে, 
ঘন ঘন কাদেন কমলিনী। 
হেনকালে গিয়ে বড়াই, বলে,--একি গো একি গো রাই! 
 কীদিছ কেন কাঞ্চন-বরণি॥ ১৩ 
কেঁদে যে কাদালি আমায়, বল্‌ কিছু বলেছে ময়, 
কিন্বা পিতা করেছে তাপিতে। , 
কি ননদী শাশুড়ী, কীদালে তোকে কিশোরি ! 
_ শারি তোর দুঃখ জাখিতে দেখিতে ॥ ১৪ 


গোগাদিগের বন্ধ-হবরণ | ২৩৫ 


দশম বরষ অথবা নয়, কীদিবার তোর বয়েস নয়, 
নাই প্রণয়, নাই বিরহ-জালা। 

লাজ পাবে সব পরিবার, কাধ নাই কাদিয়ে আর, 
রাজপথে দ্াড়ায়ে রাজবালা ॥ ১৫ 

শত মাত্র এই বচন, স্ুলোচনীর ছ্বিলোচন, 
দ্বিগুণ ভাসিয়ে যায় জলে। 

বড়াই বলে, হলো! স্মরণ, কীদছ তুমি যার কারণ, 
সেটা আমি গিয়াছিলাম ভুলে ॥ ১৬ 

কানন দেখে মে কান্প| পায়, তাইতে বলি ধরি পায়, 
আর কেঁদনা ক'রে এমন ধারা! 

স্মরণ ক'রে নয়ন-তারা, তোর তারায় ধরে না ধারা, 
তার তারায় এয্‌নি ধার] ধার ॥ ১৭ 


_" খাশ্বাজ- মধ্যমান। 
রাই! যেমন কীদিলে ব'লে হরি হরি হরি! 
তেমুনি তোর বিরহে, হরি কাদে গো অগ্প্রহরী ॥ 
যে দুঃখে আমরা বিহরি, বলিতে কীপি থরহরি, 
তোর লেগে গোকুলের হরি, ব্রজে নরহরি হরি ॥ 
আগে গোলক পরিহব্ি, তুলে বিচ্ছেদ-লহরী, 
তুমি তে৷ এলে কিশ্বোরি ! তব শ্রীহ্রির শ্রীহরি ॥ ( (ঝ) 


২৩৬ ধাশুরায়ের পাঁচালী । 


কাদিছেন কমলিনী, বনমালিনী রতুমালিনী_- 
_. স্বখশালিনী স্থরপালিনী রাই । 
বসনে আখির বারি মুহায়ে, পুন? পুনঃ পায়ে ধরিয়ে, 

কেঁদোন। বলে বৃঝাচ্ছেন বড়াই ॥ ১৮ 

বঢ়াইকে গোশীর দলে, অনুযোগ করিধে বলে, 

নব বালিকে এ রাজনন্দিনী। 

এ কর্ম কি শোভ। পায়, বুড়ি মাগি ! ওন ধর্লি পায়, 

অকল্যাণ করুলে কেন ধনি ॥ ১৯ 

বয়েস প্রায় তোর নব্বই, এমন নয় যে নব্যই, 
বুড়া হলে জ্ঞান থাকে না সবাকারি। 

রাধার কাছে ষখন আসিদ্‌,মাথায় হাতদিয়ে করিদ্‌ আশীষ, 
নাতিনীর বয়েস তোর প্যারী ॥ ২০ 

বড়াই বলে, পদে ধর্তে পারি, নবীনে নহেন প্যারী, 
জ্ঞানের মাথ। খেয়ে বসেছিম্‌ তোরা । 

ও যে কমলাকান্তরমণী, ওরি গর্ভে কযলযোনি, 

ও যে কমলে-কামিনী পরাৎপরা ॥ ২১ 
জ্ঞানহীন সব গোপবালিকে ! রাধাকে জ্ঞান করিম্‌ বালিকে, 
| যা রাধা সা কালিকে, স্থরপালিকে সদা। 

ও যে ব্রহ্ষাণ্-ভাগ্ডোদরী, .ক্রক্ষা বিজু ক্িপুরারি-_ 

ভিদেব-আরাধা। আদ রৃধ] ॥ ২২. 


গোপীদিগের বন্-হরণ। ৯৩৭ 


বড়াই বলে, তোরা সবাই নবীনে, 
প্রাচীনকাল প্রাপ্ত বিনে-_ 
পরমার্থের অধিকার হয় না। 

নব নব ঘত রমণী, এরা সামান্য মণির অভিমানী, 
চিন্তামণির স্মরণ কেউ লয় না ॥ ২৩ 
ওদের হরি-কথ নাই কাণে শুনা, 
কেবল গলিয়ে মোনা কাণে সোনা, 
এ সোনারি সর্বদা বান! । 

গুরু দিলেন যে কানে মোনা, দে সোনার নাই উপাসনা, 
সে ঘোষণ| করে কারু রসন। ॥ ২৪ 

হৃদয়ে ধখন যৌবন, মনে তখন গহন বন, 
সে বনে কি ইই-ৃ& ঘটে। 

তরুণী মেয়ে মলে পরে, তরণী পায়না তব-সাগরে, 
কাদিতে হয় বমে ভবের তটে॥।২৫ 

প্রথা নাই লো প্রথমকালে, কেও ভয় রাখে না কালে, 
হরি-কথাটী নাইকো বলাবলি । 

দেখ নব নব পুরুষের দলে, হাত দেখ না তুলনীয় দে, 
বিলের সঙ্গে দলাদলি ॥২৬ 

সন্ধ্যা আহ্ছিক গায়ত্রী জপ, পুড়িয়ে খেয়ে সে সব দফা, 
নিধুর টগ্সা গেম্মে বেড়ীয় পথে। 


২৩৮ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


মানে ন। বেদ পুরাণ তন্্, মনে গণে না মণিমন্ত্ 
বলেনা, কিছু চলে না কারু মতে ॥ ২৭ 

বেঁচে যদি থাকিন্‌ বন্দে! শ্রীরাধার পদারবিন্দে, 
কি গুণ আছে, যৌবন গেলে জানিবি। 

ললিতে লো! জানিবি তখন, ললিত মাখন হবে খন 
চিন্তামণির রমশীকে চিনিবি ॥ ২৮ 

চিত্রে লো! পাকিলে কেশ, চিত্ত মাঝে হৃধীকেশ- 
রমণীকে দেখিবি দিব্যজ্ঞানে । 

বিশাখা! খসিলে দন্ত, তদন্তে পাবি তদন্ত, 
কত গুণ আছে রাই-চরণে ॥ ২৯ 

এখন হৃদে ধরেছ পয়োধরে, এ বয়েমে বংশীধরে”_ 

_ ভজিব ব'লে তরুণে মন করে না। 

যখন অঙ্গে থাকেন অঙ্গহীন, হয় ভজনের অঙ্গহীন, 
ওলে। ধনি! তাইতে রাই চেন না ॥ ৩০ 

উনি কি ধরতে দেন পদে, বিদ্ব ঘটান পদে পদে, 
কোটি জন্ম কোট যার._-দেই লবে। 

কত বিপদ ক'রে স্বীকার, রাঙ্গা চরণে রাধিকার, 
অধিকার করেছি আমি তবে ॥ ৩১ 


.. পপির 


গোপীদিগের ব্ু-হই্ণ। ২৩৯ 
আলিয়া_-একতালা । 
নৈলে কে পায় ধরতে রাধার পায়। 
অনুকম্পায় যে জন আছে, অন্ুপায় যার গেছে. 
ধ'রে পায়, ভবের উপায় যে করেছে! 
জন্ম জন্ম রাধার পায় ধরেছে; 
সে কি পায় ধরিতে ক্ষান্ত পায়॥ 
্রহ্গজ্ঞানী আমায় করেছেন কিশোরী, 
আর কি এখন আমি ব্রহ্মার পদে ধরি, 
্রক্মপদ তুচ্ছ করি, কেবল প্যারী ব্রহ্মময়ীর কৃপায় ॥ (গ) 


ব্রজগোপীগণের কাত্যায়নী-পুজা। 


গোপিকা চৈতন্য পায়, ধ'রে বড়ায়ের পায়, 
 ক্ৃষ্পতির উপায় জিজ্ঞাসে) 

বড়াই বলে, বলি শুন, কৃষ্ণ-পদে রাখ মন, 
ত্যজ মায়া, সাজ সবে সন্ন্যাসে ॥ ৩২ 

যে রত্ব হরের হার, রমণী যদি হবে'তাহার,--- ' 
হর-মনোমোহিনী তজ জ্রত।  * 

পূরাবেন সাধ শঙ্করী, ম্লামেক সংকল্প করি, 
কর তোমরা কাঁত্যায়নী-ব্রত ॥'৩৩ 


২৪০ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


শুন গো রাই রাজকুমারি! ভজ গিরিরাজ-কুমারী, 
গিরিশের ধন গিরিধরে লও মতি। 
মজ কভার পদারবিন্দে, অভিলাষ কর রৃন্দে ! 
যদি বন্দাবন-পতিকে পাবে পতি ॥ ৩৪ 


দেবীরে ভজ,__অঙ্গদেবি! দিবেন গ্রাম-অঙ্গ দেবী, 


স্বচিত্রে ! সুচিত্তে ভজ কালী । 
ললিতে ! তোর স্ববাসনা, পুরাইবেন শবাসনা, 
পাবে বাসনার ধন বনমালী ॥ ৩৫ 
ব্রজরমণী হরি-প্রয়াসে, হেমন্তের প্রথম মাসে, 
কাত্যায়নী করুতে আরাধন। 
আনে সব গোপিকার দল, শত শত শতদল, 
বিশ্বদাল করি সচন্দন ॥ ৩৬ 
পাদ্য দিতে মন-সাধে, বিশ্ব জননীর পদে, 
_ ভীম্মজননীর জল আনিল। 
নীলকমল-বরণ-আশায়, নীল-কমলবরদী-পায়, 
. কমলিনী নীলকমল দিল ॥ ৩৭ 
গিরিবর-নন্দিনী, নীলগিরি-বরণী- 
বরদ। প্রবর্তী বরদানে। ূ 
চরণ কল্প-তরু-বর- তলে গোগিকা মাগে বর, 
গীতান্থর বর হেতু ষতনে ॥ ৩৮. 


গোপীদদিগের বন্ত্র-হরণ। ২৪১ 


বাগেশ্রী বাহার-_-একতাল|। 
হে কুলদায়িনি সতি! ব্যাকুল সব কুলবতী, 
অকুল মাঝে কুলাও যদি কুল, জননি ! 
তবে দাও মা! গোকুলপতি. পতি ॥ 
যার তরে চিত্ত কাতর, নেত্রে নীর নিরম্তর, 
বিতর সত্বর বর হে হৈমবতি ! 
দেখিলাম যে হতে গোলকের পতি, 
রূপে নয়ন মত, শ্ঠামের তত্ব, 
শুনে মত শ্রুতি ॥ (ঘ) | 
গোপিকা কয় ক'রে ভর্তি, গুনেছি মা»_-শিব-উক্তি, 
বিধি বিষ তুমি রবি ভৈরবী | 
তব পদ করি সাধন, বাগ] করি কৃষ্ণ ধন, 
তুমি কি কৃষ্ণ নও ম|! তাই ভাবি ॥ ৩৯ 
তুমি কখন পুরুষ কখন নারী, উভয় মুর্তি আপনারি, 
রাবণারি হয়ে ধর মা! ধনু । | 
কখন হয়ে বংশধর, শ্ঠামা! তুমি বণী ধর, 
হলধর সহিত রাও ধেমু ॥ ৪০ 
(ঘ) গোলকের-_পাঠান্তরু-সংসার়ের।; 


২৪২ _. দ্বাশুরায়ের পাঁচালী । 


| তণ্ড-বৈষবের কথা । | 
কৃষ্ণ প্রতি গোপীর চিত, কালীকৃফেতে মিলিত, 
ইদানী বিপদ উপস্থিত, নাহি মানে বেদ। 

হেদে ভেড়াকান্ত নেড়া-গুল, ভেড়েদের লেগেছে ভুল, 

কালী-ক্ষ্ণ সদাই করেন ভেদ ॥ ৪১ 
বাছাদের কালীতে দ্েষ চিরকালি, 
_.. ত্যাগ কর! কই হয়েছে কালি, 

কথায় কথায় মুখে কালি, লোকে দ্রেয় সদাই ! 

গালি খেয়ে বরণ কালি, কুলে কালি গানে কালি, 
অন্তরেতে সদা কালি, কেবল দক্ষিণে-কালী নাই. ॥ ৪২ 
ভেকধারী ভেড়ার যত, কালীতে ন| হয়, না হউক রত) 
কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি বা কোন্‌ আছে ? 

নদের মাঝে পেতে ফাদ)ওদের মাথ! খেয়েছে নিতাই চাদ 
বৃদ্ধি খেয়েছে অদবৈতাদ, গোরায় জাতি খেয়েছে ॥ ৪৩ 
কায়স্থ কলু কোটাল পুক্র, কপ্সি মেরে এক গোত্র, 

দ্বণা নাই কিছু মাত্র, যেন জগনাথ-ক্ষেত্র, : -. 

ৃ সকল অন্পেই রুচি! . 

গৌরাঙ্গের কিবে দোহাই ! .ভাতার মলে বিধবা মাই! 
এক মেয়ে শত জামাই, বাবাঞ্মলে অশৌচ নাই, 
্ কেবল খোল বাজালেই শুচি। ৪৪. 


গোগীদিগের বন্ব-হরণ । ২৪৩ 


যাহারা মুখে বলে গৌরাৎ, কিন্তু উপরে রূপা ভিতরে রা, 
সুটিয়ে আখ্ড়ায় গাজা ভাৎ  মজিয়েছেন ভুবন । 
পুরাণের মতে চলেন না, কোরাণের কথা তোলেন না, 
নৃতন জাতি গৌর-খ্ব্রান, না-হিন্দু না-ঘবন ॥ ৪৫ 

বাছাদের ধর্শ-পথট। বড় আটা, 

পাকাম করে খান্-না পাটা, 

হেঁসেলে উহাদের হয় ন! রানা, 

জ্ঞাতি-মাংস বলে। 

যদি বল ওদের জ্ঞাতি কিসে, 

আকার গ্রকার পাঁটাতে মেশে, 

মব আছে এ নেড়া বেটাদের দলে ॥ ৪৬ 
পাটার তক্ষণ কুলের পাতা, ওদের ভক্ষণ কুলের মাথা, 
পাটাও পণ্ড, ওরাও পণ, ভাবিলে সমুদ্রাই। 
পাঁটার যেমন লন্ব। দাড়ি, বেটাদেরও সেই প্রকারি, 
পাটাকে কালীর কাটিতে হুকুম, উহবাদিগ্নকেও তাই ॥ ৪৭ 
পাটাকে যেমন বোকা বলি, নেড়ারাও তাই সকলি, 

ভিন্ন ভাবে পাষণ্ড বৈরাশ্গী। 
জাতি কুল নব করে ধ্বংস, ষেন কত পরমহুৎদ, 

লোক দেখান হয়েছে সর্বত্যাগী॥ ৪৮ 


কত 


২৪ ধাশুরা:য়র পাঁচালী । 


কাত্যায়নীর নিকট গোপীগণের বর-প্রার্থনা। 
তদন্তে শুন শ্রবণে, হেথায় কাত্যায়নী-ভবনে, : 
.. গোপিকা বর মাগে কৃষ্ণধনে । | 
বলে দুর্গে দুঃখহর।! ত্রন্ষময়ী পরাংপর1 | : 
চাও মা তারা কপাবলোকনে ॥ ৪৯ 
যদ্দি বল মা! তোমায় ভ'জে কৃষ্ণ কেন মাগি। 
পুরাণে শুনেছি তত্ব, তব চরণ করি আসক্ত, 
আগুলে আছেন মহাষোগী ॥ ৫০ 
কেজানে মা! তব কাণ্ড, ত্রিজগত ব্রঙ্গাণ্-ভাও, " 
উমা ! তুমি উদরে ধরেছ। 
স্থুর নরের ছুঃখ-হরণ, , ছিল ছুটি রাঙ্গা চরণ, 
তাতো! তুমি বিক্রয় করেছ ॥ ৫১ 
মা! ছুর্বলে কিনিত যদি, তবে হতেম প্রতিবাদী, 
এক! কি তাকে দিতাম ভোগ করুতে। 
ঘষে জন কিনেছে শ্টামা! তার কাছে কে যাবে গো মা, 
_. কার বাঞ্ছ৷ অকালেতে মর্তে ॥ ৫২ 


খ্য০ স্প্এগাহাটি 


গোপীদিগের বস্ত্র-হ্প। ২৪৫ 
_ ললিত-_একতাল!। 
প্রেমে মত্ত চিত;_যে ধন ত্রিলোচন বুকে রেখে ! 
তাকি পায় শ্যামা! সামান্য লোকে, 
ওম! কালি কালবারিণি ! 
কালের শঙ্কা কেউ না রাখে । 
মা তোর ধরতে চরণ কার এত বুক্‌, 
হাত দিবে তোর কালের বুকে ॥ 
অভয়! ! তোর অভয়চরণ অভিলাধী আর হঘে কে? 
করেছ স্বহস্তে সই, শিবকে চরণ, : 
দিয়েছ সনন্দ লিখে ॥ (উ). 


শ্রীকৃষ্ংকর্ভূক পানর বস্ত্হরণ। 
বরদা দিলেন বর, পাবে পতি গীতান্বর, 
ধৈর্য নহে কলেবর, যত গোপিকায়। 
অমনি ঘট লয়ে কক্ষে, জল আনিবার উপলক্ষে, 
কমলার ধন কমলাক্ষে, দেখিবারে যায় ॥.৫৩ 
গিয়ে যমুনার ধারে, ধারে রাখি জলাধারে, 
'লজ্জার না ধার্‌ ধারে, হয়ে দিগ্বসনী । 
জলে কমল ভাসে যেন, * শোভা করে কমলরন। 
কমলিনী তার মধ্যে যেনা কমলে কামিনী ॥ ৫৪ 


২৪৬. দাণুরায়ের পাঁচালী ' 


আছে ঘাটে বস্্ব ঘটোপরে, আমোদ শুনহ পরে, 
গোপিকা আমোদ-ভরে, না দেখে তা চক্ষে 
হেনকালে আসিয়ে হরি, ঘেই সব বসন হরি, 
'উঠিলেন রামবিহারী, কদন্বের বৃক্ষে.॥ ৫৫ 
জলে খেলা সমাপন, সাঙ্গ রঙ্গের আলাপন, 
সবে তখন আপন আপন বস্ত্র ল'তে যায়। 
দেখে, বস্ত্র নাই ঘটে, সবে বলে কি বিপদ ঘটে, 
অমৃনি সবে পাছু হাটে, তটে উঠা দায় ॥ ৫৬ 
ব্যস্ত সব গোপিকায়, কে কোথা স্তধাবে কায়, 
সত্যুম শঙ্কায়, বলে ম|! কি হলো। 
ঘাটে রয়েছে ঘট মোর,, ক'রে চক্ষের অগোচর, 
কোথা হতে এসে চোর বস্ত্র লয়ে গেল। ৫৭ 
“শর্ট 8 ঞ্ 
বন্বিহনে গোপিকাগণের খেদ। . 

কেঁদে বলে এক নারী, দিদি লো! দুঃখ সইতে নারি, 
আমি কালি কিনেছি কালকিনারী, ষোল টাকা দামে। 
কেউ বলে,_মোর নীলবসন, ভূষণকে করে ভূষণ, 
শত টাকায় গত সন, কিনেছি ভ্রজধামে ॥ ৫৮ 
কেউ. বলে.মোর মলমল, 5 ৃ 
পরনে পরে ঝলমল, অন্বখানি হুয়লো। 


গোপীদিগের বন্ত্র-হরণ । হ৪ধ . 


কেউ বলে”_মোর বুটতোলা,- সুতো! তার টাকা তোলা, 
ইরখেছিলাম করে তোলা, আটপ্রহরে নয় লো ॥ ৫৯ 
কেউ বলে, মোর জামদানি, এদেশে নাই ইদানী”_ 
আর তেমন আমদানী, এখানেতে নাই লো! 
কেউ বলে”_মোর গোটাদার,হায় হায় ! তার কি বাহার, 
দেখতে অতি চমৎকার, আঁঁচলা সমুদায় লো ॥ ৬০ 

কেউ বলে,মোর টেরচা-টাকাই, 

তেমন চিকণ আর দেখি নাই, . 

মুটোয় কিন্বা! কৌটায় পোরা যায় লো। ্‌ 
কেউ বলে,--মোর গুল্দার, - তার কথা কি বলিব আর! 
শোকে কাম! পায় আমারশ! 

সিপাই-পেড়ে বড় কল্কা তায় লো ॥.৬১ 
কেউ বলে, মোর বালুচরে, কিনেছিলাম কত ক'রে, 

কেউ বলে, মোর বারাণসে চেলি। - 
কেউ বলে,_মোর ভাল তদর, দেখুতে অতি দার. ্‌ 
এই রূপেতে পরম্পর, করে বলাবলি 1 ৬২. ছি 
কেউ বলে,আর বলিব ৰ্খা ,তেমন কাপড় আর পাব কোথা 

. মনে কর্‌লে দুঃখেতে বুক ফাটে। 
কেউ বলে/ছুঃখ কত বাখানি, ষেমন গেছে আমার খানি, 
দিতে পারে না কোন 'দোকানী, এই মখুরার হাটে ॥ ৬৩ 


২৪৮ দ্বাশুরায়ের পাঁচাণা 1 

ক'রে বিবিধ সন্ধান, করে চোরের সন্ধান, 

বক্ষে হাসে কপানিধান, গোলোকের প্রধান। 
সন্ধান দিবার তরে, বাঞ্ছ। হরির অন্তরে, 

নৈলে কে সন্ধান করে, ধার বেদে নাই সন্ধান ॥ ৬৪ 
নদদীতটে কদন্ঘ তরু, তাতে লম্পটের গুরু, 

বসে বাঞ্ছাকল্পতরু, বসনগুলি বামে। 

এক ধনী যমুনায়, অধোবদনী ভাবনায়, 
'দৈবযোগে দেখ্তে পায়, প্রতিমূর্তি হামে ॥ ৬৫ 
অনুমান করিয়ে ধরে, জলমধ্যে জলধরে, 

দেখে ধড়া-চড়া-ধরে, অধরেতে মোহন মুরূলী 
উর্মুখী হয়ে অমনি, আর বার দেখে রমণী, : 
বক্ষে হাসেন চিন্তামণি, লয়ে বসনগুলি ॥.৬ 
দৃষ্টি করি কেশবে, ধনী মনের উৎসবে, 

অভয় দিয়ে বলে সবে, আর কেঁদো না থাক। 
বসনের উপায় করেছি, কাছে থাক্‌তে কেঁদে মরেছি, 
_ দ্বিদি লো! চোর ধরেছি, এ দেখ দেখ ॥ ৬৭. 


কাননে 


গোপীপিগের বস্্-হরণ। ২৪৯ 


হুরট - কাওয়ালী । 
হায় হায়! লজ্জায় প্রাণ যায়, গিরিজায় পুজে বায় 
পতি পাব অবিলম্বে । 
সেই নবনী-চোর, নবীন নাগর, 
&ঁ যে গোবিন্দ, লইয়ে বসন উঠেছে কদন্ছে ॥ 
আছে কি ভাবে মত হয়ে, রাধার বস্ত্র লয়ে, 
আছে রাধার নাম-অবলন্দে। 
রমণী দুঃখে ভালে, ও গিয়ে বৃক্ষে হাসে, 
স্থখ-আশে পড়েছি বিড়দে। 
হরি করি সাধ, হরিষে বিষাদ, ] 
আর কি আছে ভাগো মোদের এই তো আরম্তে ॥ (উ)- 


গোপিক! কর্তৃক স্তীকৃঞণ প্রতি মিষ্ট-ভ€সনা। 


দীড়ায়ে গোপী নদীতটে, বস্ত্র নাই কটিতু 
ধটি সম করিয়ে বাম করে। ০ ৮ 

পয়োধরে ঢাকিয়ে কেশে, ডাকিয়ে কম হবীকেশে, 
অন্বর বিতর গীতাম্বর ! ॥ ৬৮ 

কেহ বলে, ওহে বিজ্ঞ !. কুর কি” - হযে ধর, 
কেহ বলে, বধূ হে! কিরে চাও।. 





রন রি নত 


২৫৪ দাশুরায়ের পাঁচালী ! 


আমরা ভাবি প্রাণাধিক, ধিক তোমারে ধিক্‌ ধিক্‌ ! 
আর কেন অধিক লজ্জা দেও ॥ ৬৯ 

কেহ বলে,__ওহে কানাই, এ দেশে কি রাজা নাই, 

মনে করেছ অরাজকের পুরী । 

বলি যদি কস রাজায়, এখনি তোমায় লয়ে যায়, 
হাতে আর পায়ে দিয়ে দড়ী ॥ ৭০ 

পর-নারীর পরণের বাস, পথে হর হে গীতবাদ ! 
দিই যদি হে সংভ্রমের দাবী । 

তোমার বাঁশী যাবে হাসি যাবে, চূড়া ষাবে চূড়ান্ত হবে, 
বিকিয়ে যাবে ঘরকন্না, তাড়িয়ে লবে গাভী ॥ ৭১ 

চরণে নৃপুর ব্যবহার, হবে চরণে কত প্রহার, 
দোহার লোহার হাড় দিবে। | 

ঘুচিবে সকল স্ুখ-বিহার, তখন কি আর মান আহার! 
আহার-কালে আহা বলে কীদিবে ॥ ৭২ - 

বাকা নয়ন ঘুরিয়ে যেমন, ভুলিয়েছিলে আমাদের মন, 

_ কৎস রাজা ভূলিবে না হে তায়। 

ঘে খন তোমাকে ধরিবে, বাকা তোমাকে মোজ! করিবে, 
তাইতে বলি ধরে দুটি দয় ৭৩ 

এখন হরি দেও হে বসত দিয়ে,ওহে লজ্জা-অন্ত্র-- 
নাসা কেটেছ, গলা কেটো না আর। 


গোশীদিগের বস্ধ-হয়ণ। ২৫১ 


তনে তরুবরে মুখ ফিরান, তরুণী পানে নাহি চান, 
ভব-নদীর তরণী পদ ধায় ॥ ৭৪ 

কে যেন কাহাকে ডাকে, কালা যেমন শত ঢাকে, 
শব্দ হলে শুনিতে নাহি পান। 

পুলকে প্রসন্ন শরীর, অন্য মনে কিশোরীর, 
গুণ গুণ করিয়ে গুণ গান ॥ ৭৫ 





বিভাস-__র্বাপতাল ৷, 

রাখ রে কথা, ডাক রে মম বাশরি !-- 

সদ! কিশোরীকে । 
ভবে মুক্তি দেন সদ অপরাধীকে রাধিকে ॥ 
বুষভানুঞ্স নন্দিনী, ভানুস্শশীর বম্দিনী, 
পদ তরুণ-ভানু-জিনি, ভানুজ-ভয়-হারিকে ॥ 
তোরে দিয়াছি আমি রাধা-মন্ত্র, 
দেখ যেন হৈও না ভ্রান্ত, 
রেখ ক্ষান্ত, বললবস্ত, ছজন! প্রতিবাদীকে ;+ 
কত গুণ ধরেন শ্রীমতী, গুাতীত দেই গু, 
গিতিহীর কুমতি দাশরথির তিনারিরে। ॥(ছ) 


5৫২ দভরায়ের পাঁচালী । 
গোপীগণের কাতর উক্তি। 


চেতন নাই বাঁশি-যোগে, হরি যেন বসেছেন যোগে, 
কে করে কপট যোগ ভঙ্গ । 
গোগী কাপিছে থরহরি, বলে ওহে নরহরি ! 
হায় হায়! হাসালে বৈরঙ্গ ॥ ৭৯ 
ঘন দৃ্ আগে পাছে, কেউ বেনে দেখিবে পাছে! 
উরু কাপিছে গুরুজন-শঙ্কায়। ৃ 
মাটী হয়ে ছিল মাদীতে, নিরাশা হয়ে ঝটিতে, 
পুনঃ সবে জলে গিয়ে দাড়ায় ॥ ৭৭ 
অর্ধ কায়! রাখি জলে, উর্ধ করে গোগী বলে, 
কি করলে হে জলদ-বরণ ! 
আর কেন মরি গুযৃরি, বল তো জলে ডুকে মরি, 
মলে বাঁচি, _বাঁচিলে মরণ ॥ ৭৮ 
এই রূপে রোদন করি, কহিছে কেশবে সবে।, 
কুটিলে নুটলে, বন্ধু ! প্রাণ কি তার রবে রবে ॥ ৭৯ 
তুষি কাস্ত হলে, অস্তে পাব ঈত্রগতি গতি। 
তাইতে দেবী পুজে আমর! চেয়েছি গোকুলপতি পতি ॥ 
কাত্যায়নী দিলেন ভাল গুণের দরোবর বর। 
_পরণের বলনখানি দিয়ে বিপদনুহর হর ॥ ৮১: 


গোপীদিগের বন্তর-হুরণ। ২৫৩ 


আমাদের হাসায়ে শত্র-মুখখানি যে হাসি হাসি 

ধে রাধাকে, রাধ! ব'লে বাজাচ্ছ গোকুলবাসি ! বাঁশী ॥ ৮২ 
লজ্জায় রাধার দেহে প্রাণ বুঝি কানাই নাই! 
আমর তো হারাই প্রাণ আগে বুঝি হারাই রাই ॥ ৮৩ 
তটেতে উঠিতে নারি, প্রাণতো লজ্জায় যায়।. 
জলে ব৷ কতক্ষণ বাচি, সন্নিপাত যোগায় গায় ॥ ৮৪ 
নগ্রবেশে বামে গেলে, হাজিবে শক্র পায় পায়। 
কর চিন্তামণি ! যাতে অধিনীর। উপায় পায় পায় ॥ ৮৫ 





খাস্বাজ-_কাওয়ালী। 


তোমার এ কেমন বাসনা, হরি! 
কুলধধুর নিলে বাস হরি,_ 
আর কতক্ষণ জলে বাস করি, 
যাব আমরা বাস, ওহে নিদয় পীতবাস! 
বাস দিয়ে বাজাও বাশরী ॥ £ 2 
শীতে হৃদি শীতল, জলে কাপে কায, 
কি কর হে জলদকায়! 4 
রমনী বিরহে দহে, এ রসে পৌরষ কি হে! 
এই যে গুনিলাম তুমি রাসবিহারী ॥ | 


.*৫৪ 


দাণুরায়ের পাঁচালী । 


কত সাধের মাধনায় তোমায় সাধিলাম,' 
সাধ না পুরালে হে শ্ঠাম ! 
অধিনীদের হবে কান্ত, তাতে। হলে! না হে একান্ত, 
অধিকান্ত একি হে লাজে মরি ॥ (জ) 
শ্রীকফের রসালাপ। 
গোপিকার কত প্রকার শুনিয়ে বিলাপ । 
চিন্তামণি কন অমনি, করি রসালাপ ॥ ৮৬ 
আমার জন্যে গোপকন্যে ! করলে তোমরা ব্রত। 
তাইতে আমি হইতে স্বামী, হয়েছি বিব্রত | ৮৭ 
এই যমুনায়, কত লোকে নায়, 
তোমরাও এস নিত্য । 
বসন ফেলে, সকলে মেলে, 
জলেতে কর নৃত্য ॥ ৮৮ 
তা ক'রে দরশন, লতে বসন, 
আমি এসেছি কই। 


প্রাণ না দিলে, না সাধিলে,। 


আমি কি কথা কই ॥ ৮৯ 


: লজ্জ। দিলে বালে সফলে, 


গোপীদিগের বস্ম-হরণ। ২? 


স্বামীর কাছে, লজ্জা! আছে, 
রমণীর আবার কোথা! ॥ ৯০ 
 স্বামীতে যদি, হয় আমোদী, 
নারীর বস্ত্র হরে। 
সেই দোষে কিঃ হাঁ হে সখি! 
রমণী নালিশ করে ॥ ৯১ 
কহসে কয়ে, আমাকে লয়ে, 
বাঁধিবে কারাগারে । 
সে কখন, হয়ে বামন, 
চাদ ধরিতে পারে || ৯২ 
বেঁধেছে বলি, ভক্ত বলি, 
বাধা থাকি তার বাসে। 
রাম-অবতারে, রাবণ আমারে, 
বেঁধেছিল নাগপাশে ॥ «৩ 
বেদে ব্যক্ত, সেষে ভক্ত, . 
বৈকুঠ্ঠের দ্বারী। 
ধেপারে চিন্তে, সে পারে বাদতে 
আমারে ব্রজনারি ॥ ৯৪ 
বাহু-বল কর, বীধা দুক্ধর,. . 
এত বল ধরে 


২৫৬ দাণ্ুরায়ের পাচালী। 


তোমর। দেখ সদা, আমারে যশোদাঃ 
অনাসে বন্ধন করে ॥ ৯৫ 

বলিয়ে পুত্র, পাকিয়ে সুত্র, 
বাধে দেখসে মিছে। 

সে তো এ সূত্র নয়, পূর্বজন্মের - 


অন্য সুত্র আছে ॥৯৬ 





আলিয়া-__একতাল!। 

তোমরা দেখ, সদ আমায় মা যশোদ। বাধে সখি ! 
দে কি তার কর্ম, আমি যে ব্রহ্ম, মর্ম তা জানে কি। 

“মাকে ধন্য! ক'রে, পুণ্য-ডোরে 

আমি আপনি বাধা থাকি ॥ 
কে বাধে লই! আমার করে, জীবের জীবন গেলে পরে 
. ধখন শমন বন্ধন করে,_-আমায় ভাকিলে পরে, 
.. সেই বন্ধনে ত্রাণ পায় পাতকী। 
রি যুগে যুগে সপিয়ে মন, যোগসুত্র পাকায়,যে হন, 
.. সেই বাঁধে. আমারে হে হধাগুমুখি। 
০১518 বাধলে নারে দাশরখি, 
রি - ভক্তি-রজ্ছুর নাইকো সঙ্গতি). না 
রঃ ইত তারে শা জে ৫ 





গোপীদিগের ব্ত-হরণ। ২৫৭. 
প্রীক্ণের উপদেশ-কথা ৷. 


বরং তোমরা বাধো, ভক্তি-ফাদ, 
পেতেছ করি ব্রত। 
তোমরা বাধিবে মনে, আমি তা৷ জেনে, 
_ হাতে বেধেছি-সুত ॥ ৯৭ | 
ইছার সাতপাক আছে, এক পাকেই যে, 
পার না পিরীত রাখতে ! 
যাকে চলিতে বাজে, সে কেন সাজে, 
জগনাথ দের্খতে ॥ ৯৮ 
আর মিছে কাদ, আট্রকে বাধো, 
আট্‌কে রাখিলে থাকি! .. 
যদি বাধনি না ক'রে, বাঁধো আমারে, . 
তবে দিয়ে যাই ফাঁকি ॥ ৯৯ 
যদি পাকা করি, পাকিয়ে ভুরি, 
বাধেআমারে শত । রা চি 
তবেই আমোদের ' দিন তোমাদের, 
সকল বিপদ মুক্ত ॥ ১০০... 
কফের বৃদ্ধি কর -. রা 


২৫৮ 


দ্বাগুরায়ের পাঁচালী 


গ] তুলে উঠে, এসো নিকটে, 
বসন দিচ্ছি পর ॥ ১০১ 
জলে ঢেকে কায়, লুকাইবে কায়, 
লাজ দেখে মরি লাজে। 
আমার কাছে কি, ও বিধুমুখি ! 
লুকালুকি কারু সাজে ॥ ১০২ 
ইন্দ্র যেমন, লুকিয়ে গমন, 
করুলে অহল্যার ঘরে । 
অহল্যা সতী, দিত কি রতি? 
স্বামী না জান্লে পরে ॥ ১০৩ 


গোপন করি, মন্দোদরী- 


পুরে. যায় বানর । 


জানিলে কাকি, সতী দিতকি,।.. 


পৃতির স্বত্যু-শর ॥ ১০৪ 


আবার সেই বানরে, চাতুরী ক'রে, 


মায়! বিভীষণ হয়ে র্‌ 


88 পাতাল ভুবন, 


: রামকে যায় লয়ে ॥ ১০৫. টু 


নি ুন্দরি 1 কারে পা 


ৃ _ গোপীদিগের বন্তু-হরণ। ২৫৯ 

ব্রসৎসারে, কেহ না পারে, 

লুকাতে আমারে ॥ ১০৬ 
অখিল পুরী, মব আমারি, 

শরীর সমস্ত । | 
আমি, জীবের জীবন, . 

চক্ষু কর্ণ পদ হস্ত ॥ ১০৭ 
জলে অঙ্গ, - ঢেকে রঙ্গ, 

কর কি ব্রজাঙ্গনা । 
ভেবেছ কানাই, জলে বুঝি নাই, 

তাঁ মনে করো না॥ ১০৮ 





ললিত-_একতালা। 

জলে স্থলে রই, তোমায় অন্ত কই, 
অন্তরীক্ষে আমি আছি.হে সখি ! 

কে পায় অন্ত মম, অনন্ত মোর নাম, 
অস্তরীটুক্ষে জীবের অন্তরে থাকি & 
আমি-ভিন্ন-স্থানে লুকাবে কিরূপ," 
অপরূপ আমার নামটী বিশ্বরূপ,.... 
নৃুসিংহ-রূপে, দনুজ ভূপেঃ নাশিতে ছে 
আমি নত মধ্যে যা গিয়া পরহ্াদে রাখি ] ঞ. 


| ২৬০ ্‌ দাশুরায়ের পাঁচালী |] 
গোলী বলে, ছে অন্তর্যামি ! অনন্ত ভুবনের স্বামী ! 
অনন্ত রূপ বেদে কয় সবাই । 
শুনেছি আছ সর্ব ঘটে, চক্ষে দেখিলে লজ্জা ঘটে, 
| জলে আছন_তায় চন্ষু-লজ্জা নাই ॥ ১০৯ 
দিথরী হয়ে তটে, কামিনী কেমনে উঠে, 
যামিনী হইলে শোভা পায়। 
দিও না বৈরঙ্গ ডেকে, দাও হে, অঙ্গ বসনে ঢেকে, 
অঙ্গন সব অঙ্গনেতে যায় ॥ ১১০. 
গুনেছি, মজে তব পায়, সখ্য ভাবে মোক্ষ পায়, 
লক্ষণে তা লাগে না হে ভাল ॥ ১১১ 
ণয়-বাসনা প্রাণপণে, লোকে. না শুনে__সক্ষোপনে 
করিব আমরা কৃষ্চ-প্রেমের ব্রত। 
কিবল আমরাই করিব দুই” পুরাইব মনোতীঃ, 
আর কারু হবে না দৃ, ুকাইয়ে রাখিব কৃ, 
.. ইষমন্ত্ের মত || ১১২ টু 
আমাদের ইন্সিদ্ধি না করিয়ে, অস্তরের অস্তরে র গিয়ে ৃ 
- করলে যখন রৃক্ষোপরে বাসা। 
রষিলাম, জলদ-রুচি! এ €প্রমে হলো না রুচি, 
. অরুচির ভোজন করতে -আশা। ১১৩" 


গোপীদিগের বন্ত্-ইরণ ₹ ২৬১. 
আবার কপট রমিকতা। কত, ্ 
বলেন,--হাতে বেঁধে এসেছি সৃতি, 
আবার বলিছেন, সাত পাক আছে বাকী । 

এক পাকে যে ঘোর বিপাক, 
নারি আমরা এই পাক-_ 
পরিপাক করুতে কমল-আীখি ॥ ১১৪ 
নাত পাক আর বলে' কাকে, কত ঘুরাচ্ছ পাকে-পাকে, 
কই হে বন্ধু! পাক দমাপন করিছ। | 
ভাল পাকাপাকে ফেলে, এই বসন দিচ্চি বলে, 7 
এখন তুমি চৌদ্দ পাক দিচ্ছ ॥ ১১৫ . 
মাবার বল্লে গুণনিধি ! জগন্নাথ দেখতে যদি” 
চলিতে বাঁজে,_সে কেন সাজে তায়। 
মাছে অন্তকালে কালের ফ্কাদ, কালভয়ে হে কালারচা্ ! 
জগন্নাথ দেখ্তে কণ্ে যায় ॥ ১১৬ ্‌ 
'সই চাদমুখ দেখিব বলে, কত কণ্ঠে এসে চ'লে, 
আঠার-নালাতে বুঝি মরি ! ৪ ক 
পড়ে রৈলাম যে ভোগেতে, ভোগ-নিষারণ জগন্নাথে . 
এ ভোগ থাকৃতে, ভোগ দিয়ে কি করি? ১৯৭ 
মামরা তোমায় ধন-মন, ব্দয়েছি হে. মদনমোহন ! 


[হই  দ্াশুরায়ের পাঁচালী । 


তোমাকে তজিতে দয়াময়! ঘরকমা। সমূদ) 
দয়েতে দিয়েছি দয়াশীল ॥ ১১৮ 


নদ % 
ব্রজগোপীগণের বিনয়-ব।ক্যে শ্রীকৃষ্ণের উত্তর । 


হরি কন হাস্ত ক'রে, সব ধন দিয়েছ মোরে, 
_. ঘদি তোমরা আমারি লাগিয়ে 
সকল ত্যাগ করেছ ধনি ! তবে কেন ত্যাগ করি'ছ প্রাণী 
ত্যাগ-করা বলন গুলি দিয়ে ॥ ১১৯ 
মন প্রাণ যার আমার উপরে, সে কখন কি বস্ত্র পরে? 
সেকি ধনি! ঘরেতে করে ঘর। 
কুবের যার ভাগারী, পরনে নাই বন্ত্র তারি, 
| সে ষে, বস্ত্রাভাবে দিগন্বর ॥ ১২০ 


| হুরট--একতালা।, 
ধনি! মম ভক্ত কৃত্িবাস)-- 
এ করে বানা লিজ 
:: শ্শান-বাষেতে বা॥। 


গোপীদিগের বস্ব-হরণ। ২৬৩ 


শুন নাই কি তোমরা সুন্দরী সকলে, 
শুকদেব জন্ম লয়ে ধরাতলে, 

না করে বন্ত্রধারণ, আমার কারণ) 
ধারণ করিলেন সন্ন্যাস ॥ 

মাতৃগণ্জে য'দিন থাকে বন্ত্রশূন্ত। . 
মে কদিন তো! জীবের থাকে হে চৈতন্ব 
হইলে ভূমিষ্ঠ, সে চৈতন্য নষ্, 

নানা সখের অভিলাষ ॥ 

বাসে বাসতাগী, রতনে নয় রত, 
বাসনার বশ নহে জ্ঞানী যত, 
তাজিয়ে অন্বর, ভজিলে গীতান্বর, 
গোলোক-বাসেতে বাস ॥ (উ) 





্জগোপীগণের কাত্যায়নী-পুজার কথ অতি শীত্র রটিল ৮ কত লী? 
এক মাস কাল কাত্যায়নী পুজা। কুরে যত রমণী । 

সে কথা ছিল না কিছু গোকুলে জানাজানি ॥ ১২১ 

ত্র যে দিন হরিলেন, হরি, যমুনার ঘাটে ।, 

মন্দ কথার গন্ধ পেলে অতি শীন্র ছোটে ॥ ১২২ 

অতি শী্র যেমন ধারা নৃতনু চোরকে ধরে। 

বউ উহানেরনানীরা ভেদের রোগী মরে ॥ ১২৩ 


৬৪ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


বেলে মাটীতে বৃষ্টি যেমন অতি শীঘ্র শোষে। 
কফি-ধেতে নিদ্রা যেমন অতি শীঘ্ব এসে ॥ ১২৪ 
ক্ষুদ্র গাছে ফল যেমন অতি শীঘ্র ফলে । 

অতি শীঘ্র পরমায়ু যায় দিনাজপুরের জলে ॥ ১২৫ 
বঙ্গদেশী লোক যেমন অতি শীঘ্র রাগে । 
নিদ্রাকালে কুকুর যেমন অতি শীঘ্র জাগে ॥ ১২৬ 
অতি শীঘ্র ধরে যেমন মণিমন্ত্রের গুণ। 

অতি শীত্তর ধরে যেমন বারুদে আগুন ॥ ১২৭ 
সজনে স্থজনে যেমন অতি শীঘ্ব অক্যি।- 
ঘর-বিবাদে যান যেমন অতি শীঘ্র লক্ষী ॥ ১২৮ 
অতি শীঘ্র যেমন ধারা ধন্ুকে বাণ ছোটে । 
পণ্ডপতির দয়! ষেমন অতি শীঘ্ব ঘটে ॥ ১২৯ 
খলে খলে পিরীত যেমন অতি শীঘ্র চটে ॥ 
তেমৃনি ধার! মন্দ কথা অতি শীঘ্র রটে । ১৩০ 
যর্দি বল হরি হরিলেন গোগীকার বাস। 

এ কথা শুনিলে লোকের গোলকে হয় বাস ॥ ১৩১ 
এতো ছু কথা নয়, রা কেন তবে। 

বলি তার সবিশেষ, শুন বিজ্ঞ সবে ॥ ১৩২. 
 ভুলোকে গোলোকের হরি সবে জানে কি মা পর 
কেহ জানে নন্দের পুত্র, কেহ জানে ব্রহ্ধ ॥ ১৩৩ 


গোগ্দদিগের বস্-হরণ । ২৬৫ 


এক স্তর উভয় গুণ,_-পাত্র-ভেদে পায়। 
যোগী যেমন মধুর রসে নিম্ঘপত্র খায় ॥ ১৩৪ 
তিক্ত ব'লে ত্যক্ত যেমন, তাতে হয় লোক যত ।. 
দেবের দুর্লভ ঘ্বতে মক্ষিকা বিরত ॥ ১৩৫ 
জানে কি সামান্য জনে শ্ঠামের সমাচার। 
ভেকে যেমন ত্যাজা ক'রে ফেলে রত্ব-হার ॥ ১৩৬ 
ভাবুক বিনে এ ভাব কে বুঝিবে আর। 
তোমর] ভেবে অত্যাচার কর্‌্তেছ প্রচার ॥ ১৩৭ 
ক ক % 

কুটিলার নিকট কোন শ্যাম-বিরাগিণী রমণীর কথা । 
এক রমণী চিন্তামণির প্রেমে বঞ্চিত আছে। 
দ্রুতগামিনী গিয়ে কামিনী কহে কুটিলের কাছে ॥ ১৩৮ 
দেখেছি কালিকে, ভজিতে কালীকে, ব্রজ-রমণীগণে। 
দেখে ভক্তি,__বড় ভক্তি হয়েছিল মনে ॥ ১৩৯ 
ধনী নব-বয়সী, ভব-মহ্িষী পুজা করে সে ভাল। 
আজিকার কীর্তি দেখে, আমার চিত্ত চটে গেল ॥ ১৪০ 
উপরে সরল, ভিতরে গরল, ব্রত করা সর্ব বৃথা] । 
কপট আয়োজন, শ্তঠামাকে. ভজন, শ্তামকে লয়েই কথা ॥ 
ও কুটিলে ! কথা রটিলে, মুখ দেখান তার : 
তোদের বধু যে,পাড়ায়”_ কোথা বেড়ায়, তত্ব রাখ না তার 


২৬৬ দ্াশুরায়ের পাঁচালী । 
সুরট-_চতুরজ-কাওয়ালী। 
__ তোদের কুলবধূর গুণ কি শুনি গ্রোকুলে ! 
প্রতি দিন পুজে কালীকে, আজি কালাকে 'ডাকে, 
কুলে কালি মাখে কালিন্দীর কুলে ॥ 
তোরা বলিম্‌,_-ভজে তারা, তারা তো৷ ভজে না তারা, 
'মন নাই তারা-পদে ব'লে, _ শ্ঠামের নয়ন-তারা দেখে, 
তাদের নয়ন-তারা গেছে ভুলে ॥ 
আছে কত শক্র তাতে, বেড়ায় তাদের সাথে সাথে, 
সদ! করে বাদ ভুজক্গ আর নকুলে ॥ 
তিল পেলে করে তাল, নাচে দিয়ে করতাল, 
হ'লে তাল, _ধরিবে তাল কি বলে। 
যদি কলঙ্ক দিল জীবনে, 
জীবন ধরা মিছে ধরাতলে ॥ (ঠ) 


0. ব্রজগোগীগণকে কুটিলার ভতসনা। 
এই কথা শুনিবা মাত্র, কুটিলের দুটি নেত্র, 
...: উঠিল কপালে ফোপানলে। , , 
: দর্ডিতে ভ্ীরাধায়, সেই দণ্ডে অযূনি যায়, 
যমুনার ধারে গিয়ে ব্লে॥ ১৪৩ 


গোগীদিগের বন্ত-হরণ। . ২৬৭ 


ওলো৷ কলক্কিনি সব! হয়ে মত্ত সঙ্গে কেশব, 
ঘট! করে ঘাটালি ঘাটে আমি। 
গোকুলে কুল-কুল-ধ্বনি, তিন কুল ব্যাকুল শুনি, 
প্রতিকূল তাহাতে ব্রজবাসী ॥ ১৪৪ 
কুল ডুবালি অকুলে, শীলের গলায় বেঁধে শিলে, 
কুলে শলে একত্রে দিলি ফেলে! 
গৌর্ব)_একটা রসে ছিলি, রসাতলে সে রস পাঠালি, 
জাতি খোয়ালি দিয়ে যশোদার ছেলে ॥ ১৪৫ 
মানের কাছে কি মাণিকের তোড়।? 
এখন মানের উপরে গোড়া, 
টান দিয়ে ফেলিলি যোক্গন শত। 
মান গেলে গা জ্বলে যত; 
মানের পাতে যায় না তাতো, | 
মানটা গেলে প্রাণট| যেন ঘণ্টা-নাড়ার মত ॥ ১৪৬ 
এখন এই জলেতে ডুবে মর, তবে তোদের রয় গুমর, 
আমর| হই ৃষ্টি-পোড়ায় মুক্তি । 
থার পাবিনে ঘরে যেতে, আর কি গ্রহণ করিবে জেতে, 
শমনপুরে যেতে এখন মুভি ॥ ১৪৭ 
গাবার কয় শুন শুন ব্লি, 'ওলো! বন্দে চন্্রীবলি ! 
ছি ছি যদি কুলত্যান্মী হলি। 


২৬৮ : দাঁুরাযের পাঁচালী । 


না ভ'জে পণ্ডিত নরে, প'ড়ে এক রাখালের করে, 
কেন এমন ধারা অপঘাতে মলি ॥ ১৪৮ 
পরকাল মজিয়ে রসে, যারা মজে পর-পুরুষে, 
কিছু কাল ত পরম স্্রখে থাকে! 
'নান। আতরণ দিয়ে গায়, মন দিয়ে তার মন যোগায়, 
মন্দের ভাল বলা যায় লো তাকে ॥ ১৪৯ | 
মে পথে বা চল্লি কই! এঁহিকের সুখ করলি কই! 
নন্দ-স্থৃতের ক'রে আরাধন1। . 
-  ঘুচালি এহিক পরমার্থ, দিন কতক সখ হতে পারিত, 
_. পাত্র বুঝে করলে বিবেচনা ॥ ১৫০ 
ও জ্ঞানবান কি গুণবান, ধনবান কি বলবান, 
বল্‌ দেখি, কোন বান্‌ কানাই । 
[ও নয় এখন কোন বান, মদনের পঞ্ষ-বাণ, 
_.. ওর এখন অঙ্গে প্রবেশ নাই ॥ ১৫১ 
পিরীতের পদ্ধতি, প্রায় যোড়শ পাত পুঁথি,_ 
ষে পড়ে. তার সঙ্গে পিরীত সাজে । - 
ও পড়েছে কোন্‌ টোলে, ওকে দেখে মন ট'লে_ 
গেল তোদের কি বিদ্যা বুঝে ॥ ১৫২ 


পা আপার 


গোগীপিণের বন্প-হরণ । ২৬৯ 


পু বিঁঝিট--একতালা। 
আই আই লাজে মরে যাই! প্রেম কর্লি, কার সনে। 

কি বোধ,_অবোধ নন্দের গোপাল, 
বনে চরায় গোপাল, মে কি পিরীতি জানে ॥ 
ছিছি বন্দে! তোদের একি নিন্দে হলো) 
অকুল মাঝে তোদের অঙ্গ ডুবিল! অঙ্গদেবি লো! 
পাড়ার বিপক্ষে জাগাবি, কালার মন যোগাবি, 
যে চরায় গাবী, তার গুণ গাবি কেমনে ! 
ভাল চিত্র কুলে করুলি চিত্রলেখ৷ ! 
এ ছার জীবন আর রাখা» 

কি জন্য লো! বিশাখা !--বিষ খা! ত্বরায় অগ্নিকৃ্ড জ্বালো) 

য| লে! যা লে রৃকভানু-নুৃতা !-_ভানুস্থত-ভবনে ॥ (ড) 

কুটিপার ভং সনা-বাক্যে শ্রীরািকার উত্তর । 

কুটিলে নানা ছলে বলে, রাধার অঙ্গ জলে জ্বলে, 
জলদাঙ্গ প্রতি ব্যঙ্গ শুনে। 

কছেন রাকাচন্দ্র যিনি, রাখা যায় কি দুঃখে প্রাণী, 
রাখাল বল, -ননদিনি ! কোন্‌ জনে ॥ ১৫৩ 

শনদি গো! ও রাখাল, শুধু নয় গো-রাখাল, . 
জগতের রাখাল নেদে শুনি। 


] 


্ 


২৭০ ২ দাণুর়ায়ের পাঁচালী । 


সব পণ্ড ওর গোচরে, না চরালে কেবা চরে, 
চকাচর চরান্‌ চিন্তামণি || ১৫৪ ৯ 
ও রাখাল নয়,__-জগতের রাজা, জেনে চরণ করেছি পুজ। 
যে চরণে জন্মে ভাগীরথী | | 
দেখ ষে চরণ লাগি, সদাশিব সদা যোগী, 
ব্রহ্মা আদি পূজেন স্থরপতি ॥ ১৫৫ 
সে চরণ পূজেছি আমি, কি মন্থন জানিবে তুমি? 
অন্ধে কি মাণিক চিনিতে পারে ! 
বানরে সপিলে মতি, মতিতে তার হয় না মতি, 
দুক্মতি ছুর্গতি নানা করে ॥ ১৫৬ 
যদি বল কই পুজার জব, কুস্থমাদি করি সর্ব, 
পুজিতে হয় নানাবিধ ধনে । 
আমাদের চিত্ত সকল, নির্মল গঙ্গার জল, 
জেনে পাদ্য দিয়াছি চরণে ॥ ১৫৭ 
কুলের সৌরভ ছিল, সুগন্ধি চন্দন হলো, 
যদি বল, পুষ্প কোথায় পেলাম । 
ছিল ষোড়শ-দল হদিপন্স, পুষ্প করি সেই পন্ম, 
পত্স-আআখির পাদপন্ে দিলাম ॥ ১৫৮ 
কে এক দীপ দেয় পূজার বেলা,আমর! পুজিতে কালা, 
মপ্ত দীপে করেছি. আলা, 'মনে মদি ভাব । :-: 


গোপীদিগের বস্ত্র-হরণ। 8৭১ 


যে ভজনে হরি বাধ্য, ভক্তি করে নৈবেদ্য, 
শুনেছি ভক্তি-প্রিয় মাধব ॥ ১৫৯ 
নয়ন ছুটী বক্র করি, তুই এলি একটা চক্র করি, 
যেমন চক্র ধরে এসে ফণী। 
আমি আর কি মানি তোর চক্র? 
ওলো|! ভেদ করেছি ষট্চক্, 
হৃদয়ে ধরেছি চক্রপাণি ॥ ১৬০ 
সামান্য পুজা যে জন করে, শ্ঠাম কি সদয় তার উপরে? 
ষোড়শ উপচারে, শ্তামকে দিয়েছি সমভাগে । 
ব্ত্রকি হরিলেন হরি? , আমরাই বন্ত্র প্রদান করি, 
যোড়শ-উপচারে বস্ত্র লাগে ॥ ১৬১ 
যদি বল এই কথা, বন্ত্র দিয়ে পুজে দেবতা, 
আপন বন্ত্র.ত্যাগ করে কোনজন। . 
জগন্নাথকে যা! দেয় নরে, তাই কি ফিরে ব্যাভার করে, 
সেটা ত্যাজ্য জনযের মতন ॥ ১৬২ 
আবার বল্লি ধনবান, নয় গুণবান নয় জ্ঞানবান, 
নয় রসবান,-ও নয় ষশোবান। 
ও নয় যদি কোন বান্‌, আমরা তবে ত পেলাম রি 
আমাদের কপান বলবান ॥ ১৬৩ | 


হি. এ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


একথ্) জটিলে বুঝিতে পারে, কুগিলে বুঝিতে নারে, 
তুমি তত্ব বুঝিবে কেমনে? . 
আবার বললে ডুবে মর, ভোবা অতি স্ু-দুক্ষর, 
ন| ডুবিলে কি জানা যায়__হুরি কি গুণযুক্ত। 
্রীকৃষের প্রেমার্ণবে, যে না ভোবে,_সেই ত ভোবে, 
যে ভোবে, সে ডুবে হয় মুক্ত ॥ ১৬৪ 
যদি পাতালে মাণিক থাকে, না ডুবিলে কি পায় তাকে? 
ও ননদি! পাতাল কতদূরে। 
আমি একবার ডুবে দেখিব, কারে! কথ! না গায়ে মাখিব, 
যাও যাও কলঙ্কিণী নাম রটাও গে ব্রজপুরে | ১৬ 
বিঝিট-ঠেকা। 
ৃ ননদিনি গো! বলে! নগরে”_মবারে। 
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী, কৃষ্ণ-কলক্ক-দাগরে ॥ 
কাজ কি বাস, কাজ কি বাসে, 
কাজ কেবল সেই লীতধাসে, মে থাকে ঘার হ্ৃদয়-বাসে। 
..ওলো। ! মেকি বামে বাম কুরে ॥ 
কাজ কি গো কুল!-কাজ কি গোকুল! 
... গোকুলের কুল সবস্ছা'ক প্রতিকূল, 
_আমিত সঁপেছি গো কুল !_ত্কুল-কাণ্ডারীর করে॥ 


নবনারী-কুপ্তার। 


হতমান। শ্রীরাধিকার আক্ষেপ । 


শ্রীরাধা জগৎকত্রী, মুক্তাজন্য মুক্তিদাত্রী,_ 
হয়ে মুক্তিদাতার নিকটে হতমান। . 
নথী সঙ্গে সঙক্গোপনে, বসিয়ে নিকুঞ্জী, বনে, 
কহিছেন সখীগণে, করিয়ে অভিমান ॥ ১ 
বলেন ছি ছি সই! মুক্তার জন্য, গেল মান হলেম জঘন্য, 
অগণ্য হলেম ব্রজমাঝে । 
ধিক্‌ বৃন্দে ধিক ধিকৃ! ভাবি ষারে প্রাণাধিক, 
দিলেন যাতনা প্রাণে অধিক, মরি লোক-লাজে॥ ২ 
কি করুলেন ভগবান, সুবলের বাক্য-বাণ, 
শক্তিশেল সম বাণ, বিধিয়াছে বুকে। ্‌ 
আমি ত সই! মনে-জ্ঞানে, জ্ঞানে কিন্বা অজ্ঞানে, : 
অপরাধ করিনে পক্কজ-্পদে॥ ৩ .: 
গ্রেলেম তুলিবারে মুক্ত, ' কথ! কবার নাই মুখ ত, 
কাল মম পোহাল নিশি, হরি হলেন মোর.কাল। 
গোকুলে গৌরব গেল,* মান গেল,_রাখালগুল 
হামিবে চিরকাল ॥ ৪ 


২৭৪ ধাশুরায়ের পাঁচালী । 


একি হল ছুরদৃষ্ ! কষ জানিলে জগতে রা 

যে ক দিয়েছেন কৃষ্ণ স্পই জানি মনে । 

বিশেষ, ষেটা মন্দ কথা, গোল বই ঢেকেছে কোথা? 
শক্র, নূত্র শুনলে প্রকাশ করে ব্রিভুবনে ॥ ৫ 

আমরা দূ মুদে ই&-ভাবে কৃ্ণ-সাধন করি । 

হল অগ্রে রাই বন্ত্-হুরণের কথা তিন পুরী ॥ ৬ 

অতি শীঘ্র কার্য্য যেমন যোগ-বলেতে হয় । 

অতি শীঘ্র মহাদেব হন যেমন সদয় ॥ ৭ 

অতি শীত্র প্রণয় যেমন সরলে সরলে। 

অতি শীঘ্ব যেমন পিরীত চটে খলে খলে ॥ ৮ 

অতি শীঘ্র ষেষন ধারা পণ্ড-শিগু চলে। 

অতি শীঘ্ব ফল যেমন ক্ষুদ্র বক্ষে ফলে 1৯. 

ভুজঙ্গ দৎশিলে শিরে অতি শীঘ্র মরণ | 

অতি শীঘ্র রয় না)_-তাঙ্গে বালির বাঁধ যেমন ॥ ১০ 

অতি শীঘ্র অপমণি বালকের নিকটে ।  . 

মন্দ কথা তেমনি, সই.! অতি শীঘ্র রটে ॥ ১১ 

কি বিবদ্ধ ঘটালেন গোবিন্দ আমারে | 

আর কিস্থান দিবেন হরি পদপস্কজোপরে ॥ ১২: 


ভি 


নবনারী-কুঞ্জর । ২৭৫ 


হুরট-_তেতাল|। 


আর হরি দিবেন কি স্থান শ্রীচরণে ! 

এ সব যাতন] সয় না প্রাণে 
বিপিনে শ্রীহরি, নিলেন মান হরি, 
মরি বলের বাক্য-বাণে ॥ 
সূত্র গুনিলে পরে শত্রু সে কুটিলে, 
কবে কথা হয়ে গ্রাতিকুলে, 
কি গৌরবে রবে রাধ। এ গোকুলে”- 
এ জীবন স'পি জীবনে । 
জগতে প্রকাশ নামটি কৃপাসিন্ধু, 
রাধার ভাগ্য ফলে ফল্‌লে! না এক বিন্দু, 
দীন-হীনে কি গুণে বলবে দীনবন্ধু, 

দিনমণি-স্থত-আগত দিনে ॥ (ক) 
 শ্রীরাধিকাকে বৃন্দারপ্রবোধ-দান। 
শুনি রন্দে কিন্করী, কহিছে মিনতি করি, 
কেন প্যারি ! এত অভিমান । 
কর শোক স্বরণ, *আসিবেন হ্যাম-বরণ, 
_ক্কি দুঃখে অআজিবে বল প্রাণ ॥ ১৩ 


২৭৬ দৃশুর।য়ের পাঁচালী । 


তুমি নও সামান্যে, বিধিপুজা জগংমান্যে, 
সামান্যেতে সামান্য ভাব ভাবে। 

গুণের নাই তব বর্ণন-শক্তি, তুমি রাধা আদ্যাশক্তি, 
মুক্তিদাত্রী ভব বলেছেন ভবে ॥ .৪ 

যে হারায় বৃদ্ধি-বলে, 'মেই তোমারে মন্দ বলে, 
বেদে বলে তুমি ব্রন্মারূপা ! 

দেখ রাই ! সদানন্দ, শাশানেতে সদানন্দ, 
ক্ষেপা যারা,_তারাই বলে ক্ষেপা ॥ ১৫ 

আর দেখ মুনি-খষিতে, হরি পূজে যে তুলমীতে, 

্‌ সে তুলসীর কুক্ধুরে জানে কি মান। 

বালকের কটু কথায়, মানি-মান গিয়াছে কোথায়, 

ও সব বৃথায় করা অভিমান ॥১৬ 
হরি তোমার প্রেমে বাধা, তোমার লাগি নন্দের বাধা, 

যত্তে ধারণ করেছেন শিরে। 

তোমার জন্য গোচারণ, তোমার জন্য গিরি-ধারণ,_ 
করেছেন জগংতারণ, করাঙ্গুলোপরে ॥ ১৭ 

যারা ভবে জ্ঞান-বিভিন্ন, রি 
ভিন্ন গুণ ভিম ভিন্ন রূপ । | 

: কিন্তু বেদের লিখন ম্পঞ্ট, : শ্রক আত্মা রাধারুষ্ণ 
যারে গোবিন্দ বিরূপ, সেই ভাবে রিরূপ | ১৮ 


নবনারী-কুগর | ২৭৭ 
_ আনিয়া--একতালা । 
রাধে! কে চিনিতে পারে তোমায়! 
এলে গোলোক করি শুন্য, ধরায় অবতীর্ণ 
পাতকীর কুল উদ্ধারিবার জন্বা, 
জগৎকত্রা জিলোক-মান্, 
ভব মান্য করেন যায় ॥ 
রাধারুঞ্চ এক আত্মা বলে বেদে, 
চারি কল হয় উৎপন্ন এ পর্দে, 
দৃ মুদে যে জন পদ ভাবে হাদে, ' 
এড়ায় শমনের দায় ॥ (খ) 
ৃ বৃদদার প্রবোধ-বাক্যে প্রীরাধিকার উত্তর। 
ধৃন্দে যত স্তৃতি ভাষে, শুনি রাধার নয়ন ভাসে, 
কহিছেন কাতর হৃদয়ে। 
সকলি জানি বৃন্দ! করি সাধে কি নিন্দে শ্রীগোবিন্দে, 
তবে কেন মই! নিরানন্দে ভামান কালিয়ে॥ ১৯ 
দেখ সই! সদানন্দ, যে নাম সাধনে সদানন্দ, 
নিরানন্দ জয় করেছেন তিন্নি। 
প্রহ্লাদ ভ'জে এ চরণ অনলে জলে হলো! না মরণ, 
হত্তিতলে নাঁন্তি মৃত্যু শুনি ॥ ৯৭  * 


২৭৮ দাুরার়ের পাঁচালী । 


পঞ্চম বৎসরের গ্রুব শিশু, তারে দয়। করুলেন আস্ত, 

... ফ্রবলোক হলে। গোলোক-উপরে। 

আর সখি! শুন বলি, বন্ধন ক'রে রেখেছেন বলি, 
ধন্য বলি !-ধন্য বলি তারে ॥ ২১ 

ভেবে এ কমল পদ, ইন্দ্রের ইন্্রত্ব-পদ, 
ব্রন্বত্ব-পদ পেলেন-কমলযোনি। 

এ চরণ-শরণে মৃত্য্ীয়,_ মৃত্যুকে করেছেন জয়, 
যমকে ক'রে পরাজয়, পদ ভাবেন যিনি ॥ ৮২ 

তেবে এঁ যুগল চরণ, শিবের শিরে শশী রন, 
অজামিল প্রভৃতি নব তরিল। . 

আমি ভজে সেই পদ, পদে পদে ঘোর বিপদ ! 
বিপদহারী বিপদ কৈ হরিল ॥ ২৩ 





বিঁঝিট-_মধ্যমান। : 
পরে অকলম্ক শশীর ছার গলে । 
'কালাসকলক্কিপী নাম রটালে সব গ্ররতিকুলে ॥. 
হরি ত্রিলোক-পৃজ্য জগতমান্য”-_ 
যে ভজে সেই ধরায় ধন্য, 
হলো সেই পদ ভ'জে জন্য 
অগণ্য রাই_-এ গোকুলে ॥ (গ) 


নবনারী-কুঞ্তর। ২৭৯ 


রাধার শুনি অভিমান, করিয়ে অতি সম্মান, 
বিদ্যমানে রৃন্দে কয় কাতরে। | 

থাকতে দাসী কিসের অভাব, প্রকাশ কর মনের ভাব, 
কি ভাব উদয় হয়েছে অন্তরে ॥ ২৪ 

মলিন আস্তে প্যারী কন, বাক্য অতি স্থৃচিকণ, 
মনোবেদন কি কব তোমারে। 

যাতে মায়ায় মুগ্ধ হন, আসিয়ে মম্মথমোহন, 
সেই যুক্তি বল দখি ! আমারে ॥ ২৫ 

দেখ, রাখালগণ মধ্যে কেশব, অপমান করেছেন যে সব, 
শব-তুল্য হয়ে রয়েছি সখি ! 

হলে! রাই জগত্ময়, যা করেছেন জগত্ময়, 

মান হারায়ে জগত্ময়, অন্ধকার নিরখি ॥ ২৬ 

আমায় জানে সকলে কৃষ্ণপক্ষ, কিন্তু কৃষ্ণ হ'য়ে কৃষক 
বিপক্ষগণ হামালেন গোকুলে । ৯ 

নাই থাক্‌তে বাঞ্ছা ধরাতলে, মান গেল সব রসাতলে, 

ছিছি সখি! ছিছিব'লে, লোকে-পাছে ষলে। ২৭ 

এতে, কেমনে মুখ দেখায় রাই, শক্রপক্ষে সদা ডরাই, 

আবার ভয় পাছে হারাই, স্ঠাম গুণধামে |. 

কুটিলের বাক্য এমনি, যেন দংশন করে ফণী, . 

মে সব দুঃখ যায় অনি, দাঁড়ালে শ্তামের বামে ॥ ২৮ 


২৮০ দাশরায়ের পাচালী। 
নুরট-_কাওয়ালী। 
নিলে একান্তে শ্রীকান্ত-চরণে ম্মরণ | 
হয় বিপদ খর্ব, সর্ব দুঃখ-নিবারণ।_ 
রিপু-গর্ব নাশ হবে দিব্যজ্ঞান ধারণ ॥ 
রাবণ-ভয়ে ইন্দ্র চন্দ্র, কাপে যোগেন্দ্ 
প্রজাপতি ণীন্দ্র মুনীক্র্, শমন হুতাশন। 
রক্ষা! হেতু দেবতারে, য়ে রাম অবতারে, 
বধে তারে করিলেন ভূভার-হরণ ॥ 
দুঃখ গেল না) সাধন হলো না, দাশরখির তাই ভাবনা) 
ভবে ভব-যন্ত্রণা-কারণ ॥ (ঘ) 
শ্রীকৃষের দর্প হরণ করিবার জন্য, শ্রীরাধার সংকল্প । 
শুনে রন্দে বলে মরি মরি! জানি ত সব রাজকুমারি ! 
ূ তুমি শ্তামের,শ্ঠাম তোমারি, আছেন যুগে যুগে। 
কে চিনিবে সন্রারির ধনে, বাগ নাই যার লাধনে, 
-... সেই এ ধনে কর্মা-ভোগে ভোগে ॥ ২৯ 
শরম নন. সামান্য ধন, বিধি আদির সাধনের ধন, . 
পান না কারে আরাধন, যত খষি মুনি। 
বেদাগমে আছে ব্যক্ত, গুণ গান*.পঞ্চবক্ত 
ভবে তার! পায় মুক্ত, ভাবেন যিন্নি ষিনি ॥ ৩০ 


নবনারী-কুর্জর । ২৮১ 


পুরাণে শুনেছি, রাধা! যিনি কৃষ্ণ তিনি রাধা) 
আমাদের নাই মনে বাধা, নাই অন্য ভাব। 
ভ্রিভূবন তোমার মায়ায় মোহ, 
তুমি করিবে শ্তামকে মোহ, 
ভেবে কিছু পাইনে মনের ভাব ॥ ৩১ 
শুনে প্যারী কন সই! জাননা মর্ম, 
হরি বটেন পরম্রল্ম, 
মন্্রগীড়া যে দিয়েছেন তিনি। 
মুক্তবন মায়ায় ক'রে, আমায় রাখলে বন্ধন করে, 
হতমান কত করে, জান ত সজনি ॥ ৩ 
আজ কুঞ্জে এলে দুঃখ-হরণ, করিব মনের ছুঃখহ্রণ) 
জ্ঞান-হরণ হামের যাতে হয়। | 
এই বাঞ্ছা হয়েছে মনে, মায়ায় ভুলাইব রাই-রমণে, 
যুক্তি কর মনে মনে, উচিতীব্বাহা হয়॥ ৩৩ 
বটেন ব্রিজগতের দর্পহারী, তাই নিলেন মোর দর্প হ্‌রি 
দ্ছারী দর্প হারি।__ যাবেন রাধার কাছে। .. 
তবে সই! ত্রজে রব, নৈলে থাকার কি গৌরব ঃ 
অগোৌরব হয়ে থাকা মিছে ॥ ৩৪ 


বপ পিপল 


২৮২ দাগুরায়ের পাচা্দী। 


খাম্বাজ-_কাওয়ালী। 

যদি পারি দর্পহারীর দর্প হরিতে । 

তবে মিশাব দেহ হরিতে_ 

নৈলে ধিক্‌ জীবনে !-যাব জীবনে,_ 

জীবন পরিহরিতে ॥ 

ধার মায়ায় মোহিত বিধি আদি ম্ৃত্যুগতীয়, 

ধার ারের ছারী জয়-বিজয়, 

তারে জয় করিলে মায়ায়, 

তবে হবে মনোছুঃখ নিবারিতে ॥ (ও) 

শর ৯৮ 
বৃ্দূ-কর্তৃক রাধার স্তব। ূ 

,শুনি হাস্ত করি কছে বন্দে, নিবেদন এ পদারবিন্দে, 
মায়ায় ভুলাবে শ্রীগোবিন্দে, সন্দেহ কি তার? 
হরি প্রকাশ করেছেন মায়া,» তুমি শত্তিরূপা মহামায়া, 

বুরিতে তোমার মায়া, সাধ্য আছে কার ॥ ৩৫ 

রাই! তুমি ব্রহ্মরূপিণী, গোলোক ত্যজে গোপিনী; 
ঘা কহিবেন আপনি, তাহা পারি করিতে। 

তোমার গোলোক ত্যজে ভূলোকে আসা, 

ভক্তের পুরাতে আশা, * 

_ বাসা-ম'ব্র আয়ানের গৃহেতে ॥ ৩৬ 


- মবনারী-কু্জর | এ 
তুমি বীণাপাণি বাথাদিনী, জগৎক্জা জগত্বন্দিনী, 
₹কভানু-নন্দিনী,_গোকুলে। ূ 

্রহ্থা তোমায় ব্রন্ম ভাবে, কখন পুরুষ প্রককতিভাবে, 
কুটিলে তাবে, গোপবালিকে বালে ।৩৭ 
তোমায় ভব কন স্ততি-বাণী, আমি কি জানি স্ততি-বাণী, 
তুমি বাণী-রূপিণী জগতের । 
সর্বাভূতে আবির্ভূতা, তোমার কীর্তি অত্যছুতা, 
জগতমাতা ভার্ম্যা ভূতনাথের ॥ ৩৮ 
স্বর্গে তুমি মন্দাকিনী, ধরণীতে স্থরধূনী, 
ভোগবতী রূপে পাতালেতে। 
শচীরূপা ইন্দ্রালয়ে, কালরূপিণী যমালয়ে, 
্রন্মাণী ব্রন্মালয়ে, লক্ষমীরূপা গোলোকেতে ॥ ৩৯ 
তুমি স্থল, তুমি জল, তুমি শশী, তুমি উজ্জ্বল, .. 
শীতল তুমি অনল-রূপিণী । 
অন্থুর নাশিতে তুমি অসিতে, ব্রেতায় তৃমি রামের শীতে, 
স্থরশক্র বিনাশিতে, .আগ্মমন অবনী ॥ ৪৭ . 
লঙলিত*রিঁবিট-একতালা। ৷ 
কিছু নয় অসম্ভব) তোমাতে সম্ভব, 
মান্তা করেন ভব তুমি ব্রিলোক-মান্যে । 


২৮৪ দাশুরায়ের পাঁচালী । 
হয়ে ও পদ-অভিলাষী, শুক-নারদ উদাসী, 
ব্রহ্মা অভিলাধী, আছেন নিশি দ্রিনে ॥ 
ও গুপ-বর্ণনে অশক্ত হন পঞ্চবক্তু, 
লেখা বেদাগমে,__আছে রাধাতন্ত্রে ব্যক্ত, 


নিলে চরণে শরণ) জীবে ভবে মুক্তি পায় গো) 


হরি,_নরহরি ব্রজে তোমারি জন্যে ॥ (চ) 


শ্রীরাধিকা-কর্ৃক শ্রীকৃষ্ণের দর্গ-হরণ-আয়োজন । 
নব-নারী কুগ্ধর । 


বৃন্দের শুনি স্ততি-বাণী, তু রাধা! বিনোদিনী, 
কহিছেন-্রৃন্দেরে হাসিয়ে । ্ 
মনে মনে করেছি যুক্তি, ভয় হয় করিতে উক্তি, 
যাতে মুক্তিদাতা মোহ হন আসিয়ে ॥ ৪১. 
স্বসজ্জা সব আছে বাসর, আসিবেন ব্রজেস্বর, 
আমরা কিন্তু রব না এখানে । মা 
এর পরামর্শ বলি, সখি ! আছ তোমরা অঃ সখী, 
... ঝুটে আমরা মিলিয়ে নয় জনে ॥ ৪২. 
রঃ নব-নারী এক দেহ, ধরিব কুগ্তীরী-দেহ, 
দেহ তোমরা দেহ, সথি ! ত্বরায়।' 


নবনারী-কুপ্তর। . ২৮৫ 
ধ| বলি তায় মন দেহ, কিছু করো! না সন্দেহ, 
ভুলাইব শ্যাম-দেহ, রজনী ব'য়ে যায়॥ ৪৩ 
তখন যুক্তি করি নব-নারী, হলেন করী নবনারী, 
বুঝিতে নারি, কেমন নারী রাধা। 
তা নৈলে কেন গোলোকের হরি, ব্রজে হন নরহরি, ] 
. এ রাধার জন্যে হরি, লন শিরে নন্দের বাধা ॥ ৪ 


নট ৯ 

_ নব-নারী কুঙ্জর-দর্শনে দেবদেবীগণের আগমন 
হেথায় শুন বিবরণ, করীরূপ করি ধারণ, 

কুঞ্চে রন্‌ কু্তরগামিনী। 
করিতে আশ্চর্য্য দরশন, যান ব্রহ্মা করি হংসাসন, 

করি যান ব্যাসন, _ঈশান ঈশানী ॥ ৪৫ 
যান দেবতা তাবখ, ইক্জ্র চড়ি এঁরাবৎ) 

অজাসনে দরশনে যান অগ্নি। . 
চন্দ্র ধান সাজিয়ে ত্বরাঁ, সঙ্গে সাতাশ ভার্্যে ভারা, 
আনন্দেতে ষান্‌ তারা, সাজিয়ে সাভাখ তগ্নী 7 ৪৬ 
দেখে অগ্নি হয়েছেন শ্রয়াবং,'' নিন্দি ইন্দ্র-এরাবত, 
মুর্ম্য-চন্দ্র যাবং, উত্পত্তি আর লয় । 


২৮৬ দাশরায়ের পাঁচালী । 


নৈলে এ রাধার চরণ, করিয়ে সাধন, 
প্রাপ্ত হন না সব তপোধন, লামান্যে সামান্য ভাবে,_ 
ধার বেদে নাই নির্ণয় ॥ ৪৭ 





ৃ ললিত--রাঁপতাল। 

কিবা নিকুপ্জে কুপ্তীর-গামিনী, _কুপ্তীরী হইয়ে ভ্রমে। 
মন্মথমোহন-মনোমোহিনী মোহ করিবারে গ্ভামে ॥ 
যার মায়ার প্রভাবে জীবে, মহীতে মোহিত হয়ে, 

ভ্রমণ করিছে সদা অসার সংসার সার ভাবিয়ে” 

ভাবনা! না করে ভবে কি হবে চরমে! 

,।শরথি কহিছে খেদে আমি কি পাব দরশন, 
শ্বাশান-ভবনে ভেবে, যে রাধার ভব পান না অন্বেষণ) 
বে রাধার মায়ায় গোলোক পরিহরি হরি ব্রজধাম়ে ॥ (ছ) 


| কুঙ্জে রাই-অদর্শনে এ্রীকৃফে ব্যাকুলতা। 

.নিশি গত এক প্রহর, হ্র-রাপীর মনোহর, 

সাজিয়ে মূর্তি মনোহর, কুঞ্রৌ উদয় হয়ে। 
দেখিছেন ব্রজ্েশ্বর, রাধা নাই,-শূম্য বাসর, 
রাই-বিরহ-বিচ্ছেদম্শর, বাজিল হৃদয়ে ॥ ৪৮. 

দেখেন; স্থির চিত্ে দাড়ায়ে কেপব্/কোথা গেল পখী সব, 
সুসজ্জ! করিয়ে সব, রাখিয়ে কোথা! গেল। . 


নবনারী-কৃঞ্তর । ২৮৭ 


বুকতানু-নন্দিনী, কোথা মে আমার বিনোদিনী, 
মে চক্্রবদনী, কোথা লৃকাল ॥ ৪৯ 
ভবনদীর কর্ণধার, বেড়ান কুগ্তের চারি ধার, 
শ্রীরাধার না পেয়ে সন্ধান। 
পান না পথ নিরখিতে, ঘন ঘন জল আখিতে, 
স্বধান যারে পান দেখিতে, ভবের প্রধান ॥ ৫০ 
রাধানাথ রাধা ভিন্ন, ভ্রমণ করেন জ্ঞান-ভিন্ন, 
দশদিক শুন্যময় হেরি। 
চঞ্চল চিত্ত স্থির নাই, রক্ষগণে ধান কানাই, 
বল রে বৃক্ষ! তোদের জানাই, 
কোথা গেল কিশোরী ॥ ৫১ 
আবার দেখেন শুক শারী, আছে ব'সে সারি সারি, 
হরি কন,_গুক শারি ! তোরা ত আছিম্‌ বনে। 
বল রে আমায় সত্য কথা, রাই মোর লুকাল কোথা, 
মখীগণ গেল কোথা, দেখেছ নয়নে ॥ ৫২ 
ওরে কোকিল! ওরে ভ্রমর ! রাই কোথা গেল মোর, 
কিসের গুমর, ভাকিলে কথা কও না! 
বৃঝি হ'য়ে মকলে এক-যোগ, ঘটালে আমার দুর্যোগ, 
রাধা-্যামে যোগাযোগ/ আর বুঝি হনব না ॥ ৫৩ 


6 প্র স্টপ 


৯৮৬. দাশুরায়ের পাচালী। 
আলিয়া--একতালা । 


তোরা বল্‌ আমায়, ভ্রমর ! 

/ কুপ্ ছেড়ে রাই আমার কোথা লুকাল। 
কোথা গেল সখীগণে, হদয়-গগনে,__ 
রাধা-শশী বিনে মসিময় হইল ॥| 
আমি ভবে নই কারি, হই রাধার আজ্ঞাকারী, 
রাই বিনে ব্রজে কি আছে বল্‌” 
আমার জীবন রাধা, 
যে রাধার কারণে বৈলাম নন্দের বাধা, 
বুঝি, ভরির জীবন বনে হরিতে হরিল ॥ (জ) 


পাস পাশাপশ 


“তখন ন| পেয়ে কারো! উত্তর মুখে, চলিলেন উত্তর তর মুখে 
রাধা নাম সাবা মুখে, চক্ষে শতধার । 
জ্ঞানণৃন্য হলে শরীর, না পেয়ে দেখা কিশোরীর 
শুনি রব কেশরীর, ভবকর্ণধার। ৫3 | 
অমূনি করেন শ্রীহরি, কানন-মধ্যে শ্রীহরি, 
বলেন, এ আমার জীবন হরি, হুরি ধায় পলায়ে। 
যান ক্রুতঙগমনে ব্রজরাজ, বনমর্ধ্টে যথা বিরাজ, 
করিছে বসি পণুরাজ, মন্মুখেতে গিয়ে ॥ ৫৫. 


 নবলারীকর। ২৯৯. 
দাড়াইলেন বিশ্বরূপ, ম্ৃগেক্জর দেখে অপরূপ, ৷ 
বলে, ওহে বিশ্বরূপ ! দাসেরে ক'রে দয়া। . 
দিলে দরশন-_-তরিলাম, জনম সকল করিলাম, 
অসাধনে পেয়ে গেলাম, সফল করিলাম কায়া॥ ৫৬ 
শুনে হরি কন, হে কেশরি! দেখেছ আমার কিশোরী ?. 
মঙ্গে অগ্র-সহচরী, কুঞ্ধে ছিল তারা । | 
শুনিয়ে কহিছে হরি, রাইকে তোমার দেখিনে হুরি ! 
দেখ গিয়ে হে শ্রীহরি! নিকুপ্জে আছেন তারা ॥ ৫৭. 
একি দেখি বিপদ ভারি, কনক-আীখিতে বছে বারি, 
তোমার চরণ ভাবিলে যায় বারি, নয়নের বারি দূরে । 
কি জন্যে হলে রিস্থৃতি, রাধা” লক্ষ্মী সরস্বতী, | 
বলে সিংহ করে জ্ততি, দেব-দামোদরে ॥ ৫৮ 
হ কৃষ্ণ করুণাময়! ব্যাপ্ত গুণ জগত্ময়। ৬ 
্রহ্মময় তুমি পরম ব্রহ্ম । 
মত্য নিত্য নিরঞন, দরিজরের ছঃখ-তঙজন,. 4 
জ্রানীরে দাও জ্ঞানাঙন, যে করেছে সৎকর্ম ॥ ৫৯ 
তুমি সন্ত রঃ তম, মধ্যম অধম উত্তম, 
সর্গ মগ পাতাল তম, | বাগ বকর: 
ঘাধর জঙ্গম ছল). সুমি, স্বতল, মি উজ 






২৯০ _দাগুরায়ের পাঁচালী। 
তুমি উচ্চ, তুমি খর্ব, তুমি স্তুতি, তুমি গর্ব, 
 গর্বহারী তুমি কৃতি অক্কৃতি ॥ ৬১ 
সত্য তত্ব ছুঃখ-ভঞ্জন, শমন-তয়তগ্জন, 
জ্ঞানাঞ্জন দাও, যে জন বিজনে তজে। 
৬সদা দুই মুদে থাকে তারা, তাইতে চরণ পায় তা'রা, 
তারান্থের নয়ন-তারা, বাধে, হছদসরোজে ॥ ৬২ 


আলিয়_একতালা। | 
দুঃখ হরি, হরি! হের কপানেত্রে । 
ভ্রমণ কুকর্ম সর্বাত্রে, যদি না ক'রে সাধন, 
ৃ ও-ধন হেরিলাম নেত্রে ॥ 
তুমি জ্যোতির্দয় পরম, জ্ঞান নাই মোর ধরা 
পশু-জন্ম নিলাম কর্ম-ক্ষেত্রে ॥ | 
তুমি হে ভ্রিলোক-পবিত্র ! ভ'জে তোমায় হন পবিভ্র 
তাই, ওরূপ মুদিয়ে ভ্রিনেত্র” 
_ ভুজঙ্গ-শিরে, পদ প্রদান করে, .. রা 
তবে, পির কর হেব-চর টে অপবিত্র &) 






রী | [২৯৪ 


তথা হৈতে করেন গমন, : শমন-দরমন-দমন, : 
নানা বন করেন ভ্রমণ» না দেখেন রাধায়। ৬৩ 
কেবল 'রাধ! রাধা” রব মুখে, দেখেন করী সম্মুখে, 
ভজেন ধারে করিমুখে, তিনি করী সম্মুখে গিয়ে । 
,_উপায় কি করি! করীকে জিজ্ঞাসা করি ; 
না ভর করি, দেবগণে বসিয়ে ॥ ৬৪ 
বলেন, ওহে বিশ্বপতি ! কেন হয়েছ বিস্মৃতি, 
ব্রজে বসতি হ'য়ে, কি এমন হলে ? 
শুন হে মন্মধ-মোহন ! বুপ্গরী হও আরোহণ, 
পাবে রাধা, রাধারমণ ! সথীগণে সকলে ॥ ৬৫ 
যে হরির ভার্ধ্যা বাণী, তিনি শুনি গগনে দৈববাণী, 
তবানীপুজ্য উঠেন অমনি, কুপ্ীরী উপরে । 
পরাংপরে পুষ্টে করি, বনে ভ্রমণ করে করী, ৫ 
পনায সকলে হস্ত করি, হার পড়েন ধরপিরে॥ ৬৬ 
হলেন লজ্জিত গীতবাস, 
দেখে, দেবতারা যান নিজ বাস, ্‌ 
বদনেতে দিয়ে বাস, বলে আদি সখী। 
৮681 
ামি কয় পরাৎপরে, কেন হে পতিত ধরা-পরে | 
5778 ৃ করেছ কলসি ৬: 


২৯২ ্‌ দাওয়ার লীচানী। : 


আখি দু, ছল ছল, মন হয়েছে চঞ্চল, 
চল কৃ্ধে চল চল, ওহে অচলধারি ! 
 ভার্ধ্যা ধার দেবী বাণী, পুজা! ধারে করেন ভবানী, 
বন্দে করি স্তৃতি-বাণী, রি 
লয়ে গিয়ে বাসরে, বসায় ভুবনেশ্বরে, | 
মিলন কিশোরী-কিশোরে, হইল কুপ্তীবনে। 
রাধায় বামে ল'য়ে বসেন শ্রীহরি, গেল উভয়ের ছুঃখ হরি 
মঙ্গল-ধ্বনি-_হরি হরি, করে সখীগণে ॥ ৬৯ 
পলিত__একতাল। 1. 
কি শোত! হইল কুঞ্জে রাধান্ঠামে । 
_ নীল-গিরি যেন জড়িত হেমে ॥ 
_ চরণ-নখরে, হেরে স্ধাকরে,- 
চকোরী চকোরে ভ্রমিতেছে ভ্রমে”_ রি 
_ দাস দাশরতি_ দুঃখে নয়ন গলে, ... 
& প্দনূগলে, পাব কি চরমে ॥ ।ও. 


এত 258, ০ এর + 
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শ্রীমতীর নবনারী-কুঞ্জর ও কলঙ্কতর্ীন:। 
নবনারী-কু্রর-মুর্তি । 

শুন ভাই বিচক্ষণ! শ্রীকৃষ্ণের উপাখ্যান, 

ব্রজের অপূর্ধব লীল্,__কিঞ্চিং বর্ণন। করিতেছি । 

এক দিন সখীসহ শ্রীমতী রাধায়। | 

মন্ত্রণ৷ করিল সবে বসিয়া! কুঞ্জায় ॥ ১ 

হরিকে ভুলাব অদ্য করি-রূপ হয়] 

দেখি, কৃষ্ণ কি করেন কুগ্তায় আসিয়া ॥২ 

প্রথমেতে নটবরে দেখা নাছি দিব। : 

প্রকার-প্রবন্ধে সবে সম্মুখে রহিব ॥৩ : 

তোমরা ত অর সধী, আমি এক জন | 

নয় জনে একত্রেতে হইব যিলন ॥ রঃ | 

নব নারী মিলে হব অপূর্ব কুঞ্জর। 

বন জগেতে হব কুছ ভিতর ॥ $. ৪ কও 

করি-রূপে প্রাণকান্তে পৃষ্ঠেতে করিয়া 1. 

ব্রজের বিপিন মাঝে বেড়াব দ্রমিয়া ৪৩. ন্ট 

শুনি রাধায় অনুমতি দিন সর্ষন। 1 

নব নারী কুঞ্জর-রূপ করয়ে রচন ॥ ৭. 


দাওরায়ের পাচালী।! 
| বিভাস-_আড়া। | 
“লাজ লাজ ওগো সখীগণ ! | 
নব-নারী-করি-রূপে ভুলাব যদদন-যোহন ! 
প্রথমে লা দেখা দিব, গুপ্ত ভাবে রহিব, 
শ্তাম্টাদে কাদাব, করিয়া মোরা ছলন ॥ 
চতুরের শিরোমণি, আমাদের চিন্তামণি, 


দেখি কি করেন আপনি, মেই শ্রীফদুনন্দন ॥ (ক) 


সপ” সস 


তবে রঙ্গে সী সঙ্গে মিলিয়া শ্রীমতী! 


_ হইলা নিকুঞ্ধে এক পূর্ব মূরতি॥ ৮ রঃ 


আদ্যাশক্তিময়ী রাধা শক্তি বিস্তারিল। 
বূন্দাদি চারি সখী উঠিয়া দাগাইল ॥ ৯ 


ছুই ছুই সখী তবে হইয়া মিলিত ।, 
_ ছুই দিগে দাগ্ডাইল হয়ে ভাগ-মত ॥ ১০ 
... উভয় উভয় পদ একত্র করিয়।। :. 


. শাড়ী, প্যারী দিলেন ঢারিয়া রী ৯. 





সা বা বি 
_ অতিন্ন হইল যেন, কুপ্ধীরের পদ ॥ ১২ 
কক্ষস্থলে রাখিল পদের যোগাঁস। 


সাথ উচ্চ হইল কিকিৎ তখন 





॥:১৩. 


শ্রীমতীর নবনারী-কুপ্তর ও কলক্কভঞ্জন। . ২১৫ 


তিন জনা ঘমভাগে এমনি রহিল । . 
মাতঙ্গের বক্ষ-দেশ ক্রমে জানাইল ॥ ১৪ 
.পরেতে শুনহু এক আশ্চর্য কথন । 

সন্মুখ ভাগেতে সখী ছিল.ষেই জন ॥ ১৫ 
তাহার মন্তকেতে উঠিল এক ধনী। . 
মাখামাখি করি ধোঁছে রহিল.অমনি |! ১৬ 
করীর দগান মুগ, মুণ্ডেতে করিয়া । 
শুগু-হেতু বাম পদ দিল ঝুলাইয়া ॥ ১৭ 
দক্ষিণের জানু সেই সখী বক্ষে থুয়ে। 

রাখিল দক্ষিণপদ বন্কিম করিয়ে ॥ ১৮ 
মাতঙ্গ-বদন সম হইল তাহাতে । 

তবে ত মম্মখ-সখী ভাবিল মনেতে ॥ ১৯ 
আর এক বিনোদিনী বাড়ায়ে ছুই হাত। * 
অভিন্ন হইল ছুই কুঞ্জরের.ফীত ॥ ২০. 
পাশাপাশি করি চক্ষু রাখে স্বমিলনে | .. 
হস্তিনীর চক্ষু, সম দেখায় নয়নে ॥২১ 
কর্ণের কারণে ভবে মনেতে ভাবিয়া। 
নীলা্বরী অঞ্চল দিলেক ছুরাইয়া॥. ২ 717 
ছুই পাশে হেন ভার ইইল-াহাতে 2 
কবরী কণেরি'সম লাগিল ঝুলিতে: ইত 





২৯৬ 


রম  দবাওুরাদ্ের পাঁচালী । রঃ ক 


তবে রাধা বিনোদিনী উঠিয়া তখন 


সহচরী স্কন্ধে মাথে করিল শয়ন || ২৪. 
এমনি বঙ্কিম হৈয়া রহিল তথায়। 


ূ  কুগ্রের পৃষ্ঠ সম হইল তাহায় ॥ ২৫ 


তবে ধনী নিজ বেলী এলাইয়! দিল | 
করিবর-পুচ্ছ সম.দেখাতে লাগিল ॥২৬ 


অঙ্গের উদ্ল আভা নুকাইবার তরে। 


সকল সথীর অঙ্গ ঢাকে নীলাম্বরে | ২৭. 
হইল অপুর্ধ্ব করী, স্থন্দর আকার । .. 


তুলনা কি দিব তার, অতি চমৎকার-॥ ২৮ 


ললিত-_আড়া। ই 
নবনারী-কুঞ্জর রূপে দায় সর্বজন ॥ 
অবয়ব করি-প্রায়, ছৈল সব সখীচয়, 

কিবা মরি হায়াহায়! উদার ভন রর 
অঙ্গ যেন মেঘ বদ লি হেন ছুই ব কর্ণ 








রর চাহ টি বত নেবঙণ এ 


উ্মতীর নধনারী-কুউর-ও কলগ্কড্ন। . ২৯৭ 


কুগ্ধবনে ্ীরঞ্চের নারী- কুজর- -দশনি। 


ছেথায়, ধরিয়ে মোহন বেশ গোপীকার পতি। | 
চলিলেন কুপ্জ বনে মু মন্দ গতি | ২ ২৯. 
রজনী হইল ঘোরা, করে বিল্লিরব। রর 
কোন দিকে মনুষ্যের নাহি শুনি রব ॥৩* 
আকাশে উদয় মেঘ, গভীর গর্জন। 
বিন্দু বিন্ু হইতেছে বারি বরিষণ ॥ ৩১ 

ঘোরতর অন্ধকার, দৃষ্টি নাহি চলে। ূ 
গগনেতে ক্ষণে ক্ষণে, সৌদামিনী খেলে ॥ ৩২ রর 
তাহাতে কেবল মাত্র পথ দেখ] যায়। 
অনুসারে কৃষ্ণচন্দ্র চলিল ত্বরায় ॥ ৩৩ . 
পথেতে যাইতে কত আছয়ে উপাত। 
তাহাতে কমলাকাস্ত না করে দৃষ্টিপাত ॥ ৩৪ .. 
এইরূপে রাধা-কান্ত করয়ে গমন: 
ছয় দণ্ডে উত্তরিল 3 র্‌ কানন তই ১... 
গ্ে হৈয়া উপনীত) ' ধংশিধারী বরাত, 

. অন্বেষণ: করে লীগ, মা 
বিপিন অরশ্যাদি, ষ্ত কুঞ্জেরণঅবধি।- 

ভ্রম্ণ করয়ে স্থানে শ্বান 0:৬৬. 





২৯৮ দাশুরায়ের পাডালী। 


কোথাও না অন্বেষণ, পাইলেন গোগীগণ, 
ভাবিতে লাগিল! নারায়ণ ।  *«. 

কি করিব কোথা যাব !. কোথা! গেলে প্যারী পাব! 
এইরূপ ভাবিছে তখন ॥ ৩৭ র্‌ 

হিতশ্রক আছে স্থানে স্থান, তারা বা ববেছে প্রাণ ! 


কিন্বা কি ডুবেছে যমুনায়! 
সাত পাচ ভাবেন হরি, চাহে পুনঃ পুনঃ ফিরি, 
যদি আইসে হেনই সময় ॥ ৩৮ 
হেন কালে সখীগণ, করি-রূপে আগমন, 
.. আমি তথ! হৈল উপনীত। 
দেহ পর্বত-প্রমাণ, শু নাড়ে ঘনে ঘন, 
| দেখি কৃষ্ণ মনে হৈল ভীত ॥ ৩৯ 
মনে মনে করেন হরি, এই বেটা দু করী, 
 .. খাইয়াছে কমলিনী মোর । 
_কুমুদ করিয়া জ্ঞান, কুমুদিনী সহ পান; 
করিয়াছে সন্দ নাই তার ৪০. 


রঃ বলি ক্রোধ ভরে, ছলিলেন সনদে: রঃ 
দেখি গোলীগণে সবে হীসে-। ... এ : 
| রী ন্মহি ভয়, ভন, ওহে মহ 








 স্ীমতীর মবনারী-কুগজীর ও কলক্বডগীন। ২৯৯ 


নিজে ত রাখাল হও, কত যেন ভাবে রও, 
নাহি তব ধর্ঘ্মাধধ্ল জ্ঞান ! 

ধেনু নিয়ে চরাও বনে, যতেক রাখাল সনে, 
ধর্মাধর্ঘ্ম কি জান সন্ধান ॥ ৪২ 

বেড়াও বৃক্ষ-মূলে মূলে, গৃহে যাও সন্ধ্যাকালে, 
ভোজন করি,_-করহ শয়ন। 

এই কর্ম তোমার প্রতি, ভার দিয়েছে গোপপতি, 
ধিক্‌ ধিক ওহে নারায়ণ ॥ ৪৩ 

ধিক তব নয়নেতে, আমাদের না পার চিন্তে, 
নারী হইতে ভয় পাইলে, _হুরি ! 

বর্না করিব কত, ' ক্রন্দন করিলে যত, 
আই আই! যাই বলিহারি॥ ৪৪ 

ঘতএব শুন নাথ! . তোমা হৈতে গোগীনাথ! 
অদ্যাবধি আমরা বড় হৈনু। 

উনিয়া বৃন্দার কথা, - হৃদয়ে পাইয়া থা, 
ছল-ক্রমে কহিতেছে কানু ॥৪৫. 

আমরা পুরুষ আদি করি, ্রীলোকের ব কাছে হারি, : 
হারি মানিলাম /-বিনোদিনি! 1 ৫ 

শাহি হান বাক্য-বাণ,*. শুন নব অধীগণ! | ৮ 
ক্ষান্ত হযে সর, গৃহে যাও ধনি॥ ৪৬ 





গাুরায়ের পাঁচানী। 
/ টোরী--ঠুঘরি। 

আর বারে বারে ভর্থদ কেন মোরে। 
শুন গোগীগণ ! আমার বচন,ত 
নারী কাছে হারি আছে ত্রিসংসারে ॥ 
তোমরা ত অবলা, তাছে কুল-বালা, | 
কাদিলাম তাই করিবারে ছলা, 
কেন আর মিছে করহ উতলা, 
যাহ এখন সবে নিজ নিজ ঘরে ॥ 
একে ত রজনী, তাহে তমোময়, 
কেমনেতে আছ, নাহি কিছু ভয়, 
ধন্য তোমাদের পাষাণ হৃদয়, * 


9 এই রা রূপে & কহে সবাকারে॥ গ 


রা জগ আরোহণ। রঃ .. রঃ 





শীমভীর নবনারী-কুঞ্র ও কলঙগত ৪ন। ৩০১ 
ৃ করি-পৃষ্ঠে জ্রীহরির কেমন শোভা, তাহ শুন, | 
যেমন এরাবত পৃষ্ঠোপরে শোভে স্থরপতি। 
করি-অরি. পৃষ্ঠোপরে শোভে ভগবতী ॥ ৪৯ 
শূলপাণি শোভা পায়, রৃষের পুষ্ঠেতে। 
চতুন্ধখ শোভা পায়, মরাল-পৃষ্ঠেতে ॥ ৫০ 
যেমন কার্তিকের শোভা, _মগুর-আরোহণ 'শৈলে।, 
ফ্ঠীদেবী শোভা পায়, বিড়াল পরে রৈলে॥ ৫১ 
নারদের শোভা হয়, টেকি-আরোহণে। 
মুষিকের শোভ। করে হরের নন্দনে ॥ ৫২. 
পবনের শোভা পায় অজের পরেতে। 
তেমনি শোভা কৃষ্ণচন্দ্র, দেখে সকলেতে ॥ ৫৩ 


শ্রীকৃষ্ণের নিকট স্ীরাধিকার মনোচুতখ-ব্ন। :. ঃ 
তখন করি-পৃষ্ঠে আরোহিয়া' ভাবেন হরি |. 
নবনারী-কুপ্তর মধ্যে নাহি দেখি প্যারী॥ ৫৪. . 
ইহার বিশেষ, কিছু, ভাবিয়া না পাই। টি. 
এইরূপ ম মনে মনে, করেন কানাই 8৫৫. 
এত ভাবি রাধানাধ একক দে চান।: 
বিন কমলা দেখিবারে: পান ॥ ৫৬. 





৩০২ | “-আর্সানে নাাদী। 


তবে কৃষ্ণ নাশ্িলেন অনি শীঘ্তর ! 
_ আসিয়া ধরিল হরি, শ্রীমতীর কর ॥ ৫? 
তবে রাধা সখীগণে ইঙ্গিতে কহিল। 
ভিন্ন ভিন্ন হৈয়! তারা ক্রমে দ্রীড়াইল ॥ ৫৮ 
ঘুচিল কুপ্তার রূপ, হৈল নবনারী । 
দেখি ধন্য ধন্য করেন আপনি শ্রীহরি ॥ ৫৯ 
হস্তে ধরি কিশোরীরে কহে বংশিধারী । 
আমি তব অনুগত, গুন গুন প্যারি ॥ ৬০ 
++ % 
| কেমন অনুগৃত, তাহা শুন ৮. 
যেমন প্রজাগণে অনুগত, রাজার অগ্রেতে। 
করী অনুগত হয় মাছতের কাছেতে ॥ ৬১ 
বালকের! শিক্ষা-গুরুর কাছে অনুগত । 
 রোঝার কাছে ভূতে যেমন, হয় অনুগত ॥ ৬২ 
_মিৎহের আশ্রিত যেমন ফত পত্তগ্ণপ। 
সতী সাবের স্ত্রী যেমন পতির ভাজন ॥ ৬৩ টি | 
বণ যেমন ন অনুগত বালি রাজার ছিল 1. 





নি কারি ৭ আজ্ঞা মো রে কহ হসানীন্ার। ॥ ড. র 


| পরীমতীর নবনারী-কুগর ও কলম্কতঞ্জন। . . ৩০৩. 
_ বেহাগাদি জংলা-_খেমট। । 
আমি তব আশ্রিত,_-প্যারি !. 
যাহা মোরে আজ্ঞা কর, তাই ত আমি করি॥ 
তব নাম চূড়া'পরে, রাখিয়াছি যত্বু করে, 
এ নাম বংশী ধরে, গাই দিবল শর্করী ॥ 
শুন রাধা রসময়ি! তোমা ছাড়া আমি নই, 
যথায় তথায় &,. নাম পান করি; 
দাদখত লিখে দিয়া, -কোটালি করিলাম গিয়া, 
তোমার তরে যোগী হৈয়া, কুপ্ত-ঘারে ফিরি ॥ (ঘ) 


শুন শুন রমানাথ !'করি নিবেদন। 

বারে বারে মোরে কেন, কর জ্বালাতন ॥ ৬৬ 

আমি কলঙ্কিণী হইয়াছি ত্রিসংসারে। 

কি কহিব কথা, নাথ ! কৈ'তে লাজ করে ॥ ৬৭. 
 ₹ষ-কলম্বিণী সবে রাখিয়াছে নাম । 

ইহার বিহিত যদি কর ঘনস্াম ॥ ৬৮ ৰ 
59 কেন আর বারে বারে, ক 





5৪111 2৩ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


তব নাম চড়োপরে, রাখিয়াছি ঘনত্ব ক 'রে,। ডি 
তব নাম বংশি-স্বরে গাই । রর 
দাস-খত লিখে দিয়া, কোটালি করিলাম গিয়া, 
... তবু তব অন্ত নাহি পাই॥ ৭১ 
শুট 8 4 
_ যশোদার নিকট কের গমন কট 
গৃহে আসি হৃধীকেশ, কপট করিয়া ।:. 
্‌ নো রকহেনি কীদিয়া কীদিয়া। ৭. 
ক্ষুধাতে জ্বলিছে প্রাণ, শুনগো। জননি ! 
মোরে কিছু দেহ মা! খাইতে ছানা ননী ॥ ৭৩ 
যশোদার অঞ্চলে নবনী বাধা ছিল । 
অঞ্চল হইতে খুলে গোপালেরে দিল ॥ ৭৪. 
ভক্ষণ করিয়া কৃষ, আনন্দিত মন | 
(স্থখশয্যোপরে গিয়া করিল শয়ন ॥ ৭৫ 
 প্যারীর কলন্ক কিসে ঘুচাইব আম্ি।: 
| এইরূপ যনে যনে ভাবেন চিন্ত নি? ৭, 
রি র্‌ টি লীলা কে বুঝিতে পারে? 






গোপ-বালকেতে আসি ভাকিতে নাগিলর ৮ | 


জ্ীমতীর নবনারী-কুল্র ও কলস্কতগ্রন। ৬০ 
গোষ্ঠের বেল! হইয়াছে উঠ রে কানাই !. 
কত বেলা হইয়াছে, দেখ-দেখি ভাই ॥ ৭৯ 
তখন একে একে সবে না পায় উত্তর। 
দেখিয়া সকলে হৈল বিল্ময়-অস্তর ॥ ৮০ 
কেহ বলে, কৃষ্ণের কালি হইয়াছে শ্রম। 
সেই জন্য এত বেলায় ন| ভাঙ্গিল ঘুম ॥ ৮১ : 
এইরূপে সকলেতে কে জনে জন। 
বলাই কহিছে পরে, শুন সর্বজন 1 ৮২ 
শিক্গা-রবে ডাকি আমি দেখ দেখ্খিসবে। 
এখনি উঠিবে কৃষ্ণ।_মম শিঙ্গা-রবে॥ ৮৩ 

_বিভাস-ছাড়া। 


ঙ্ঠ উঠ উঠরেকানাই1.. .. 
গে-চারণে বেলা হ'ল, উঠ রে রায় যাই। র্‌ 
ধত সব ১ দাগাইয়া সর্বাজন, টি 





£ রঃ মিটি 


2 ০. ৯ 558 টা 


এত বলি বলভদ্র শিক্গা 1 করে ধরি। .. 
 ভাকিছেন, ওরে কানাই ! উঠ ত্বরা করি ॥৮) 
শিক্ষা-রবে ডাকে ষত, না পায় উত্তর। 
দেখি বালকেতে যত কহে পরম্পর ॥ ৮৫ 
না উঠিল যদি কৃষ্ণ, বলায়ের শিঙ্গারবে। 
_ আমাদের প্রতি অভিমান করিয়াছে তবে ॥ ৮৬ 
চল লবে,_যশোদা মায়েরে জানাই। 
যশোদা জননী আইলে উঠিবে কানাই ॥ ৮৭ 
এই কথা বলিয়। সবে করিল গমন। 
শুন গো যশোদা রাণি! করি নিবেদন ॥ ৮৮ 
৮: 
 বশৌদার নিকট রাখালগণ কৃষের [কপট ূার কথা। কহিতেছে 
গুন মা যশোদ| রাণি ! তোমার নীলকান্তমণি 
... শষ্যাতে করেন শয়ন।.. 
্‌ আছে কৃষ্ণ অচেতন, ডাকি মোরা সর্বজন, 
- উত্তর ন| পাই, গোজননি!॥৮৯ 
নি নং রাতে দিয়াছে মন, বুঝি হইয়াছে আরম, . 
রে 'নিমিতে ঘনঠাম, উত্তর না দিল কপট নারি চি 
মনে ফোর! তাবিলাম--রা করি, 'নাহিংসহে, দেরি, 
কলে আহ্‌! ইল/কফের আশা করি।৯০ 








শ্রীমতীর নবনারী-কুঞর ও কলঙ্কভঙন। ৩০৭ 
আমাদের কৃষ্ণের আশা! কেমন টি ূ 


যেমন চাতকের আশ বারি পানে। 
বকের আশ মৎ্ন্য পানে ॥ 
ভিক্ষুক আশ! করে ধনে! 
গ্োরুর আশা তৃণ পানে ॥ 
পোয়াতী যেমন আশ করে পুত্রের কারণে। 
তেমৃনি আশা করি আমরা) রুষ্ধন পানে ॥ ৯১ 
তখন গোপ-বালক সঙ্গে করি নন্দের গৃহিণী । 
শধ্যাপরে অচেতন, যথা আছে কৃষ্ণধন, 
উপনীত তথায় আপনি ॥ ৯২ 
ডাকে রাশী উচ্চৈঃন্বরে--উঠ বাছান! 
উত্তর না দেহ কেন, দেখি প্রায় অচেতন, 
শীঘ্বগতি যাহ গোচারণ ॥ ৯৩ 
হারে হারে!_ডাকি রাণী না পায় উত্তর। 
. গ্রোপাল বলিয়া রাশী কাদে উচৈঃ্বর ॥ ৯৪ 










রখ না রোহিনী দিদি কি গিদ নধাি রি 


৩০ ওয়ারেন পীচানী 


উঠ উঠ নীলযণি! খাও আদিয়।ছেনা ননী, 
মা ব'লে ডাক রে তুমি, প্রাণ, হউক শীতল, . 
বাছ! ! গগনে না উঠিতে ভানু, ক্ষুধায় চঞ্চল হ'ত তনু, 
_. এখন কেন রে কানু ! অচেতন হইল। 
বাছা! অন্য দিন প্রভাত হলে,গোষ্ঠে যেতে আমায় ব'লে, 
আজ কেন এমন হলে, হৃদি মোর ফেটে গেল ॥ (৪) 
. প্রীকফের কপট-নিদ্রা তঙ্গের জন্য নানার মুষ্ঠিযোগ। 
গ্রামবামী গোগীগণে আসি সবে কয়। 
কি জন্যেতে কীদ রাণি! কহ কি নিশ্চয়.॥ ৯৫. 
যশোদ1 কহেন, মাগো! ! কি কহিব আর । 
. প্রাণকৃ্। অচেতন দেখ গো-আমার ॥৯৬ 
দেখি গোলীগণে সবে কহিছেন কথা 1 
শন গো ফশোদা রাণি। হলি এক বধা। ৯৭. ্‌ 
কেহ বলে, ভাইনে দৃষ্টি দিয়াছে কৃষ্ণধনে। : 
চিকিৎসা জাল যি তা কেনে ৯৯ 
এইরূপে সর্বজন বলাবলি-করে। : 
হালে বড়াই অহন আগর 1৯, 
শোক-মাগরেতে মগ্ন হত গো্গীতাণ |... 
ধন্টেরাএয়োহিনী আদি করয়ে- রোদন ॥ ১০০ 


 স্তীমতীর নবনারী- 'কু্র ও. কলধৃতদন। | ৩০৯ 


বড়াই কছিছে, রাণি! গোপাল কেমন আছে। 
যশোমতি কহে,_যোর কপা! ভেঙ্গেছে ॥ ১০১ 
সর্ব অঙ্গ হিম হইয়াছে রাণী ছে। 

অনুমান, প্রাণ নাহি গোপালের (দছে ॥ ১০২ 
বড়াই কহিছে, শুন গুন ওগো ছড়ি! 

রোদন করিদ_-কেন ধরাতলে পড়ি ॥ ১০৩ 
ছড়ি বুঝি হুইয়াছে কৃষ্ণের অঙ্গেতে। 

অন্গ-কাি ছাকা দেহ পোড়ায়ে অগনিত ॥ ১০ 
শুনিয়া যশোদা সেই প্রবন্ধ করিল। 

তথাপি সে কৃষ্ধন চেতন না পাইল ॥ ১০৫. 
জগতের সার ধিনি স্মিখিলের পতি ? 

পুত্রভাবে হইলেন ঘশোদা-সন্ততি ॥ ৯০৬. 
প্যারীর কলঙ্ক কলে করিবেন ভঞ্জীন। 

এই হেতু অচেতন প্রভূ নারায়ণ ॥ ১০৭. 
ক্ন্দনের কলরব অধিক হইল। 

গোষ্ঠ মাঝে থা বদ নিতে পাইল ১৭৮. | 
ত্রুতগতি নন্দ খান ছুই. জন। 





৩১০ .. নারে পাঁচাণী। 


নদ উপাননদ ভবে শিরে কর হানি। | 
রোদন করয়ে কেবল ব'লে নীলমণি ॥-১১১ 





৯৮৯১১ 


বস্ত-য্।. 
'কষ্ণ রে! এহী কি ছিল.তোর মনে! 

বিবাদ সাধিনি কেন, মাতা পিতার সনে ॥ 
আমি হই তোর পাতা নন্দ, উঠ রে বাছা গভস্কদ্ধী! 
নরাননদ।, হিম-অঙ্গ কি কারণে। 
বাছা ! গাভী লগ্নে কে যাবে বনে, রাখাল-বালক লনে, 
.. বাধা মন্তকেতে ধয়ে, কে দিবে রে আর এনে ॥ 

- কালীদহে কে ঝাঁপ দিবে, বংসাস্ুরে কে মারিবে, 

_গোবর্ধন কে রঃ আর তোষা বিহনে। 





_ উঠঠরে বাছা! একবার, ঠাদ-মুখের কথা শুনি তোমার 

রর াশররিং করে সার, এরা রা ॥ ছে) 
নন-টপাননের বিলাগ। ও 

 শিরে হানি কর, খল, গোপবর, 

কাদে উচ্চম্বর, বলি 'বলিঃ লি ম ৃ 

উঠ বাছা ! রা, তোর জঙ্তো শের ্‌ 

ছাতছি কারা) ওরে যামু ॥ ১১২ 








্রীযতীর নবনারী-কুঞ্ধর ও কলঙ্বতঞ্ধন। ৩১১ 


কেবা দিবে আর, পাদুকা আমার, 
মন্তক-উপরে বায়ে। . 
বালক সঙ্গেতে, কে যাবে গোষ্ঠেতে, 
গোচারণে ধেনু লয়ে ॥ ১১৩ 
খস-অনুচর, বল কেবা আর, 
নিধন করিবে প্রাণে । : 
তোমা বিনে মোর, সকলি অসার, 
হেরিতেছি ভ্রিভুবনে ॥ ১১৪ 
এ দেখ তোর জ্োষ্ঠ সহোদর, শিঙ্গা রবে ভাকিতেছে ॥ 
শীদাম দাম, দাম বন্থদাম, তব জন্য কাদিছে ॥ ১১৫ 
হেথায় যতেক সখী, . শ্রীমতীরে কহে ডাকি, 
র্বনাশ আর কব কি. 'কৈতে নাহি পারি আর. 
বয়ান কহিতে চায়, হৃদি বিদরিয়া যায়, . 
কি করিব হায় হায়! গুন সমাচার ॥ ১১৬ 
তব প্রাণকান্ত-ধন, শয্যাপরে অচেতন, 
উন রাধে ! বিবরণ, .কহিলাম সকলে। 
নাজান কি এ সংবাদ, তোমারে দিলাম সংবাদ, 
প্যারী করে বিষাদ, প্রাণধন বালে ॥ ১১৭... 
আমারে করিয়া আম  কোথ| যাও ্রজরা। রী 
তোমার বিহনে আজ্ গরল খেয়ে মরিব। .... 


৩5২) পাশুরাক়ের পাঁচালী। 
গুন গুন চিন্তাযণি ! কৈ ঘুচালে কলঙ্কিশী, ১১» রী 
1 বলেছিলে তুমি, তব কলক্ক ঘুচাব 1 ১১৮" 
দে আশাতে হয়েছি ক্ষান্ত, শুন ওহে রমাকান্ত ! 
আর প্রাণ বাচেনা তো, তোমার বিচ্ছেদেতে। 
যদি অপরাধী হই, তব্‌ তোমার দাসী বই,_ 
অন্য আর কেহ নই, বলি, চরণ-তলেতে ॥ ১১৯ 
| শ্রীরাধার দৈবণী-শ্রবণ। 
| এই কথা শ্রীমতী ভাবয়ে মনে মনে । 
হেন কালেঃদৈববাণী হইল গগনে ॥ ১২০ 
শুন শুন কমলিনি ! করি নিবেদন! 
 তোমীর কলঙ্ক আজি করিব ভঞ্জন॥ ১২১. 
_ বৈদা-রূপে" খাব টি ননোর গৃছেতে। 





জ্ীমতীর নবনারী-কুঙর ও কলঙ্গভঙগন। . ৩১৩ 


চির কাল অসতী বলিবে সর্বজন. 

এতবলি অদর্শন হৈল। নারায়ণ ॥ ১২৬ . 
গুনিয়া শ্রীমতী তবে হৈল আনন্দিত । 

তবু মনে মনে শঙ্কা রহিল কিঞ্চিং॥ ১২৭ 

ূ সিন্ধু_আড়খেমটা। 

অশ্রু-ধার! ঘুচে, রাধার প্রেম-ধারা বহিল। 

শ্রীকৃষের বাক্যে তখন, কিঞ্চিৎ শঙ্কা দূরে গেল ॥ 
প্যারী তখন মনে মনে, কহে কথা কৃষ্ণ-দনে, 

গতি নাই, নাথ ! তোমা বিনে, এই দশ ঘটিল। 
কলঙ্ক ঘুচাও মোর, ওহে হরি নটবর! . . ' 
নৈলে জগতেতে আমার, নাম কলক্কিণী হইল। (জ) 





নি কের নন্দালয়ে.আগমন। 
চক্রপাণির চক্র, বল কে বুঝিতে পাঁরে !. 
নিজে চক্রী, চক্র করি, বৈদারূপ ধরে ॥ ১২৮. 
এক মূর্তি নন্দরাঙ্জ গৃহেতে রহিল : রি 
আর মূর্তি বৈ ছ পনি হল. ॥ ৯৯. 





৩৯৪ 


দাুরায়ের পাঁচালী। 


| এখানেতে নলের প্রেরিত একজন। 


'বৈদ্যরূপ কৃষ্চন্দ্র কৈলা দরশন ॥ ১৩১ . 
স্বত শরীরেতে যেন জীবন পাইল। 
বিনয় করিয়া তারে কহিতে লাগিল॥ ১৩২ 
কোথা যাহ মহাশয় ? কহগ্ো৷ আপনি। 
অনুমান করি, হবে বৈদ্যরাজ তুমি ॥ ১৩৩ 
++ 
বৈদ্যরদী শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 

আমি বৈদ্য হই, ব্রিভুবনে জয়ী, 

সবে করে মোর নাম। 
কহ বিবরণ, তুমি কোন্‌ জন, 
. কোথ্খয় তোমার ধাম ॥ ১৩৪ 
বুঝিনু মনেতে, তোমার গৃহেতে, 

রোগ হইয়াছে কা'র। 


_ তাহার জন্যেতে, প্রিয় বচনেতে, 


: মে গোপ কহিছে, লি তব কাছে, 





আহ্বান কর আমার ॥ ১৩৭ 


জ্ীমতীর নবনাাঁ-কুদর গু কলভন | ৩১৫ 


যদি কপ করি, আইস ত্বর! করি, 
তবে বীচে সর্বজনে | | 

কহে বৈদ্য গুনে, বিনা আবাহনৈ, 

যাইব বল কেমনে ॥ ১৩৭ ! 

তবে গোপ বলে, থাক এইসছলে, 
আমি নন্দে ডেকে আনি ।' 

গোপ এত বলি, যায় ত্রুত চলি; 
যথা গোপ নৃপমণি ॥ ১৩৮ 

নন্দের গোচরে, কহিল সত্বরে, 
বৈদোর আগমন। 

শুনি নন্দ চলে, যথা বৈদ্য-ছলে” 
দাগডাইয়। নারায়ণ ॥ ১৩৯ 

দেখে নন্দ সব, কৃষ্ণ 
কেবল হয় ভিন্ন বেশ ! 

দেখে গোপ নন্দ, প্রেমেতে আনন্দ, - 
পুলকিত হৈল শেষ ॥ ১৪০. 


হত 

দ্য আগমনে ননদ পুলকিত) সে কেমন-ওহা শুন। 
রাবণ-বধে রামচন্দ্র আনন্দ-দয়।. ৬... 
দল দেন মি পাইলে সী হয ১৯১ 


৩১৬, 


জা পানী রা 


বত পুত বাচিনে তার জননী হয় খুসি. রি 


গৌরী-আগমনে যেমন গিরিপুরবাসী ॥ ১৪২. 


 : শরঙ্গা-আগমনে যেয়ন ভগীরথের আনন্দ 


বৈদ্য আগমনে নন্দ ততোধিক-আনন্দ ॥ ১৪৩ 


সপ পপ 


| 'বিভাস__একতালা। . 
কি আনন্দ দেখি নন্দালয় ! 
বৈদ্য-আগমনে সবে প্রফুল্লিত হয় ॥ 


শ্রীকৃষ্ণের রূপ প্রায়, বৈদ্যের দেখে সবায়, 
'মজল জলদরূপ; হেরে যশোদায় | 


বাল্য বৃদ্ধ আদি যত, বৈদ্য-রূপে মুষ্ছাগত, 


॥ . ধৈরষ না! ধরে চিত, একদৃষ্টে চেয়ে রয় | 


কেহ কছে ক হয়, কেছ কহে তাহা নয়, 
পনি লেন বেস _ছের়িতেছি গো ইহায়। ॥ (ব 


তখন পুরুতারে নন্দ বলে, এসো! বাছ! তরি কোনে 


বৈদারূপী/ক₹্। কয়, শুন শুন মহাশয় 1... 


লগ জব ীরগতি, কোলে করি ইল” 


 কুশাস্থুফোটে পাছে, তব যুগল চরণে । 












পিতার মান হও, কর স্নেহের কারণে॥ ১৪৪ 
নি-অধিকারি! লহ. তবে কোলে করি 


স্রীমতীর নবনারী-কুঙ্র ও কলগ্কতঞ্রন। ৩১৭, 


কৃষ্ণের সমান ম্নেহছ, হইল নন্দের দেহ, 
হইয়া আনন্দে রত, গৃহে নিয়া বলিল ॥ ১৪৫ 
্ শা বট ৯ 

শীকুঝেের কবট-মুদ্। তলের জন্ত- বৈদ্যরাজের ব্যবস্থা । 
'বৈদারাজে হেরিয়ে, যশোদী রাজরানী । 
কৃষ-শোক পাসরিল, আনন্দ পরাশী ॥ ১৪৬ 
বাহু পসারিয়া রাশী করিলেন কোলে । 
প্রণাম করিয়া বৈদ্য, যশোদারে বলে ॥ ১৪৭ 
তুমি মা জননী, আমি তোমার তনয়। | 
তব নীলমণি রে গে! ! বাচাব নিশ্চয় ॥ ১৪৮ 
এত্ত বলি হস্তে ধরি, দেখিল কৃষ্ণেরে। 
ছলে দেখে বহশিধারী, হস্ত আপন]রে ॥ ১৪৯, 
ক্ষণেক বিলন্ে তবে বলিল বচন । 8৬. & 
ধাতু নাহি পাওয়া যায়, বড় কুলক্ষণ ॥ ১৫০: 
ইহার ওষধি দি করিবারে পার । : , 
তবে মা যশোদ। রাণি ! বাচে তোর কুমার ॥ ১৫১, 
যুড়িয়া যুগল পাখি ঘশোমতী কয়। রা পু 
কি করিব বাছাধন। কহু না ত্বরায় ॥ ১২ ডে 
প্রাণ-হছদি চাহ বাছ!! তাহা দিতে পারি. 
কি দ্রব্য কহ্‌ য়ে, তবে আনি ্তরা-করি।। ১৫৩. 


১৮. 


রায়ের পাচালী। | 
বৈদ্য ব কহে, সতী কেবা গোকুল নগরে | 


-ত্বরায় আনহু তারে আমার গোচরে ॥ ১৫৪ 


সহত্র-ছিন্র কুম্ত করি আনিবেক বারি। 


সেই বারি দরিয়া, সান করাইবে হরি ॥ ১৫৫ 


গীড়া হৈতে মুক্ত হবে তোমার কুমার । 


_ শীঘ্র যাহ,_-বিলম্ব না মহিবে আমার ॥ ১৫৬ 


এত যদি বৈদ্যরাজ সবা-অগ্রে.কয়। 


হেঁট-বদন হয়, সবে বাক্য নাহি কয় ॥ ১৫৭ 
নন্দরাজ,_-উপানন্দ ভাই প্রতি কয়। 
সতী স্ত্রী তত্ব করি আনহ ত্বরায় ॥ ১৫৮. 


_ নন্দের বচনে তবে উপানন্দ ধীর। 
মধুর বচনে কহে বচন গভীর || ১৫৯ . 


শুন শুন ব্রজবালী নারি ফত জন! 


_ স্বকর্ণে শুনিলে সবে বৈদ্যের বচন ॥॥ ১৬০ 
র ষে হও পরম! সতী, এ ব্রজমগ্ডুলে। ূ 


.. সহতর-ছিদ্র কুন্তে বারি আন কুতুহলে ॥ ॥ রঃ 


ত্রিতুবনে যশ কীর্ডি রবে চিরকাল ।: 


অধিন্ত প্রাণ পাবে ননদের ছুলাল | ১৬২. 


উপকা হবে, বু বাড়ি ৬ 





ইহার অধিক কর্দদ কিবা আছে*আান ॥ ১৬৩. 


শ্্রীমতীর নবনারী-কু্ঠীর ও কলম্কতঞন। . ৩৯৯ 


এত যদি বারতবার কহিছে উপানন্দ। 
কোন 2 কিছু নাহি বলে ভাল মন্দ॥ ১৬৪ 
চা 
| জটগা কুটিলার নিকট ধশোমতীর গমন । 
দেখি নন্দ-গোপ, করয়ে বিলাপ, 
যশোদার নিকটেতে। 
বুঝি কৃষ্ণ মোর, বাঁচিবে না আর! 
কাষ কি আর এ প্রাণেতে ॥ ১৬৫ 
বাপ দিয়া মরি, যমুনার বারি, 
যা থাকে তব কপালে । 
এত বলি নন্দ, হ'য়ে নিরানন্দ, 
বমিলেন ধরাতলে ॥ ১৬৬ 
হেন-কালে শুন,. সখী এক জন, 
ষশোদা নিকটেতে বলে। 
বড়ই সতীত্ব, জানায় ঠৌছে নিত্য, 
জটিলে আর কুটিলে ॥ ১৬৭. 
যাহ রাণি। ত্বরা যথায় তাহারা, 
আন্বান কবিয়া আন। 
খানা যাবে কফ প্রাণ পা 








৩২, দাওরায়ের পাঁচালী. 


শুনি ধশোমতী, আনন্দিত অতি, 
.... বলে,ভাল ক'য়ে দিলি। 
 দেখিব ফ&োছার সতীত্ব-ব্যাভার, 
রাপী যায় এত বলি ॥ ১৬৯ 


পপ পপ পর 


্‌ বেহাগ-্বাপতাল। 
চল সখি রে! জটিলে-কুটিলে-গুহে রে! 
তাদের সতীত্ব জানিব এবারে ॥ 
.. যদি দেমাক করে, আন্ব করে ধ'রে, 
তবে গর্ক' চূর্ণ হবে, আম। সবাকার গোচরে। 
যদি গোপাল পায় প্রাণ, তবে তাদের রবে মান, 
মানে মানে লয়ে মান, নিজ গৃছে ঘাবে রে॥ 
ধদি ঢলাচলি করে, তবে, শান্তি দিব দৌোহাকারে, 
পরকুচ্ছ যেন নাহি রি  পুনর্ার এমন ক'রে ॥ (এ) 


সখারে সঙ্গেতে করি, ঘঙ্টোমতী: ষায়। : 

উপনীত হৈল গিয়া কুটিলা-আলয় ॥ ১৭০ 

কি কর জটিল। দিদি! কহে যশোমতী । 

সাড়া পাইয়) জটিলা আইল শীত্রগতি ১৭১. 
জটিলা কয়, কি গো দিদি! কিবা ভাগ্য মোর 
অনেক দিন পরে, চরপধুলি পড়িল গো তোর ৮৭ 





্রীমতীর নবনারী-কু্জর ও কলঙ্গভগ্ন। ৩১ 


পূর্ব্বের অরুণ কেন পশ্চিমে উদয় ! 
কিনিমিতে আইলে দিদি ! কহ গো ত্বরায় ॥ ১৭৩ 
যশোদ] বলেন, শুন কি কব তোমারে । 
ছুই দিন হইল গোপাল মৃচ্ছা শষ্যা-পরে ॥ ১৭৪ 
কত শত করিলাম, না হইল ভাল। 
মোর ভাগ্যে এক বৈদ্য আপিয়। মিলিল ॥ ১৭৫ 
গোপালের হস্ত দেখি, কহিল আমারে | 
মতী নারী কেনা আছে গোকুল নগরে ॥ ১৭৬ 
মুনা হইতে সেই আনিবেক বারি। 
মেই বারি-্পর্শনে চেতন পাবে হরি ॥ ১৭৭ 
তাই আইলাম, দিদি ! তোমার গোচরে | 
তোমা বিনা এ কর্ম করিতে কেবা পারে ॥ ১৭৮ 
বড়াই ক'রে জটিলা,__যশোদ। প্রতি কয়। 
আমরা কেমন সতী নারী .-কহ গো নিশ্চয় ॥ ১৭৯ 
যেমন, “অহল্যা-দ্রৌপদী-কুস্তী-তার! মন্দোদরী তথা । 
পঞ্চকন্যাঃ ম্মরেনিত্যৎ মহাপাতক-নাশনৎ ॥” 
অইল্যা গৌতম-গৃহিণী, ভ্রৌপদী পাগুব-পত্বী। 
ইহারা দ্বাপর যুগে ছিল বড় নতী ॥ ১৮০ 
পা রাজার গৃহিণী, কুস্তী মাত্ত্রী দ্টোহে। 
তারা ছিল মৃহাসতী মুনিগণে কহে ॥ ১৮১ 

১১ 


হই দাশুরায়ের পাঁচালী । 


তারা নামে ছিল, বালী রাজার রমণী | 

বড় সতী ছিল দেই ভুবনে বাখানি ॥ ১৮২ 
মন্দোদরী নাম ছিল দশানন-রাশী। 

তিনি ছিলেন মহাসতী বিখ্যাত ধরণী ॥ ১৮৩ 

_ তাই বলি, যশোদা দিদি ! করি নিবেদন । 
তাহা সবা হৈতে, সতী আমর! ছুই জন.॥ ১৮৪ 


বাহার-_কাওয়ালী। ৃ 
মোর! যেমন সতী নারী, এমন কেব। আছে আর। 
গোকুল মধ্যে, রাণি ! খুঁজে দেখ মিল! ভার ॥ 
দ্নেখ পাড়া পাড়া ঘরে ঘরে, 
মিল্বে নাকো কোথাকারে, 
শুন রাণি! বলি তোমারে, জানতে পারিবে, এর পর॥ 
_ তব সঙ্গে অবশ্ঠ যাব, ছিদ্র কুন্তে বারি আনিব, : 
গোপালেরে বাচাইব, ধন্য হবে ত্রিসংলার ॥ (ট 


জটিলার প্রতি সখীর বাঙ্গ-উক্তি। 


তাহারা যেমন ছিল, তেষূনি কি” তোরা ! 
হৈলেও হইতে পারে, যেমন হাঁড়ি ভেমূনি সর! ॥ ১৮৫ 


শ্রীমতীর নবনারী-কুপ্তর ও কলক্কভগ্তন। ৩২৩ 


ৃন্তীর ছিল পাঁচটি পতি সূর্য্য আদি কারে। 
গৌতম মুনীর পত্রী দেখে, ইন্দ্র নিল হরে ॥ ১৮৬ 
মুনির শাপে পাষাণ দেহ ধারণ করিল। 
রামচক্দ্রের পদস্পর্শে মুক্ত হৈয়া গেল ॥ ১৮৭. 
আর দেখ দ্রপদ-কুমারী সেই দ্রৌপদী নাম ধরে। 
পঞ্চ স্বামী হয় তার যুধিষ্ঠির আদি ক'রে ॥ ১৮৮ 
ছুই স্বামী হৈলে দেখ, হয় দ্বিচারিণী। 
পঞ্চগোটা স্বামী তার নিতান্ত বেগ্া তিনি ॥ ১৮৯ 
দশানন-পত্রী দেখ মন্দোঙ্নরী রাণী । 
অবশেষে স্বামী করুলেন বিভীষণে তিনি ॥ ১৯০ 
তার! নামে নারী সেই বালী রাজার নারী। 
দামী করিলেন শেষে স্ুগ্রীবেরে ধরি ॥ ১৯১ 
তোরা ষদি তেষৃনি সতী, হ'দ্‌ ব্রজপুরে। 
যামনাকো বারি আনৃতে, বারণ করি তোরে ॥ ১৯২ 
শি ৯ 

সখীর প্রতি জটিলার ভত্না । 
জটিলা হয়ে, ক্রোধাম্থিতা, সখীরে কহিছে কথা, 
এত যে তোর যোগ্যতা ছোট মুখে বড় কথা কাদ্‌ লো। 
জানি জানি তোরে জানি, ছুই যেমন পাড়ী-ঢ টলানি, 
নিতা নিত্য পাড়ায় পাড়ায় চলাম্‌ লো ॥ ১৯৩ 


৩২৪ দাশুরায়েরপীচালী। 


কৃষ্ণ-সহ ধরা পড়িলি, কত শত মার খেলি, 

আমর! হলে গলায় দড়ি, দিয়া মরিতাম লো । 

আমরা হলেম অসতী, তোরা ত বড়ই সতী ! 
সতী-গিরি জান! যাবে, ক্ষণেক পরেতে লো ॥ ১৯৪ 
পাড়ায় পাড়ায় বেড়াম্‌ ঘুরে, কত মত ছল ক'রে, 

পুরুষ দেখিলে ইসারা ক'রে, গৃছে ডেকে আনিদ্‌ লে|। 
তোদের মত নহি আমরা, হাড়-হাবাতি লক্ষমীছাড়া, 
ঘুরে বেড়ান পাড়া পাড়া কেবল লো ॥ ১৯৫ 

দিন কত কৃষ্ণ লৈয়া, খুব মজ! করলি গিয়া, 

সেই দোষে বাসী শ্বশুর থুক দিয়া ত রাখলে লো! 
আমার বৌ শ্রীরাধিকে, চুপে চুপে যাম্‌ লৈয়ে ডেকে, 
এ সব কথা কৈব কাকে, মরি মোরা লাজে লো ॥ ১৯৬ 
শেষে গৃহ তাগ করলি, আস্তে তারে নাহি দিলি, 
কিবা তন্ত্রে মন্ঘ্রে ভুলাইলি লো ! 

যদি হরি থাকেন আপনি, এর বিচার কর্বেন তিনি, 
ছুই চক্ষু খাবে তুমি, তেরাত্রির মধ্যে লো ॥ ১৯৭ 
তখন ছন্্ নিবারণ ক'রে, ঘশোদ| রাণী যোড় করে, 
বলে, ক্ষমা কর মোরে, ও জটিল! দিদি লো! 

ছেড়ে দে গো সখীর কথা, জানে*না তাই বল্‌লে কথা, 
তোর মত সতী হেথা নাই লো ॥ ১৯৮ 


শ্ীমতীর নবনারী-কুপ্তর ও কলম্বতগ্গন। ৩২৫ 
শরফরদা--আড়া। 

তোর মত সতী হেথা, আছে বল্‌ কোন জন। 
জানে না তাই বল্লে কথা, ক্ষমা কর এখন ॥ 

আমি মনে জানি তোর, জটিলে তুই সতী বড়, 

কেন আর বারে-বারে জ্বালাতন । 
চল চল ত্বরা করি, নাহি আর সে দেরি, 
বিলন্ম করিতে নারি, পাছে হারাই কুষ্ধন ॥ (ঠ) 





জটিলে কহেন, দিদি ! নিবেদন করি। 

ক্ষণেক বিলন্দ কর, আদি ত্বর| করি ॥ ১৯৯ 
কুটিলে কন্যায় গিয়া, কহি বিবরণ । 

মায়ে ঝিয়ে তথাঁকারে করিব গমন ॥| ২০০ 

এত বলি জটিলা, কুটিলার কাছে গিয়া] । 

কৃষ্ণের ব্যামহ-কথ| কহে বিশেষিয়া ॥ ২০১ 

সে কুটিলে, বিষম কুটিলে, চক্ষে যেন অগ্নি। 
ক্রোধে কোপান্িত হৈল, যেন জলদগ্নি ॥ ২০২ 
কি কহিলি, হাগো মা! এই ফি তোর কথা। 
শেল সম অঙ্গেতে লাগিল আমার বাথা ॥ ২০৩ 
ক মরেছে, খুব হয়েছে, ঘুচে গেছে-ব্যথা। 

হই আবার ছিতৈহী হ'য়ে বলৃতে এলি কথা ॥ ২০৪ 


৩২৬ দাশুরায়ের পাঁচালী ৷ 


আয়ান দাদার ঘর-মজানে, সে দুর্নে, আপদ গেলে দুরে 
এখন রাধিকারে, আন্‌ গে ঘরে, 
শোন্‌ গো বলি তোরে ॥ ২০৫ 


স% স৯ং 
সে কৃষ্ণ, দাদার শত্রু কেমন, তাহা শুন» 

যেমন রাবণ আর রামে। 
 ছুর্ম্যোধন আর ভীমে ॥ ২০৬ 

যেমন বিড়াল আর ইন্দুরে। 

শার্দল আর নরে ২০৭ 

শুল্ত আর ভগ্নবতী। 

শিব আর রতিপতি ॥ ২০৮ 

যেমন ব্যাধ আর জানোয়ার 

পাঠা আর কর্মাকার ॥ রি 

এইরূপ আয়ান দাদার শত্রু কৃষ্ণ হয়। 

দে মরিলে মব আমার দদয়ের দুঃখ যায়। ২১ 


পপ সপ 


* | 
খট্--একতালা॥ . 
আর়ান দাদার শক্ত হয় নেই কু ঘন। 
: শুনহ বচন, যাবি কোন্‌ মুখেতে, তাহার গৃছেতে,_ 
সেই নন্দের বেটার বাঁচাতে জীবন । 


ভ্রীমতীর নবনারী কুগ্জার ও কলপজ্ঞান। ৩২৭ 


মরেছে ছোড়া হয়েছে ভাল, কেন যাবি তথ] বল, 
শুন গো জননি ! বলি তোরে আমি, 
নাহি গেলে মোরা, মরিবে সে জন ॥ 
যদি বাচে সেই চতুর হরে, 
আমাদের বৌকে নে যাবে ধ'রে, 
মরে গেছে ভাল হয়েছে! 
আয়ান দাদ স্বখে করুক ঘর এখন ॥ (ড) 


তখন মি বাক্য কুটিলেরে জটিলে তবে বলে। 
রাগান্বিত হয়ে-ত্তবে, মার প্রতি বলে ॥॥ ২১১ 
তার নাম করো না, সে পথেতে যেওন|। 
তার কথা তুল না, তার মুখ দেখ না ॥ ২১২ 
সেই কৃষ্ণ বড় দু, কিবা মন্ত্র জানে। 

শীর গুণে কুলবধূ ঘরে হৈতে আনে ॥ ২১৩ 
ভুলাইয়৷ রাখে তারে, ফৌস ফাঁস দিয় । 
সে মরিলে, ব্রজের আপদ যায় গো ঘুচিয়। ॥ ২১৪ 
আমাদের রাধিকারে গৃহ ত্যাগ করালে। 
অদ্যাবধি নাহি তারে গৃহে আন্তে দিলে ॥ ২১৫ 
জটিল! কয়, কুটিলে বে! বলি শুন তোরে । 
এ কণ্ম করিলে সতী,হব ব্রজপুরে ॥ ২১৬ 


৩২৮ দ্বাশুরায়ের পাঁচালী । 

সকলের গর্ব খর্ব হইবে দেখিলে । 

তাই বলি ত্বরায় করি, চলহ কুটিলে ॥ ২১৭ 
জটিলার মি বাক্যে কুটিলে ভূলিল। 

মায়ে বিয়ে ষশোদার নিকটে আইল ॥ ২১৮ 
দু'জনায় সঙ্গে করি লয়ে ষশোমতী । 
উপনীত নিজ গৃহে আনন্দিত মতি ॥ ২১৯ 
সহত্র-ছিন্্ কুন্ত এক বৈদ্যরাজ কৈল। 
প্রথমেতে বারি আন্তে, জটিল! চলিল ॥ ২২০ 
কুম্ত কক্ষে লয়ে বুড়ী যায় গুঁড়ি গুঁড়ি। 
কৌতুক দেখিতে যায়, গোপিনী আদি করি ॥ ২২১ 


ন্ট ৯ 


সহশ্র-ছিদ্র কুস্তে জল আনয়নের জন্, জটিলার যমুনায় গমন। 
সে ভঙ্গি কেমন ১ 
হেলিতে ছুলিতে টলিতে যাইতেছে চ'লে। 
মত্ত মাতঙ্গের প্রায় দেখয়ে সকলে ॥| ২২২ 
কলমীর ছিদ্র ঢাকে, দিয় আপন অঞ্চল। 
বলে, এমুনি করে নিয়ে গেলে, ন| পড়িবে জল ॥ ২২৩ 
চি, 


শ্রীমতীর নবনারী-কুএর ও-কলঙ্কতঞন। ৩২৯ 
বন্বদ্বার! জটিলার ছিত্রকুস্ত ঢাকা কেমন, তাহা শুন. 
অগ্নি কখন চাপা থাকে। বস্ত্রের ভিতরে? 
ুর্্য কখন রাখা যায়, হস্তে মুটা করে | ২২৪ 
ধর্ম স্কন্ধেতে ঢোল ঢাকে কি কখন? 
ব্রাহ্মণের বেদবাক্য খণ্ডে কোন্‌ জন || ২২৫ 
প্রাণী কখন রাখা যায়, ষতন করিলে? 
অবস্ঠই যম রাজা! লয় নিজ বলে ॥ ২১৬ 
রৌদ্রে কখন রাখা যায় কৌটায় পুরিয়া ? 
দেই মত জটিল! করে, কলসী ঢাকিয়া || ২২৭" 
তখন জটিলা বুড়ী, দেমাক করি, কুন্ত ভোবায় নীরে ! 
তুলিবা-মাত্র বারি সব, পড়ে চারি ধারে ॥ ২২৮ 
আছাড় খাইয়া! পড়ে, নীরের উপরে! 
তলাইয়া গিয়া বুড়ী, হাস ফাঁদ করে ॥ ২২৯ 
ধেয়ে গিয়া একজন উপরে তুলিল। 
তীরে উঠি জটিল! জীবন পাইল ॥ ২৩০ : 
মায়ে অপমান দেখে, কুটিলে ক্রোধে ভুলে । 
গর্ব্বিত বচনে তবে মাঁয়ে প্রতি বলে ॥ ২৩১ 
ধদি বারি আনৃতে না পারিলি ত, ঢলাইলি কেনে ? 
কিছু জন্মের দোষ আছে তোর, হেন লয় মনে ॥ ২৩২. 


০ দাওরায়ের পাঁচালী । 


তোর ৰি হইয়া আমি, দেখ্‌ নাকি করি। 

যমুনা হইতে আমি, আনি গিয়া বারি ॥ ২৩৩ 

মি তা 

সহত্র-ছিদ্র কুণ্তে' জল আনয়নের জন্য কুটিলার গমন। 

এত বলি ভঙ্গি করি, কুটিলা সুন্দরী । . ' , | 
অন্য ছিদ্র-কুম্ত কক্ষে আন্তে চলে বারি ॥ ২৩৪ 

বারি যেমন পুরি কুন্তে কক্ষে করি লয়। 

পড়িতে লাগিল বারি, সহত্র ঝারায় ॥ ২৩৫ 

হাসিতে লাগিল দেখি, যত গোগীগণ মেলি । 

বাহবা কি গো তোর! সতী! এ ব্রজেতে ছিলি ॥ ২৩৬ 

কত মত টিট্কারি দিয়! গোপীগণ। সা | 

থে যার স্থানেতে সবে করিছে গমন ॥ ₹৩৭ 

হেন কালে গোপীগণে যশোদা বলিল। 

সাহস করিয়1 কেহ স্বীকার না হইল ॥ ২৩৮ 

যশোমতী বলে, বৈদ্য ! নিবেদন করি। 

মোরে আজ্ঞ। কর, আমি আনি গিয়া! বারি & ২৩৯ 

শুন ওরে বৈদ্য! প্বন আমার বচন। 

বারি আন্‌তে যাব আমি, আজ্ঞ৷ দেহ বাছাধন ॥ ২৪০ 

গোকুলে কেহ সতী নাই, তন্ব কৰ্লেম ঠাই টাই, 

ভাবিয়া নাহিক পাই, পাছে হারাই, কৃষ্ণধন ॥ ২৪১, 


জীমতীর নবনারী-কুঙ্জর ও কলঙ্কভগ্রীন। ৩৩৯ 


বৈদারাজের খড়িপাতিয়া গণন|। 
তখন মনে মনে করে কৃষ্ণ আপন হৃদয় । 
যদি বারি আন্তে মা] যশোদা-রাশী আপনি যায় ॥ ২৪২ 
অপমান করিতে নারিব আমি তবে। 
প্যারীর কৰম্ক তবে কিরূপেতে যাবে ॥ ২৪৩ 
ভাবিয়া চিন্তিয়া কৃষ্ণ»_ রাণী প্রতি কয়। 
তোম| হইতে নাহি হবে, কহিলাম নিশ্চয় ॥ ২৪৪ 
মায়ের উষধ না খাটিবে”_আনিলে পরে বারি। 
নন্দরাণী বলে, তবে কি উপায় করি ॥ ২৪৫ 


বৈদ্য কহে, দেখি আগে করিয়া গণনা । 
ব্রজপুর মধ্যে সতী আছে কোন জনা ॥ ২৪৬ 
এত বলি গণনা করয়ে খড়ি পাতি। 

বৈদ্যরাজ কহে, তবে যশোমতী প্রতি ॥ ২৪৭ 
এক ঘরে হস্ত দেহ, রাশী প্রতি কয়। 
'রা*্বরেতে হস্তম্পর্শ করিলা ত্বরায় ॥ ২৪৮ 
পরে রাণী হস্ত দিলা 'ধা”য়ের ঘরেতে। 

রাধা হয়ে একত্রে মিলন আচন্বিতে ॥ ২৪৯ 
বৈদ্য কহে, রাধা! কেবা গোকুল নগরে । 

সেই জনায় দেহ বারিআনিবার তরে ॥ ২৫০ 


৩৩২ দ্াগুরায়ের পাঁচালী । 


শুনিয়। কুটিল তবে, বৈদ্য প্রতি বলে। 

তব অসঙ্গত কথা শুনে অঙ্গ জলে ॥ ২৫১ 
কৃষ-কলঙ্ষিণী রাধা জানে সকলেতে । 

সে আবার সতী হইল এ ব্রজ-পুরেতে ॥ ২৫২ 
যদি এই সকল কথা অসঙ্গত হয় পৃথিবীতে । 
রাধ! তবে সতী হবে এ ব্রজ-পুরেতে ॥ ২৫৩ 
যদি ভেকেতে ভক্ষণ করে ভুজঙ্গ-কণীরে ! 
ভুজঙ্গ তক্ষণ যদি গরুড় পক্ষীরে ॥ ২৫৪ 

যদ্দি থালির ভিতরে গজবর পারে লুকাইতে। 
আকাশ ভাঙ্গিয় পড়ে ধরণী-পরেতে ॥ ২৫৫ 
রাছুকে গ্রাম দি করে দিবাকর । 

তবে রাধা-_-সতী হবে, ওহে শুন বৈদ্যবর ॥ ২৫৮ 
এ কথা শুনিয়। তবে, চক্্রাবলী কয়। 

শরীর ভ্বলিছে রাগে তোর লো কথায় || ২৫৭ 
তাই বল্লি কলঙ্ষিণী, প্রীমতী রাধারে। 

কেবা হৈল কলঙ্কিণী বিদিত সংসারে ॥ ২৫৮ 
বিদামানে সতী-গিরি প্রকাশ হইল। 

শ্রীমতী রাধারে তবু কলস্কিণী বল ॥:২৫৯ 


জ্রীমতীর নবনারী-কুগ্জর ও কলন্বভগ্নন । ৩৩৩ 
মরবরদা__আড়া। 
কেন লো কুটিলে ! কেন তোর এত অহঙ্কার । 
কি বুৰিয়া, পরী ভঙস কেন বারে বার ॥ 
তুই ওলো যেমন সতী, বিখ্যাত আছয়ে ক্ষিতি, 
কেন আর-মোর প্রতি, জানাষ্‌ সতীত্ব বারে বার ! 
আমাদের প্যারী হতে, অনেক তফাত তোতে, 
লৌহ আর কাঞ্চনেতে, এরূপ ফ্রোহার ॥ (6) 


শ্রীমতীতে তোমাতে অনেক অন্তর, 'ম কেমন__ 
যেমন সাগর আর খালে । 
ব্রাহ্মণ আর চগ্ডালে ॥ ২৬৪ 
মিহ আর শৃগালে । প্রজা! আর মহীপালে ॥ ২৬১ 
যেমন পুষ্বরণী আর ভাগীরথী। 


বিশ্বকর্মা আর স্থুরপতি ॥২৬২ 
গরুড় আর কাকে । মাচরাঞ্গা আর বকে ॥ ২৬৩ 


+ ৯৯ 
এই কথা শুনিয়া তীর কাছে কুটিলা ক্রোধে কহিতেছে,_ 


জানি আমি তোরে জানি, তুই যেমন পাড়া-লানি, 
প্রতিদিন পাড়ায় পাড়ায় চলাদ্‌ লো। 


৩৩৪ দাগুরায়ের পাঁচালী 


বড়াই আছে কুট.নী একজন, যুটিয়ে দেয় তোদের যেমন, 
গিয়! নিকুঞ্ধ-কাননে, বিহার করিস লো ॥ ২৬৪ 

ধিক্‌ ধিক এমন বিহারে, ছার-কপালে দশা তারে, 
এমন ক'রে যে পিরীত করে, তার মুখে ছাই লো !২৬৫ 

ভাতারকে কেউ চাও না, কেবল জ্ঞান কেলে-মোণা, 
কত মত গুণপনা! করে লো ॥ ২৬৬ 

বেটীদের দি বিয়ে হলো, আপদ ফুরায়ে গেল, 
উপপতি লয়ে মজা করে লো ! ২৬৭ 

কারো যদি গর্ভ হলো, স্বামী নামে ত'রে গেল, 

. গর্ভপাত ক'রে কেউ যায় দায়ে তরে লো ॥ ২৬৮ 
রঃ ক্র &% 

সহ্র-ছিদ্র কুস্তে জল আনয়নের জন্য ্রীরাধিকার যমুনায় গমন। 

এইরূপে ছন্দ যি, দুই জনে হয়। 

শুনিয়া যশোদ! রাণী ফরযোড়ে কয় ॥ ২৬৯ 

ছন্ব নাহি কর ফৌোহে, কহে নন্দরাণী। 

কি রূপেতে বাঁচিবে আমার নীলমণি ॥ ২৭০ 

রাশীর বাক্যেতে সবে নিরৃত্ হইল। ্‌ 

শ্রীমতীরে আনিবারে চক্জাবলী গেল ॥ ২৭১ 

দেখে, প্যারী রোদন করিছে ধরাতলেশ। 

হাদয় মধ্যেতে কেবল ভাকে কৃষ্ণ বালে ,॥ ২৭২ 


শ্রীমতীর নবনারী-কুগজর ও কলম্কভগ্ন। ৩৩৫ 


কোথা ওহে দ্রীননাথ মুকুন্দ মুরারি ! 

দেখা দেহ একবার আসি বংশিধারি || ২৭৩ 
জগৎ-তারণকর্তী হৈয়া, পালহ সবারে। 

আমি অনাথিনী, নাথ ! ভাকি বারে বারে || ২৭৪ 
এইরূপে রোদন_করিছে কৃষ্ণ বলি। 

ছেনকালে উপনীত হৈল চক্্রাবলী | ২৭৫ 
চন্রাবলী দেখি তবে শ্রীমতী উঠিল । 

বিনয়েতে সী প্রতি জিজ্ঞাসা করিল ॥॥ ২৭৬. 
কেমন আছেন কৃষ্ণচন্দ্র কহ গো ত্বরায়। 

শুনিয়া আনন্দ মোর হউক্ষ হৃদয় || ২৭৭ 

কহে সী, কৃষ্ণধন সেইরূপ আছে। 

একবার চল, তোমায় যশোরী ভাকিছে ॥ ২৭৮ 
বারি আন্তে হবে তোমায় ছিদ্র কুন্ত করি। 

ত্বরা করি ব্রজপুরে, চল চল প্যারি ॥ ২৭৯ 

তখন শ্রীমতীর ছুই চক্ষে ধারার শ্রাবণ । 

রাধা মনে মনে কৃষে করিছে স্মরণ ॥ ২৮০ 

কেন হে নিষ্ঠুর, হরি ! ৷ হৈলে আমার প্রতি। 
গর্বব খর্ব কৈলে আমার, ওহে ! যদুপতি ॥ ২৮১ 
বলেছিলে, কলঙ্ক ঘুচাব তব কালি। . 

সে আশায় নৈরাশ1 আমি হৈনু, বনমালি ॥ ২৮২ 


৬৬৬ দাগুরায়ের পাঁচালী । 


আবার কি দর্পচূর্ণ করিবে আমার । 

এইবূপে শ্রীমতী ভাবিছে সারোদ্ধার ॥ ২৮৩ 
হেনকালে প্যারীর হৃদয়-পন্মেতে আসিয়া ।, 
কহিছেন বংশিধারী হানিয়া হাসিয়া |.২৮৪ 

চিন্তা কিছু নাহি তব, শুন শুন প্যারি।.. 
আমার নাম ম্মরি তুমি, আনতে যাবে বারি ॥ ২৮৫ 
এত বলি কৃষ্ণচন্দ্র অন্তর্ধান ছৈল। 

আশ্বাস পাইয়া প্যারী আনন্দে চলিল ॥ ২৮৬ 


বাহার বাগেশ্বরী- খয়রা | 


তবে আন্তে বারি, চল্লেম হুরি ! ওহে নন্দের নন্দন। 
দেখ নাথ, দয়াময় | দালীরে না কর বঞ্চন ॥ 
একেতো অবলা নারী, কুল লাজ ভয় করি, 

গুন শুন বংশিধারি ! হয় পাছে কলঙ্ক-রটন। 

কুটিলে দু ননদী, যদা তোমার বিবাদী, 

এ ভয়ে সদা কাদি, সে দোষ কর ভঞ্জন ॥ (৭) 


প্যারীরে দেখিয়া তবে যশোমতী.ক্য়। 
মোর গোপালের প্রাণ, দেগো মা! ত্বরায় | ২৮৭ 


শ্রীমতীর নবনারী-কুগ্তর ও কলদ্কভঙীন। ৩৩৭ 


তোমার গুণেতে যদি কৃষ্ণ প্রাণ পায়। 
অনুগত হ'য়ে তবে রবে যছুরায় ॥ ২৮৮ 
*ঈ%% 

শ্রীরাধিকার জল-আনয়নে গমন ;_্রীকৃষণ স্তব। 
এত বলি কুস্ত দিল, প্যারী-কক্ষতলে । 
্রীহরি ম্মরিয় রাধা; ধীরে ধীরে চলে ॥ ২৮৯ 
মধ্যে চলে ব্রজবামী আদি গোগীগণ। 
জটিলা কুটিলা আদি সহিত তখন ॥ ২৯০ 
বৈদারাজ, যশোদা আদি রহে ত্রজপুরে। 
আর যত গোগী চলে যমুনার তীরে ॥ ২৯১ 
যমুনার তীরে কুন্ত নামাইয়। প্যারী । 
স্তব আরম্তিল তবে, ভক্তি ভাব করি ॥ ২৯২ 
কোথা হে কমলাপতি ! কলঙ্ক ঘুচাও। 
বারেক আমি আবির্ভাব কুস্তোপরে হও ॥ ২৯৩ 
কে জানে তোমার অন্ত, অন্ত কেব! জানে। 
আমা হেন কোটি রাধা না পায় ধোয়ানে ॥ ২৯৪ 
যদি নাথ ! কলঙ্ক না ঘুচাবে আমার। 
কেহ আর নাহি নাম লইবে তোমার ॥ ২৯৫ 


ক কক 


৬৬৮ দ্বাগুরায়ের পাঁচালী । 


সহজ ছিদ্কুভ্তে ্রীরাধিকার জল-আনয়ন,-_সেই জল-্পর্শে 

শ্রীকৃষ্ণের কপট মুঙ্ছা-ভঙ্গ | 

এরূপেতে স্তব যদি করিতেছে প্যারী । 

কুন্তোপরে আবির্ভাব হইলেন হরি ॥ ২৯৬ 

ডাকিয়া কহেন তবে, শুনহ শ্রীমতি । 

শঙ্কী কিছু নাহি, বারি লহ শীঘ্রগতি ॥ ২৯৭ 

ডুবাইয়৷ নীর যেমন তুলিল ক্ষেতে । 

এক বিন্দু বারি নাহি পড়ে ধরণীতে ॥ ২৯৮ 

চমৎকার জ্ঞান হৈল, দেখিয়া সকলে । 

ধন্য ধন্য শ্রীমতী রাধারে মবে বলে ॥| ২৯৯ 

শ্রীরাধারে সতী বলে গোকুল-মণ্ডলে । 

রাধা মম সতী নাই, সমকলেতে বলে ॥ ৩০০ 

বারি নিয় উত্তরিল ব্রজের মধ্যেতে | 

দেখিয়া যশোদা রাী, করিল কোলেতে || ৩০১ 

সেই বারি দিয়া, বৈদ্য স্নান করাইল। 

. পাশ-মোড়া দিয়া তবে শ্রীহরি উঠিল ॥ ৩০২ 

নিদ্রা হৈতে উঠে, যেমন মেলিয়া নয়ন। 

সেইরূপ উঠিলেন শ্রীবরজেন্দ্র-নন্দন ॥ ৩০৩ 


ক ক ৯ 


জ্রীর্মতীর নবনারী-কু্ভর ও কলম্কভর্জন। ৩৩৯ 


তখন নন্দ যশোদার কিরূপ আনন্ব, তাহা শুন; 
নির্ধনের পুত্র যদি হয় জমীদার | ৰ 
ঝঁটকুড়ার গৃহে ষদি জন্মায় কুমার || ৩০৪ 
নরলোক যায় যদি স্বর্গের পুরেতে। 
অন্ধ জনার দৃষ্টি যদি হয় নয়নেতে !॥ ৩০৫ 
ইন্দ্র যেমন আনন্দিত দানব-নিধনে। 
মেইরূপ যশোদা নন্দ আনন্দিত মনে || ৩০৬ 
সরফরদা--একতালা ৷ 
নন্দালয়ে কি আনন্দ, প্রাণ পাইল শ্রীগোবিন্দ ! 
হরষিত 'হৈল শুনি, নন্দ আর উপানন্দ ॥ 
সবে শ্রীমতী রাধারে, ধন্য ধন্য ধন্য করের 
সতী গোকুল নগরে, জটিলে কুটিলে বলে মন্দ ॥ (ত) 
শোদা ক্রোড়েতে করি লক্ষ্ী-নারায়ণে। 
ক্ষীর ছানা তুলে দেয়, দেৌহার বদনে ॥ ৩০৭ 
তবে নন্দ বৈদ্যরাজে আলিঙ্গন দিয়া । 
ছুই শত স্বর্ণ মুদ্রা! দিলেন আনিয়া ॥ ৩০৮ 
বৈদ্য কহে, তুমি পিতা)*আমি গো নন্দন । 
মুদ্রাতে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন ॥ ৩০৯ 


৩৪৩ দাশুরায়ের প|চালী। 


এত বলি বৈদারূগী প্রভু ভগবান। 

দেখিতে দেখিতে তবে হৈল অন্তর্ধান ॥॥ ৩১০ 
এখানেতে গোগীগণে যে যার স্থানেতে। 
উপনীত হৈল সবে আনন্দ মনেতে ॥ :০১১ 


ক % ঈ 
যুগ্ল-মিলন। 

//রজনীতে কুপ্জে হরি বমিলেন সিংহাসনে। 

শ্রীমতী আসিয়! তবে বমিলেন বামে ॥ ৩১২ 

সখীগণ আসি ক'রে চামর বাজন | 

রাধা-কৃষ এক স্থানে যুগল মিলন || ৩১৩ 

হরি হরি বল সবে, হরিনাম সত্য । 

কলঙ্কভঞ্জন এত দুরেতে সমাপ্ত | ৩১৪ 


ৃ বসন্ত-_তিওট। 
/ হরি রত্ব-সিংহামনে বঞ্চেন কমলাসনে। 
আনন্দিত মনে চারি দিকে সখীগণে ॥ 
ইন্দ্র চন্দ্র আদি ঘত, দেখে দেবগণে কত, 
স্ব করে নানা মত, নাহি যায় বর্ণনে ॥ 
__ তুমি ষে কর প্রলয়, তব অস্ত কেবা পায়, 
গুন ওহে যছুরায়! কহে সবে সরগণৈ ॥ (থ) 


শ্রীরাধিকবর কলক্ক-ভঞ্জন। 


শ্রীহরির্‌ নিকট শ্রীরাধিকার অভিমান । 


এক দিন ধন্দাবনে, শ্তামকে পেয়ে সঙ্গোপনে, 
কাতরে কহেন ব্রজেশ্বরী । 

অন্তরে এক বেদন,_ আছে, করি নিবেদন, 
নি-বেদন কর যদি শ্রীহরি || ১ 

ভজিয়ে তোমার পদ, ব্রহ্মা পান ব্রক্গপদ, 
বিপদের বিপদ পদদ্বয়। 

এ পদ ভেবে, গোবিন্দ! সদানন্দ সদানন্দ, 
নিরানন্দ সদ] করি জয় | ২ 

ধরেন শক্তি অসম্ভব, করেন মৃত্যু পরাভব, 
এঁ পদ ভব-বৈতব, গুনি হে ভগবান্‌। 

ভজিয়ে পদারবিন্দ, দেবরাজ্য পান ইন্দ্র, 
ইন্দু পান শিব-শিরে স্থান ॥ ৩ 

শুন চিন্তামণি ! বলি, এ চরণ চিন্তিল বলি,-- 
বন্দী তার চিরকাল দ্বারে । 

ম'জে নাথ.! তব পায়, কি সম্পদ ঞ্রব পায়! 
স্থান দিয়েছে! গোলোকের উপরে ॥ ৪ 


৩৪২ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


প্রহলাদ এ পদ-বলে, অনল পর্বত জলে, 
হস্তি-তলে নাস্তি মৃত্যু জানি । 
ওহে নাথ নন্দকুমার ! সেই পদ ভেবে আমার, 
গোকুলে নাম রাধা কলঙ্ষিশী ॥ ৫ 
শট 8688 
. সে কেমন যেমন, 
অস্ত খাইয়! রোগ, ব্রক্গ-বস্তর প্রাণ-বিয়োগ, 
ভেবে কিছু করতে নারি ধার্য । 
সখা যার গরুড়ের সঙ্গে, তার বক্ষ খায় ভুজঙ্গে 
ওহে মোক্ষদাতা ! কিমাশ্চর্ষ্য ॥ ৬ 
গ্রহ-যাগের এই কি গুণ! দ্বিগুণ হয় গ্রহ বিগুণ ! 
জেলে আগুণ__দ্বিগুণ কম্প শীতে । 
বামকে বাড়িল কাস, দয়া ক'রে ধল্মনাশ ! * 
গয়া ক'রে কি নরকে যায়, পিতে ॥ * 
ভক্তি ক'রে ভাব চটে, দান ক'রে দুর্গতি ঘটে, 
মিছরি-পানা পান ক'রে ক্ষিপ্ত! 
কোন্‌ শাস্ত্রের শ্রীনিবাস ! ফ'সিতে মরে স্বর্গবাস 
_ কাশতে মরে ভূতযোনি প্রাপ্ত ! ৮ 
| জগমাথ দেখে রখে, নর যায় কি.নরকেতে? | 
- গণেশ ভজিয়ে কর্ন বাধা! 


শ্রীরাধি কার কলম্কভঞ্জন। | ৬৪৬ 


মাণিক রাখিয়ে ঘরে, (যেমন) দৃই হয় না অন্ধকারে, 
(তেমন) কৃ ভ'জে কলক্কিণী রাধা ॥| ৯ 


পরজ--একতালা ৷ 
এ কলঙ্ক তোমার,__কালা ! কলঙ্কী হয় রাজবালা ! 

যার গলে, হে গোকুলচন্দ্র ! অকলঙ্ক চাদের মালা ॥ 

থে ঠাদে করেছে দুর, সদানন্দের মনের অন্ধকার, 
রাধার পক্ষে ঘটলো কি দায় ! 
খাটুলো না সে চাদের আলা ॥ 
নাথ হে!_ গোকুলের মাঝে, 
কুলকন্া হয়ে কুল ত্যজে,_ 

অকুলের কাণগ্ডারী ভ'জে, রাই হলো না কুলোজ্বলা ॥ (ক) 





শুনি রাধার অভিমান, করিয়ে অতি সম্মান, 
বিদ্যমান কহেন মাধব । 

তুমি ভবে ধন্য. ধনী, কে করে কলম্ক-ধ্বনি ? 
অকলঙ্ক বিধু-যুখ তব || ১০ 

লোকে কলম্কী বলে শশীরে,যায়শিব রেখেছেন স্ব-শিরে, 
চাদের কি.কলঙ্ক তায় হে রাধা ! 


৩৪৪ ধাগুরায়ের পাঁচালী । 


ভ্রান্ত গোকুল-বসতি, অসতী বলে, হে সতি! 

্রন্ধা ভাবেন ত্রহ্ম-ভাবে সদা ॥ ১১ 

ভবে যত সামান্ত-গণে, তোমারে সামান্য গণে, 
তত্ব পায় কি তত্জ্ঞানহীন ? ' 

মাণিক দিলে অন্ধকারে, অন্ধে কি আনন্দ করে? 
অন্ধকারে আছে নিশি-দিন || ১২ 

শিশু মানে না দেবতায়, অমান্য কি দেব তায়? 
যত্তে ধারে পুজে জ্ঞানবন্তে। 

বানরে সপিলে মতি তার নাই মতিতে মতি! 
দুর্্মতি অনাসে কাটে দত্তে ॥ ১৩ 

অতুল্য ধন তুলসীরে, আমি যারে তুলি শিরে, 
কুকুরে কি তার মান রাখে? 

তুমি কি জান না লক্ষি! শুক অতি স্থুখের পক্ষী 
ব্যাধে কি যতন করে তাকে ॥ ১৪ 

তুমি যে ত্রহ্ষরূপিণী, গোলোক তাজে+গোপিনী, 
্রান্তে কি তোমারে পারে চিন্তে ? 

ধনবান্‌ কি বিদ্যাবান্, তাদের, রাখালে রাখে না মান, 
কার কি মান, তারা পারে কি জান্তে ॥ ১৫ 

যে হৌক) সত্য করিলাম, আজিককলক্বিশী নাম, 

_ ঘুচাব তোমার রার্জবালা ! « 


স্রীরাধিকার কলঙ্গভগন। ৩৪৫ 


প্ররত্তি আমাতে হবে, সাবিত্রী সকলে কবে, 
নিবৃত্ত হইবে লোক-স্বালা ॥ ১৬ 
শট ++ 
»শ্রীকৃষ্ণের কপট মুগ্ছা। 

এত বলি বিরস-মতি, যান যথা যশোমতী, 
গোলোক-পতি মলিন-বদন। 

অঞ্চল বসনের ধরি, চঞ্চল হইয়ে হরি, 
ছল করি জননী গ্রাতি কন ॥ ১৭ 

আজি আমার বিপদ বটে, ছিলাম বমি বংশিবটে।_- 
তাপিত হইয়ে ভানু-তাপে। 

অকম্মাৎ কি বিকার, চক্ষে দেখি অন্ধকার ! 
মন্দ সন্দ যায় না কোন-রূপে ॥ ১৮ 

মহা হয় না শির-ভার, গোষ্ঠে থাকা হৈল ভার, 
স্থবলকে সঁপিয়ে এলাম ধেনু । 

কাপিছে অঙ্গ থর-হরি, ম্বেদ না করিলে মরি, 
বেদনা হয়েছে সব তনু ॥ ১৯ 

কাজ নাইগে। ম!! এখন, দিও না ক্ষীর মাখন, 
জিহ্বা তিজ্ত/_অস্থতে অরুচি। 

ছুরববল হইল দেহ, শরীর শহ্যা ক'রে দেহ, 
শয়ন করিতে পেলে বাঁচি ॥ ২০ 


৩৪৬ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


চক্র করি চক্রপাণি, যেন প্রলাপ দেখে বাণী, 
জননীকে কন শত শত। 

মুদিত করি দুনয়ন, ভূতলে করি শয়ন, 
গোপাল হৈলেন মুচ্ছগত ॥ ২১ 

অচেতন দেখি গোপালে, করাঘাত করি কপালে, 

_. ডাকে রাশী হয়ে উন্মাদিনী। 

রোহিণি দিদি ! কোথায়, রহিলি গো! দেখ্সে আয়, 

সঙ্কটে পড়েছে নীলমণি ॥ ২২ 





আলেয়া-_টিমে-কাওয়ালী । 
দেখে যা রোছিণি দিদি! মরি! এ কেমন! 
কি জানি কি লিখন! 
অঞ্চল ধরে এখনি, মা ব'লে চেয়ে নবনী”_ 
নীলমণি কেন হলো অচেতন ॥ 
দিলে ক্ষীর অধরে আর খায় ন! 
আমার মাখনচোর মা ব'লে স্ুুধায় না! 
কি হলো৷ কপালে দিদি রোহিণি_ 
| কাছে কাছে নেচে গোপাল এখনি, 
“মা যোর কি হলো” বলি, ধুলায় ফেলে মুরলী,_ 
+ নয়ন-পুতলি মুদিল নয়ন ॥ €) 


্রীরাধিকার কলস্কতঞ্জন। ৩৪৭ 


ধশোদার উবনে প্রতিবাসিনী নারীগণের জটল! ! 


কৃষে দেখি মুচ্ছগত, যশোদার প্রাণ ওষ্ঠাগত ! 
জীবন ত্যজিতে জলে যায় । 

প্রায় চারি দণ্ড গত, প্রিয়বন্ধু অনুগত,_ 
“ভয় কি? ব'লে রাখে ভরসায় ॥ ২৩ 

ঘত রমণী বৃন্দাবনে, সবে গেল নন্দ-ভবনে, ' 
এক মাগী ঘরেতে না রহিল। 

যাতায়াতে ভাঙ্গে কবাট, অন্তঃপুরে যেন হাট ! 
পুরুষ হ'তে নারীর ভাগ ষোল ॥ ২৪ 

বিপদ কি গণ্ডগোল, , সেখানে যত যোটে গোল, 
স্থমঙ্গল-কালে তা৷ ঘটে না । 

যারা রাণীর বৈরঙ্গ, তাদের হয়েছে প্রেম-তরঙ্গ, 
বন্ধুগণের হয়েছে বেদন! ॥ ২৫ 

এক ধনী চেতুনে রামা» বলে, বশোদা ! কেঁদ না মা! 
বাঁচিবে ছেলে, ভূতুড়ে ডেকে আন। 

এক ধনী কয়, ও ষশোদে ! ভয় নাই মা! জলপাড়া দে, 
ছেলেকে দিয়েছে ভাইনে টান ॥ ২৬ 

কোথা গেলেন গোপপতি, ভাক তারে শীঘ্রগতি, 
কাল বিলম্ব করা নাহি ময়। 


৩৪৮ | দাশুরায়ের পাচার্লা। 


জীবে না কুষ্ে হারালে, মাগী এমন পোড়া-কপালে, 
অমন আর হবে না, হবার নয় ॥ ২৭ 
গড়ে ছিল চতুর্মুখ, গোবিন্দের কি চক্দ্রমুখ ! 
দেখিলে মুখ, সব দুঃখ-শান্তিৎ। 
কিবা কুলোজ্বল পুত্র, ,নিরখিলে ঝরে নেত্র, 
এীকান্তিক হয় দেখে কান্তি ॥ ২৮ 
চক্ষু জিনি খঞ্জন, বর্ণ জিনি নীলাঞ্জন, 
নীলকমল ঢাফা৷ যেন কাচে। 
ধাড়ালে গীতবসন পরি, ঠিক যেন গোলোকের হুরি। 
অমন ছেলে গোয়ালা-ঘরে কি বাচে ॥ ২৯ 
গোয়ালার ঘরে উদ্ভব, এ ছেলেটি অসম্ভব, 
আদার ক্ষেত্রে কুদ্কুমের উৎপতি। 
সার-কুড়েতে শতদল, জীরের গাছে হীরের ফল! 
ভেকের মস্তকে যেমন মতি ॥ ৩০ 
চোরের ঘরে জন্মে সাধু, রাহুর মন্দিরে বিধু, 
যক্ষের ঘরেতে জন্মে দাতা । . 
অভভ্তে'র ঘরে হরি» ধর্ল্নের ঘরেতে চুরি, 
জন্মে_যেমন অসম্ভব কণা ॥ ৬১ 
বিধির অসম্ভব লীলে, কাকের ঘরে কোকিলে, 
জন্মে যেমন মনোহর পাখী । 


শ্রীবাধিকার কলদ্বভগন। ৩৪১ 


তেমনি দেখি বিচার ক'রে, এ ছেলে গোপের ঘরে, 
কখনে৷ কি শোভ। পায় লো৷ সখি ॥ ৩২ 

জটিলে বলে, শুন সই! একটী ধর্ম্া-কথা কই, 
যশোদা মাগির দেখেছিস্‌ প্রতাপ! 

ছেলে আবার নাই লো কার? ও অভাগীর কি অহঙ্কার ! 
মনের গুণেতে মনস্তাপ ॥ ৩৩ 

আমার পুত্র আমারি ধন, নব-লক্ষ মোর গোধন, 
অমন ধারা গরব ক'রে কেউ কয় না। 

স্বামী পুত্র কেবা কার, চক্ষু বুজলে অন্ধকার, 
এক দণ্ডের কথা বলা যায় না॥ ৩৪ 

ও-ছেলেটি গোকুলের পাপ, ঘুচিয়ে দিলে বাপ্‌ বাপ্‌! 
পাপ গেল,_তার তাপ কি লো দিদি? 

গোকুলে কে থাকৃত সতী, সমুলেন বিনস্ঠতি, 
কর্‌তো”_বাচৃত বছর দুই আর যদি ॥ ৩৫ 

ঘরে ঘরে মাখন-টুরি, কত কাঙ্গালের গলায় ছুরি, 
নিত্যি দিতো এমনি দয়াহীন ! 

দানী হয়ে পোড়াতো৷ বাটে, নেয়ে হ'য়ে ভালাতো! ঘাটে, 
মেয়ে হলে কুল, রাখতো! কত দিন ॥ ৩৬. 

কবে কি হতো কার ক্ষপালে, কালি দিতে কামিনীর কুলে, 
কাল-স্বরূপ,গোকুলে হয়েছিল৷ 


৬৪ দাশুরায়ের পাচালী। 


কালে কালে বাড়িতো জ্বালা'অকালে কাল হয়েছিল কালা, 
এ আমাদের শুভ কাল হলো ॥ ৩৭ 
কালা কাল সর্বদা ক'রে, কাল-সর্প লয়ে ঘরে, 
কত কাল কে কাল কাটিতে পারে? 
এত দিনে যুড়ালে হাড়, কাত হয়ে আজ কালাপাড়।_ 
গিয়াছেন আজ কালের মন্দিরে || ৩৮ 
৯৮ 
শ্রীরুষের মুষ্ছা-শ্রবণে নন্দের বিলাপ। 
হেথ! বাথানে ছিলেন নন্দ, মুচ্ছাগত শ্রীগোবিন্দ)__ 
পরম্পরায় শুনে কর্ণ-মূলে। | 
শিরে যেন বজাঘাত, গোপাল ব'লে গোপনাথ,_ 
নির্ধাৎ আঘাত করে ভালে ॥ ৩৯ 
চ'লে যেতে ঘন পায়, ঘন ঘন পড়ে ধরায়, 
সঘনে ডাকে নবঘন-বরণে। . 
ভাবেন শুধাইব কায, সঙ্কটের শঙ্কায়”_ 
মত্যু সম হয়ে যান মনে ॥ ৪০. 
প্রবেশ হইতে ধাষে, পথে দেখি বলরামেত 
জিজ্ঞাদেন ভামি চন্ষুজলে। 
ওরে বাছা বলভদ্র! নীলমণ্রি বল জপ, 
আর-কি বাস হবে রে গোকুলে ॥ ৪১ 


শ্রীরাধিকার কলগ্গভগ্রন। ৩৫১ 

সৃরট-মললার-_কাওয়ালী [ 
মরি রে! বল্‌ বল্‌ বল্‌ বলরাম !_-বল হারালাম। 
আজি আমি কি বিপদ,-গোপালের গুনিলাম ॥ 
কিমে বিবন্দ ঘটে, আমার আনন্দ-হাটে, 
মে যে গোবিন্দ ধন, নন্দের সবে ধন,__ 
দেধন ধরাতে নাকি অচেতন, 
শক্তিশেল সম বাণী; আমি শ্রবণেতে শুনি, 
জীবন-ধারণের আশা জীবনে দিলাম ॥ 
আর কি অর্থ ব্রজে, কিসে প্রভুত্ব সাজে ! 
কেবল রাজত্ব,_-ল'য়ে নীলমণি রে! 
আমি গোপাল-ধনেতে কেবল ধনী রে! 
যাব ঘরে কি সাগরে, ওরে বলাই! বল্‌ আমারে, 
আছে কি ডুবেছে ব্রজের নন্দরাজা-নাম ॥ (গ) 





সন্দ করি নন্দ-গোপঠ যশোদা প্রতি করি কোপ, 
বলরামকে কহিছেন বাণী। 

অন্ত বুঝিলাম অন্তরে, নীলমণিকে নিতান্ত রে! 
আঘাত করেছে*ছুর্ভাগিনী ॥ ৪২ 

শব লক্ষ ধেনু-পাল, "সবে মাত্র এক গোপাল; 
সাগর-সোসর ক্ষীর সর। 


৩৫২ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


পাপিনী আমার দামোদরে, খেতে দেয় না সমাদরে, 
নির্দয়! দেখেছি নিরন্তর ॥ ৪৩ 

যত বাছা৷ করে সরু সর, পাপিনী বলে সর্‌ সর! 
অবসর হয় না সর দিতে। . 

সর্‌ সর ক'রে ত্রিতঙ্গ, হয় বাছার স্বরভঙ্গ, 
বাক্য-শর হানে ত্বাবার তা'তে ॥ ৪8 

সে তো আমার নয় প্রেয়সী, বিপঙ্গের মূল পাপীয়সী, 
অসি দিয়ে কাটিব আজি তার মাথা । 

হয়ে নন্দ রাগান্বিত, ত্বরান্িত উপনীত, 
অস্তঃপুরে নন্দরাণী যথা ॥ ৪৫ 

অতিশয় দোর্দ, হন্তেতে করিয়ে দণ্ড 
উদ্দও বধিতে রাণীরে। 

দেখি মূর্তি ভয়ঙ্কর, , যশোদা করি যোড়কর, 
কহেন ভাসিয়ে চক্ষু-নীরে ॥ ৪৬ 

কেন বাক্য-অপলাপ, দণ্ড করে হধে কি লাভ? - 

-." যেই দণ্ডে গোপাল ভূতলে !__ 

সেই দণ্ডে মরেছি, কান্ত ! আর দণ্ড অধিকান্ত। 
অধিনীর প্রতি ভ্রমে ভুলে ॥ ৪৭ 


ক 1 নং . 
ঞ 


ভরীক়াধার কলঙগতঞ্জন ৷ ৩৫৩ 
আমাকে আঘাত বিফল, কেমন র্‌ 
কি ফল আছে বিবাদ ক'রে, বালকের অক্ষ! . 
কি ফল আছে, অন্ধকে আঙ্গুল দিয়া ব্যঙ্গ || ৪৮ 
পঙ্ক চন্দন তুল্য,শ্তারে অপমানে কি ফল।. 
শ্বাটকুড়িকে গালি দেওয়ায়, কি.ফল আছে বল ॥ ৪৯ 
কি কল আছে, _-জলের উপর যষ্ির আঘাত করলে ? 
কি ফল আছে,_মর/ কাককে চড়কেতে তুন্নুলে ॥ ৫৭ 
বোবার সঙ্গে শক্রুতায়, ফল কি তাহারি? | 
কি কল আছে,_ল্যাৎটা যোগীর ঘরে ক'রে ছুরি ॥ ৫১ 
কবন্ধের মস্তক কাটা, লাভ যে প্রকার। ্‌ 
আমারে প্রহার, নন্দ ! সেই লাভ তোমার ॥৫২ 
খট- না । ২5৭, 
ধলে দণ্ডিতে। দণ্ড করেতে, কর অবোধ নন্দ! ক কাণ্ড । 
দেহে প্রাণ কি আছে ৮যখন, হারা হয়েছি, নীলরতন ! . 
এ দেহ পতন,_নাথ ! সু দেহে আবার কিসৈর | দ্ড1-- 
ক্রোধ-তরে, দুখিনীরে দণ্ডক রে, 
কান্ত 1 কি নীলকান্ত-রতন লাঁবে ঘরে; 
একান্ত হয়েছ জান্ত কলেবরে,.. - 








৩৫৪ | দাশুরায়ের পাঁচালী 
| নন্দালয়ে নারদের আগমন। 

গোকুলে কপট-মুচ্ছাগত হন চিন্তামণিন 
জানিয়! নারদ যোগী উদ্যোগী অমনি ॥ ৫৩ 
অতি হরে টেকি-পুষ্ঠে করি আরোহণ? 
দেখিতে আনন্দে যান নন্দের ভবন ॥ ৫৪ 

অসার ভেবে,__সৎদার প্রতি করি দ্বেষ। 
. নিরন্তর নি্জ মনকে দেন উপদেশ ॥ ৫৫. .. 
'মন কর, ভাই মনোযোগ মনের কথা বলি |. 
সংসারের সুখ-সজ্জ। মিথ্যা রে মকলি ॥ ৫৬. | 
ঘেমন স্পনের রাজাপদ মিথ্যা জেনো ভাই।, ১, 
(বালকের ধুলার ঘর,”_-এ ঘর জেনো তাই ॥ ৫৭. 
ব্যবসাদারের সত্য কথা” মিথ্যা ত তাকে ধরো.। 
 সতীনে লতীনে পিরীত”_ম্থ্যা জ্ঞান করো! ॥ ৫৮ 
বাজিকরের ভেক্ী ঘ্েমন মিথ্যা জানা! আছে।- 
ৈবজ্রের গণনা যেমন, স্ত্রীলোকের কাছে॥ ৫৯ 
. ৃ্তখত বিনা যেমন, মিথ্যা খত- পাটা। 
? নীলের ফ্াত, খামুটি, পম জেনো টা 4৬ ৬. 
 স্বত্ুকালে সবলা দাড়ী, নিপা তারক হি ।' 
চোরের ফেমন ভক্তি প্রকাশ, হিথ্-্ডান কারি 1৬১ 






'জ্ীরাধার কলম্কভঞন। ৩৫৫ 


ছোট লোকের বুজরুগি,__জেনো মিথা। নিরন্তর | 
যেন গাজুনে-সন্ন্যা্ীর প্রতি ধর্মমরাজের ভর ॥ ৬২ . 
মিথ্যা! যেখন জ্ঞানরৃত পাপের প্রায়শ্চিতে | 
স্বর কাছে আত্মঙ্সীঘা,_সেট। জেনো মিথ্যে ॥ ৬৩ 
যেমন শতরঞ্চের হাতী-ঘোড়া-মন্ত্রী লয়ে খেলি। 
দারান্ৃত ধন-জন,_তাই জেনো সকলি ॥ ৬৪ 
এত বলি দেব-খষি গোকুল-গমনে | 
আকুল হইয়ে পুনঃ ভাবিছেন মনে ॥ ৬৫ 
চৈতন্য রূপেতে ঘারে হৃদে দেখৃতে পাই। 
আজ অচৈতন্য দেখতে কেন বৃন্দাবনে ধাই ॥ ৬৬ 
ভম-জন্ত ভ্রমণ দেখেছি তন্ত্রবেদ। - 
যেমন গঙ্গাগর্ভে থেকে, জীবের তীর্থ-জন্য খেদ 1 ৬৭. 
যদ বল বৃন্দাবন, গোলোকের স্বরূপ। তি 
তথা গোলোকের এশ্বর্ধ্য লয়ে, আছে বিশ্বরূপ ॥ ৬৮ 
ওহে করণ-জদয় ! ভক্তহৃদয়এমধ্যে তা কি-নাই!: 
খাদ এসো কেশব! 'হু্দয়ে সব, (তোমারে দেখাই ॥ ৬৯ 
সেই ধশোদা, দেখাই সদা, পেই রাধা, সেই দ্ুতী। 
ষ্ঠ বিধু, গোপের বধ-৪ষই-মদূতমালতী || ৭০. 

ই নন্দ, সেই ঘারন্দ) দেখে সানন্দে রবে 1. 
দহ মধূ-বন+জুল়াবেজীবন। সেই-কো 





কে? ॥ ৭১ ঁ 


৩৫৬ : দাগুরায়ের পাঁচাঙগী। . 


মেই স্ব ধন, সেই যে গোধন, লেই গোবর্ধন-গিরি। 
_. এসে হৃদয়ে জা নন্দকুমার ! দেখ করুণ। করি ॥| ৭২ 


ললিত -বিভাস-_রঈপভাল। রি ূ ই 


হদি-ৃন্দাবনে বাম, যদি কর কমলাপতি! ! 

ওহে ভক্তপ্রিয়! আমার ভক্তি হবে রাধা-সতী ॥ 
মুক্তি-কামনা আমারি, হবে রৃন্দে গোপ-নারী, 

দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হকে মা যশোমতী ॥ 
আমার,_-ধর ধর জনার্দন ! পাপ-ভার-গোবদ্ধন, 
কামাদি ছয় কংস-চরে, ধ্বংঘ কর সংগ্রতি ॥ 
বাজায়ে ক্পা-বাশরী, মন-ধেনুকে বশ করি) 
তিষ্ঠ হদি-গোষ্ঠে, পুরাও ই. এই মিনতি ॥ 
আমার প্রেমূপ-যমুনা-কুলে, আশা-বংশী-বট-মুলে, 
মদয়-ভাবে, ম্বদাস ভেবে, মতত কর-বদতি.॥ 

ফদি বল রাখাল-প্রেষে, বন্দী আছি ব্রজ-ধামে, র 
জ্ঞানহীন রাখাল রাস হরে হে দাশরঘি [৬ 


না রদ পরে, পরাৎগে ১ য়ে রী 






ভ্রীরাধার. কলম্বভঞ্জন। ৩৫৭ 

দেখেন মুনি, চিন্তাষণি, কপট মুচ্ছ্াগত | 
যশোদার, শতযার, চক্ষে অবিরত ॥ ৭৪ 
কীদে নন্দ, নিরানন্দ, নিরখি নীলরতনে। 
রাখাল সব, বিনে'কেশব, শবরূপ শয়নে ॥ ৭৫ 
দেখেন গোকুল, সব শোকাকুল, স্থখহীন শুকশারী । 
তাপে তনু ক্ষীণে, কাদিছে সঘনে, গোপনে গোপের নারী 
নন্দ প্রতি, কন ভারতী, হািয়ে দেব-ধাষি। 
কিসের অমঙ্গল ! কেন কর গোল ? পাগল গোকুলবাসী ॥ 
কৈ অচেতন, তোমার রক্তন, কেন হে পতন ধূলে ! 
কিসের বেদন, করে| না রোদন, শুন হে বদন্‌ তুলে । ৭৮ 
দার, জ্ঞানশন্য, সব হে গোপের : স্বামি! নী 
তোমার ঘরে, ছেলেটী সত্বরেং চেতন দেখছি আমি ॥ ৭৯ 
ঘুমের ঘোরে, তোমরা ঘরে, ছেলেকে মুচ্ছ দেখুচো | 
ডেকে ডেকে, গ্রলাপ দেখে, গোপাল ব্লে কাদূচে। । ৮০ 
তোমার নন্দন। শুন হে যে ধন, জান-্ধন যদি রয়। | 
করে গোবর্ধন, ধরে ঘে ধন, দে ধন নিধন-ভয়॥ ৮১. ূ 
া় এক দায় দিবে নিসা আর কেন পাড়ে থাক। | 
গোপাল, তোমাদের কাছে, কি খেলা খেলিছে,.. 

চেতন হয়ে একবার দেখ ৮২৩ 


[৩৫৮ | দাশুরায়ের পাচালী। 
| : . খাস্বাজ_:একতালা। 
আছ সবাই অচেতনে। 
চিন্তে পার নাই চিন্তামণি-ধনে'। 
বল্লেন পিতা,_আবার নিলেন জ্ঞান হরি, 
হরির কি মন্ত্রণা_হরি, হরি, হরি! 
হরিবারে কাল, গোলোক পরিহি, তব ভবনে । ( ্ ) 





বৈদ্যবেশে শ্ীরষের নন্দালয়ে আগমন 1 
পথ বৃন্দার সহিত কথোপকধন। 


নারদ জ্ঞান-বলে বলে, সে বল কোথ। ুর্বলে | 

_... ক্ষাস্ত নহে ভ্রান্ত নন্দ তায়। 

নিবারণ না হয় শোক, ভাকেন যত চিকিৎমক, 
শুনি বৈদ্য শত শত ধায় ॥৮৩ 

রি নীলমণিকে ষে বাচাবে, দির ধন_যত চাবে, | 
 সর্বস্ব_-সমপরণ, প্রাণ । কু ১৭ 

ছ্খোঃ মায়া করি আপনি, হরি, জের বেশ' 'পরিছরি, 

".... বৈদ্যবেশ করেন ধারণ ॥৮৪ ৃ 

| হবেশ পদ্মনেত্র, করেতে উষধ-পাক্-- 

-.,. পরিত্র এক ধরেন যতনে ্‌ রর 

শে তে নানি ষ পু, ৫ যান নৃন্দপুরে। ৷ 








শ্ীরাধার করক্ীভঞন। ৩৫৯ 
ন্দা কন করি গদ্য, কোথা যাও নবীন বৈদা ! 
দেখছি নাই বিদ্যাসাধ্য লত্য। 
পাণ্ডিত্য থাকিলে পরে, ত্রিকচ্ছ বসন পরে,__ 
মে এক চলন ঘভ্য ভবা ॥৮৬ 
বিশেষ, গণ্য বৈদা হ'লে, ' নর-স্কন্ধে প্রায় চলে, 
কেউ বা যায় গজ-আরোহণে। 
দেখে তোমার হাব-ভাব, হাতুড়ে বৈদোর ভাব, 
আমার যেন জ্ঞান হচ্চে মনে ॥ ৮৭ 
হাতুড়ে বৈদোর জানি রীত, তারা এক ওঁষধে দীক্ষিত, 
হলাহল গোদস্তী আর পারা । | 
পর্ম-তয় নাই চিত, ব্যাধের মত জীবহতো, 
করতে সদ। ফেরেন পাড়া পাড়া। ৮৮. 
ধুন করে-_পড়েন না ধরা, সেই সাহসে বাব্‌সা ক্রা, 
কি পদ দিয়েছেন জগৎপতি! - 
কিবা অনুমানের লেখা ! কিবা সৃক্ম ধাতু দেখা! 
যে নাড়ীতে বাযুতদধি অতি ॥ ৮৯ . 
ধাতুড়ে বলেন,-ধরি হাত, এতো ঘোর » সা্িপাত। ! 
দধির মাত পত্র জান্তে হয়। ৭ 
খাগে লয়ে দক্ষিণার কুড়ি, - রষণ করিয়া বড়ি, . 
রন করান যুমালয়॥: ৯০. নি ৩. 


৩৬৩. দাওুবায়ের পাঁচালী ।- 


ষে রে আমবাতে, তাই দেন গিপাতে,. 
তাই দেন পুষ্ঠাঘাতে, যুৎ-প্লীহা-পাতে।:. 

. ষধের দোষে ভূগি” অন্গ থাকৃতে মরে যোগী, 
_.. অপস্ত্যু হাতুড়ের হাতে ॥ ৯১ ,, 
হাতুড়ের হাতে এড়ান নাই, 'যমরাজার বৈমাত্র ভাই, 

ৰ ্রিপুদ্ধরার পতি হুন-হাতুড়ে। -. 
৪ কেউ বাঁচে যদি, . সে পরমাউ, পরম উষধি! | 

বিষ খেয়ে অস্ধত গুণ ধরে ॥ ৯২. 
ওহে হ বৈদ্য শুন ভাই! সেই লক্ষণ সমুদাই, 
| দেখতে পাই,_আমি তোলার ভাবে। 
| মা না জান বচন-প্রমাণ, অনাসে হারাবে মান ! 
মিছে নন্দের রাজসভাতে যাবে ॥:৯৩ 

'গ্রৌকুলের ্রেস্ঠ, পীড়িত তার ্রাণরষ্ণ? ঢ 

 দিখিজযী বৈদ্য কত এলো । 

ধস গণ্য করিরাদ্, দিবোদান কাশীরাজ, 

কী ভোগ দেখে ছি সবে লা ॥ স্থ 











উ্াধার কল দন ] ৬৬১ 


এ ৰিবিট__একালা। 
ফিরে ডিন না,_ওহে সে তরগেতে। 
অকুল দেখে আকুল ধন্বস্তরি_- -.. 
মিছে ভাঙ্গা তরী তুমি ভাঙাবৈ.তা'তে.॥ 
জান্বে কেমন বিদ্যা,_বৈদ্য গুণনিধি ! 
সে রোগেতে কি ওষধি-বিধি”__ 
বল তাই, শুনতে চাই-_ 
তবে দাশরথি ভোগে, কেন ভব-রোগ্ে_ 
আরোগ্য কর তি-প্রদানোতে ॥ হি ক 
তখন, হেসে কন  ম্কুষার, কি ভঙ্গি দেখে আমাক 
ব্যঙ্গ কর, ওহে গোপনারি।. রি 
বিদ্যা নাই মোর শরীরে, জান্লে কি বিদ্যার জোরে 1. 
ভেঙ্গে বল তবে বুঝিতে পারি ॥ ৯৬ ্‌ 
তুমি যে পণ্ডিতের ভার্ষ্য, চিনি আমি. সে ভট্টরাচার্ধে, ১ 
গোরুর বাথানে উর তিন খানা টোল'আছে। 
তিনি প্ডিতের শিরোমণি, : তুমি ছচ্ছো৷ তার রী, ৰ 
স্বামীর টীক্কে পরছে, স্বামীর কাছে ॥ ৯৭. 
পুনঃ হেলে কন রূষ, সুধা গিনি রন মিঃ 58: 
পরিচয় লও১ ধনি! সমীক্ষে 1. 









৩৬২ ধাগুরায়ের পাঁচালী। | 


আছে কি না আছে গুণ, ত্বর্ণেতে দিলে আগুণ” 
বর্ণ দেখে বর্ণের পরীক্ষে ॥ ৯৮: 

অসভ্য দেখিয়ে অঙ্গ, মূর্থ ভেবে কর বাঙ্গ), 
মোর কাছে অবাক বাথাদিনী। " 

ডাকিতে মাত্র ব্যাধি হরি, সেই মোর নাম বৈদা হরি, 
জিহ্বাগ্রে মোর আঘুর্ষেদ খানি ॥ ৯৯ 

আমি পড়েছি নাড়ীচক্র, আমার কাছে কি নারী-চক্র ! 
নারি সহিতে, রাগে জ্বলে চিত্ত 1. 

এই দেখ ওঁষধধের খলি, যাতে যা ব্যবস্থ।/_বলি, 
তবে আমার বুঝিবে পাগ্ডত্য ॥ ১০০ 

সামান্য তরুণ জ্বরে, কজ্জলীতে কার্য করেঃ 
ত্রিদোষ-কালে হলাহল-বিধি। 

গেলে জ্বর পুরাতনে, লৌহ খাবে সধতনে, 
স্বরাস্তক জয়মঙ্গলাদি ॥ ১০১ 

উপদংশে পারা-গুলি, শ্লীহায় গুড়পিপুলী, 
শোথে অধিকার দুগ্ধীবটী | টি ০ 

-. গ্হিনীর ঘোচে গৌরব, যদি হয় নৃপ-বরত, : - 

২... বালা ধেতে র্ণ-পটপটী | ১০২ -.... 

(কামে বাকুমের ঘশ, মেহেতে দোমনাধ-রস) 

ধূর্জটী করেন সব ধার্য 


. শ্রীরাধার কলঙ্গভগ্গন। ৩৬৩ 


শুলে নারিকেল-খণ্ড, উদরীতে মানমণ্ড, 
রক্তপিতে কুম্মাও, গলগণ্ড রোগ অনিবাধ্য ॥ ১০৩. 

গোশমুত্রাদি পঞ্চতিক্ত, ভোজনে যায় বাত-রক্ত, 
গ্রগৃগুলেতে বাতের বিরাম। 

গ্রাচীন বৈদাগণ ভাষে, সাধ্য রোগ ওষদে নাশে, 
অসাধা রোগেতে ছুর্গানাম ॥ ১০৪ 

মষ্টিযোগ জানি কটা, পাঁচড়ায় আকন্দের আটা, 
মরিচ বাট] দিবে বিস্ফোটকে |. 

কুলে উঠিলে কুঁচিকিটী, গন্ধবিরাজের পটি, 
রক্তবদ্ব-বেদনা যায় জ্জোকে ॥ ১০৫ 

বলিসাতে বন-পু"য়ের মূল, ছুলিতে হলুদের ফুল, 
দুরে থেকে মার্বে রোগীর গায়। 

জাম খেলে পাক পায় চুল, পুরণে। চুণে বুকশুল,- 
কাঁপড়-ছাড়ায় দিকৃভূল যায় ॥ ১০৬ * 

শুনে দূতী দেন সায়, বুঝিলাম, ভাল চিকিংসাষ, 
কোন্‌ শান্ত্রমতে চিকিৎস| কর! 

উনিয়। কহেন হরি, নিদান-ব্যবস1 করি, 
কেউ নাই ইহাতে আমার বড় ॥ ১০৭ 


০০ 


দাণরায়ের পাঁচালী 0: 
সুরট-মললার_একতালা [ 


ধনি! আমি কেবল নিদানে। 

বিদা ষে প্রকার, বৈদ্নাথ আগার__ 
বিশেষ গুণ সে জানে ॥ 

ওহে ব্রজাঙ্গনা ! কর কি কৌতুক, 
আমারি সৃষ্টি করা চতুঙ্মুখ, 

হরি-বৈদা আমি, হরিবারে দুখ, 

ভ্রমণ করি ভুবনে । 

চারিযুগে আমার আয়োজন হয়, 
একত্রেতে করি চূর্ণ সমুদয়, 


গঙ্গাধর-চর্ণ আমারি আলয়, কেবা তুল্য মম গুণে॥ 


ৃষ্টিমাত্র দেহে রাখিনে বিকার, 
তাইতে মাম আমি ধরি নির্বিকার, 
মরণের তার কি থাকে অধিকার ? 


: “সদা, আমায় ভাকে ফে'জনে ॥' 


. স্বামি এ ত্রহ্ধাণ্ডে আনি চণ্ডেশ্বর) 


আমারি জানিবে সর্বাঙ্গ-হুন্দ্র, 


.. জয়-মঙগলাদি কোথা পায় নর, 
'.. কেবল আমারি স্থানে । 


শ্রীরাধার কলক্বন্তম। ৩৬৫ 
খমার-কুপথ্য তোজে যে বৈরাগা, 
এ জন্মের মত করি তায় আরোগা, 
বানা-বাঁতিক, প্ররতি-পৈত্িক।_- 
ঘুচাই তার ফতনে। (জ) 


, 


সরস 


কষের কথায় ত্বরা, কয় বৃন্দে হয়ে কাতরা, 
নাই হে তোমার গুণের তূলন|। 

ওহে বৈদ্য মভাশয় ! নিবেদন এক বিষয়) 
কর যদি কিঞ্চিৎ করণ] ॥ ১০৮... 

একটি রোগে দগ্ধ দেহ, কৃপা করি উষধ দেহ, 
কাঙ্গালিনী, _নাই হে কিছু অর্থ। 

ধদি বল রাজার ঘরে, রাজকুমার আরোগ্য ক'রে, 
শেষে করিব কাঙ্গালের তত্ব ॥ ১০৯ 

মে নয় মহতের মত, শুন তার দৃষটান্ত-পথ,__ 
ভগীরথের তপস্তা-করণে। 

| এলেন অবনীতে, সগর-বংশ উদ্ধারিতে, 

প্রধান কল্প লেইটে, সবাই জানে ॥ ১১০ 

গঙ্গার পখ-ঘটিত তরে কত কীট পত্গ সঙ্গ, রর 
দেখা মা তে অনুকুল | “7 


৩৮৬ দাশুরায়ের পাচালী। : 


বলেন নাই তো জাহুবী, তোর মুক্তি শেষে পাবি, 
আগে উদ্ধার করি সগর-কুল ॥ ১১১ 
আমর! দেখ। পেলাম অগ্রে, -গুচি অধমে কর অগ্রে, 
শুচি ক'রে খল-ব্যাধির দমন।' 
| যদি বল কোন্‌ লীড়ায়, তোমার.মদা মন গীড়ায়, 
। শুন বৈদ্য! প্রাণের বেদন ॥ ১১২ 
৷ যে দিকে,ফিরাই আখি, কালো কালো সর্বদা দেখি, 
ৃ কি কাল-গীড়া কপালে ঘটেছে । 
ওহে নীলাঘুজ-রুচি ! ঘরে থাকতে হয় না রুচি! 
বনে গেলে ৪ যেন বাঁচে ॥ ১১৩ 


সপ পদ পি 


আমার আর একটা গোপন রোগ আছে 7 
.... আলিয়া--কাওয়ালী। 
ঘরে রৈতে নারি গ্রামের বাশরীতে, মজিয়ে করিতে | 
কুলন্দাজ পরিহরি, যাই বনে হেরিতে হরি ১ 
হরি-দেখ।-রোগ পার হরিতে ? | 
এরোগ আমাদের কিসেষায় ভে! 1. 
গোকুলবাসিনীর কুল;-ধাশীতে মজায় হে! 
_.. স্বুপর্চিত তুমি নিদানেষদি, কল দেধিশ- 
.. এ আমাদের কি প্যাপি! 


শ্রীরাধার কলক্কতঞজন। . ৩৬৭ 


দামীরে জ্ঞান হয় কাল, 
মাধ মনে সদা কালো) 
কালার সহিত কাল হরিতে ॥ (ঝ) 


সপ 


বন্ধার গতি বৈদারাজের ব্যনস্থ]। 


কহেন চিন্তামণি-বৈদা, এ বাতিক খাবে সদ্য” 
একবার একবার করে কৃষ্ণধ্বনি | 

কালো জলেতে করো স্নান, কৃষ্টপক্ষে করে। দান, 
বি্লুতৈল গায় মেখো লো ধনি ॥ ১১৪ 

আহার করো কৃষ্ণজীরে, ন্মরণ কর কৃষ্ণজীরে, 
হরি-বাসরে থেকো উপবামী । 

ইরীতকী চারি অক্ষরে, অর্ধ শেষ ত্যাগ ক'রে, 
ব্যবহার করিব দিবানিশি ॥ ১১৫ 

কঠে করো ব্যবহার, কষ্-কলিকার হার, 
ঠাম-লতায় বন্ধন করে| কেশ ৷ 

ক্রীড়। করো কৃফ-তিলে, ভেব কষ তিলে তিলে, ' 
তিলে তিলে মাখিলে রোগ-শেম ॥ ১১৬ 

ষদি বল অসম্ভব, যাঁতে রোগের উদ্ভব, 
তাই ব্যবস্থা'্উষধের তরে। 


৩৬৮ ারারের পাগলা 


ওলো! ধনি ! রবে না! ব্যাধি, বিহ্তবিষষৌবধি 
বিষে বিষে অম্বত গুণ ধরে ॥ ১১৭. - 
আগুনে পুড়িলে গাত্র। সেই আগুনে মবেদ-মাত্র, 
করলে জালা নির্তি অমনি । ** 
ভয় কিলো! হবে ফল, কর্ণে প্রবেশিলে জল,_ 
জল দিলে জল বারি হয় লো ধনি॥ ১১৮ 
পরিহাস প্ররিহরি, পরে চলিলেন হরি, 
শীঘ্ব করি নন্দের তবনে। 
কাদিতে কীদিতে যশোদার, গমন যথ। বহিদ্ঘার, 
“বৈদা এলো”-রব শুনে শ্রবণে ॥ ১১৯ 
যেমন স্বৃত বাচে অম্ভত-পানে, চেয়ে বৈদ্য-মুখপানে, 
সদ্য প্রাণ পায় রাজমহিষী | . 
(দখিছে আমারি পুত্র, সেই নেত্র” দেই গাত্র, 
ওষধের পাত্র মাত্র বেশি ॥ ১২০ 
কছেন নন্দরমণী, এই যে আমার নীলমণি। 
মরি মরি বাপু! গিয়াছিলে রে কোথা! 
চে তন দেখে তোমারে, কত কেঁদেছি, যারে মারে! 
সেটা কিরে স্বপনের কথা॥ ১২১ 





রীযাধার কলম্বতঙ্জন। ৩৬৯ 
অহৎ-সিদ্ধ--একতালা . 
ত্বপ্পেকি সহজে, অঙ্গনের মাঝে, 
তোরে অচেতন দেখিলাম, হরি ! 
কোথা ছিলি কৃষ্ণ-ধন ! ষশোদার জীবন ! 
তুই রে,_-আমার তবন শূন্য করি ॥ 
তুই কি শিওবেল! খেল্লি খেলা, 
কৈ রে শিখিপুচ্ছ, কৈ বাশরী! : 
এখন ধ'রে বৈদ্যবেশ, করেছো! প্রবেশ, 
সাজে কিরে! এমন মায় চাতুরী ॥ 
বন্দারণ্যবাসী শীর্ণ, ছিন্ন ভিন্ন জীর্ণ !__ 
গোপাল ! তোরে চেতনণুন্য হেরি ॥ 
আর কিছু কাল পরে, এলে পরে ঘরে, 
দেখতে পেতিস,_তনু শব সবারি॥ 
এ দেখ! ধূলায় পড়ে নন্দ, তোর শোকে, গোবিদ্দ|-_ 
নিরানন্দ আমার নন্দপুরী ॥.( ঞ) : 





ক ভাবেন এ কি দায়, প্রাবোধিয়ে কন ঘশোদায়, 
কেদ নামা! ৪হয়েছে শুভ'যাগ। 

আমি নৈমা! তোর হরি, হরি-বৈদ্য নাম ধরি, 
হরিৰ হরি মৃচ্ছারোগ ॥ ১২২ 


৩৭০ দাগুরাক্ষের পাঁচালী। 
হরিষে বিষাদমতি, হয়ে বল্ছে যশোমত্তী, 
তুই কিরে বাচাবি নীল-রতনে ? 
এ রত্ব বাঁচিলে পরে, ধত রত্ব আছে ঘরে, 
আমি.তোরে দিব রে খতনে ॥ ১৯৩, 
ঘি এ ধন পায় রে ঘশৌমতী, 
তবে কোন মতিতে নাই রে মতি, 
গজমতি মব তোরে আজি বিলাবোৌ। 
কর্‌তে হবে না উপাসনা, যত মোন! তোর বাসনা, 
_.- কালীয়ে-মোনা বাচিলে, তোরে দিব ॥ ১২৪ 
পুনঃ কৃষ্ণ মায়া দিয়ে, মায়ে পাঠায়ে প্রবোধ দিয়ে, 
সভায় বসিলেন গ্রিয়ে হরি। 
যত ছিল চিকিৎসক, সকলের বল-নাশক, 
হলেন শাস্ত্রে পরাভব করি ॥ ১২৫ 
সভায় হলে! সৌরভ, হরি-বৈদ্যের গৌরব, 
_. গোপ-পরিবার আজ্ঞাকারী। 
গোপ মাঝে কন কেশব, আয়োজন কর হে মষব। 
০. আমি, আতু যেন ওষধ-করুতে পারিঞ ১২৬ 
_শাতে কৃষ্ণ চেতন পান, ওঁষধের এক অনুপান, 
:  অনুসপ্ধান শ্ কর, ভ তাই টা 


 শ্রীরাধার কলঙ্কভঙ্জন। ৩৭১. 


তবে গঁধধের কুল, অক্ষয়-বটের মূল, 
পারিজাত বৃক্ষের মূল চাহ ॥ ১২৭ 

মভায় ছিলেন দেব-থষি, . কৃষ্ণের চরণে আমি. 
প্রণমিয়] কুন করপুটে। 

গোপের প্রতি প্রতারণ, আর কেন ভবতারণ ! 
অভয় দিয়ে বাচাও সঙ্কটে ॥ ১২৮ 

গোকুল কেঁদে আকুল, আর হৈওন। প্রতিকূল! 
মিছে চক্র ছাড়, চক্রপাণি ! 

অক্ষয় বটের মূল, আনো বলে আর কেন তুল! 
মূল কথাটা সকলি আমি জানি ॥ ১২৯ 





খাম্বাজ--একতাল!। 
মূলের লিখন জানি আমি । 
নকলেরি মূল হে গোবিন্দ ! তুমি ॥ 
কোথা যাবে অস্ত মূলের অন্দেষণেঃ 
অম্লক কথ শুনি না শ্রবণে, 
মলমন্ত্র-গুণে,_মূলাধারে তত্ব 
পেরেছি, ছে ভবস্বামি। (ট 


- শপ জোর 


৩৭২ দাওরায়ের পাচালী। 


ছিদ্র কুস্তে কুটিলার জল-আনয়নে গমন। 
পরে প্রভু চিন্তামণি, মন্ত্রপীর শিরোমণি, 
আনি এক স্বতিকার ঘট 
নহে স্থল নহে ক্ষুদ্র, সহত্র করেন ছিদ্রে 
কহিছেন বচন দুর্ঘট ॥ ১৩০ 
ত্রজে যদি থাকে কেউ মতী নারী, এই কলমে আন নি | 
অসতীর কক্ষে না আমিবে। 
দেখিবে কেমন বৈদা বটি” সেই জলে বাঁটিয়ে বটি. 
দিলে, গোপাল চৈতন্য পাবে ॥ ১৩১ 
কুটিলে ছিল নন্দপুরে, অমৃনি এসে তার পরে, 
বলে, জল আনি গে দেও মোরে। 
আমি মতী আর মাকে জানি,আর গোকুলে কুল-মজানী,_ 
ঢাক-বাজানী প্রায় ঘরে ঘরে ॥ ১৯, 
লোককে.বলি” জাগ্ন-বেজায়, ঘট লয়ে টি যায়, 
ডুবিয়ে কুন্ত যমুনার জলে । 
যত বার কক্ষে তোলা, রক্ষে হয় না এক" তোলা ] 
মি (দুঃখে চক্ষে ধার! বায়ে চলে॥ ১৩৩ 
লে কাঁপে কীকালি, তাপে থু চয়েছে ছে কালি, 
গার লজ্জায় বদনে মুখ ঢেকে না 


স্ীরাধার কলগ্গভগ্জন। ৩৭2 


শুনিয়া লজ্জার কথা, জটিলে যুটিয়ে তথা, 
কুপিয়ে কয় কুটিলেকে ডেকে ॥ ১5৭ 

কিকরিলি ছি লো ছি লো! গর্ভে মরণ ভাল ছিল! 
জানিলে .মরিতাম সুতিকা-ঘরে টিপে ! 

দিলি নির্লাল কুলে টিকে, টীক্‌ টীক্‌ করিবে লোকে, 
টিকতে পারিব না কোন রূপে ॥ ১৩৫ 

আমি জানি,_মোর লক্ষনী মেয়ে, অভাগীর সঙ্গ পেয়ে_ 
খেয়ে বুঝি ফেলেছিম্‌ মোর মাথা? 

আখাদের মে এক কাল ছিল, এখনকার অভ শীগুলো !-_ 

লজ্জা নাই, __সঙ্জা নিয়েই কথা ॥ ১৩৬ 

হয়ে কুলের কুলবতী, নিন্সি-পোড়ে চিকণ ধুতি, 
ঠোঁট রাঙ্গিয়ে সর্দদা মুখ-তেলা ! 

মছে নিছে ষায় মুখ লুকিয়েআড়ে-আড়ে আড-চ১খে চেয়ে 
মুখ দেখিয়ে, বুক চিতিয়ে চলা ॥ ১৩৭ 

হাতে গহনা মোনার চিপ, ভ্রুতে খয়েরের টিপ, 
ধি'তেয় পিন্দুর পর গিয়াছে উঠে । 

করেন না অন্য কারবার, দিনের মধ্যে ষোল বার, 
ভালবাসেন যেতে জলের ঘাঁটে ॥ ১৩৮ 

মাথায় আরমানী-ফপাঁ, চারি দিকে তার বেড়া টাপা, 
ঝাপটা-কাটু| কান-ঢাকা সধ চুল।, 


৩৭৪ দাগুরাঘ়ের পাঁচালী । 


পথে যেন ছবি নাচায়, ছড়ার কিরে কিরে চায়! 
: এতে কি থাকে কুল-কামিনীর কুল ॥ ১৩৯ 
তে তোকে বামুন-পাড়া,নিত্যি আমি দিই লো! তাড়া” 
মান ন। সাড়া, থাক লো বেটি! থাক। 
যেমন সতাগীরের ঘোড়া, করিব খোঁড়া সেই রদের গোড়া! 
প| কেটে দিয়ে ঘুচাব সকল জীক ॥ ১৪৭ 
খাণ্ধাজ--পোস্থ।। 
আর তোরে রাখবো না ঘরে, হাসাতে শক্র গোকুলে। 
কাজ নাই জনমের মত, যা মা! এবার জামাই এলে। 
নারীর ঢেউ ন্বামী বিনে, অন্যে কে ধরে ভূতলে 7৮ 
গঙ্গার ঢেউ গঙ্গাধর, ধরেছেন শিরোমগুলে ॥ (ঠ) 





ছিদ-কুস্তে ভটিলার জল-আনয়নে গমন! 
. জটিলে নানা ছলে বলে, বলে, _-চল্লাম আমি জলে, 
ঘট দেও, ছে বৈদা গুণসিন্ধু! 
ব'লে, গিয়ে মহাতুলে, জলে ডুবিয়ে দেখে তুলে, 
ঘটে জল থাকিল ন। একবিদ্দু॥ ১৪১ 
লাজে: হয়েছে জড়দড়, দাগ মাগীদের চালাকী বড) 
কোপ করে কহিছে যা প্রতি। 


শ্ীরাধার কলঙ্কভঞ্তন। . ৩৭৫ 


কোথাকার এক অল্পেয়ে, বসেছে এক রঙ্গ পেয়ে, 
আই মা! হলাম সতী হয়ে অসতী ॥ ১৪২ 

হততাগার ভোগায় ভূলে, ভাঙ্গা ঘটে জল তুলে, 
ঘটে কলগ্ক' মিছে_কই কারে! 

ধাউন বৈদা যমের বাড়ী, ছিদ্র যাতে চৌদ্দ বুড়ি, 
তাতে কেউ কি জল আন্তে পারে ॥ ১৪৩৬ 

আআজল! পেতে রৌছু ধরা, পাষাণের সন্তু বার করা, 

.. বসনে আগুন বেঁধে আনা 

কাণ দিয়ে উহ শিক্গে, ডেঙ্গায় চালায় ডিগ্গে 
সাধাপ্ছন করে কোন্‌ জনা ॥ ১৪৪ 

কার সাধা কোন্‌ কালে, জন দিয়ে প্রদীপ স্বালে! 
জলে আগুন কে দেয় কোন্‌ দেশে! 

হতভাগার কথ] গুনে, মায়ে ঝিয়ে মনাগুনে, 
জ্বলে ম'লাম,_জল আন্তে এসে ॥ ১৪৫ 

তখন*»শোদ। সঙ্কট ভাবে, ছেলে পাই নে জলাভাবে ! 
উদ্মাদিনী হ'য়ে রাশীবলে।  , 

ওরে বৈদিক, বল, সকলে হলে! দুর্বল, 
বল্‌ তবে রে আমি যাই জলে ॥ ॥ ১৪৬ 

বৈদ্য কন আন্তে নীর, উচিত হয় না বিবি 


মাতৃহল্ত্ে উধধ-বারণ ; 


৬৪৬ দাওরাধের পাঁচালী । 


বিষ-বড়ি মায়ে দিলে করে, স্থধাতুলা গুণ করে, 
হয় ন| তায় ব্যাধির দমন ॥ ১৪৭ 
কেঁদ না মা! ব্রজবসতি,_ মধ্যে কি জনেক সতী, -- 
থাকিবে ন।, এমনি বিবেচনা ?" ও 
কেন আর মিছে উৎপাত, ক'রে দেখি অঙ্কপাতি, 
জানি মা! আমি জ্যোতিষ-গণনা ॥ ১৪৮ 
2 ক ৯ 
হরি-বৈদ্যের গণন। 
এত বলি চিন্তাগণি, ডাকিয়ে যত রমণী, 
খড়ি দিরে ভূতলে ঘর করি। 
পঞ্চাশ অক্ষর পরে, সজ্জা করি গ্রতি ঘরে, 
লিখিলেন নিখিলশ্ভয়-হারী ॥ ১৪৯ 
কন বৈদ্য গুণমণি, এসো! জনেক রমণি ! 
-... হস্ত দেও-_বাসনা যে ঘরে। 
গুনে এক ধনী ত্রস্ত “্র”য়ের ঘরে দিল হস্ত, 
বৈদ্য কৃন,_সতী আছে নগরে ॥.১৫০ 
| চর অক্ষরে এক রমণী সতী দেখিলাম শসণে বট. 
(স্তনে সবে কয়, “র”য়ে বন রষ, রমণী এ ্দাবনে।: %১ 
বৈদ্য বলে; দেখিলে, চিনিব ভাক ক্রুত |: : 
. শুনে রমনী, যায় অনি, প্র অক্ষরে হ্ত।১ ১৫২ 


জ্রীরাধার কলন্বতঞ্জন। | ৩৭৭ 


রামমণি রাজমণি রামমণি রঙ্গিশী। 
রাজকুমারী রাজেশ্বরী রক্ষে রতনমণি ॥ ১৫৩ 
রামা রসিকে রসদায়িকে রসমঞ্জারী রতি । 
রঞ্জনী রজনী রতৃন্মণি রসবতী ॥ ১৫৪ 
কন বৈদ্য হরি, অস্কত-ও 
জিনিয়া যেন বচন। 
এ সব গোগীকে, কেবল ব্যাপিকে, 
সতী নছে একজন ॥ ১৫৫ 
কেবল এক মতী, ভূত ভবিষ্যতি,_- 
তত্ব কথ! হদে জানে। 
আছে সে রমণী, নারীর শিরোমণি, 
এখন, চিন্তামণি-পদধ্যানে ॥ ১৫৬ 


সপ 


ললিত-বিঁবিট-_রাপতাল। 
এক সতী বসতি করে এই, ব্রজ-মগুলে। 
চিন্তে নারে তারে গোকুলে, ডাকে সকলে রাধা বঃলে॥ 
গতি-বিহীন-গতি, দুর্গভিবিনাশিনী, 
_গোবিন্বপ্রিয়ে গুমযরী গোলোক-বাপিনী, 
মে ধনী গোপের কন্যা, গোপনে গোকুলে |. 


৩৭৮ -.... দ্াশুরায়ের পাঁচালী । 


মে যে আয়ান-গোপ-কান্তা, ভেবে ভ্রান্তা, তার ননদিনী,_ 
হরি-পরিবাদিনী, রব রটালে কুটিলে ,_ :. 
শিরে পশরা দিয়ে, মথুরার হাটে ষেতে কয়. সতত, 
সে হাটক-বরণীর হাটে জগজ্জনের যাতায়াত, 
যার, ধর্মার্২কাম-মোক্ষপদ পদতলে ॥ (ড) 
এই কথা শুনিব৷ মাত্র, পুরময় পুলক-চিত, 
কুচিলে শুনিয়। রাগে ভ্ল্ছে। 
দৌড়ে গিয়া বল্ছে মাকে, সতী হলো শুর্লি মা কে! 
পোড়া-কপালে বদ্যি যে কি বলছে ॥ ১৫" 
কথা গুনে ধরিল মাথ। সতী তোমার বধূমাতা।! 
জন্মটা-'যন্তরণা যার জন্যে |. 
কালী দিয়ে দাদার কুলে, সদা যায় কালিন্দী-কুলে, 
_ দুপুর বেলায় ধরে আনি, অরণ্যে ॥ ১৫৮ 
বদ্যি নয় সে অধঃ পেতে, বসেছে ভাল রঙ্গ পেতে, 
.... রাধা বলে কেঁদে হলো আকুল। 
হাত গাণে মা বলৃতে পারি, নিঃসন্দ তোমারি প্যারী,_ 
তার প্রতি আছেন অনুকুল ॥ ১৫৯ 
হ্খো ব্যস্ত হয়ে যশোমতী, গোপনে দেন নু 
টি ওঙো চন্রা। ভাক মা রাখাকে না 


শ্রীরাধার কলম্কভগ্তান। ৩৭৯ 


চন্দ্রমুখী যাউন জীবনে যত্রে এনে জীবন-দানে, 
জীবনে জীবন যেন রাখে ॥ ১৬০ | 
শুনে সংবাদ রাধা-শক্তি, শক্তি নাই করিতে উক্তি, 
গতি-শক্তি রহিত, শ্রবণে। 
বলেন অচিন্ত্যরূপিণী, ওহে নাথ চিন্তামণি ! 
কি চিন্তে করেছ আবার মনে ॥ ১৬১ 
শ্রীহরি বলেন, শ্রীমতি ! শ্রীপতি-চরণে মতি,_- 
সপ গিয়ে নন্দের মন্দিরে | 
লয়ে ছিদ্রঘট কক্ষে, ঘন ঘন ধারা চক্ষে, 
করেন স্ততি ককারাদি অক্ষরে ॥ ১৬১ 
স্ ঙ্গ + 
ছিদ্রকৃস্তে জল আনিবার পুর্বেঃ্রীরাধিকাঁ, শ্রীহারির স্তব করিতেছেন। 
ওহে রুষ্ণ-কৎসারি ! কৃতান্ত ভয়ান্তকারি ! 
করপুটে কাঁদে কিশোরী, করুণার প্রয়ামী । 
কিন কিসের তরে, কৃপা নাই কি কলেবরে ? 
কক্ষে দেও কেমন ক'রে, . কলঙ্ক-কলমী ॥ ১৬৩ 
খর খর বচন ব'লে, খল খল হাসিবে খলে, 
ক্ষুদগণের খেদ পুরান্বে, ওহে ক্ষীরোদবাসি ! 
কি খেলা নাথ ! খেলাইলে, ক্ষিতি হতে খেদাইলে,। 
খুন-প্রায় ক্ষেতি করিলে, এই বড় খেদ-রাশি ॥ ১৯৪ 


৬৮৪ _ দাণুরাক্ধের পাঁচালী । 


গোর গোলোকের পতি, গতিশ্হীনগণ্ধের গতি). 
জ্ঞানহীনে গায় কি সঙ্গতি, গুণের গরিমে 1. 
গোপগণ কীদে গোপনে, গোধন্‌ কাদে গোবর্ধনে ! 
গোপাল কি মনে গণে গ! ঢেলেছে'ভ্ূমে ॥ ১৬৫ 
_ দেখে ঘন-নিদ্রে ঘনশ্তাম, ঘোর ভয়েতে ঘামিলাম, 
ঘটে তোমার অবিশ্রাম, কত ঘটনাই ঘটে । 

কি ঘটার ঘটক হয়ে, ঘটে ছিদ্র ঘটাইয়ে, 

ঘ্বোর শত্রু ধাটাইয়ে, কেন ফেল দুর্ঘটে ॥ ১৬৬ 

ওহে উৎকট-ভগ্ন, উমাপতি-আরাধ্য-ধন ! 

নাই শক্তি উখায়ন, উপায় করি কি! . 

উত্তাপে দেহ-নিপাত, উত্তরি কিসে উৎপাত! 
উদ্ধারহ দীননাথ .উর্ঘ করে ভাকি ॥ ১৬৭ 

তুমি চরমের ডিস্তাহরণ, . চরাচরে চাহে চরণ, 
চন্দ্রচুড়ের চিরধন, তুমি হে চিন্তামণি ! | 

ওহে চিন্তাময় হরি! দুঃখে চক্ষের জল, নিবারি, . 
ওহে চক্রি! তোমার চক্র, দেখে চমকে পরানী॥ ১৬৮ 
_-ছনগ্রাহি! ছল দেখি, ছল ছল করিছে আখি, 
ছন্ করা ছন্দ একি! ছাড় ছাড় ছলনা ।.. 

. স্তর ঘটে. জল না এলে, ছোট লেকে ছি পেলে; 


ছিছিকান্ত! ছিছি বলে, করিবে হেব্সাঞ্না। ১৯ 





রাধার কলঙ্কতঞ্জন। ৩৮$ 


ওহে জলধর-বর্ণ ! জ্বালাবে জলের জন্য, 

জীবন করিবে জীর্ণ, বাকি তা৷ কি জান্তে ! 

যায় যাবে জীবন-জাতি, যন্ত্রণা পান যশোমতী, 

ধ। কর ছে জগ*গাতি! যাই আমি জল আন্তৈ॥ ১৭০ 





আনিয়া-_-একতালা | 
এখন ষ! কর হে ভগবান !'_ 
ছিত্্-ঘুটে বুঝি বিপদ ঘটে, হয় ! 
কিন্তু আনতে দি নারি এই বারি, 
তবে এই বারি, ওহে দুঃখ-বারিএ- বারিতে ত্যজিব প্রাণ ॥ 
অসম্ভব সব তোমাতে সম্ভব _ পু 
প্র্লাদে রাখিতে স্তত্তেতে উদ্ভব, 
দাশীরে প্রসন্ন হও হে মাধব! 
 বুস্তে হও অধিষ্ঠান॥ : 
শঙ্কা এই _ক্কষ-নামের হবে নিন্দে, 
ভাসাইলে ভু্খিনীরে নিরানন্দে. 
করলে বুঝি নাথ ! চরণারবিন্দে-_ 
স্থান দিয়ে অপমান ॥ () 


পল পানী 


৩৮২ প্ওরাষ়ের পাঁচালা। 
 ছিদ্রকৃস্তে শ্রীরািকার জল-আনয়নে গমন। 

কক্ষে লয়ে জলপান্র, চক্ষে বহে জল-মাত্র, 
পান্মনেত্র পানে চেয়ে কন। ৃ 

আর মিছে অনুশোচন, অনুপায় জেনেছে মন, 
অনুগ্রহ বিনে নাই মোচন ॥ ১৭১ ্‌ 

আমি তো অনুচরা হয়ে, চল্লাম”_অনুমতি লয়ে, 
অনুকূল থেকো হে জগংপতি ! ্‌ 

করেছে যে অনুষ্ঠান, দেখছি ক'রে অনুমান, 
অনুতাপ ঘটাবে দাসীর প্রতি ॥ ১৭২, 

তোমায় মিখো অনুযোগ, কর্ম-অনুায় ভোগ, 
অনুক্ষণ বেদাগিমে বলে। 

যায় দুঃখের অনুশীলন, অনুরক্ত হয় ভুবন, 
তোমার ককপায় অনুকম্পা৷ হ'লে ॥ ১৭৩ 

অন্ুজ্ঞা বন্তিলে এত, জান নিতান্ত অনুগত ! 
অনুরত এ পদ ধ্েয়াউ । 

আমীন দামীর অনুরোধে, : অনুদয় থেকো না হদে। 

_. অনুসন্ধান-কালে যেন পাই ॥ ১৭৪ 
. এত বলি হ'য়ে কাতরা, যমুনায় গিয়ে ত্বর। 
.. জলে কুন্ত দিতে কাপে অঙ্গ । 


এত বলি ইত্যাদি-_পাঠান্তর,- ৃ 
এই কথা ঝলে ্ীমতী,. এ্ীপতির চরণে মতি 


1 


স্রীরাধার কলঙ্কভগ্রন। ৩৮৩ 


যেমন ভূজগ-গহ্বরে কর,দিতে অতি দুক্ধর! 
বলে, পাছে ধরে ভুজে ভুজঙ্গ ॥ ১৭৫ 
তাপেতে তনু বিবর্ণ. ঘন ঘন ঘনবর্ণ-__ 
স্মরণ করিয়ে কন প্যারী। নত 
লজ্জাভয়ে অঙ্গ দছে, . কি বিবন্ধ, গোবিন্দ ছে! 
ঘটালে ঘটেতে ছিদ্রে করি ॥ ১৭৬ 
ধরিয়ে কলঙ্ক-ডালি, তুলে দিলে দাসীর শিরে। 
নখিলাম হে দীননাথ ! ডুবালে দুখিনীরে দুঃখ-নীরে ॥১৭৭ 
ফেল নাই হে হরি! তুমি অদ্য যশোদায় দায়। 
কেনল রাধার শক্ হামাবে তুমি পায় পায় ॥ ১৭৮ 
একাস্ত তোমার পদে, পে হে ! শ্রীমতী মতি। 
তোমাকে ভজিয়ে আমার, এই হলো! সঙ্গতি গতি ॥ ১৭৯ 
একে তে। ত্রজের মাঝে) নামটী কলঙ্ষিণী কিনি ॥ 
আমার কালি জানেন কালী, কাল-ভয়-তঞ্জিনী ধিনি 1১৮০ 
এইবূপে শ্রীমতী, কত মিনতি যুগ্ম-করে করে। 
দয়া কর, হে দয়াময়! দ্রাসী তবে সত্বরে তরে ॥ ১৮১ 
তবে হয় প্রত্যয়, জানিব বাচালে অপরাধে রাধে । 
জঈল-মধ্যে দেখ] দিয়ে, স্থান দাও বিপদে পদে ॥ ১৮ 





ৃ ননমগযে ৮ টানি দিয়ে দরশন। | 





দাওরায়ের পাঁচালী । 

খই-তৈরবী-একতাল|।  ... 
যদি ঘুচাও হাম! কলক্িণী নাম,_-. 
বলবে গোকুলে সকলে দাধ্বে। 
দেখিব কেমন দয়া, যদি দাও দাসীরে_. 
একবার দরশন,_মহাকালের ধন! 
ওহে কালবারি ! কাল-বারির মধ্যে ॥ 
অকলঙ্ক রাধার হবে হে পরীক্ষে, 
দেখবে হে ত্রিলোকো যক্ষে রক্ষে-প্চক্ষে, 
দিলে দাসীর পক্ষে, লক্ষরক্ষে ভিক্ষে, 


'ব্যাখ্যে কেবল তোমার চরণ-পন্সে ॥. 
এ ভার--কি ভার, ভূভ রহারি ! তাতো জানো, 
. করাঙ্থুলে ধর গিরি-গোবদ্ধন, 


করে কর দিবাকর-আচ্ছাদন, 


জবা বোমার বা (4):- 


পপ 


ছিদ্র-কুস্তে জীরাধিকার- জল আনযন। 





প্রীয়াধার কলক্কঘ্গন। ৩৮৫ 


য়ে বারি, রাজকুমারী, যান রাধারঙ্জিশী | 

য় রাধা, জয় রাধা, রব করে যত সঙ্গিনী ॥ ১৮৫ 

ঠনে ধ্বনি, প্যারী ধনী, কহেন সহচরীকে। 

[ই গো। নয় রাধা্স"্জয়, জয় দেও মোর হরিকে ॥ ১৮৬| 

দীর্তি যার, জয় তার, জগতে রয় ঘোষণা। 

রং তার, ক'রে বিচার, দৃষ্টান্তে'দেখ না & ১৮৭ 

[নি রাজার কীত্তি ধেমন, বিপ্ত দ্রিয়ে বামনে ॥ ১৮৮ 

'রশ্তরামের কীপ্তি যেমন, ক্ষত্রকুল-দলনে । 

নাবণ রাজার কীর্তি ষেমন, ঘাস কাটিয়ে শমনে ॥ ১৮৯ 

প্রলাদের কীর্তি যেমন, কৃষ্ণপদ-ভজনে | 

ভীমসেনের কীন্তি যেমন, বায়ান্নপৌটী-ভোজনে ॥ ১৯০ 

গয়ান্্রের কীতি যেমন, শিরে লয়ে শ্যাম-চরণে | 

ভীম্মদেবের কীত্তি যেষন, ইচ্ছা! হয় মরণে ॥ ১৯১ 

ন্্্যুন্নের কীন্তি যেমন, জগন্নাথ-স্থাপনে | 

তগ্গীরথের কীত্তি যেমন,-গঙ্গা! এনে ভুবনে ॥ ১৯২ 

ছিব ঘটে জল লয়ে যাই, আমি যে নন্দ-ভবনে । 

এ আমার স্তামের কীত্তি, শুন গো সখি! শ্রবণে ॥ ১৯৩ 

হার কীততি, তারি জয়, বঙগৃতে হয় সঘনে। 

'রাধা-জয়-জয়? বল, সখি ! তোমরা.রাধার কিং গুণে ₹১৪৪ 
১৩. 


[৩৮৬ _দাশুরায়ের পাঁচালী” 
| : জত্বজয়ন্্ী-_কাওয়ালী। :.. 
/তোমরা কেমনে সখি ! বল রাধার জয় | 
তোরা বল্‌ গোঁ, সই ! ঠ্টাম-টাদের জয় ॥ 
তারিজয়ে জয়, দ্বারী জয় আর বিজয়, 
য়ন্তী সনে, বলে জয় জয় বদনে,_- 
. যাতে স্মৃত্য্জয়ী স্ৃত্যুজয় ॥ 
গিয়ে জল আ'নৃতে নয়নে না ধরে জল, 
জলাকার দেখি সকল, 
যত চক্ষে জল ঝরে, ডেকেছি ঠ্যাম-জলধরে, 
জলাধারে হলেন হরি, আপনি উদয় ॥ 
আমার এ কুভ্তমাঝে কপাসিম্ধুর জল, 
এ আমার গ্তামের উজ্জ্বল, 
যে পদে জন্মে গো ধনি ! জলরূপা স্থুরধুনী, 
এ ঘটে বিলিন রি তারি পদাশ্রয় ॥ (ত) 
জলম্পর্শে শ্রীকফের কপট মূঙ্ছা তঙ্গ। 
কলদীতে জল পুরে, রাই ফান নন্দের পুরে, 
ছরণে রত্ব-নূপুরে, কিবা মধুর ধ্নি। রা 
ধায় বৈদ্য বিরাজ, বারি দিয়া বৈদা-রাজে, 
: বাঁচাতে কন ব্রজরাজে,  ব্রজরাজ:রাণী ॥ ১৯৫: 





জীর্রাধার কলদ্ষতঞ্জন। বে 


তখন বারি লয়ে বারি-পাত্রে, -বিপদ-বারীর গাত্রে, 
দিবা মাত্রে উঠিলেন শ্রীহরি। : .. . | 
ডাকিছেন জননী বলে, যশোদ। আসি গ্রাণ-বিকলে, 
ল'যে কোলে নীলকমলে, কাদে বদন ছেরি ॥ ১৯২ 
চৌদ্দ বংসরের পরে, রামকে যেমন পেয়ে ঘরে, 
কৌশল্যার দুখ হরে, রাণীর যেন তাইী। 
এক রমণী প্রতিবািনী, নারী এসে কহিছে বাণী,_- 
বল দেখি গো নন্দরাণি! তোর কি দয়! নাই ॥ ১৯৭ 
জীবন আনৃলে রাজার মেয়ে, 
তোর জীবন উঠলো জীবন পেয়ে, 
নৈলে তো জীবন যেয়ে, শোকানলে মর্তে। 
চন্দরমুখী শ্রীরাধাকে, বাচালে তোমার প্রাণাধিকে, 
আগে চক্দ্রবদনীকে, হয় কোলে কর্‌তে ॥ ১৯৮ 


চা 


যশোদার কোলে রাধাকৃষণ। 


রাশী বলে, মরি মরি! আয় কোলে মা রাজকুমারি ! 
তোর গুণে পেলাম গো প্যারি!. প্রাণের কৃষধনে | 
তো হ'তে স্থখ জন্মায় অতি, হয়ে থেকো জন্মায়োতি, 
তুমি ম। সাবিত্রী সতী, ই. টানি 1১৯৯ 


৬৮ পারুয়ারের পাচালী। 
তখন, দক্ষিণ কোলেতে হরি, বামে লয়ে রাই-কিশোরী, 
রাণী যেন রাজরাজেশ্বরী, দাড়ালেন উল্লামে। 
আমার কি পুখ্য-ফল, যশোদার জন্ম সফল! 
দোনার গাছে হীরের ফল, ফল্‌লো দুই পাশে ॥ ২০০ 
সুরট-_কঁপতাল 1 
বাম-ভাগেতে শ্তামমোহিনী, শ্টামটাদ শোভিছে দক্ষে। 
কি শোভা যুগল-রূপ, যশোদার যুগল কক্ষে ॥ 
ব্যাকুল! হয়ে নন্্র-নারী, বলে কিছু বুঝিতে নারি, 
রাই হেরি কি শ্ঠাম হেরি, কোন্‌ রূপের করি ব্যাখ্যে ॥ 
কিবা বর্ণ রাধা-কমলিনী, স্বর্সরোজিনী জিনি, 
নীলমণি নির্মল আমার নীলকান্তাপেক্ষে ১ 
দাশরথি কহে বিশি, পাপ-নয়নে নহে দৃ,”_-. 
এক অঙ্গ রাধাকৃষ্চ, একবার দেখে! জননি | জ্ঞীনশচক্ষে ॥থ 


রাজ 


মানতগ্জন। 
শ্রীষতীর বিরহ-বিলাপ ;_সখীগণের সাত্ব্ন]। 


বাসর সুসজ্জা ক'রে, না হেরি বাশরীধরে, 

চিত না ধৈরয ধরে, ভাসে চক্ষু জলে । 

নিরখিয়ে নিশি-অস্ত, অস্তরে দুঃখ" অনস্ত, 
'অনন্ত-পূর্ণিত কাস্ত !. কোথা রৈলে-_ ব'লে ॥ ১ 
নারেন বঞ্চিতে আনে, বাঞ্ছিত প্রাণ-নাশনে, 
গোবিন্দের অদর্শনে, ভুবন অন্ধকার। 

গলিত ভূষণ বেশ, গলিত টাচর কেশ, 

অন্তরেতে হৃধীকেশ, অন্তর রাধার ॥ ২ 

শোকে ধেন উদ্মাদিনী, হয়ে কৃষ্-প্রেমাধিনী। 
প্রাণান্ত প্রমাদ গণি, করয়ে রোদন। 
কহিছেন,ওগো! বৃন্দ! আর পাব না সে গোবিন্দে ! 
তামাইলে নিরানন্দে, নীরদ-বরণ ॥ 2 

মাধারে বৰি একান্ত, কোন্‌ ধনী মোর নীলকান্ত,-- 
কঠহার নীলকান্ত, নিল ংশী-ধরে! 

বিষময় সংসার হেরি, বিনে বিশ্বময় হরি, 

ভূষণ হয়ে বিষ-হরি, “দশে কলেবরে ॥ ৪ 


৩৯০ * জাণুরায়ের পাঁচালী । 


সিদ্ছ-জং | 
বৃন্দ গো! ! কেশবের বিচ্ছেদ কে সবে প্রাণে | 
_ আমার শবরূপ-_ষে, সব আন্ধার,সেই প্রাণ-কেশব বিনে 
ন| শুনে গান বাশরীর, না ছেরে 'ঠাম-শরীর, 
করে কি শরীর কিশোরীর, দে গোবিন্দ জানে ॥ (ক) 
গুনে রান্দে কিন্করী, কহিছে.বিনয় করি, 
আই মা ছি ছি! কেমন ওদান্তা! 
কহিতেছি বার বার, যায় নাই কাল আসিবার, 
_ আশা পূর্ণ হুইবে অবস্ ॥ ৫ 
রঙ্গের রাধার মত কানা, এমন ধারা ঘর-কল্না, 
তোমাকে লয়ে করা ষে, ভার হলো! 
না ছেরিয়ে শ্ঠাম-বরণ, এক দণ্ড সম্মরণ।) 
হয় না!_-একি অসম্ভব বল॥৬ 
. শুলিয়ে সখীর মুখে, কিশোরী সখা-সম্থ 
্‌ কহিছেন,--দহিছেন শোকে । 
. আবে রাধা-রমণ, ও কথায় রাধার মন, 
টি ক্ষান্ত হয়_কি লক্ষা দেখে । ৭ -. 
সুদের আছে রীত, যে ধায় জে পিরীভু 
প্রিয় ঘাক্য বলে প্রিয় জনে। 


, মানভগ্গন। ৩৯১ 


জেনে রোগ অনাধ্য, রোগীরে বুঝান বৈদ্য, 
ভয় কি বলে সন্তোষ-বচনে ॥ ৮ 

এ আশায় কি দিব সায়! তর দিব কি তরসায়! 
কালোরপ প্যাবার কাল্‌ কি আছে? 

তাদ্র গেলে হবে ধান্য, এ কথা কি ভদ্দে মান্া? 
ত্রিশ উর্ে বিদ্যার আশা মিছে ॥ ৯ 

কিনার! যার দিনাস্তরে, সে তরী কখনো তরে ? 
ভাঙ্গে ষদি গিয়৷ মধ্য-জলে ! 

সম্মুধে আইলে ব্যান্ব, প্রাণের আশায় হয়ে ব্যগ্র, 
তার অগ্রে মিথ্যা জীব চলে ॥১০৭ 

বন্দে গো! গোবিন্দের আশা,_ প্রত্যয় নহে প্রত্যাশা, 
ব্যত্যয় জন্মেছে তা জেনেছি। 

কিমে আর হ'ব শান্ত, হৈল নিশি-অবসান্‌ ত, 
সে কান্ত একান্ত হারায়েছি ॥ ১১ 


পেশ শিস 


আলিয়া--একতালা। 
আসার আশ। আর কেন গে বৃন্দে ! 


 অস্তাচলে সথি | ভানু প্রকাশিবে, কুমুদী মুদিবে,_ 
হলে দিবে. কি ১৪০০০ | 


৩৯২ দাগুর়ায়ের পাঁচালী । . 


দেহ-পিঞ্জরেতে ছিল প্রাণ-পাখা, 
কৃষ্ণ-প্রেমাহার দিয়ে তারে রাখি, 

সে পাখী আজি প্রাণ হারায়, সখি! 

পড়ে প্রাণকৃষ্চ*আশার বাধের ফান্দে ॥ (খ) 


২ পপ 


গোবিন্দ বিনে বেদনা, প্রনহীনা-বদনা, 
 রাইকে দেখে বলে বৃন্দে দৃতী | 
স্থির মতি কর শ্রীমতি! দামীরে কর অনুমতি, 
অনুতাপ ঘুচাই শীঘ্বগতি ॥ ১২ 
কোন্‌ কার হ্তামকে ধরা, স্বর্গ কি পাতাল ধরা, 
ভ্রমিয়ে ত্বরা আন্তেছি মাধবে | 
এত বলি শ্রীরাধায়, গ্রবোধিয়া দুতী যায়, 
কাননে চলেন কৃষ্ণ ভেবে ॥ ১৩ 
১ 
. চন্জাবলীর কুগে শ্রীকৃষ্ণের গমন। 
হেথ! সন্ধ্যাকালে নন্দালয়ে, গোপাল গো-পাল লয়ে, 
..... আসিছেন পখাগণ-সনে। . | 
. পথ মধ্যে অদর্শন, হুইয়ে' লীতবসন, 
ঘান চক্দ্রাবলী-কুঞ্জবনে ॥ ১৪ 


মানভগ্তন। . ৩৯৩ 


চন্ত্রাবলী রাধাধনে-(র) চন্দ্রমুখ-দরশনে, 
চন্দ্রাবলী চন্দ্র পায় করে। 

বল হে গোকুলচন্্র ! আজি কি আমার শুভ-চক্জ, 
উদয় হইল'ধজপুরে ॥ ১৫ 

কোন্‌ ঘাটে ধুয়েছি মুখ, ধারে ভজে চতুন্দুখ, 
সে মুখ সম্মুখে,_একি লাভ ! 

যদি চাও চক্র্মুখ তুলি, মুখ রাখ একটী কথা বলি, 
নতুবা জানিৰ মুখের ভাব ॥ ১৬ 

অধ করে৷ না!-__তোল শির, গুন ওহে তুলমীর,_ 
প্রিয় কৃষ্ণ ! দাসীর অভিলাষ । 

অন্তরে গণি প্রয়াস, এক রজনী গীতবাস! 
দাসীর বাসেতে কর বাস ॥ ১৭ 

উদ্যোগে তোমারে আনা, সে যোগ জন্মে হতোনা, 
দাসীর এমন সহযোগ কই। 

ধারে যোগীন্দ্র জপেন যোগে, দেখা পেলাম দৈব-যোগে, 
যোগে-যোগে যদি ধন্যা হই ॥ ১৮ 

যে পদ শিরে পায় বলি, করে পায় বৃন্দাবলী, 

শুন হে গোবিন্দ! বলি,চন্দ্রাবলীর সাধ রাখ হৃদয়ে ! 

রাখিতে হবে উপরোধ, * ক'রে না আশা-পথ-রোধ, 

আজি পথ করিধ পথে পেয়ে ॥ ১৯ | 


৩৯৪. গাশুরায়ের পাঁচালী । . 


উপরোধে পরশুরাম,_-জননীর প্রাণ বধে। 
বিন্ধ্যগিরির হেট মাথ?) অগন্ত্ের উপরোধে ॥ ২০ 
প্রহলাদের উপরোধে তুমি হে অবিলন্মে |. 
উদয় হয়েছ, হরি ! স্ফটিকের স্তন্তে 1২১ 
উপরোধে মারীচ গেল, জীবনে মরিতে | 
জেনে গুনে জগবন্ধুর জানকী হরিতে ॥ ২২ 
. ভ্রৌপদীর তোজনান্তে পাণ্ডবে ছলিতে। 
উপরোধে দুর্বাসা যান 'দ্বৈতক বনেতে ॥ ২৩ 
কৈকেয়ী রাণীর উপরোধ শুনিয়া শ্রবণে | . 
দশরথ দেয় প্রাণাধিক রামচন্দে বনে ॥ ই৪ 
সত্যবতীর উপরোধে-_পুরাণেতে শুনি । 
ভ্রাতৃ-বধু-সহবাস করেন ব্যাস-মুনি ॥ ২৫ 
ভূরট--একতাল!। . | 
দাসীর কুঞ্ধে থাক এ শর্ধরী ! 
করি কৃপাঁদান, - কর এ বিধান, 
করুণানিধান হরি ॥ 
| তরভন্ত সহ গুরুর গঞ্জীন, কর হে িশকবিপদতজন নি 
তুমি মনোরগ্রন, এসো নিরঞ্জন 1: এ 
ৃ নয়নের অঞ্ীন করি' 1. 


মানভগন। ৩৯৫ 


ূ্ণররন্ম ! কর পূর্ণ অভিলাষ, 

কিঞ্চিৎ অবকাশ কর হে প্রকাশ, 

অন্তরেতে যেন ভেবে৷ ন| আকাশ, 
ব্রজেশ্বরী হাদে ম্মরি। 

হই বনদগ্ধা হরিণী যেমন, 

হরি হে! করিলে শ্রীহরি এখন, 

যেওনা শ্রীহরি ! হরি দাসীর মন, 
হরিষে বিষাদ করি ॥ (গ) 


তখন শঙ্া করি কিশোরীর, শঙ্কিত শ্ঠাম-শরীর, 
মক্কেতে বৃঝিল চক্রাবলী 

বলে করি বারণ, ভয় নাই ভবতারণ ! 
তব ভ্রান্ত বুঝিলাম সকলি ॥ ২৬ 

কমলা তব গৃছিণী, লৌকে কয় চঞ্চল! তিনি, 
মিছে তার কলঙ্ক লোকে কয়। 

কিছু কাল তো পূরান্‌ আশা, আসিবা মার নৈরাশা, 
এমন স্বভাব ভার নয় ॥ ২৭ ৃ 

টাব দেখে হলেন. অচল, ,তুঁমি হে বেমন চঞ্ষদ, ৃ 
এমন চঞ্চল কেবা, বল। মা 


৩৯৬ দাওরায়ের পাচালী। 


সঙ্গ হলো না সঙ্গোপন, হলো না প্রেম-জালাপন, 
স্বপন দেখিয়া বিচ্ছেদ হলো ॥ ২৮: 
সুখের আলাপ কি শুন হে কৃষ্ণ! 
স্থখ নাই শুনিয়ে কাষ্ঠ,_ 
কত কণ্ঠে মুখে কাষ্ঠ-হাসি। 
বলিব তোমায় কিমধিক, ওহে বধু! ধিক্‌ ধিক, 
পুরুষ এমন কন্যারাশি ॥ ২৯ ্‌ 
আখি করুছে ছল ছল, পলা"বার দেখ ছো। ছল, 
অন্তরে আর ভাবছ কমল-আখি 1 
ষে তুষিলে চন্দ্রার মন, করলে পরে চাক্র্রায়ণ! 
তব্‌ স্থান দিবে না চক্দ্রমুখী ॥ ৩০ 
কক % ও 
কৃষ্ণ হে! তুমি যদি লক্ষ্মী ব্যতিরেকে তিষিতে না পারো, 
তবে তাহার উপায় বলি, গুন।-- 
যদি তোমার এই স্থানে, ঘটে লক্ষমী-সংস্থানে, 
তবে ত প্রস্থানে হও ক্ষান্ত । 
বলি হে লক্ষমীর তরে, কি ফল গিয়া লক্ষান্তরে, 
্‌ লক্ষ্য যদি কর লক্ষ্ীকান্ত ॥:৩১. :' 
_ বাণিজ্যে বলতে লক্ষী, কারে সেই উপলক্ষীত 
তোমারে ঘটাব লক্ষষীশ্বরো,। 


মান্ভজন। ৩৯৭ 


ওচে হৃজন-মহছারি! নির্জীনে বাণিজ্য করি, 
স্থির হও,_-অধৈর্ধ্য তাজা কর ॥ ৩২ 
নকল ঘটে ঘটে, ভাগ্যে মোক্ষ ঘটে, ঘোগ্যে বন্ধু ঘটে, 
বিয়ে আনন্দ ঘটে;, প্রণয়ে প্রণয় ঘটে, 
মমতায় মমতা৷ ঘটে, শীলতায় মন -ঘটে, 
সম্পতে হেতু ঘটে, কুপথ্যে ব্যাধি ঘটে, 
নালসে মূর্ঘ ঘটে, অলমে যাতনা ঘটে, 
কলুষে বিষাদ ঘটে, ক্লেশে দৈন্য ঘটে, 
বিবাদে দস্্য ঘটে, আবাদে শম্ত ঘটে, 
কুরাজ্যে কলঙ্ক ঘটে, স্বকার্ষ্যে ল্ষমী ঘটে ॥ ৩৩ 
বাণিজা দেখ,__বাণিজ্যে লাভ, অল্প দাও হে অধিক লাভ, 
দেখাই তোমায় ত্বরা করি। 
ওহে নিকুঞ্জবিহারি হরি! হবে না তোমার হারি, 
যদি হারি আমি হারি,-হুরি ॥ ৩৪ 
রাধার হৃদয়ের ধন । আজি বন্দাবনে | 
কর হে বাদিজ্্য-কার্য্য আজ দাসী-দনে ॥ 
আমার স্বীকার,-/কামায় সব সম্প্রদানে। 
তুমি যে ধন দিঢু/-সেই-ইঙ্গিত নয়নে 


৩৯৮ দাগুরায়ের পাচালী। 


ইথে কি লাভ, বধু! ভাব দেখি মনে । 
তোমায় স্থান দিয়া হৃদয়ে, আমি স্থান লব চরণে ॥ (ঘ) 
কালো-রূপে প্রীমতীর বিরাগ 1 
চন্দ্রাবলীর ভক্তি-যোগে বদ্ধ ভগবান। 
বাসে তার বাস করি, বাসনা পুরান্‌ ॥ ৩৫ 
হেথা চন্্র-অন্তে চক্্রমুখী, সথী-সন্গিধানে। 
সম্মান হারিয়ে কুপ্জে বসিলেন মানে ॥ ৩৬. | 
রন্দেরে কন কমলিনী,রাগে যেন তপন। 
আজি পণ করিয়াছি, _কৃ্-প্রেমের ব্রত উদ্‌যাপন ॥ ৩৭ 
গোঁপেরে গোপন করি, যারে করে ধরি। 
প্রাণপণ করিয়া আলাপন-বাগু। করি ॥ ৩৮ 
 ঘকলি দ্বপন, বন্দে! কেউ নয় আপন । 
তখন কালার সঙ্গে কেন করি কাল-যাপন ॥ ৩৯ 
ক₹ষ-রূপ দৃই আর ইট নই, জন্মে। 





কালো নাজ দরপমে রানে অনা 
ত্যাজ্য করি দেহ, বৃ ! কালো, সুদূর ॥ 8১ 
যতনে দুচাও ধত কালো আভরণ' 14. | 
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মানতঙ্জন ॥ ৩৯৪ 


যে পথে ত্রিভঙ্গ,__কালে। ভৃকঙ্ষে যেতে কহ। 

কেশব-স্বরূপ কেশ মুড়াইয়া দেহ ॥-৪৩ 

খখির শূল হলো! শ্তাযা-সখীর বদন ! 

গ্যামা যাউক”_যে পথে গিয়েছে শ্যামবরণ ॥ ৪৪ 

ঘুচাব অন্তরের কালো»_রিচ্ছেদ-আগুণ জ্বেলে । 

দিব দণ্ডর_কুর্তো কালো কোকিল ভাকিলে ॥ ৪৫ 

ক্স 
প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণের রাধা-কু্জে গমন । 

হেথায় রহস্ত কথা শুনহ বিশেষে । 
রাধানাথ রাধার কুপ্ধে চলিছে প্রত্যুষে ॥ ৪৬ 
ত্রিনেত্র-ধন পন্মনেত্রে পথ মধ্যে দেখি । 
রঙ্গে তঙ্গে ত্রিভঙ্গে সুধান বৃন্দে সখী ॥ ৪৭ 
ভুবনমোহন হরি ! হরিল লাবণ্য । . ... 
₹্ হে! আজি দেখি কেন অধিক কুষ্ণবর্ণ ॥ ৪৮ 
এমন দরিদ্র নারী ছিল ক্ষুধা-ভরে।  ... 
নিঙ্ুড়ে খেয়েছে সবধা_শ্তাম-নুধাকরে ॥ 1৯. 
চলে যেতে পায়ে লাগে, পড়িতেছ ভূমে রাড 
কেন উঠে, কালাচা্ন!.. এসেছো কীচ। ঘুমে ॥ ৫০ 
ধিক্‌ ধিক্‌ প্রাণা্র। বলিব কিমধিক্‌। ... 
কাল নিশিতে-্ুয়েছিলে কার প্রাণা়িক ॥ ৫১ 





8০৪ দাশুর়ানধের পাঁচালী । 
'্বামকেলি__মধ্যমান। 
বল হে নির্দয়! নিশি কোথা বঞ্চিলে। 
কোন্‌ ধনীর বাড়ালে ধ্বনি, 
শ্যাম-ধনে ধনী করিলে ॥ 
সে হারে নাই তুমিই হার, 
ন। দিলে চিস্তাযপি-হার, 
চিন্তামণি যা গলে ॥ (ও) 
বন্দে দৃতীর সহিত ভ্রীকৃষ্ের কথা । 
বন্দে দুততীর বচনে, পদ্মলোচন-লোচনে, 
ধারা বহে ধারাধর সম । 
অকুল গণিয়া অতি, ব্যাকুল গোলোক-পতি, 
কন স্ন্দে! উপায় কর মম ॥ ৫২. 
না হয় ধরি রাধার পায়, ঘুঢাবে না কি এনুপায়! 
বড় যাতনা তনু পাঁয়, চল গো নখি! চল। ্ 
দিবে উত্তর রাধিকে, হ'য়ে উত্তরসাধিকে, 
তোমরা মাত্র এ দিকে, ছটা বুখা কলো॥৫৩ 
. চ্দে বলে” --কুমন্ত্রণা, করো নখ হবে হন্রণা। 
এক্ষণে রক্ষা হবে না, ষে আগুণ ক্বেলেছে। 


-' "বামন । 8০১ 

গিয়া নিশি-প্রভাতে, পারিবে না নিভাতে, 
কেবল শক্র-সভাঙে, হাসিবে শত্রু পাছে ॥ ৫৪ 
উদয় করে দ্িনমণি, এসেছ হে গুণমণি ! 
এখন আর কি সে রয়ণী, ভুলাতে পারো! ছলে ? 
ধদি কিছু কাল অগ্রসুচী, আসিতে হে জলদ-রুচি ! 
অরুচির মুখেতে রুচি, ঘটাতাম কৌশলে ॥ ৫৫ 
এখন তো শীঘ্ব প্রণয়, হবে না,--হধার নয়, 
নানকল্প আট নয় দিন্‌-তো ক্ষান্ত থাঁক! 
যে ছুঃখ পেয়েছ বক্ষে, ঘুচাতে আধার কৃষ্ণ-পক্ষে, 
কথা হবে না রক্ষে, মিছে বাঞ্ছী রাখ ॥ ৫৬ 
শুন হে সাধনের ধন! এখন আর মিথ্যা সাধন! 
মিছে করিবে সম্বোধন, কাল গত হয়েছে। 
মানে না, হে কালার্ঠা্দ! তরঙ্গে বালির বাধ, 
বামনে ধরিতে টাদ, বাগ করা মিছে ॥ ৫৭ 
পাবে যাতনা! গেলে পরে, কোপ হয়েছে কালোপরে, 
যাবে কিছু কাল পরে, রবে না হে সখা! 
তুমি যদি দণ্ড চারি, মধ্যে হও দণ্ুধারী, 
আমিত ঘটাতে নারি, প্যারী সঙ্গে দেখা ॥ ৫৮ 
কি করিব তোমার ফলে  অর্দনীড়া কর্-ফলে! 

ধা হউক বর যা তোমায় ফলে, নির্বোধ গণেছি। 


৪০২ দাশুরায়ের পাঁচালী ॥ 


ক'রে লাভ লোহ। কিঞ্চিৎ, কাঞ্চনে হ'লে বঞ্চিত) . 
এমন পাপ সঞ্চিত, কেন করুলে ছি ছি 8:৫৯ . *. 
ত্যেজে রাধার কুপ্বন, কপালে এত বিডন্থন ! 

কার কথা! করে ম্মরণ, ছার প্রেমে মজিলে ! 

তুঙ্গে সুখ এক দণ্ড সে যে যেন ষমদণ্ড ! 

এমন কার্ষ্য উদ্দ্, কেন হয়েছিলে ॥ ৬০ 

তুমি রুদ্র-আরাবিত কৃষ্ণ, তোমার এমন ক্ষ দুই, 
রাধার সনে হৃদ্য নঃ, করলে বুঝেছি হে। 

ওহে শ্যাম কমলাক্ষি! দাড়িন্ব দুরেতে রাখি, 
মাখাল লয়ে মাখামাখি, রাখালেই করে ছে ॥ ৬১ 
এখন কচ্চে। যে বামনা, মিথ্যা হবে উপাসনা, 
ভাবো যারে-_তার ভাবনা, ভাবিতে হয় অগ্র। 

করি উদ্যোগ ভেঙ্গেছ ঘর, যোগ্বাযোগ- হওয়া 'ভুদ্ধর, 
ভোগ বিনা রোগীর জবর, যাবে কেন শীঘ্র ॥ ৬২ 
তাতে ঘটেছে যে রদ-যোগ, পাক বিনা যাবে না| রোগ, 
পুষ্টি নাড়তে ুষ্ি-যোগ, করলে কি গুণ ধরে ?.. 

এ রসে হে শ্যামধন !  যেওন। রাধার অঙ্গন।.. 

দিন আক লঙ্ঘন, দিলে ঘদি সারে ॥ ৬৩. 

কাল্‌, বাতিকে নাড়ী ছিল বক্র; (ত্বাজি নাহি বাতিক একা 
কেবল দেখছি- কফাধিক্য, তাতে ্য়েছে মোহন. 





. মনভগ্ন | ৪০৩ 


নন্ছ দে অঙ্গ-গ্রহ, কি করিব_-তোমার গ্রহ! 
এ গ্রহ করিলে সংগ্রহ, ত্যেজে রাধার গৃহ ॥ ৬৪. 
কারো ন। অন্য আহার মাত্র, মাছি ছে নডের পুত 
কেবল তুলসীপত্র, ব্যব্স্থ! তোমাকে । 
কলে এই ভকতি-বাশী, চক্রপাণির ধরি পা, 
বাল বন্দে বিনোদিনী, বিনয়-পূর্ব্বকে ॥ ৬৫ 
তোমায়, যত বলি ধতনের ধন! কিস্ত্ব তোমার অযতন, 
শুনিয়ে হৃদয়ে যাতন,--তার বাড়া কি আছে? 
রাধার মান দুর্জয়, যেও না,__হবে না জয়, 
কেবল হবে পরাজয়, মান হারাবে পাছে ॥ ৬৬ 
হুয়ট-_কাওয়।পী। 

ন| রহিবে মান,-সে মানে। 

কিরে যাও হে কৃষ্ণ ! নিজ মানে মানে। 

না হেরি নয়নে কন্কু সে মান-সমান যান... 
রাখিতে মান, খানা ঘদি হে মানো,সে যান বিদ্যমান 
গেলে হবে হত-মান, 727 
মন্দে বলে, ওহে কেশব !*বীনে এক নদ গেটস 
উব'লাগি করে উৎসব, €পুষ্প-চয়ন করি) 


৪৪৪ দাগুরায়ের পীচালী । 


নারদের সঙ্গে, সখ] ! দৈবে বন-মধ্যে দেখা 

মুনির কথ! মনে লেখা; করিলাম আজি হরি ॥ ৬৭ 
হেসে বলিল তপোধন, হরি নন্দ-নন্দন, 

তোমরা কি পুজা-বন্দন, করিলে গোপাঙ্গনা ? 
তারে নিগুণ বাখানে বিজ্ঞ) অমানুষ অফোগা, 

হেন জন-চরণ-যুগ্মা, কি জন্য অর্চনা ॥ ৬৮ 

তখন আমরা ব্রজ-রমণী, ভাবিলাম-হে চিস্তান্সণি ! 
জন্ম-ক্ষেপা নারদ মুনি, ব'লে বল্লাম মন্দ? 

আজি ব্রন্মজ্ঞান হলো তাহারে, হরি ! তোমার ব্যবহারে, 
কন্টক,__ভক্তির ছ্ারে, পড়িল হে গোবিজ্দ ॥ ৬৯ 

তুমি নিগুপ না হ'বে যদি, এমন নিগু প-ব্যাধি, 

এ আগুণ হে গুণনিধি ! গুণ থাকিলে জ্বলে । 

তোমার মানুষের কর্ন কৈ অমানুষ তোমারে কই! 
অযোগ্য আর তোমা বই, কেউ নাই ভূতলে॥ ৭০ 
চিন্তামণি কন অমনি, শুন হে ত্রন্গরমণি |. 

নারদ জ্ঞানীর শিরোমণি, বলেছেন যোগ্য । - . 
আমি ত মানুষ নই, আমার যোগ্য আমি 'বই_-. 
কেউ নাই,_সেই হলাম সই! অমানুষ অযোগ্য ॥ ৭১ 
আমি-হে পুরুযোতম। সত্ব র্জ জার তম . 
জিগুণ অতীত মম, গুণ বেদে হব্ী। 


'মানতগন । ৪০৫ 


মুনি জানিয়! চিকণ, আমারে নিগুণ কন, 

ত্রিগুণের গুণ-বর্ণন, শুন বৃন্দে ধনি ॥ ৭১ 

যাদের আশ্রয় সত্ব, তাহাদেরই ক্রিয়। মতা, 
মংকর্মের পায় সত্বঃ,সত্বরেতে তরে। 

রজোগ্রণ-বিশি লোক, স্থুখাকাক্ষী দুঃখ-শোক-_. 
ভোগ করে পুণ্যপাতক, সংসার ভিতরে ॥ ৭৩. 

যাহার আশ্রয় তম, ত্যাজয তার সব উত্তম, 
দস্থ্যকর্মে প্রিরিতম, মে নর নারকী | 

কাম ক্রোধ লোভ মোহ, রিপুতে মাতি সমূহ, 
দস্থাকর্ম্ম মুুমুছ, দে করে হে সখি ॥ ৭৪ 

বন্দে বলে,-তম গুণ তবে তোমাতে দ্বিগুণ, 

আমরা তো সকল ও, জানি হে গুণমণি ! 

কাম ক্রোধ লোভ মোহ,-যুক্ত যেমন তব দেহ, 
এমন আছে অন্য কেহ, নাহি দেখি শুনি ॥ ৭৫ 
ইঞ্জিয়দোষেতে কান্ত ! তুমি যেমন কীর্ভিমন্ত, 

ও বিদ্যায় মুর্ভিযস্ত, না দেখি সংসারে । 

লোকলজ্জা, পরিহরি, ব্রজজাঙ্গনার বসন হরি, 

রক্ষেতে উঠেছ হরি! এমন কি আর কেউ পারে ॥ ৭৬ 
ক্রোধ যেযন তব চিত্তে, 'এত ক্রোধ কে পারে কর্তে, 
্্ীহত্যে গোহত্যে, ঠাকুলে.হয়ে গেল। 


৪০৬ দাগুরারের পাঁচালী । 


লোতী যেমন তুমি কৃষ্ণ ! এমন নাই কেহ অপর, 
রাখালের খাও উচ্ছি, মি হলেই হলো! ॥ ৭৭ 
গোপীর ঘরে যে সব কা, ক্ষীর খেয়ে ভাঙ্গ ভাও, 
ব্যবহার ব্রন্গাণ্ড, হয়ে গেছে রাই | ,,. 
পাক করিলেন গর্গ মুনি, লোভেতে না বর্গ মানি, 
অগ্রভাগ খাও আপনি, করি ধরন নই ॥ ৭৮ 
তোমার তুল্য মোহই বা কার, বংশধর যাটি হাজার, 
পুত্র মরে সগর রাজার, শোক-দাগরে ডুবলো-_না ম'রে। 
একটা! নারীর মানে এত শোক, শোক হলে! প্রাণ-নাশক, 
ছি ছি হাসিবে শক্র-লোক, সুত্র শুনিলে পরে ॥ ৭৯ 
সুরট--কাওয়ালী_। 

হে মদন-মোহন ! এমন মোহ কার্‌! 

অধিনী রমণী রাধার মানের দায়, 

মানে না নয়নে শতধার1 
এত বিষ্জ কেন, ষেমন আলন্ন, দীন দুঃখে )-- 
_ প্রসন্ন-বিহীন, শশি-বদন, শ্রীহীন হয়েছ ভ্রীমধূসুদন! 
_ আছ মরমে মরণ সম, সরষে দাসীর সনে-_ টা 
এ হেন ছালাপ নিলি প্রলাপ তোমার ॥ ছে) 


1. বস্ত্র 


মানভগ্জন। ৪৭. 


বিনয়ে বৃন্দের প্রতি কহিছেন কৃষ্ণ । 

অন্য কথ। তাজ, সখি ! সহে ন! আর কণ্ঁ ॥ ৮০ 
যাই__যা হবে, তুমি একবার সঙ্গে আমার ভিষ্ঠ। 
ধরে পায়, ঘুচাব ম$ন, এই করেছি ই ॥ ৮১ 
রন্দে বলে, ছি ছি! একি বাঞ্ছা অপকৃ্ ! 

এই যে বল্লে, কৃষ্ণ ! তুমি জগতের শ্রেষ্ঠ! ৮২ 
মহীতলে মহিমে এখনি এবে ন্ট! 

ছিছি নাথ! তুমি এমন আচরণ-ভ্র ॥ ৮৩ 
নারীর মানে কেঁদে, ঘায় বা নয়নের দৃ। 

দৃ্টে কারু দেখি নাই এমন আই ॥ ৮৪ 

তুমি বললে, আমায় তজে নারদ বশিষ্ঠ। 

এত হীন হবে কেন, যে হেন বিশিষ্ ॥ ৮৫ 

কষ কন, বিশিষ্রের এই তিন রটে। 

ছোট বই বড় হয় না, কাহারো নিকটে ॥ ৮৬ 
লোকের কাছে তুচ্ছ হলেই, উচ্চ পদ পায়। 
আপনাকে ভাবিলে উচ্চ, তুচ্ছ হয়ে যায় ॥ ৮৭ 
এই কি হীন কর্ম, রাধার চরণ শিরে ধরা-? 
অনন্ত রূপেতে, বন্দে ! আমার শিরে” ধরা ॥ ৮৮ 
হীন কর্ণ আমার) রৃন্দে ! হীনতা। কি রটে! . 
ছিদামের উচ্ছিই খের, শ্রেষ্ট পদ ঘটে ॥ ৮৯ 


৪০৮ দাশুরাক়ের পাঁচালী । 


পতিতেরে দিয়ে স্থান, পেয়েছি পৌরুষ। 
চগ্ডালে বলিয়ে মিতে, ত্রিজগতে বশ ॥ ৯০ 





আলিয়!- একতালা ৭ 

সেই ত আমি জগত-মান্য হই ! 

কে নয় আশ্রিত চরণে, হীন আচরণে, 

জগতের জীব ঝোরে মম গুণে 

গোলোক ভেজে এসে রন্দাবনে, 

বন্দে! নন্দের বাধা মাথায় বই ॥ 

জাঁন ন! হে বন্দে গোকুল-রমণি |. 

আমি চিস্তামণি, আমায় চিন্তে মুনি, 

স্থর-মণির শিরোমণি 

হয়ে, ভৃগু-মুনির পদ হৃদে লই ॥ (জ) 
রৃন্দে বলে ওহে হরি! যদি তুচ্ছেরে আদর করি_ 

উচ্চ-পদ হয়েছে তোমার 
তবে দাসীর কথা দয়াষয় !. তুচ্ছ ক'রে ধীওয়া নয়, 
ডা গেলে মান বাচান হবেতভার ॥৯১ 
. ক্ক্চ কন, তবে যাই বন্দে! ৰৃগ্চে কহে গোবিদ্দে 
এসো গো তবে, বিলম্ব কিতৈর তরে। - 


মানভঞ্জন। ৪০৯ 


তনিয়। গোবিন্দ যান, পথে গিয়া করেন অনুমান, ' 
এসো গো? বল্লে বন্দে ! কেন মোরে ॥ ৯২ 
পুনঃ ফিরে গিয়া বন্দেরে কন, মৃদু ভাষে__ভামে বদন, 
নয়নেক্নীরে । 
«এমো গো” .বল্লে_ সেই ত আশা, . 
পূরাইতে পার আশা ! 
প্রাণের আশ। নৈলে যায় দূরে ॥ ৯৪ 
কছে কথা বৃন্দে গুনে, যাই বল্লে কেউ বন্ধু-জনে, 
বিদায় দেয় এসো?-বচনে, 
আবার এলে কও কি স্বপন দেখে ! 
বোঝ নাই হে রসরায়! যেতে বলেছি ইশারায়, 
জেতে রহিত করি নাই হে তোমাকে ॥ ৯৪ 
শুনে কেঁদে ঠামরায়, চলিলেন পুনরায় 
পথে পুনঃ করেন মন্ত্রণা। 
জেতে রহিত. করিনে, বল্লে কিসের কারণে, 
ফিরে গিয়ে উচিত তত্ব,জানা ॥ ৯৫ 
আবার গিয়ে কন হুরি, তুমি যে বললে সহচরি ! 
_. জেতে রহিত করিনে, মে কি তাহা শুনি। 
মে.কথা রহিল কই! ঘঁমি জেতে রহিত হুই, 
__ জাতি কুল আর্ার কমলিনী ॥ ৯৬ 


৪৯১ | দাশুরায়ের পাঁচালী 


ষদি রহিত না কর জেতে, তবে কেন বল যেতে, 
শুনে বন্দে, নিন্দা করি বলে। 

যার করে গোচারণ, তাদের অযুনি আচরণ ! 
পূর্ব্বে বললে উত্তরেতে চলে &,৯৭ 
ঘরে আর কি আমার কাষ নাই ! 
তোমার কাষে কাষ-কামাই৮_ 
আর আমি অধিক ভুগতে নারি। 

নেননি, ঘরের কাষে কি কায! 
পরের কাষ-টাই, পরের কাধে ধরি ॥ ৯৮ 

দুতী কয় শ্রীকুষ্ণ-বাক্ো, যদি ঘরের কাষ নাই ব্যাখো, 

_ তবে মিছে তোমার পক্ষে রই! 

তোমাতে প্রাণ-সমর্পণ, এ দাসীর আর কে আপন, 
আছে'হে গোবিন্দ! তোমা বই ॥ ৯৯ 

তুমি কিআমার পর? তোম৷ ভিন্ন পরাৎপর ! 
অপর দকলি পর বটে । | 
হইল শ্রীমুখের অনুমতি, 
আর, তোমার কাষে রাখি না মতি, . 

এ... বলো না কিছু আমার নিকটে ॥ ১০* 

আর কেন.কর মিনতি, তব চরণে করি প্রণতি, 

| পথ দেখ ডিযে কেন'থে :. :: 


মানভগ্জন। ৪৯১ 


ওনে কৃষ্ণ যান ত্বরা, জল-ধরের.জল-ধারা,_ 
নিবারণ না হয় নয়ন-পথে ॥ ১০১ 

পুনঃ এসে কন কমল-আখি, পথ দেখিতে বল্‌লে সখি ! 
তবে আঙ্গি পথ দেখিতে পারি! 

যাব পথে কি প্রকার, দেখছি ভুবন অন্ধকার ! 
নয়নের বারিধারা নিবারি ॥ ১০২ 


ললিত-__্বাপতাল [ 
_ কি রূপে পথ দেখি, তার পথ বলা মত বটে। 
নয়ন-জলে পথ ভুলে, পথে বুঝি পতন ঘটে ॥ 
কি কাল-পথণ-ভ্রমে চক্দ্রাবলী-কুগ্ত-পথে গেলাম, 
আমি আর হেরিব না সে মুখ, স্থখ-পন্থা হারাইলাম, 
প্রাণ-সংহারের পথ ঘটিল নিকটে । 
আমার করিলি কি গতি, বিধি! 
ষে পথে মম গতি-বিধি, করি কি বিধি 
সে পথে আজি কণ্টক ঘটে ;_- 
কুপথে পড়িলে অন্ধ, তারে পথ দেখাতে হয়, 
তাছে বন্দে হে !.তোমার সনে নহে পথের পরিচয়, 
দোসর হয়ে শোর সখি! কর সন্কটে ॥ (ৰ) 


৮০০ 


8৯২ দাশয়ায়ের পাঁচালী । 


 জ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শ্রীরাধার চরগ ধার 1. 
করুণাময় মুখে ধনী, করুণাময় বচন শুনি, 
করুণ। জন্মিল কলেবরে। 
প্্রীগোবিন্দে সহ করি, যায় রৃন্দে সহচরী, 
যথায় কিশোরী মানভরে ॥ ১০৩ 
দেখে মানের আড়ম্বর, পদে ধরেন পীতাম্বর, 
গীতান্বর গলে দিয়ে যতনে । 
তবু না দেন ভঙ্গ মানে, না চান ব্রিভঙ্গ-পানে, 
বাম! হয়ে ত্যজেন বাম চরণে ॥ ১০৪. 
কষ্ণ-ধনের অপমান, নিরখিয়ে বিদ্যমান, 
অপ্রমাণ ক্রেধে বন্দে বলে। 
যার মানে জগতে মান, তার উপরে এত মান, 
মাণিক ফেলে জলে ॥ ১০৫ 
হয়ে গোপকন্যে তোরা যত, মান্ধাতার বেটার এত,“ 
মান ছিল না!__যাগো। একি মান? 
মান্‌ মুত করিয়ে, মাধবের মন হি, 
না বজময় করেছ জিয়যাণ ॥১০৬ - 
মানে. কেবল যাবে মান, রবে সা মান বর্তমান, 
চির দিন এ মাম থাকে তো মানি। . 


' মানতঙ্জগ। 8১৩ 


ঘখন মানান্তে জ্বলিছে দেহ, মান-পত্র দিয়া দাহ, 
নিবারণ করো-গে! কমলিনি ॥ ১০৭ 

কিছু না৷ সয় অতিশয় সর্ব কর্ণ দৃষ্য। 

অতিশয় সাহসে মদ হন ভন্ম ॥ ১০৮ 

অতিশয় ভারি হলে, রলাতল বিশ্ব । 

অতিশয় প্রজার পাপে পৃথিবী হরে শস্ত ॥ ১০৯ 

অতিশয় দর্পে লঙ্কায় হত হয় দশাস্থয। 

অতিশয় হাস্ত হ'লে, রোদন অবশ্য ॥ ১১০ 

অতিশয় সন্তানে সগর-বংশ শুন্য । 

অতিশয় গৌরবে গরুড়ের দর্প চূর্ণ ॥ ১১১ 

অতিশয় দানে বলির অপমান পূর্ণ। 

অতিশয় মানে তোমার হবে মান শুন্য ॥ ১১২ 


অপ পপপ 


খাগ্বাজ_-একতালা । 


ছি! তোর মানের মান কি এত। 

'কর্লি সাথের শ্তামের মান হত। 

যে গোবিদ্দ-পদ, আপদের আপদ, 
শন্করের সদা*দম্পদ, পদে যার ব্রক্ষ-পদ। 
ঘটে _-সে.তোর পদে প'ড়ে পদচ্যুত॥ 


৪১৪ দাশরাঙ্ের পাঁচার্লা। 


যে মাধব মুনিগণের শিরোমণি, 
কঠ-ভূষণ তোখার নীলকাস্তশমণি, : 
রমণীর দায়ে লে মণি জযনি, 
মণিহার। ফণীর মত ॥ ('ঞ) 


শপ 


মান-দাগরে মান-ভরে ভাসেন কমলিনী । 
. ত্যজিলেন নীলকমল অঙ্গে কমলনয়নী ॥ ১১৩ 
কাতর কমলাকান্ত হৃদয়-কমলে | 
রতন-কমল ভাসে, কমলাক্ষির জলে ॥ ১১৪ 
রাধার শোকে রাধকুণ্ডের ধারে যান ত্বরায়। 
পতিতপাবন হন পতিত ধরায় ॥ ১১৫ 
ক ১ | 

রাধাডুণ্ডের তীরে শরীফের সহিত চিত্রা সখীর সাক্ষাং। 
ভূতলে ভূবনের পতি নয়ন যুদিয়ে। 
দৈবে চিত্রে সখী ১807 ॥ ১১৬ 
ঘুচাইতে নারে ডিক, টির বিকার 1১১৭, 
চিত্রে কিছু স্থির করিবার ঈীরে 1... : 
চিত্রের পুলি প্রায় চিরে টিতে হেরে ॥ ১১৮ 


. মান্ভঞ্জন। ৪১ 


চিত্র বিচিত্র রেখা হেরি ্টাম-গাত্রে ! 

গতর চিত্ত-হক্েসধাতেছে চিত্রে ॥ ১১৯ 

অন্য চিন্তা ঘুচাও, নাথ ! করি চি শান্ত । 

উচিত, _চিত্রেরে বলা? চিত্তের বৃত্তান্ত ॥ ১২৩ . 
ধরায় ব্যাকুল-চিত্ কি পাপের তরে? 

এমন প্রায়শ্চিত-বিধি, কে দিয়াছে তোমারে ॥ ১২১ 
কালি ছিলাম মথুরার বিকে, না পাইয়া পার। 

কিছু জানি না, ব্রজনাথ ! ব্রজের সমাচার ॥ ১২২ 
মরে যাই ! সাধনের ধন ! ধুলায় পড়ে সে কি? 

বল হে মাধব ! তোমার মা মরেছে না কি ॥ ১২৩ 
হৃবল-কৃশল কি বল হে! করি ছন্ব-- 

বলেছে কি গোবিন্দ! তোমায় নন্দ কিছু মন্দ ॥ ১২৪ 
তার বাধা বয়ে, লয়ে যেতে দিয়েছিলে কি বাধা ? 
কিনা, মান ক'রে ত্যজেছে তোমায়, 
তোমার মনোমোহিনী রাধা ॥ ১২৫ 
কহে গোকুল-রমণী, প্রাণ-চিন্তামণি ! 
'কি জন্য অযূনি, হয়েছ গুণমণি ! 
।হারায়ে যেন মণি, বিত্রত হয় ফণী, . 
কেন পড়ে অবনী, চুরি ক'রে নবনী, 

খেয়েছ, তাই নন্দরাশী, বলেছে কি মন্দবাণী ? 


৪৯ দাগুরায়ের পাঁচালী। 


কি গোকুলের গোপিনী, কি জানি কোন্‌ পাপিনী, 
: স্থানে ভু বাণী, ধরে কার না জানি, 

কি ভূবন-বন্দিনী। রৃকভানু-নন্দিনী,** 

তোমার প্রেমাধিনী, অসাধ্য- নী” 

প্যারী বিনোদ্দিনী, হরি-পরিবা দিনী,, 

মান করেছেন তিনি, 

ষে ধনে তুমি ধনী, হারায়ে ই ধনী, 

ত্যজে বংশীধ্বনি, পড়েছ ধরণী ॥ ১২৬ 





অহং_একতালা 1 
করএকি রঙ্গ! 
ধরা-শয়নে, ধারা নয়নে, 
আজি এমন কেন, রসভঙ্গ হে ত্রিভঙ্গ ! 
কি লাগি উদাসী,_বল লা দামীরে, 
বিগলিত কেন শিখিপুচ্ছ শিরে_ 
শোতে কি ছে াম-অঙ্গ 
বশীধর ! কেন বশী ধরশীতে, 
৪ গট 7. 
কেন না হেরি কেশব, গ্রাীবিক-রব, 
সখা ছে! সখীলঙ্গা / 





মন্ভগন। ৪১৭ 


কি লাগি খেদিত, না হয় বিদিতি, 
কি ভাব উদ্দিত, কেন হে যুদিত,_ 
করে যুগল'অপাঙ্গ। 
কিসে মর্ে ব্যথা) কও ন। ভাকলে কথা! 
মাধব! আমি কিহে বৈরঙ্গ ॥ (উ) 





না কন কথা৷ পরাৎপর, সখীরে লাগে ফাফর, 
তার পর অপর বচনে। . 

সুনিলেন বি-বরণ, রাই-বিরছে হ্টাম-বরণ, 
বিবরণ হয়ে ধরাসনে ॥ ১২৭. 

অযৃনি কর্তে বিধান, ব্লাই-নঙ্লিধানে যান, 
বলে, চিত্রে এআর.কেমন! 

কি করেছ মরি হায়! : রাই ্টামধনে বুঝি হারায়, 
শ্যাম গেলে.কিসের বৃন্দাবন ॥ ১২৮ 

কেঁদে কেদে চক্ষে জল, পড়েছে মরি কি জঞ্জাল ! 
চক্ষু হারায় বুঝি হরি! 

যদি হৃদয়ে গিয়া! হও উদদ্ট রাই ! তুমি তার চক্ঞোদয়, 
খাটে ন। অন্ত চর্জোদয়ের বড়ি ॥ ১২৯ 

১৪ 


৪১৮ দ্রাশরায়ের পাঁচালী । 
ব্যাধির চিকিংশা।... 


কারু বাক্যে না দেয় সায়, বুঝি কঠ২_পিপাসায়। 
রোধ হয়েছে,-বিরহ-কফন্্বরে। 
বিনে তব প্রেয়বারি)। সেতৃহগ কিলেননিবারি !. 
দেহ শন্র মেই জল,_-ক্ষ-জ্বরে ॥ ১৩০ 
গীতবাম বড় তাপিত, দেখিলাম, উদর স্ফীত, 
হয় বা বধূর গ্রাণদণ্ড পথ্য ভাতে মান-খণ্ড, 
ছেত-ওগো রাই ॥ ১৩১ 
আছে যেন প্রস্তুত ঘরে, শীঘ্র মান চূর্ণ ক'রে, 
অগ্রে দাও।-আর কথা পশ্চাতে । 
দেখিলাম তোমার হ্টামবরণ” হয়েছেন পাু-বরশ, 
যে বর্ণ ঘটায় সর্পাঘান্তে ॥ ১৩২ 
 দৎশিয়াছে যেই ফণী, মর্ি-ন্ত্রে চিন্তামণি,_. 
তবে প্রেমাযত পান, বিনে কষ্গ্রাথ পান) '; 
এমন তে করিনে আমান ॥ ১৩৩. 


পপি পপি 


মন্ভিগ্নমা ৪১: 
বাগেজ্ীী__কাওয়ালী। । 

সে'বিনেশ্ট্রীম কিট তরে! 
রাধে! আজিগেো ধরৈছে তব ভ্রীধরে, 

তব বিচ্ছেদরবিষধরে | . 
বুঝি ছারায়ন্জীতন/ লাঁধের ব্রিজের “জীবন, 
ছেরি তার আক্ষায় দেখে এলীম আমি, 
শ্যাম-অক্ষেষে'বিধীর হলে 
গোকুলে অস্বষ্করি, বিশৈ' তব অঙ্গীকার, 

আর সাধ্য কার, সে বিকার প্রতিকীর করে ॥ঠ) 


প্রীক্চের যোগ্সি-বেশ ধারখ । 
হেথা কিঞ্চিত পরে চেতন, পাইচয় নীলরতন, 
অযৃনি করিয়ে যতন, যান রৃঙ্গে-পাশে । . 
হতে হলো উদ্যোগী, আমারে সাজা ঘোগী, 
বাচাও হয়ে মনোযোগী, মনের ছতাশেশ ১৩৪: - 
বলিবো৷ গিয়া প্রেমফ্ার)"' থাকি তীর্থ হয়িদ্বাক্েট 
ছল করে.কুঞ্জের দ্বারে, লব দান-মানশ্তিক্ষা ছে । 
শুনে রৃন্দে উঠে-শিহরিঃ বলে বন ছি 
দেহ হৈতে প্রাণ হরি/লও যে কথায় হে ১৩৫ 


৪২০ দাগুয়ায়ের পাঁচালী । 


কেমনে কক্ষে দেই বাকল, . মনে করতে প্রাণ বিকল, 
দাসী হতে এ লকল, কেমনে শোভা পায়. হে। 

যে গলে মালতীর হার,. পরিয়ে করি পরিহার! 
ম”রে যাই কেমনে হাড়,মালাদিষঃগলায়' ছে ॥ ১৩৬ 
যাতে মগ্ন গোকুলরামী, ক্রগশোতাকল্প মোহনবর্ধাশী, 
ঝাশীর ধ্বনি ভাল বানি, দালী হয়েছি যায় হে। 
তাতে দাজাব শিক্ষা ভন্থুরে,. ভাকিবে তুমি শ্ভুরে, 
থাকিবে দুঃখ সন্বরে, কেমনে গোপীকায় ছে ॥ ১৩৭ 
শুনে কেমন করে বক্ষ, করে দিব রুদ্রাক্ষ ! 

ধৃতুর। করিতে ভক্ষ্য, দিব শ্যাম ! তোমায় হে। 
আমাদের পরমার্থ, ঘুচাইবে পল্মনেত্র ! 

চচ্গান তুলমীপত্র,লবে না আজি পায় হে ॥ ১৩৮ 

কি অশুভ চক্র, তব হে গোকুলচন্দর! | 
পদ-নখে পতিত চক্র, ফার হায় হায় ছে! 
টাকে দিব কপালে তুলে, চাদ তো হবে কপালে, 
এত ভোগ তৰ কপালে, ছিল শ্ঠাম-রায় ছে॥ ১৩৯ 
কি কথা বললে দাসীরে। -কি বলিবে ব্রজবালীরে, - 
87765 রাহা-নাস লেখায় হে. 
এত দয় তাল ব্যাভার, ভার হলো উামায় ছে। ৪ 


| মানভঙ্জন রি | র ৪২১ 
অলফা-তিলকারৃত, শীষবঙ্গ কত শোভিত! ! 
মুছাতে মন তাপিত, ম্‌রি মমতায় হে! 
এ সব কণ্মম দুষাত,, অপরাধ ঘটিবে শত, 
শর এক ক নিব দামী বা ছে ১৪১ 
ধট_ এফভালা | 
ধাতে ক্ষীর সর, হে গোকুলেশ্বর ! নন্দরাণী দেয় আনন্দে। 
আমি দাসী হ'য়ে এমন দুক্ষর্ম করিব কিরূপ, 
ওহে বিশ্বরূপ ! দ্বিব তম্ম মেখে তোমার বদন-চন্ছে ॥ 
আমি তোমার, হে গোবিন্দ গোলোকবানি ! 
চরম-কালের ধন এ চরণ ভাল. বামি, 
রন্দাবনে রূন্দে তোমারই দাসী, 
দিতে চন্দন তুলসী, পদারবিন্দে ॥ 
তুমি হে.গোবিন্দ ! যশোমত্বীর কোলে, 
যে মুখ-মণ্ডলে ব্রহ্মা দেখালে, 
পুনর্জন্ম-নাস্তি যে মুখ হেরিলে, ্‌ 
জীবের মুক্তি, ঘটে ভবের ফান্দে॥(ড). 
শুনে কন রৃন্েরে পরী মিঃ বাক্যে | 
মাজাও যোগী, দচে প্রাণ, সে না অপেক্ষে ॥ ১৪২ 


৪২২ সতের পাচালা। 


বিষ-দানুরুবিধান, দূতি! নাই বটে ব্রেলোক্যে। 
বিকার-কালেতে দিলে হয় প্রাণ-রক্ষে ॥ ১৪৩ 

শুনে বন্দে পাষাণ বাধিয়] নিজ বক্ষে । 

পরায় ব্রিলোক্য-নাথে ব্যাত্র্থাল কক্ষে ॥ ১৪৪ 

ছল ক'রে হরিতে যান, রাধার সমক্গে। 

মাধব মদনকুঞ্জে মান মনোছুঃখে ॥ ১৪৫ 

পথ-মাঝে বিশখা৷ সখী দেখে পদ্মচক্ষে। 

প্রিভঙ্গেরে রঙ্গিনী কহিছে ব্যঙ্গ-বাক্যে ॥ ১৪৬ 

যোগী কি উদ্যোগী ?__কোন কার্ধ্য উপলক্ষে । 
চেন-চেন করিছে যেন চক্ষেতে নিরীক্ষে ॥ ১৪৭ 

তুমি সেই নও, আমিয়ে এক দিন, কমলিনীর বিপক্ষে । 
বসন লয়ে উঠেছিলে কদণ্ের রৃক্ষে ॥ ১৪৮ 
ধর্মম-হীনে যোগ-ধর্ম কে দিয়েছে শিক্ষে । 

তোযার কপট-সকল হে স্থয়েছে পরীক্ষে ॥ ১৪৯ 

কেহ নাই আর ভণযোগী তোমার অপেক্ষে। 

এক মন্ত্র ত্যাগ ক'রে, আর মন্ত্র দীক্ষে ॥ ১৫০. 
মুক্ত-পুরুষ হয়ে, জানাও, লোকের কাছে ব্যাখ্যে ] 
নিকটে তোমার সংদার জানে সুর হক্ষে ॥ ১৫১ 
তোমার দোষ নাই হে! এত ধারিবার যে রক্ষে 
তার কি আর চলে, ক'রে এক ফাড়ীতে ভিক্ষে ॥ ১৫% 


মান্ভগ্তন। ৪২৩ 


কিন্তু ঘুচিল সব পরিবার একবারকার দুভিক্ষে | 
ছেড়েছেন লক্ষ্মী অনাচার-উপলক্ষে ॥ ১৫৩ 

ব্ঙ্গ ত্জি ভক্তি-ছলে স্ুধায় 'গোপকে। 

হরি হে! এমন কর্ণম্ষরূলে ফোন্‌ ব্যাপিকে ॥ ১৫৪ 
আবার কোন্‌ ছার-কপালী ছাই দিয়েছে মেখে । 

ছাই দিয়ে কি তোমার অঙ্গের জ্যোতি রাখবে ঢেকে ॥ ১৫৫ 
মখ| হে! গরুড়ের পাখ। ঢাকিতে পারে কি কাকে। 
বজজাঘাতের ঘোর শব্দ,-ঢাঁকে কখন ঢাকে ॥ ১৫৬ 
জগবন্ধু! তুমিই জগতের আচ্ছাদক। 

তোমারি ঢাকেতে ঢাকে ভূলোক ভবলোক ॥ ১৫৭ 
তোমারি ঢাকেতে আছে পাতাল স্বর্স-ভূমি 
বন্ধা-পুরন্দর-শিবকে ঢেকে রেখেছ তুমি ॥ ১৫৮ 

ছিছি কি লজ্জার কথা,_ভয় নাই কি নিনে। 

তোমায় ঢাকৃতে সাধ করেছেন গোপী-রমণী-রন্দে ॥ ১৫৯ 
হাস্ত কথা,_-ভন্মেতে ঢাকিবেন কাল-শশী। 

আকাশে বসন দিয়া, দিনে করিবেন নিশি ॥ ১৬০ 
দপ-দর্প ঢাকিতে বাসন! ভেক-দলে। 

দাবানল নিবাতে বাঞ্থ কুশাগ্রের জলে ॥ ১৬১. 

তোমারে টাকিতে নাথ । ]কি অন্যের অধিকারো। : 

মায়া ক'রে আপনারে আপনি ঢাক্তে পারো॥ ১৬২, 


৪২৪ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


তা তে। হয় নাই, চিহ্ন আছে নানামতে। 
ভুলেছ সকল মায়া, রাধার মায়াতে ॥১৬৩ 
বিশেষ, গোপী প্রতি, চক্রপাণি ! চক্র কর1 ভার, । 
শ্রীঅঙ্গের বক্রভাব চিহ্ন গোপীকার॥ ১৬৪ | 
. কিছু অগোচর গোপীর নাই হে চিন্তামণি! 
হৃদয়ে ভাবি তিলে তিলে, তিলটী শুদ্ধ চিনি ॥ ১৬৫ 
খান্বাজ--কাওয়ালী। | 
স্বধু ঢাকে রজত-বরণে ! ছে ভ্রিভঙ্গ ! রঙ্গ কর কেনে ॥ 
চিন্তে পেরেছি, ভব-চিন্তাহারি ! 
অপাঙ্গে দেখে বাঁকা অপাঙ্গ, 
তব ধ্বজ-বজন্কুশ চরণে 
দুঃখে নয়ন-নলিল হৃদয়ে পতন, 
হৃদয়ের ভম্ম হয়েছে যোচন, 
এঁষে দেখা, যায় হে সখ|। ভূপ্ু মুনির পদ-রেখী, 
যায় কি রাখ গোপিকারে গোপনে ॥ (9) 





বোি-বেশে ফের রাধাকৃগ্ে গমন মুল মিলন । 
সঙ্গে লায়ে শ্যাম-সখা, আনন্দে দুলে বিশখা॥ 
_.. ক্কাব্য দেখিবারে লাধ মনে। 


মানভগ্রন। ৪২৫ 


সাজাইয়া যোগি-বেশ, চলে বন্দে হয় প্রবেশ, 
অগ্রে গিয়া প্যারী-কুঞ্জবনে ॥ ১৬৬ 

দ্বারে কৃষ্ণ উপনীত, যেমন যোগীর নীতি, 
রাম-রাম শব্দ অবিরত। 

শুনে স্বর্ণকটরায়, তুল লঃয়ে ত্বরায়, 
রৃন্দে বহিদ্বণরে ষায় দ্রুত ॥ ১৬৭ 

কহিছেন শ্রীনিবাস, রাজনন্দিনীর বাস, 
এসেছি হে সেই ভিক্ষার তরে ! 

প্রতিজ্ঞা করেন রাই, তবে আজি ভিক্ষা চাই, 
না দেন,যাইব অন্য দ্বারে ॥ ১৬৮ 

শুনে রন্দে রনিকতা, বলে, আই.মা ! সে কি কথা! 
এ কথায় তো গৃহী অপারক। 

অতিথির ধর্ম নয়, ধন্ন! দিয়ে ভিক্ষা লয়,_ 
জন্মে ইথে উভয়ের নরক ॥ ১৬৯ 

থা হচ্ছে ব্যতিক্রম, ঘরে নাই পুরুষোত্তম, 

পুরুষ থাক্‌লে হুতো একটা যুক্তি। 

তুমি যদি রাধাকে বল, যোগিনী হয়ে সঙ্গে চল, 
সতীর কেমনে হরে শক্তি ॥ ১৭০ 

খয়ূন পাঠ তে। কোন ঝুলে পড়ে ন। যোগীতে। 

ত্ত-কথায় মত্ত যোগী, যোগীর পাঠ গীতে ॥ ১৭১ 


৪২৬ দ্বাশুর়ায়ের পাঁচালী । 


তারা তে। সংসারের জ্বাল। এড়ায় ভূমিতে । 

প্রতিজ্ঞা করিয়া ভিক্ষা কেন যাবে মাগিতে ॥ ১৭২ 

তাদের পরিণাম-চিস্তা, মত্ত হরিনাম-সঙ্গীতে । 

কুপথে না যায়, না মিশায় কু-সঙ্গীতে ॥ ১৭৩ 

তোমাকে যোগীর মত লাগে না কিছু আকার-ইঙ্গিতে। 

কেমন-কেমন লাগিছে যেন নয়ন-ভঙ্গিতে ॥ ১৭৪ 

তখন বৃন্দ গিয়ে কয় রাধায়, কি মন্ত্রণা এ বিধায়, 
হবে রাই ! বিপাক-পরিপারে | 

নাম বটে প্রাণাধিক, ধরন হয়েছেন ততোধিক, 
সে ধর্ম যায় অতিথি-বৈমুখে ॥ ১৭৫ 

: তুমি ষদি প্রতিজ্ঞা কর, কি জানি হবে দুক্ষর, 
ন!জানি কি চায় ভিক্ষা-ছলে । | 

এসেছে কি কাল অতিথ, আর করা নয় কালাতীত, 
কালা্টাদকে ভাকৃতে হয় এ কালে ॥ ১৭৬ 

বৃন্দের প্রতি অনুমতি, অমনি দেন শ্রীমতী, 
শ্রীপতিরে আনিবার তরে। 

রন্দে করে অন্বেষণ, বলে রাই ! গীতবরন,_ - 
পেলেম না তিন ভূবন-ভিতরে 4 ১৭৭ 

অদর্শন জন্য হরি, কাপে অঙ্গধর-হরি, 


মানভগীন। ৪২৭ 


মাধবের অন্বেষণে, বদিলেন োগানে)_- 

বিশ্বজনবন্দিনী রাধিকে॥ ১৭৮ 
দেখেন যোগি-বেশ ধরি, যোগীন্দর-বন্দিত হরি, 

ঘারে আধার মান-ভিক্ষার তরে । 
চক্ষু করি উদ্মীলন, অমনি বাঞ্চ মিলন,__ 

হরে মন হেরে মনোহরে ॥ ১৭৯ 
কাদেন মান পরিহরি, শ্্রীমান্‌.কৃষ্চেরে হেরি, 

বি-মান ঘুচিল মনোমাঝে।' 
রত্ব-সিংহাসনে শ্তামে, বলায়ে বৈেন বামে, 

কি আনন্দময় হয় ব্রজে ॥ ১৮০ 

ক 
লা ৫ নু 

কি শোভা রে কুপ্জে রা::্রীগোবির্দা 
শবঘন-পাশে যেন উদয় হলো রাকাচন্দ্র ॥ 
বজেশ্বরী রাই-কিশোরী হরির হরি নিরানন্দ। 
বিতরিছেন বংশীধরে সমাদরে প্রেমানন্দ 
উাকিছেন স্বধাততুমুখী, শ্ঠাম এলো, আফ শ্তাম। সখি 
ঠাম”_শোকে অস্থখী হু, বলিছি তোয় মন্দ । 
ডাকেন শুকে, নাচ রে গৃখে ! স্থখের সময় কি আর সন্ধ 
মধূকর ধ্বনি কুরে, পান করে মকরন্দ ॥ (ণ) 


্রীশ্রীরাধার মানতঞ্জন ও বিদেশিনা 
হইয়া মিলন। 


আপা দত 


পায়ে ধরিয়াও শ্লীমতীর মান ভাঙ্গিতে না পারিয়া, শ্রীকৃফ, 
ূদ্দাকে ্রীমতীর নিকট যাইতে বলিতেছেন,-- 
_ অভিপ্রায় কৃন্দা শ্রীমতীর মান 
ভাঙ্গিয়। দিবেন । 


ক'রুতে রাধার মানভঙ্গ, নিজ মান ত্যজে ক্রিভঙ্গ, 
ধরেন পায়”_উপায়-শূন্য দেখি। 
কেঁদে বন্দাবন-পতি, যান ঠা টি দুূতী, . 
কহেন,_কি *-র বল সি. এ ১ ূ 
পেলেম ন! সে প্রেষদায়, পায়ে ধরলাম প্রেম-দায়, 
এমন দায় জন্মে হয় নাই! 
প্যারী বিনে প্রাণ পারিনে রাখৃতে” 
গৌণ করো না প্রাণ থাকতে, 
ছের্‌নে। যদি প্রাণ পা ॥২... .. 
বন্দে বলে, মে কি কথা! লাধ মরে ধন তুমি যথা” 
মান হারিয়ে কেদে এলে ভ্ীবাস্ত !. 





্ীরাধার মানভঞ্জন ও বিদেশিনী হইয়া মিলন । ৪২৯ 


(হা হে,) তোম। হতে কিআমি মানী? 
ও কথা কি আমি মানি ? 
আমার মান রেখে রাই মানে হবেন ক্ষান্ত ॥ ৩ 
শ্রীরাধার ষে অদ্য মান, যে যাবে ঙার বিদ্যমান, 
সদ্য মান অমনি তার ঘাবে। 
যান দি পুরোহিত, হবেন যেতে-মাত্র জেতে রহিত, 
গুরু গেলে পর গুরুদণ্ড হবে ॥ ৪ 
রাধে যেরূপ আছেন কুপিতে,এখন সেখানে গেলে পিতে, 
পিতৃপিও দেন বুঝি অমনি । 
ঘদি মাতা গিয়। দেন উপদেশ, মাতার মাথার কেশ, 
মুড়াইয়। দেন কমলিনী ॥ ৫ | 


এখন সেখানে গেলে জ্যেঠা, অপমানের শেষ যেটা, 
জোঠার ভাগ্যে ঘটে অনায়াসে । 

মান থাকে ন। গেলে পিসির, মামীর থাকে না শির, 

এ দাীর থাকিবে মান কিসে ॥ ৬ 

ব্রহ-ীল! ক'রে সহ, থাকো! দুদিন হয়ে ধৈর্য 
কদিন থাকিবে প্লান ক'রে মানিনী। 

তপ্ত জলে পোড়ে 5 জলে কি পচে পাথর; 
কাতর হইও.না গুণমণি। ৭ 


৪:৩৪ দাশরাযের পাচালী। 


এ কথা শুনিয়ে তখন, রৃন্দেরে বিনয়ে কন, 
জাখির জলে ভেসে'কমলশঞ্জাখি |. . 

দুদিন থাকৃতে বলিছো, সই!. থাকিরার লক্ষণ কই! 
ওছে সখি! আমিতো.বলি থাকি ৮ 


সৃরট-মললীর-যৎ। 
বল রন্দে হে! প্রাণ দেহে আর থাকে কৈ! 
নবি ভা-রাই ব'লে হারাই*জীবন, ফাড়াই কার কাছে সই! 
আর সহে না বিচ্ছেদ-ব্যাধি, গত নিশির শেষাবধি, 
দুখের নাহি অবধি, করেছেন রাই রমমই! 
বন্দে হে! কোন প্রকারে, বীচাও এ বিচ্ছেদ-বিকারে, 
দেখাতে পথ অন্ধকারে, কে আছে আর তোমা.বই॥ 
ওহে, রাই-কুপ্জে যাব বলি, মনে ছিল শুন বলি, 
পথে পেয়ে চন্দ্রাবলী, লয়ে গেল মোরে মই! 
যার নাম সদা ভজি, সে আমায় ত্যজিল.আজি, 
যার জন্য গোলোক তাজ, নন্দের বাধা মাথায় বই ॥ (ক) 


রন্দে বলে, হে স্তামরায় | টি লোক প্রাণ হারায়, 
এ কথা শুনি নাই কোন কালে। .. 


শ্রীরাধার মানভগ্তন ও বিদেশিনী হুইয়৷ মিলন। $৩১ 


কাল্‌ যখন হে ব্রজেশ্বর! হেনেছিলে বিচ্ছেদ-শর 
কমলিনীর হৃদয়-কমলে ॥ ৯ 

এখন ত তোমার দশ-_ ইঞ্জিয় রয়েছে বশ, 
কাড়িয়ে বা কহিছো বশংধারী ! 

রাধার প্রাণটা কঠায় উঠেছিল, হেমাঙ্গী হিমাঙ্গী হলো, 
ভুলেছিল জ্তান,_মূলে ছিল না নাড়ী ॥ ১০ 


আমর। কিরূপে বিপদে তরি, ডেকে আনিলাম ধ্বন্বত্তারি, 
তিনি বিধিমতে দিলেন ওষপ্সি । 

অপার দেখিয়ে রোগ, শেষে হলেন অপরাগ, 
বৈতরণী করতে দেন বিধি ॥ ১১ 


শষা হইতে রাইকে তুলে, রেখেছিলাম তুলসী-মূলে, 
মরিবার কথ! ছিল তখনি । 
অতেব, বিচ্ছেদে কেউ মরে ন। নাথ ! 
ঘখন হাম-বিরহ-মন্গিপাত, 
মামলে উঠেছেন কমলিনী ॥ ১২. 


এই কথ। বালে গোবিন্দ, ঈষৎ হাসিলেন বন্দে, 
কৃষ্ণ কন গুন রসমই ! 

এমন সময়ে যে , সই! আমি কেমনে পরাণে সই, 
প্রেমের বিষয়প্যে দই করলে সই ॥ ১৩ 


৫৩২ .. পাঁচালী। . 


শুনি দূড়ী কন কান্তেই হে! তৃমিকি আমারে বল.কাদতে, 
কাদে,_যাদের ঘটে থাকে না বৃদ্ধি। 
কেঁদে কেবল রিপু হাসায়,. দুঃখ যায় না চক্ষু যায়, 
কীদিলে কেরল কান্গার হয় বৃদ্ধি ॥ ১৪ 
বলেছেন তা সদানন্দ, যার শরীরে সদালম্দ, _ 
আনন্দ-নগরে অস্তে যায়।, 
ষে কেঁদে কেঁদে কাটায় কাল, তার থাকে না পরকাল, 
অস্ত-কালে কালে ধরে তায় ॥ ১৫ 
আমরা কি ধন-শোকে কীদিব কানাই 1 
যে ধন ধনপতির ভাণ্ডারে নাই, " 
যে ধন এখন নাই রত্বীকরে। 2০3০০825782, 
ষে ধন ধ্যানে পান না হর, বিধি-হরের মনোহর, 
আট প্রহর বিরাজেন আমাদের ঘরে ॥ ১৬. 
- গোপীদের স্থখ দেখে শোকে, (সদাশিব রন সদান্ুখে 
মুখ দেখাতে নারেন চতুর্দুখ । 
আমরা, সাধে.কি হাসি হে নাগর! 
উলে উঠেছে স্থুখের সাগর, 
আমাদের গায়ে ধরে না,-গীয়ে ধরে না সুখ ১৭ 
ছিল জঙ্গ-দেবী ধাড়িয়ে তথা) গা সি ্াযকে ৪ 
এখন হাদি উচিত নয় 


স্ীরাধার মানভঞ্জন ও বিদেশিনী হইয়া মিলন $৩৩ 


কিন্তু আমরা, নব-ঘৌবন যত লারী, 
আমরা হাসি রাখ্‌তে নারি, | 
হাসিটে, কেবল যৌবনের ধর্প্দ॥ ১৮. 
আপনার অঙ্গ আপনি দেখে, ওহে বন্ধু! কোথা থেকে” 
. পোড়া-কপালে হাসি এসে ধরে । . 
হামির জন্যে শত্রু হাসে, যষ্টি দিয়ে জো মাসে, 
পতি কত প্রহার করেছেন ঘরে ॥ ১৯ 
ননদিনী ক'রে রাগ, ক'রে দিয়েছেন পৃষ্ঠে দাগ, 
চি ভুলিতে নারিলাম । 
দোষে সহজে হা্ি, তাতে ঘুটিল তোমার বাশী, 
9৮55518 | 
এই রূপে হতেছে রষ, ' দুতী কিন্তু মনে বিরস, 
রসময়ের অসময় জেনে । 
করতে রাইকে অনুযোগ, মান ভেঙ্গে করতে যোগ, 
সেই স্থযোগে চলেন কুঞ্জবনে ॥ ২১ 
| ফর. ৰ 
কালো-রূপে স্ীমতীর ক্রোধ। 
হেথা কেঁদে আলিছে স্টান্ট সখী; বন্দে পথমধ্যে দেখি, 
বলে, হামা! কাঁদছিদ কেন সই! 


৪৩৪ ভাশীরাক্ধের পাঁচালী । 
আমা বলে, ওগো বৃদ্দে ! ভীরাধার পদারবিশে | 
আমি ত কোন শপরাধীণ্দইন ২২ 





ছিল কালো কোকিল পির কুপন সতাছে_ 
কুঙ্গের বাহির ক'রে দিল ॥২৩ 
ছিল হত ভূঙ্গকুল, তারা, না পেয়ে অনুকূলে কুল, 
হয়ে আকুল গোকুল ছাড়ে তারা। 
ম্তামাঙ্গিনী সখী দেখে, কত মন্দ ব'লে আমাকে, 
চন্্রমুখী করলে চরণ-ছাড়া ॥ ২৪. 
বিঁবিট-_ একতা! । 
নারী--্তামা অঙ্গ যার, সে ত'লামান্যে ধনী । 
তেষ্‌নি শ্ামারে হলেন আজি শ্তাম-মোহিনী ॥ 
প্যারী জ্বেলে দিল ষে অনল চিতে, 
ওগো বন্দে! আশগীর বাধনা__শীই, 
তা জানাই,-কুপ্রে গেলীম 
 অমূল/ ধন রাধার চরণে বি 






স্রীরাধার মামতগ্নন ও বিদেশিনী হইয়া মিলন । ৪5৫ 


অঙ্গ দেখে আমার সদা অঙ্গ জ্বলে, 
চল্লাম আমি দিতে কালে। জলে, 
সই ! ক্কিত-সাই।স_ 
চরণ-কমলে স্থান দিতেন াই-কয়লিনী ॥.(খ) 





কালো-রূপ মন্দ কি ভাল! . 
যে নারীদের কালো-বরণ, তাদের কেন হয় না যরণ, 
সংসারেতে কি স্খেছে থাকে ! 
তাদের মা বাপে মরে ভাবিয়ে, 
কালো মেয়ে কেউ করে না বিয়ে 
ঘুষ না দিলে ভাগ্যবস্ত লোকে ॥ ২৫ 
কেউ লয় না সমাদরে, অল্প দরে অনাদরে, 
কলে কৌশলে বিকায় কালো । 
স্বপা ক'রে কেউ দেখে না চক্ষে, 
এই ভূল্গোকে কালো-গুলোচ্ফ, 
কালু হয়ে বিধাতা [িড়েছিল ॥ ২ 
তবে, যারা জেতে হীন হীঁনতোত, অথবা প্রাচীন পা, 
তারাই মাত্র কালো-মেয়ে লক্ষ. । 


৪৩৬ দাগুরায়ের পাঁচালী । 


তারা যায় না সখের পক্ষে, . কোন রূপে বংশ-রক্ষে 
কালো গৌর একটা হ'লিই হয় ॥ এ 


দুখের কথা বলিব কায়, দেগ্সিলে নারীর কালো গায়, 
মুখ বাকায় সবাই ব্যঙ্গ করি।  . 

কালো! মেয়েটা! কর্‌লে বরণ,.. অপমানটা অসাধারণ, 
আমার ঘটেছে তেমন, শুন গো সহচরি ॥ ২৮ 

শ্যামা বল্‌ছে হয়ে কাতরা। শ্ঠামার অঙ্গ ধরে ত্বরা, 
লোচন মুছান বস্ত্রে করি। | 

দন্ত করি কহে বঙ্গে, কালো মেয়েকে করে নিন্দে, 
কার বাপের সাধ্য সহচরি ॥ ২৯ 


গোরোরি গৌরব করে লোকে, : 
কালো কি পথে পড়ে থাকে । 
বিচার কর্লে কালোর গৌরব বেশী $ . 
যে বোঝে-_সে গুণ গায়ঃ গহন! মানায়. কালো গায়, 
কালো মেয়ে যেল মুক্তকেশী ॥ ৩০. : 
পতি বড় থাকেন তৃপ্ত, ্ামাদিনী ঈীতে তপ্ত, 
্রম্মেতে ঈতল হয় অতি। 
শুনেছি বৈদ্যের ধাম, শ্যাম নারীর ধানে, 
হিমনাগর উনের ইৎপন্ধ ॥:৩১ ; 





ক্ীরাধার মানভগ্জন ও বিদেশিনী হইয়। মিলন । ৪৩৭ 


কালে। কালো ঘত যুবতী, তাদের মুখের জ্যোতি, 
চিরকালট। এক ভাবেতেই রয়। 
অর্ধাৎ তাদের মুখ পাকে না, গৌরাঙ্গদের তা থাকে না, 
যৌবন গেলেই, বদন বিগড়ে যায় ॥ ৩২ 
কালো! কালো বৈষ্ণবী গুলি, তাদের নাকে রসকলি, 
মানায় যেমন,লগোঁরোতে তা হয় না! 
সর্বদা] দেখিলে কালো, চক্ষের জ্যোতি থাকে ভাল, 
কালো৷ কেশ নইলে শোভা পায় না ॥ ৩৩ 
কালো বিধাতার ভাল স্থাষ্ি, 
কালে! কোকিলের স্বর মিষ্তি, 
ষ্টি হয় না_-কালো৷ মেঘ বিনে । 
কালো তারা যার নাই লো সখি! 
মে ধনীর নাম বিড়াল-চোঁী, 
গোরো হলেও স্থ্খ থাকে না মনে ॥ ৩৪ 
্থালি দিয়ে পুরাণ-লেখা, সকলি তো কালি-যাখী, 
: বন্ত্রপুক্প কালো অপরাজিতে। 
নয়শের ভূষণ কাজল, অলের ব্যাখ্যা কালো জল, 
কালো কমলে দেবী বড় তুষ্িতে ॥ ৩৫ 
নলির ব্যাখ্যা মিশকালি, যাতে তুই হন কালী, 
কলোইস্ষুর গণ লিখেছেন বৈদ্য। 


৪৩৮ দাওরারের পাচার্সী। 


আর এক দেখ কালোর মান, মহাকালের বিদামান, 
কালো রূপেতে তিনি বড় বাধ্য ॥ ৩৯ 





বাগেশ্বরী-বাহার-- কাওয়ালী । 

সই ! কালো-বপে সদা হরের মন হরে । 
প্রাণসই রে! গৌরাঙ্গী হ'য়ে যখন, হইরের ভবনে রন, 

হররাণী পুজা! করেন হরৈ,_ | 
আবার স্ঠামাঙ্গী খন, তখন হরের হৃদে বিহরে ॥ 
রাধার হরে মনের কালো, কালো-নিধি চিকণ চির-কাল, 

কালো,--কাল নিবারণ করে ॥ 
ধিক ধিক ধিক জ্ঞানে, ধিক সে. মানীর মানে” 

ধিক প্রাণে ধিক তার ন্তরৈ,-- 

কালো-মাণিক তাজ্জিয়ে রাধে, 

মান লয়ে কাল-হরে ॥ (গ) 

বৃন্দার রাই-কুগে গমন, ্জ্রীমতীকে তং সিন) শ্ীমতীর উত্তর । 

শ্যামা সখীরে প্রবোধিয়ে, রাগে শঙ্কা তেয়াগিয়ে, 
বন্দে দৃতী রাইকে গিলে কন তু্-বনে। 
ওক্বো রাধে ! কর শ্রবণ, হায় কি হলো বিডগ্বন! 
রন্দাবনটা করলি বন, বনমালি-বিহুনে | ,৩৭: : 


ট্রীরাধার মাৰ্ভগ্তন ও বিদেশিনী হইয়া মিলন । ৪৩৯ 


বন্ধা ধারে ধানে নাপায় সে ধন যে ধরে তোরস্পায়, 
এত মান কি শোভ!-পাঁয় অধিক মান বটে ! 

অধিক কিছু ভাল নয়, “অধিক উচ্চে পতন হয়, 

যার যখন অধিক হয়ু, তাতেই বিত্প ঘটে। ৩৮ 

রাবণ মলো! অধিক ধুমে, কুন্তর্ণ অধিক ঘুমে, 

বিচ্ছেদ হয় অধিক প্রেমে, গর্ব হয় অধিক ধন পেয়ে। 
অধিক রাগে বিষপান, অধিক লোভে হনুমান, 

লঙ্কাতে প্রাণ হারান, শ্্রীরামের ফল খেয়ে ॥ ৩৯ 
অধিকের দোষ গুন বলি, অধিক দান করে বলি, 
বামন রূপে তারে ছলি, পাঠান পাতালপুরী । 

অধিক খণ শোধ হয় না, অধিক ঝগড়ায় ঘর রয় না, 
অধিক পাপে ভর সয় না, শুন রাজকুমারি ! ॥ ৪০ 

এই কথা শুনিয়ে ত্বরা, ৰৃন্দেরে কন হয়ে কাতরা, 
সখি! মান যাবে গো বললি তোরা) 

মানকি আমার আছ্ছে! | 

ধখন ভূপালের মেয়ে ভয়ে, 

একজন গোপ-রাখাল গোপাল ল'য়ে, 

মজেছিলাম কপাল খেয়ে, 'তখনি মান গেছে ॥ ৪১ 
এরাধা র পরিহরি, যান ষথা স্থখ পান হরি, 

কপট পায়ে ধরা-ধরি) তাতে প্রাণ জড়ায় না।' 


৪৪০. দাশুরাম্নের পাঁচালী । . 

মুড়িয়ে মাথা গড়িয়ে পড়া, গলা কৈটে পায়ে ধর, 
অমন-ধারা আদর করা, কমলিনী আর চায় নাঁ॥ ৪২ 
তবে মলাম আমি এ দুঃখে, দাসী হয়ে দোষ ভিক্ষে 
ক'রে তোরা কৃষ্ণ-পক্ষে, সবাই গ্রেলি সখি! 
শুনি দৃতী কন বাকা, পক্ষ আর তোমার পক্ষ-_ 
এখন ছুই পক্ষই যে কৃষ্ণপক্ষ, ্‌ 

আমরা এখন যে পক্ষেই পাকি ॥ ॥ ৪৩ 


_ খাশ্বাজ--একতালা। 


যদিকিশোরি! 

তোমার গোকুল-াদের উদয় ঘুচিল হৃদে। 

কে নাশিবে আর, কৃষ্ণ বই আধার, : 

কৃষ্ণপক্ষে তৃমি থাকিলে রাধে ॥ 

চল্লাম আমরা,_যে পথে যান মধ্সুদন,। 

.. শুনিব না তোর রোদন, মানিব না তোর বেদন/- 
 খাঁকিব না তোর সদন, কৃষ্ত্যাগীর বদন, 
দেখতে নিষেধ আছে, _পুরাণে বেদৈ। 
কাল বীরে চিন্তা করেন চিন্ন কাল, 
চিন্তিলে সে কালো যায় অন্তরের কালো, 


স্্রীরাধার মানভঞন ও বিদেশিনী হইয়া মিলন । ৪৪১ 


ধায় নিবারণ কাল, হারালি মে কালো, 
কাল মানে আমার দে কালাটাদে ॥ (ঘ) 


বৃন্দ যত নিন্দে-ছলে রাধার বলে রাঁধাকে বলে, 
শ্রবণে শুনিয়ে দূতীর উক্তি। 
কুরঙ্গীনয়নী কন, কু-রঙ্গ করে এখন, 
মোর সঙ্গে কার এত শক্তি ॥ 8৪ 
কৃষ্ণ সঙ্গে ভাঙ্ষিলে সখ্য, আমার হবে রুষ্ণপক্ষ, 
কৃষ্ণ ভ্র& তো হ'তে মোর হবে ।-. 
বলে চক্ষু রক্তাকার, যেন প্রলয়ের আকার, 
ভয়ে অযৃনি শবাকার দবে ॥ ৪৫ 
1 5%) 
বুদা, শ্রীকষের নিকট গিষ্বা শ্রীরাধার নার্তা কহিতেছে ১ 
গলবস্ যুগ্যা করে, দূতী কত স্ততি করে, 
প্রণমিয়ে মাগিয়ে বিদায়।. 
ছিলেন পতিত-পাঁবন যথা, পতিত হইয়ে। তথা, 
দ্ূতী গিয়ে সংবাদ জানায় ॥ ৪৬ 
ওহে গা তোল গোকুলপতি ! একে হলো. আর.উৎপত্ধি, 
তোমার দশ! যা হবার তাই হলো । 


৪৪২ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


এখন রসাতিল যায়-পুথী, রাই হয়েছেন কালীমূর্তি, 
গোকুল আকুল,-কুল কিসে রয়. বল॥ ৪৭ 

যদি বল, ওহে হরি! কালী যে তিনি দিগম্বরী, 
সেরূপ কিরূপ ধরেন কিশোরী! 

শুন ওহে গীতান্বর ! ত্যাজ্য করি-গীতান্বর, 
ধাড়িয়ে আছেন হয়ে-দিগন্রী-॥ ৪৮ 

ধদি বল শ্যাম! নয়ন-তারা, -তারার যে তিনটি তারা, 
তিন চক্ষু রাধার কি-বল। 

হরি! তোমার উপরে রক্ষু। কপালে উঠেছে চক্ষু 
তাইতে রাধা ত্রিনয়নী, হলে(॥ ৪৯. 

ঘ্দি বল, কাল-কাযিনী, বলি গ্রহণ,.করেন তিনি, 
কমলিনী বলি পান কি করি! 

রাধার কাছে ছে বনমালি! অনেক দেখিলাম বলি, 

£ যত বলি কাটেন ত্রজেশ্বরী ॥ ৫০ 

যদি আর এক কথ! কও 'আগাকেকালীর হাতে মুণ্ড থাকে 
রাধার সৈরূপ ঘটেছে প্রফারেতে 1. 

অতুল্য ধন, _তূ্ি নাথ! ছিলে রাধার হল্তগত। 

এখন তোমায় হারিয়ে, মুগ্ড হয়েছে হাতের ৫১ 

যদি-ব গুণমণি ! চতুভূজ! কাল-কামিনী, 

_. কমলিনী (হয়েছেন তাই রাগে। 


শ্রারাধার মানভঞন ও বিদেশিনী 'হইক্সামিলন। ৪8৪৩ 


আর কি রাধার সেদিন আছে, 
এখন মান ক'রে ছুই হাত বেড়েছে, 
কে জাড়াবে ভয়ঙ্করীর আগে ॥ ৫২ 

যদি বল হে বনমালি! পাষাণ-নন্দিনী কালী, 
সে তুলনা ধরেছি রাঁধাকে। 

না হলে পাষাণ-কুমারী, এ ধন পাসরি প্যারী, 
কেমনে জীবন 'ধরে থাকে ॥ ৫৩ 

ঘদি বল কালশশি ! কালীর হাতে থাকে অসি, 
অসি কিরূপ ধরেন প্রেয়সী । 
প্যারী স্বীয় ধরিতেন তোমায় তখন, 
অ-স্থীয় ধরেছেন এখন, 
ব্জনাথ কম্পিত ব্রজবামী ॥ ৫৪ 

ললিত-_একতাল।। 
দেখ্লাম শ্রীরাধায়, শ্যাম হে! শ্যামা প্রায়, 
অসি-ধরা,__ধরা যায় রসাতলে ! 
( একবার, ) তুমি হে ্রীধর! হয়ে গঙ্গাধর, 
. ধর-গে রাই-চরণ হৃদি-কমলে ॥ 

সে ধনীর ধ্বনিতে নাই কোন উৎসব, 
অকালে ভয়ে পুরী গ্রপব) 


৪৪৪ দাশুয়াদ্বের পাঁচালী । 


সংসারবাসী সব, শঙ্কায় সবে শব, সব যায় হে, 
এখন তুমি হে কেশব! সব না ছ'লে। (ও). 
বৃন্দার মুখে ্রীমতীর অটুট মানের কথ! শুনিয়া, শক 
বলিতেছেন, “তবে আমি সক্ত্যাধী হইব ।ঃ 
শুনে কচ্ছেন বনবালী, তবে, দেখ্তে আর যাব না কালী, 
মাখতে আর যাব না কালি গালে! 
রাধার প্রেমে দণ্ডবত, দগ্ুগ্রহণ হলো মত, 
এই দণ্ডেই কাশী যাব চলে ॥ ৫৫ 
রূন্দে বলে” হে জ্ঞানশূন্য ! তাতো হয় না ব্রান্মাণ-ভিন্। 
বধুহে! তোমার দ্বিজচিহ্ন কই? 
গোপের ছেলে হয় না দণ্ডী, চগ্ডালে পড়ে না চণ্ডী, 
কিছু জান না গোচারণ বই ॥ ৫৬ 
শ্যাম কন,-চেনন! তুমি, শ্যাম-বেদী শ্যাম.শর্ধ্মা আমিঃ 
ছিজ-চিহ্ন বুকে দেখ হে ধনি। | 
আমার কাছে কেবামান্ত। . 
আমার কাছে কোন্‌ ব্রাহ্গণ গণ্য, . . 
আমি বিষুঠাকুর বামুনের শিরোমণি ॥ ৫৭. 
বন্দে বলে তবে কই, ৰধু হে! তোমার পৈতে কই ? 
কষ কন,__পৈতে রাখলে থাকে না ভক্তের মান। 


জীরাধার মানভঞন ও হিদেশিনী হইয়া মিলন । ৮ 


এসে প্রেমের দায়ে ব্রজ-ভূমি, নন্দের বাধা বৈতে আমি, 
'পৈতে পুড়িয়ে হয়েছি. তগবান ॥| ৫৮ 
বন্দে বলে,__হে কেশব !. ব্রাক্ষণৈর-ফে. ধর্ম সব, 
ন্ধ্যা-গায়ত্রী কিছু দেখ্তে পাইনে। |. 
কচ কন,_-গোলোকের কর্তা, . 
যিনি রাঁধ, তিনি গায়ত্রী, 
রাধা না ব'লে, আমিতো জল খাইনে ॥.৫৯ 
রন্দে কয়-বেদ তে। জান, কৃ কন, _জান্ব না কেম? 
রন্দে বলে,_বেদ জানিলে পরে। - 
এত ভোগ কি হতো কপালে ? 
বেদ-না জেনে বেদন| পেলে ! 
বেদ-বহিভূ্ত কর্ন কারে ৬০. 
তোমার যে ব্রাক্মণ-দেহ, গুনে বড় সন্দেহ, 
কৃষ্ণ কন, সন্দ তাজ মনে । 
ছয়ে আমি মন্গ্যাসী, এ জনমের মতন আমি, 
ফলে আর রব না বৃন্দাধনে ॥ ৬১ 
নে বলে,_ছে গোকুলেশ ! নাই তোমার রি লেশ, 
বদাবন কিরূপে ত্যজিবে? 
ধানে দাড়াবে ভূমি, সেই-ই বম্দাবন- ভূমি, 
এই রক্দাবন বন হবে ॥ ৬২ 


98৬ ....-. াশরায়ের পাঁচালী । 


তুমি যাবে--তোমার বাশী যাবে, 
যে দেশে বাশ বাজবে, . 
দাসী হবে_দেশের রাজকদ্যে। 
তোমার অভাব কিসের আছে ? 
কেবল, তুমি অভাব সবার কাছে! 
জগৎ অভিলাবী তোমার জন্তে | ৬৩ 
আমাদের, আর এক কথা হলো ম্মরণ, 
স্তন ওহে শ্ঠামবরণ ! 
_নারদ-মুখে শুনেছি ব্রজবামে । | 
কাশী কার্ধী দেশাশ্রম, কেন করিবে পরিশ্রম? 
সব আশ্রম তব পদাশ্রমে ॥ ৬3... 
তুমি যাবে কি বৈদানাথ ? তব চরণে বাধয)--নাথ! 
বৈদ্যনাথ আছেন চিরদিন । 
. হরি! যাবে কি হরিঘ্বারে? সদা-বন্দী হরি-দ্বারে_ 
্রহ্ধা আদি হইয়ে অধীন ॥ ৬৫. 
মুক্তি-বাঞ্ছা করি মনে, সবে যায় তীর্থ ভ্রমণে, 
তুমি যাবে কোথ্‌ তীর্থালয়?.. 
জটা ক'রে টাচর কেশ, তম্েসৃষিত হবীকেশ,: 
কেন ভূগ্বে এত কেশ, সব তীর্থ তব চরণে হয় ॥ ৬৯ 


০ পাপ পাপ 


স্্ীবাধার মানভঞ্জন ও বিদেশিনধ হইয়া! মিলন । ৪৪৭ 


মিদ্ধাম্বাজ আড়া। . 
ত1কি নাই বধু মনে !..যাবে. তুমি কোন্‌ তীর্থ ভ্রমণে ! 
সর্ব ভীর্থময়ী গঙ্গা)-উষ্উবা, তর চয়পে॥ 
বধু হে! কি জম্মে-বাবে সাগরে, গয়া-গ্ীন কিসের তরে! 
এ চরণ তো গয়ান্গুরের শিরে, ভব-নিভ্তারণে॥ 
বধু হে, যাবে কাঈতে/.. কোন্‌ পুণ্য প্রকাশিতে, 
কি অধর্ন্ম বিনাশিতে, হয়েছে মনে ৮ | 
গম! তোমার, এ চরণ কাশ্মী, কাশকান্ত-অভিলাবী, 
নাও হে গোলকবাসি ! সদ বাঞা-ফল সেই পঞ্চাননে ॥(চ) 
. ললিত-_কাওয়ালী। 
মরি হায় হায়! শুনে হাঁসি পায়! 
কাশী যাবে কাল-শশি ! ভন্ম-রাশি মেখে গায় ॥ 
বহে! যাবে কাশীতে, কি বলবে কাশীবাসীতে, 
কাশদামে প্রবেশিতে, কাশীনাথ পড়িবেন পায়। 
হে কৃষ্ণ! এ ক সবে হে কেমনে, 
কি বালাই, মুখে ছাই, চন্দ্রবদনে !__ 
তাজে বানী, ও স্টামশশি ! ধরবে নাকি দণ্ড, 
ভাসিবে নয়ন-নীরে,_-হাসিবে বরহ্ধাণড 
তার! তাজ ঈ্গীতান্বর। বাঘাম্বর কি/শোভা পায় ॥(ছ) 


৪৪৮ ধাশুরায়ের পাচালী 


বন্দে বলে, ওহে কানাই! হচ্ছেবড় অন্তাই, 

এতক্ষণ বলি নাই, তোমারে কিছু আমি! 

নাথের কাছে বাড়াতে মান/ রমণী করেছে যান, 

এখন, করে চল্লেহুতমান, এই ত.রূসিক' ভূমি ॥৬৭ 

রমণীর আর আছে কি ধন ! মান বিনে, হে প্রাণমোহন। 

মানে মজে মান-রতন, তাজেছেন কিশোরী । 

যে দুঃখ দিয়েছ ভারে, 'কল্যকার ব্যবহারে, 

করলে দে মান কর্‌তে পারে, তাতে সে. রাজকুমারী ॥ ৬ 

আমাদের মনের নাই হে অগোচর, ধা করেছ মনোচোর 

কিছু নাই জ্ঞান-গোচর, চোর হয়ে জোর কর! 

তুমি দোষী পদে পদে, এখন, পদে পদে ভো"গ বিপাদে 
একবার ধরেছ পদে, আবার গিয়ে ধর ॥ ৬৯ 


: শ্রীকৃষ্ণের যোগি-বেশ ধারণ । .. 
পপি 


কৃষ্ণ বলেন, ধর্লে পায়, সে মান কি ক্ষান্ত পায়! 
শত বার ধর্‌লে পায়, হু-উপায় নাহবে! রঃ 
বরং তোমরা হয়ে উদ্যোগী, আমারে সাজাও যোগী, 
মানিনীর মীন-ভিক্ষা মাগি! 
: গুনি দূতী সাজান মাধবে ॥ পথ 


শ্্ীরাধার মানতঞ্জন ও বিদেশিনী হইয়া মিলন । ৪৪৯ 


পরাইছেন বাঘাম্বর, .সাজাইছেন দিগন্বর, 
নীলকমল- ১ ভন্ম দিয়ে ঢাকে। 
ছন্নবেশ পন্ম-আখি, যান যথা পঞ্সমুখী, 
ললিতে পথমধ্যে দেখি, কহিছে কৌতুকে ॥ ৭১ 
কে হে তুমি যোগিবর 1 মদনের মনোহর ! 
তুমি কি কৈলাসের হর! কিবা অন্য থষি! 
তোমার দুইী নয়ন দেখে, যোগি ! 
আমার নয়ন-ছুটি হলো যোগী, 
জীবন বৈরাগ্য-উদ্যোগী, অস্তর উদাসী ॥ ৭২ 
যথার্থ-রূপ যোগী যারা, সদানন্দে ভাসে তার, 
তোমার ছুটী নয়ন-তারা, বিরসেতে ভাসে । 
ঘি বল যোগিগণ, যত-ক্ষণ যোগে রন, 
তখনি সদানন্দ হন, কৃষ্-প্রেমরসে ॥ ৭৩ 
ওহে! তুমি ত নয় সে সব যোগী, 
তুমি কোন যোগের যোগে উদ্যোগী, 
কিনব কারু প্রেমে অনুরাঙ্গী, 
বিবেচনায় বৈরাগী দেখতে পাই। 
কত দিন হে এ কন্স্যাস! কোথায় যাবে-_কোথায় বাস? 
আমাদিগে আভাম, একটু বললে ক্ষতি নাই ॥ ৭৪ 


পিজি 


১৫ 


৪৫০ দাগরায়ের পাঁচালী । 
আলিযা_একভালা। 
প্রেমের অঙ্গে সঙ্গে ছিল তোমার যোগ, _ঘোগি ! যে ধন! 
বুঝি ঘোগ তেস্কেছে তাইতে রোদন! . 
অযোগেতে যাত্রা কারে, যোগ্নের প্রণয় ভাঙ্গিল যখন; 
এখন, হয় না.যোগ আর যোগে-য়াগে, 
বিনা! যোগমায়াকে সাধন |. 
যুগল ভেঙ্গে পাগল হ'য়ে, জান বদি, স্বল্নবে জীবন! 
এখন যোগ জানে, যোগিনী .যারা, 
যাও ন! কেন তাদের. সদন ॥.( জ ). 
এইরূপ ললিতে ভাষে, রসময়কে রদাতাসে, 
রসের ব্যঙ্গ শুনিয়ে তখন। : 
নাই কিছু উত্তরমুখে, দরীড়িয়েছিলেন উত্তর-মুখে 
অমনি ফিরান দক্ষিণে, বদন ॥ ৭৫. 
আবার চলে গোগীর খা, পথে বিশাখার সঙ্গে দেখা, 
যোগীরবেশ দেখিয়ে ছলে বলে। 
আহা মরি কি যোগ্লি-বেশ ! .কি অপরূপ রূপের শেষ! 
.... এমন যোগী দেখি নাই ভূ-তলে ॥ ৭৬. 
কোথায় তোমার জন্মভূমি, আপন ইচ্ছাতে: ভুমি, 
হয়েছ লক কারু দায়! .. 


শ্রীরাধার মানভঙ্জন ও বিদেশিনী হইয়া মিলন। ৪৫১ 


কদ্দিনকার এ বৈরাগ, কাশী কিন্থা পৈরাগ, 
এত দিন ছিলে হে কোথায় ॥ ৭৭ 

দতা কথা দাসীরে কবে, বন্দাবনে এসেছ কবে, 
কোন্‌ তীর্থে যাবে ইহার পর। 

ওনি কন চিন্তায়ণি)” চিন্তে কি পার নাই ধনি! 
আমি ত নই নৃতন যোগিবর ॥ ৭৮ 

নান তীর্থ ত্রমিয়াছি, ইদানি রন্দাবনে আছি, 
দ্বাদশ বৎসর প্রায় গত। | 

নি ব্রজের দ্বার দ্বার, কত কব গু যশোদার, 
স্নেহ করে সমস্তানের মত ॥ ৭৯ 

গোপি ! তোমাদের বলি ম্প৪, ইদানি কিছু মনাকই। 
আমার হয়েছে রন্দাবনে। 

অনাদরর হচ্ছে ক্রমে, ভূগ্‌ছি এখন ভগ্ন প্রেমে, 
জর নাই,-খাকিব মা এখানৈ ॥৮০ 

এক স্থলে অধিক দিন, থাক্তে হলেই আদর-হীন। 
হতে পারে,--ব্যাভারে জানা ঘায় । 

গুরু গেলে শিষ্য-ধাম, দুই এক দিন ধূমধাম, 
আদরে সবাই অধরাস্বত খায় ॥৮১ | 

আবার, অধিক দিন থাকলে পরে, সেই মুক্তিদাতার উপরে, 

". ভক্তি হরে, -মনে মনে বিরত। 


8৫২ ... প্বাশুয়ায়ের পাচালী। . 


অধিক দিন থাকলে গাজন, কেবা করিত শিবের ভজন, 
সে গাজনে সন্ামী কি হ'ত ॥ ৯৮২ 
দেখ, জামাই গেলে শ্বশুরবাড়ী, . 
তিন দিন আদর বাড়াবাড়ি, ৃ 
বিশেষ, যদি হয় জ্যৈষ্ঠ মাসের ষষ্ঠী | 
মোগ্া ছানা জলপানে, এলাচ লবঙ্ক পানে, 
জামাই পানে সকলের স্ুদৃষ্টি ॥ ৮৩ 
আর, অধিক দিন করলে বাস, নাম হয় তার অল্নদাস, 
উপহাস প্রতিবাসীতে করে। 
শ্বশ্তরের মন হয় বিরস, শ্ঠালী শ্টালাজে করে না রম, 
শয়ন ভোজন কেবল অনাদরে ॥ ৮৪ 
অতএব এক স্থলে, অধিক দিন থাকৃতে হ'লে, 
চাকে না গাথাকে না কারে! মান । 
আমি, দিনেক দুদিন আছি মাত্র, ত্তবরায় তুলিব গান্র, 
মনে,মনে করেছি বিষাদ ॥ ৮৫ 
আলিয়া একতালা। 
ত্রজে রব নাআর কই. তোমায়। 
করি নাই জনক জননীর তন * 


রাধার মানতগ্ন ও বিদেশিনী হইয়া মিলল ॥। 3৫৩ 


তাদের দর্শনার্থ, জন্মভূমি-তীর্থ 

যাব একবার মথুরায় ॥ 
বলেছিলেন আমায় সনকাদি যোগ্গী, 
পিতৃ-সত্তে তীর্থ ভ্রমণ কিসের লাগি, 
ঘরে বসে নর" সর্ববতীর্থভোগ্রী,_ 
ৃ জনক-জননীর সেবায় ॥ (ঝ) 


যোগিবৈশে কের কমলিনী-কুপ্ডে যাত্রা । ৮ 

সথীর কাছে ছয়ে বিদায়, স্মরণ ক'রে প্রমোদায়, 
প্রেম-দায় ঝুরিছে ছুটি আখি । 

ধারণ করি ফোগিবেশ, অধূনি গিয়ে হন প্রবেশ, 
কমলিনীর কুঞ্জে কমল-আঁখি ॥ ৮৬ 

দ্বারে দেখি জটাধারী, অঃ সখী শ্রীরাধারি, 
প্রণাম কত্িয়ে সবে বলে। 

কও প্রভু! কি প্রয়োজন, আজ্ঞা হলে আয়োজন, _. 
করি আমর! রমশী সকলে ॥ ৮৭ 

শুনে কন কেশব যোগী, অন্য কোন উদ্যোগী, 
হতে হবে না আমার নিমিতে। 

পানা তীর্থ ক'রে ভ্রযণ, চরম তীর্থ রাই-চরণ,_. 
দেখতে এলামি বৃন্দাবন তীর্ঘে ॥ ৮৮ 


8৫৪ ধাণুরায়ের পাঁচালী । 


আমার বাসনার ধন দরশনে, 
বামনা তোমাদের সনে,_ 
গোপি ! একবার অন্তঃপুরে যাই | 
গুনে হেসে কয় চিত্রে, অসম্ভব আশা চিত্তে, 
এ যে উন্মাদ-লক্ষণ দেখতে পাই ॥ ৮৯ 
যারা সামান্য রাজা এ মহীতে, 
টা যোগী না পারে কহিতে, 
রাজ-দুহিতে .দেখিব অস্তঃপুরে | 
ধিনি অখিল ব্রন্মাপ্ডেশ্বরী, হরি-প্রিয়ে রাই-কিশোরী, 
আছেন চর্ল্ম-চক্ষুর অগোচরে ॥ ৯০. 
মে অগম্য স্থানব্রক্মার, নারদাদি শর্মার, 
অধিকার নাইক দরশনে। . 
* মহাযোগী বঞ্চিত যথা, ভুমি যোগি ।স্যাবে তথা! ৃ 
এ যে টাদ*্ধরা সাধ বামনের মনে ॥ ৯১ 
আর এক কথা কই তোষারে, ব্রেতাযুগ অবধি করে) 
যোগীরে বিশ্বাস করে না কোন জনে | 
যোস্ী বড় অবিশ্বাসী, শ্রীরাম যখন বনবার্ী, 
হরে সীতা পঞ্চবটী বনে ॥৯২ 


পপর 


শ্রীরাধার মানভঞ্জন ও বিদেশিনী হইয়া মিলন । ৪৫৫ 
.. হুরট-মল্লার-_ভেতাল!। 
যোগি ! এখানে হবে বমিতে । 
কুঞ্জে পাবে না প্রবেশিতে, এম্‌নি ছান্মযোগি-বেশে, 
রাবণ এসে, বনে হরির হরিল সীতে ॥ 
আজ্ঞ!। হলে আনি, _ষদি ভিক্ষা লন, 
কিন্বা হয় যদি পদ-প্রক্ষালন, 
জাহ্বীর জল, যে বাঞ্ছ! সকল, এনে দেয় দাসীতে ॥ 
দেখছি তোমায় তেজঃপুগ্ী-কলেবর, 
যোগিবর ! তুমি তুল্য দিগন্বর, 
দিতে পার বর, ক্রোধ হলে পর, পার জীবন নাশিতে ॥ 
তোমায় ভয় করিনে যোগি ! 
ত'জে রাই হয়েছি ভয়-ত্যাগী, 
যমের ভয় করে না ওহে যোগি ! 
ভাগীরখী-ভীর-বানীতে ॥ (&) 
তোমাক মনে কিছু হলো! না৷ ভ্রান্ত, অনন্ত ভুবনের কান্ত, 
তার ভার্ধ্া আছেন অস্তঃপুরে। 
তুমি দেখতে চাও পুরুষ হয়ে, 
আমরা অনেক ভেবে আছি সয়ে, 
অদ্য রাগ সন্বরণ ক'রে ॥ ৯৩ 


৪৫৬ | দাঞ্ুরাম্নের পাঁচালী । 


আজি পূর্ণিমার তিথিটে অতি,__পুণ্যতিথি তায় অতিথি, 
. অতিথের দোষ ক্ষম! করতে হয়। 
যোগী বলে”__ভাব বুঝিতে নারি, 
ইাছে সখি! রাধা কি নারী? 
এ কথাতো বেদের লিখন নয় ॥ ৯৪ 
বিশেষ, বৈরাগী আমি, অতি নিষ্ঠা নিষ্ধামী, 
ওকদেবের তুলা জ্ঞান ধরি। . 
মান কিন্বা অপমান, আমার কাছে সব সমান, 
যাব রাধার বিদ্যমান, যা করেন কিশোরী ॥ ৯৫ 
গোগী বলে তুমি যেমন, তোমার যেমন পবিত্র মন, 
আখির ভাবে বুঝেছি সন্গামি! 
যোগি হে! করে যে সুন্দরী, মনো-চোরের মন চুরি, 
আমরা সেই রাই-কিশোরীর দাসী ॥ ৯৬ 
বেণেয় যেমন চেনে সোখা, রমিক চেনে রফিক জনা, 
নেয়ে যেমন চেনে গাঙ্গের বারি। 
বাতিক কিম্বা কফের যোগ, 
বৈদ্য যেমন চেনেন রোগ, 
আমরা তেযুনি চোর চিন্তে পারি ॥৯৭ 
তৃমি নারীর জন্য দেশাস্তরী, তোমার রোগ ধন্বস্তরি/_ 
কি করিবেন।-নাড়ী কিবল আমরাই বুঝেছি স্পই। 


স্রীরাধার মানভঞন ও বিদেশিনী হইয়! মিলন | ৪৫৭ 


তোমার নারী কুপিতে যেই দিন, 
সেই দিন তোমার নাড়ী ক্ষীণ, . 
নারী-সোহাগে নাড়ী তোমার পু ॥ ৯৮ 

নারী তোমার গলার হুর, সেই দিন তোমার অনাহার,৮_- 
যে দিন নাই নারী-দনে বিহার । 

তোমার চিত্ত নারীর গুণ গায়, এখনও নারীর গন্ধ গায়, 
বাতাস আসিছে এক এক বার ॥ নি 

খী-বাক্ে নিরুত্বর, হয়ে চলেন সত্বর, ? . 
বন্দেরে কহেন কমল-আখি। 

ধরিয়ে পুরুষ-বেশ, রাই-কুঞ্জে হতে প্রবেশ, 
অসাধ্য হইল প্রাণসখি 1 ১০০ 

মাজব আমি নারী-দেহ, নারীর ভূষণ আনি দেহ, 
মই হে! আর সইতে নারি প্রাণে 

নারীর নিকটে যেতে, অনাসে পারে নারী জেতে, 
নারী না হলে, নারি যেতে সেখানে ॥ ১০১ 

শুনি বন্দে উঠে শিহরি, বলৈ, হে হরি! হরি হরি! 
মরি হে গুমরি কোথা! যাব! 

কত কোটি অধর্ের ফলে, নারীর জন্ম মহীতলে, 

_ সেই নারী আজি তোমারে সাজাব ॥ ১০২. 


চা 


৪৫৮ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


নারী-জন্মের হুঃখ। 

ওহে ব্রজ-নারীর জীবন! নারীর দুঃখ কর শ্রবণ) 
যত যাতনা দেখিছ নিজ চক্ষে। 

বধু হে! জগতের নরে, পুক্র-জন্ত কামনা করে, 
কন্যা হলে মরে মনোদুঃথে॥ ১০৩ 

বাল্য হতে পর-বাসে, প্রাণ দগ্ধ পর-বশে, 
রমণীরঞ্যাতন! বধু! হদ্দ। ' . 

দুঃখের দশা দশ বসরে, ঘোমটা দিয়ে ততর-ঘরে 
পক্ষী যেমন পিঞ্জরেতে বদ্ধ ॥ ১০৪ 

কারু পতি কানা খোঁড়া, কারু বা সম্তীন পোড়া, 
কারু পতি বা নয় বশীভূত। 

কারু পতি অন্ন-ছুড়, কোন যুবতীর পতি: বড়, 
মনাগুনে মন পোড়ে তার কত॥ ১০৫ | 
কেউ বিধবা হয় বাল্য দশায়, 
ছাই পড়ে সব সখের আশায়! 
পরের লাগিয়ে পরম দুঃখ । 

মরণ বিনে ঘরে বাস, মানে মাসে ছুটো উপবাস, 
পোড়া-কপালে নারীর এইতো সুখ ॥ ১০৬ 

নারীকে বিধি.নারে দেখৃতে পুরুষের পিতা থাক্তে, 

:. মায়ের পিগু গয়ায় দিতে নাই | | 


জ্রীরাধার মানভঞ্গন ও বিদেশিনী হইয়া মিলন। পু 


নারীর মান্য আছে কোথায়, পরশুরাম বাপের কথায়, 
মায়ের মুণ্ড কাটে হে কানাই ॥ ১০৭ 
আবার কুলীন ব্রান্মণের যত নারী, 
এদের ছুঃখ বলিতে নারি, 
যদি বিয়ে হয় পুনঃ-বিয়ের, পরে। 

মে-উদ্দেশ নাই কোন্‌ দেশ, পতি যেন সন্দেশ, 

দৈবে যদি এসেন দয়। ক'রে ॥ ১০৮ 

আবার, শ্বশুরের কম্তুর পেলে, ষোড়শী যুবতী ফেলে, 
রাত্রে এসে প্রভাতে যান চলে । 

কুলীনের যুবতীগণ, তারা ঘমের জন্যে যৌবন,_ 
ধারণ করে হৃদয়-কমলে ॥" ১০৯ 

মিথ্যা নারীর কাল গত, চিনির বলদের মত, 
বুকে বোঝা বইতে হয় হে শ্যাম! 

অন্যকে দান করলে পরে, কলঙ্ক হয় ঘরে-পরে, 
রটে কুল-কলঙ্কিণী নাম ॥ ১১০ 

অতএব পুরুষ ধদি দরিদ্র হয়, রাজিরাণী তার, তুল্য নয়, 
তবু নারীকে পরাধিনী কই।, 

ওহে বধু ' ধিক্‌ ধিক, নারীর জীবনে ধিক, . 

* প্রাণ কাদে হে প্রাণাধিক ! : 

এমন নারী তোমায় সাজাতে পারি কই ॥ ১১১ 


৪৬০ দাণুরাক্বের পাঁচালী ? 
' বেহাগ-যত। 

বধুহে! পরাধিনী! নারীর বেশ তোমারে। 
পরাতে পরাণ-বধু ! পরাণ বিদরে ॥ 
পরাতাম,-পরাণ-বধু ! পর ছলে পরে ॥ 
পর নও পরম সখা! তুমি ইহ-পরে। 
গোলীগণের পরম নিধি গণ্য পরাণ-উপরে ॥ 

রমণীশ্রঞ্জীন গ্রাণবধু হে ! 
তোমারে, রমণী সহিত স্ুরমণি সাধ করে ৮ 
হরের রমণী তোমায় সাধেন সাদরে ৮. 

বধু! হতে ত চাও মদীানী, রমশীর তরে॥ (ট) 


পি 


 নারী-জদ্দের হুখ 1; . 


কহিছেন চিন্তামণি, পুরুষের সার-ধন রমণী, 
রমণী দুঃখিনী নয়--জেন। 

পুরুষেতে যেমন সুখী” আমায় দিয়ে দেঁখ না সখি! 
হাতে পাঁজি মঙ্গলবার কেন॥ ১১২. 

নারীর নাই কোন ভার, ভারের মধ্যে বদন ভার, 
-দেখ্লে পতির প্রাণ শুকিয়েছ্যায় । 


শ্ীরাধার মানভঞ্জন ও বিদেশিনী হইয়া! মিলন। $৬$ 


আমল করেন ঘরকম্না, দেনা-পাওনার কথা৷ কন্‌ না) 
স্বালার মূল হ'য়ে জ্বাল! সন্‌ না, 
যত জ্বালা পুরুষের মাথায় ॥ ১১৩ 

পুরুষ করলে দান ঝি যাগ, নারী পান তার পুণ্য-ভাগ, 
পাপ কর্‌লে প্লে ভাগ এড়ান। 

পুরুষের ভারি মরণ, অপকর্ম অপহরণ, 
নারীর কেবল কথায় কথায় মান ॥ ১১৪ 

দখি হে! নারীর স্থখ জানাই, থণ নাই-- প্রবাস নাই, 
ছিগুণ আহার,__ছয় গুণ শক্তি বলে। 

ৃদ্ধি নারীর চারি গুণ, পুরুষের মুখে আগুন, 
প'ড়ে শুনে শেষে নারীর বৃদ্ধে চলে ॥ ১১৫ 


যে পুরুষ বয়েস ভেটিয়ে, বুড় বয়সে করে বিয়ে, 
সে নারীর স্থুখ নারি ছে কহিতে। 

পতির ঘরে এসেন তিনি, যেন পতিত-পাবনী, 
গতিহীনের বংশ উদ্ধারিতে ॥ ১১৬ 


গাণখানি তার আদ্র-মাখাঁ, রোদন কিংবা বদন বাকা, 
দেখলে পতির প্রাণ শুকিয়ে যায় । 

ম্বটিতে তিনি দেন ন| চরণ, শ্বাশুড়ী ননদের মরণ! 
চিরকাল মন যুগিয়ে কাল কাটায় ॥ ১১৭ 


৪৬২ দাশুরায়ের পাচালী। 


করেন না কোন গৃহ-কাষ, আদৃ-ঘোমটা দিয়ে লাজ! 
বল্লে,_রেগে হন খরতর।. 
স্বামীকে সেজে দেন না পাণ, সন্ধ্যাকালে নিদ্রা যান, 
_.. ভাকিলে বলে, _ডেক্রা কেন্ধ মর ॥ ১১৮ 
দেশের ব্যাভার দেখে কই, রমণীন্ুঃখিনী কৈ! 
আমায় নারী সাজাও ত্বরা করি। 
বন্দে বলে বেশ বেশ, এসো! সাজাই নারী-বেশ 
হরি হে! তোমার দুঃখ পরিহরি ॥ ১১৯ 


৯ 


বৃন্দা,-শ্রীকৃষ্ণকে বিদেশিনী-নারী- বেশে সাজাইতেছেন ;. 


তখন পীতান্বরে গীতান্বরী, পরাইছে ত্বরা করি, 
_.. অলক্ত পরায় ছুটি পদে। 
নহে খর্ব নহে উচ্চ, রসনে গড়িয়ে কুচ, ; 
বন্ধন করিয়ে দিল হৃদে ॥ ১২০ 
কিছু গায়__কিছু পায়, কিছু, দিল নাসিকায়, 
আনি দৃতী স্বর্ণআতরণ। 
সাজাইছে শ্তামকায়, শ্রবণ ছুটি ঝুমকা, 
. চযুকায় দেখলে মুনির মন ॥ ১২১ 


পদ 


শ্রীরাধার মানভগ্জন ও বিদেশিনী হুইয়! মিলন। ৪৬৩ 


বিদেশিনীরপে স্্ীকৃফের রাই-কুঞ্জে গমন । 
তখন স্ুরমুনির শিরোমণি, বীণা করে__হয়ে রমণী, 
অমনি যান যথ! রাজকুমারী । ্‌ 
আবার বিপদ পায় পাঁয়, পথে চলিতে দেখতে পায়, 
নারীর বেশধারী বংশীধারী ॥ ১২২ 
ুধাচ্ছে ব্রজ-গোপিনী, কে হে তুমি সরূপিণি। [. 
দেখি একবার আমাদের পানে ফের। .. 
এমন শ্রী-তো কালো-বরণে, দেখি নাই ীন্দাবনে, 
আমাদের যে শ্রীধর-তুল্য রী ধর ॥ ১২৩ 
অভিনব রঙ্গিশী, সঙ্গে নাই সঙ্গিনী, 
একাকিনী ফির্ছ কি সাহসে! 
কুল-কন্া এমন ক'রে, কে কোথা ভ্রমণ করে? 
অপষশ যে. ঘটবে অনায়াষে ॥ ১২৪. 
আমরা, মনে করি. অনুমান, পিতা মাতা নাই বর্তমান, 
সামী বুঝি লোকান্তর, স্বামী বেঁছেথাকলে পর, : 
এমন মেয়ের কি রমন বিপদ ঘটে ॥.-২৫ 


পারার এরর 


৪৬৪ দাশুয়ায়ের পীচালী 


ঝিঁঝিট-ঠেকা। 

কে ধনি! তুই ভ্রমিস গোকুলে। 

অকুলে হয়েছিস আকুল, 

কেউ বুঝি তোর নাই ত্রিকুলে। 

বয়েস দেখে-_দেখে আকার, 

অসতী তো হয় না বিচার, . ্‌ 
কিবল যৌবনের সঞ্চার, হয়েছে হৃদয়-কমলে। 
হয় নাই রস রস-বোধ, প্রণয়ের বোধাবোধ, 

জন্মে নাই পিরীতের স্বাদ, . 

দাশরথি তাকি বলে॥ (ঠ) 


কহিছেন বিদেশিনী, পিক-নিন্দিত-ভাষিশী, 
দুঃখের কথা বল্‌তে বুক ফাটে। 

আছেন কান্ত বর্তমান, কিন্তু বড় অপমান)-. 
সদা আমার ্াহার নিকটে ১২৬-. 

আমার একটী কুস্বতাব, প্রতিরাদিনীর অঙ্গে ভাব, 
যদি আমি কারু বাড়ী'গিয়ে। 

হাসি বলি এক দণ্ড, তবেই তিনি দেন দণ্ড, 

 দণ্ডষমদণ্ডকে জিনিয়ে | ১২৭ 


ক্্ীরাধার মানভ+ন ও বিদ্বেশিনী হইয়া মিলন। ৪৬৫ 


স্বামী-স্থখে বঞ্চিতে হয়ে--ঘরে বঞ্চিতে__ 
না পেরে হয় বিরাগ অন্তরে | 

কর্ব আমি তীর্থ-ভ্রমণ, যেন ভবে এসে আর এযন, 
যন্ত্রণা না হয় জম্মাস্তরে ॥ ১২৮ 

তাতেই করে ধরেছি বীণে। এই বীণা-অবলঘ্নে, 
সদা কামনা,_হুরি-গুণ গাই। 

এই বীণাকে করি হাতে, গিয়েছিলাম জগন্নাথে, 
কারু সনে যেতে আমি না ঠাই ॥ ১২৯, 

গর-সঙ্গম দিয়ে, কালীঘাটে.কালী বন্দিয়ে, 

ত্রিবেণীতে স্নান করিয়া আমি। 

কালি এসেছি ব্রজধামে, দেখিব যুগল রাধা-স্ঠামে, 
এর পর যাইৰ আমি কাশী ॥ ১৩০ 

ললিতে বলে, _-বীণে-ধরা ! একাকিনী ফিরিছ ধরা, 
যৌবনেতে তরা অঙ্গ-খানি। | 

সেই দিন পাইবে টের, যে দিন কালে লম্পটের, 
সঙ্গে দেখা হবে লো! রঙ্গিণি ॥ ১৩১ 

যৌবন ধরিয়ে গায়, যুবতী ষথা-তথা যায়, 
ওমা মরি ! তার কি ধর্ম থাকে? 

ফী প্রায় যুবতী ঘত, পুরুষ ব্যাধের মত; 
একবার চক্ষে দেখুলে পর কি রাখে ॥ ১৩২ 


৪৬৬ দাশুয়ায়ের পাচালী । 


বিদেশিনী কণ শুনে, ও কথা আমি শুনিনে, 

| পুরুষে কি নারী মজাতে পারে ? 

বল্‌ সাজে কি নারীর উপরে, নারী না মজিলে পরে, 
নারিকেল কি খেতে পারে'বানরে ॥ ১৩৩ 

ধর্ধ্মে মতি থাকে যার, ধর্ম ধর্ম রাখে তার, 
বেদ-পুরাণে আছে তার প্রমাণ। . 

লয়ে একাকিনী মৃত প্রতি, বনে ছিল সাবিত্রী সতী, 
সাধ্য কি তার ধম নিকটে যান ॥ ১৩৪ 

নলরাজার কামিনী, রূপে শত সৌদামিনী, 

্‌ জান্ত না সে বিনে নলের সেবা । 

জ্বেলে দিয়ে ছুঃখানল, বনে ফেলে গেল নল, 
তার ধর্ম রক্ষা করুলে কেবা॥ ১৩৫ পু 

ললিতে বলে, মিথ্যা নয়, বলুলে যা তা চিত্তে না 
কিন্তু সে সব অন্য-দেশ-পক্ষে । 

গুন নাই কি ধনি! শ্রবণে, তীর বিপদ ক্দাবনৈ! 
এখানে হয় না র্দে ধরপা-ক্ষে | : ১৩৬ 

আমরা যত কুল-কামিনী, ভজিতাম কুলকুণ্লিনী, 
স্বামীকে ব্রক্ষজ্ঞান কারে থাকি। 

ঘুচালে সে ধঞ্র সব, যশোদার সৃতকেশব, ূ 
বাজিয়ে বাশ-_দেখিয়ে বাক] আখি ॥ ১৩৭ 


শ্রীরাধার মানভঙীন ও বিদেপিনী হইয়া মিলন। ৪৬৭ 


তুমি এখন পড় নাই ফাঁদে ! দেখ নাই প্রাণ-ধর| চাদে, 
শুন নাই মধুর বংশীধ্বনি ! 
কাশী যাওয়া ক'র্ছ মত, ঘুচে যাবে জনমের মত, 
নন্দের স্থৃত লাগ্নুবে যখন ধনি ॥ ১৩৮ 
বিভাম-_একতালা ] 
আর কি থাকে কুল, এসেছ গ্রোকুল, 
ডুবাইতে. কুল, অকুল সাগরে ! 
একবার দেখলে কালো-শশী, আর কি যাবি কাশী, 
দামী হবে বাঁশ গুন্লে পরে ॥ 
আমরা নারী করি অস্তঃপুরে বাস, 
্বামী-সহ বাস, ঘুচাই গৃহবাস, বাসনা গো 1... 
ঠামের বাশের বাশী বনবাসিনী করে ॥ 
₹শীরবে সতীর, সতীত্ব-দয়ন,_ 
হ'রে লয় সভীর পতি গতি মন, ূ 
মত জগজ্জন, ষমুনা উজজোন, বেগে ধায় গো !_ 
যখন বংশীধর বস ধরেন অধরে ॥ (ড), 


স্পা 


৪৬৮ | দাগুরাক্নের পাঁচালী । 


এই কথা শুনিবামাত্র, প্রেমে পুলকিত-গাত্র, 
বিদেশিনী কয়গোপি শুন! :" 
বিধি কি পুরাবেন সাধ, দিয়ে কৃষ্ণের অপবাদ ! 
তাতে আমার সতীত্ব যাবে.কেন & ১৩৯ 
সতী যে পতির সেবা করে, কৃষ্ণের কৃপা হবার তরে, 
আর এক কথা শুন বিধির বেদ ] 
কৃষ্ণ-প্রেমে যে মজিল, নিজ পতি কৈ ত্যজিল! 
পতি আর কৃষ্ণে কিবা ভেদ ॥ ১৪০ 
ও ভু | 
এখনকার রমণীগণের পতিভক্তি কিরূপ? 


এইরূপে ললিতার কাছে, রীকফ্ণের হচ্ছে উক্তি। 
কিন্তু কলিযুগের রমণী হত, সবাই নহে অনুগত, 
ইহাদের পতিকে নাই ভক্তি ॥ ১৪১ 
এখনকার যে সব ভার্ষেয,- ঘরে থাকেন সৌভার্ষে, 
সেই পতিদের বাপের ভাগ্য অতি। 
পতিকে না থাকুক টান, পর-্পতি না ঘটান, 
সেই নারীকে জেন পরম সতী || ১৪২ 
পতির চরণ সেবা করা) পতিকে পরম গুরু ধরা, 
| দে সব আইন হয়ে গিয়েছে বদ্ধ। 


ত্রীরাধার মান্ভঞ্জন ও বিদেশিনী হইয়া মিলন। . ৪৬৯ 


এখন দেশের এই বিচার, দিয়ে ষোড়শ উপচার, 
পুজিতে হয় নারীর চরণপন্ম ॥ ১৪৩ 
নইলে হয়ন! অনুগ্রহ, কলির টা গ্রহ, 





ৃীতে কি বুখ-ভোগ,, গৃহিনী খে গ্রহিনী রোগ, 

তবু তো কেউ হয় না দন্যাসী॥ ১৪৪ 
2 নে 

ললিতার সহিত বিদেশিনী-বেশী শ্রীকৃষ্ণের কথা । 

এত বল্লাম কলির আচার, পরে শুন সমাচার, 
বিদেশী কন,_-ওহে গোপ-ললনা ! 

কষ্ট যে জগতের স্বামী, জগৎ-ছাড়া নইতো আমি, 
অতে মজিলে কুল তো যাবে না ৮১৪৫ 

তোমরা বল্‌লে যাবে কুল, এটা তোমাদের বুঝবার ভুল, 
গোকুল-পতিকে ভে কুল মজাবো ! 

বরং ছিল না কুল--ছিল আকুল, শ্যাম যদি হন অনুকূল, 
তবে আমি অকুলে কুল পাব ॥ ১৪৬ 

ক যদি ভালবাসে,” কাজ'কি আমার কাশীবাসে! 
কৃতিবাসের কাছে কি ফল আছে? 

ক তোমরা আশীর্বাদ) ঘটুক হরি-পরিবাদ 
পুরুক সাধ_-ধরুক ফল এই টা 


৪৭০.  দবাগুরায়ের পাচালী। 


| খান্বাজ--কাওয়ালী। 

(আমার ) বিধি.কি সাধ করিবে. পূরণ। ্ 
অসাধনে পাব সাধনের ধন, 

পতি হবেন কৃষ্ণ পতিতপাবন ॥ 2 

কষ্ণপ্রেমে প্রেমিক যদি হতে পারি আমি. 
তবে অস্তে পাব রাই-চরণ ॥ ্‌ 

ওহে নারী-পুরুষ উভয়েরি পতি দয়াময়, 
শুধু রমণীর নয়,__. 

গ্রজাপতি স্থুরপতি, পশুপতির হন পতি, 

দিবাপতির পতি সেই পতিতপাবন ॥ (৪) 


ললিতে বলিছে ত্বরা, বিধুমুখি বিশ্বাধরা !. , 
তবেই তুমি পড়িলে ধরা, আমাদের কাছে। 
ক'রে কৃষ-উপামনা, রাই-চরণ কর বানা, 
রাই রাই সদ! ঘোষণা, ভারেই'জানা গেছে ॥ ১৪৮ 
৪ ক. নি 
দবিদেশিনী”বেশী এীকৃফ রাইপরুঞজারে উপস্থিত 3 বিশবাথা তাহাকে 
কু প্রবেশ করিতে নিবের্ধ করিতেছেন 
কথার না উত্তর দিয়ে, রাইকুঞ্জে উত্তরিয়ে, . 
ঘবারের কাছে ধ্াড়াইয়ে, আছেন বিদেশিনী | 


জ্রীরাধার মানভঙ্জন ও বিদেশিনী হইয়। মি্গন। ৪৭৯ 


নারীর বেশ হরিকে দেখে, হরিল মন দ্বারে থেকে, 
বিশাখা এসে সম্মুখে, জিজ্ঞাসেন অমনি ॥ ১৪৯ 
কে তুমি নীলবরণি! কার নুতা_-কোকিল-স্বনি। 
তুমি কার ঘরণী বলতো! 
কওনা প্রয়োজন থাকে, বিরলে গিয়ে কও আমীবৈ, 
তপ্রতি রাই-কুঞ্জ থেকে চলতো ॥ ১৫০ 
প্যারী আছেন ঘোর মানেতে, 
আর যেওন] দ্বার-পানেতে, 
থাকো না হয় এই খানেই থাকতো । 
যাবে ষদি মান বাঁচিয়ে, তারা ঢাক-্বাখি মুদিয়ে, 
কালোরূপগী বসন দিয়ে টাকতো ॥| ১৫১ 
বীণায় যদি বল হরি, যদি গুনতে পান প্যারী, 
লবেন তোমার প্রাণ হরি ত্বরিত। 
আমাদের কথ! না শুনে, যদি বাজাইবি বীণে, 
প্রাণে মরিবি ও নবীনে! চকিত ॥ ১৫২ 
যেখানে কষে প্রিয়ে, . যেওনা ও দিক্‌ দিয়ে! 
কথাটা মনে ঠিক দিয়ে গণতো। | 
রন্দাবন-বিলামিনী, কালো! দেখিলে প্রাণনাশিনী, 
তাতই বলি, বিদেশিনি! | আমাদের কথা উনতো ॥ ১৫৩ 


সপ পি 


৪& দ্বাশুরায়ের পাঁচালী ৷. 
ও বিঁঝিট--একতালা | | 
আহা মরি, যাষ্নে গে কুঙ্জে কালো-বরণি | 
কোনরর্পো ত্রাণ পাবিনে, নে 
প্যারী/কালোরূপের প্রতি কালরূপিণী ॥ 
ও র্শব-রঙ্গিণি শ্টামাঙ্গিনি ধনি! ! 

“ তুইত নদ্‌ অতি লামান্যা রমণী”_বই-_তোরে কই! 
জানি হন হত-মানিনী, এখন কমলিনী-(র) 
কুঞ্জে গেলে কালী কালকামিনী ॥ 
কালা্টাদের উপর মান ক'রে ধনী, 

কালো দেখুলে যেন কাল-ভুজক্গিনী, রাই । বলি তাই_ 
ছিল শ্ঠামাঙ্গিনী সখী, তারে ্তরমুখী, 
দিলেন কুপ্রের বাহির ক'রে অমনি ॥ (৭) 





জ্রীমতীর জীকক-দশন-আকাজজা ;বিদেশিনীর রাই-কুঞ্জে প্রবেশ 
হেথায় রাধার মানভঙ্গ, নিকটে নাই ব্রিভঙ্গঃ 
অন্ধকার দেখি চন্ত্রমুখী |. ৃ 
দুতীরে কন করি রোদন, নাই গো আমার হামধন, 
 শ্যামা-ধনের ধন গো সখি ॥ ১৫৪... 
এনে দে মোর শ্রীগ্রোবিন্দে, নইলে মরেছি গো বৃন্দে! 
ললিতে। নলিনাক্ষ দে আনিয়ে। | 


্রীরাধার মানতঞ্জন ও বিদেশিনী হুইয়া মিলন। ৪৭৩ 


কোথা গেলি গো অঙ্গদেবি ! তুই কি আমার অঙ্গ দিবি, 
অকুলে ঠ্ঠাম-অঙ্গ এনে দিয়ে ॥ ১৫৫ 

চিত্রে গো! বাচিনে আর তো, অন্ধকার ক'রে চিত, 
কোথা আমার চিত্রহর হরি ! 

বাঁচিনে বিনে প্রাণ-হরি, লয় যে আমার প্রাণ হরি! 
হরির বিচ্ছেদ-বিষহরি || ১৫৬ 

মরি মরি ওগো! বিশাখা! বাঁচিনে বিহনে সখা, 
একবার তোর! এনে দে মোর শ্যামে। 

এবার বধুরে দেখ্‌লে ঘখিরে ! : চরণ ধরে করিব কিরে, 
আর মান করব না জনমে ॥ ১৫৭ 

বশাখা! বলে,_কেন রোদন, সাধে সাধে সাধনের ধন, 
বিসর্জন দিয়ে মান-াগরে ! 

এখন বল্ছ প্রাণ হারাই, গ্রাণ কি তোমার আছে রাই? 
কাল্‌তো প্রাণ ত্যজেছ মান ক'রে ॥ ১৫৮ 

হরির উপরে হলে রিপু, যেন হিরপ্য-কশিপু, 
হরি হরি! হরির ফিদিন গেছে! 

তোমার দ্বেষ দেখে হরি, গেছেন দেশ পরিহরি, 
এদেশে উদ্দেশ করা মিছে | ১৫৯ 

ওগো ব্জ-বিলাসিনি! এসেছে এক বিদেশিনী, 
সুধামুখী-_ন্ুধালে হয় তাকে। 


8৭৪ ধাণুরায়ের পাঁচালী । 


দেশ-বিদেশ করে ভ্রমণ, ধনী !_তোমার কৃষ্ণধন, 
যদি কোন দেশে দেখে থাকে | ১৬০ 

কিন্তু শ্যামতুল্য শ্যাম দেহ, তাইতে আন্তে সন্দেহ, 
কর কালোর উপরে কোপ গুনে। 

আজ্ঞা দিলে আনৃতে পারি, শুর্নিয়ে কহেন প্যারী, 
অবিলম্বে আন তারে এখানে । ১৬১ 

আজ্ঞা পেয়ে যান ত্বরা, রাই নিকটে বীণী-রা, 
এক দৃষ্রে দেখেন কমলিনী। 

দেখেন হরি-অভেদ, হরিল হরির খেদ, 
হরিষে কন হরি-সোহাগিনী ॥ ১৬২. 

বল্‌ দেখি গো বিদেশিনি ! ছিলে কার গৃহবাসিনী, 
উদ্দামিনী কে তোরে করিল। 

কেন ধর্ছ এমন সাজে, স্ুন্দরি।__সংসার মাঝে, 
কে তোমার আছে-আমায় বল ॥ ১৬৩ 

বিদেশিনী বলে”_রাই ! আর আমার কেহ নাই! 
ব্যভিচারিণী বলে তাজেছেন স্বামী । 

কারে কই-_কি সুখ জীবনে, বাস করিতে বৃন্দাবন 

_.. বামনা মনে ক'রে এসেছি আমি ॥ ১৬৪ 

বিদেশিনীর কণ্ট শুনি, কেঁদে কন কৃষ্রাদী, . 

কি শুনি গো আহা মরে যাই! * 


শ্রীরাধার মানভঞ্তন ও বিদেশিনী হুইয়। মিলন । 8৭৫ 


তোর পতির কপাল মন্দ, বুঝি তার ছু-নয়ন অন্ধ, 
তোর নয়ন__সে নয়নে দেখে নাই ॥ ১১৫ 
মরি মরি কি অপমান ! 'মাণিকের থাকে না মান, 
ওলো ধনি! অন্ধের নিকটে। 
অন্ধের কাছে কন্দর্প_. রূপের থাকে না দপ, 
দর্পণের দর্প রণ ঘটে ॥ ১৬৬ 
নবীন নীরদ জিনি, জিনি নীলপদ্ম যিনি, 
তোর পতি,_দেখি নাই রূপ এমন ! 
যদি চক্ষে দেখত পেতো৷ তোকে, 
তবে তুলে রাখতো মন্তকে, 
শিব রেখেছেন ভাগীরথীকে যেমন ॥ ১৬৭ 
ধনি! তুমি নও রমণী, চিত্ত মনে করি এমনি, 
তুমি আমার চিস্তামণি হবে। 
ঠাম-তুল্য শ্ঠাম-কায়। তা নইলে কি রাই বিকায়?_- 
ছেন রূপ কি ভবে আর সম্ভবে ॥ ১৬৮ 
ললিত-উৈরে1-একতালা। 
এমন কালোরূপ নাই আর সংসারের মাঝে অন্য। 
নাই আর এমন, বাঁক] নয়ন, 
আমার বাকা সখা ভিন্ন ॥ 


8৭৬ দাণুরাম়ের পাঁচালী। 


অন্য রবে আর মজিনে, আমরা ঠামের বাশী বিনে,_ 
তেূনি তোমার বীণে গুনে, দেহ অবসন্ন ॥ 
হা ভাবিয়ে, বসন দিয়ে, 
তবু দেখা যায় লো! ধনি! ভৃপ্তমুনির পদচিহ্ন ॥ 
কালো রূপে, নয়ন সপে, 
নয়ন-য়ন হ'ল ধন্য ;-- 
দাশরধি কয শীমতি। হরি,_নারী তব জন্য ॥(উ 





যুগল মিলন। 

ছস্মবেশ পন্ম-আ'াখি, প্রকাশ পেয়ে পন্নমুখী, 
আনন্দের আর সীম! নাই অস্তরে । 

যেমন সুদরিছর পায় ধন, অন্ধ যেমন পায় নয়ন, 
জীবন পায় স্বত কলেবরে ॥ ১৬৯ 

হারিয়ে যেমন যাথার মণি, ফিরে শিরে পায় ফণী, 
তেমৃনি প্যারী পেয়ে চিন্তামণি। 

মগ্া গগ্দ ভাবে, হরিকে কল্প নারী-ভাবে, 
কৌতুক করিয়ে কমলিনী ॥১৭*.. . 

ও নবীনে বীণেধারিণি! তোর পতি ষে বাতিচারিণী-- 
বলে তোকে-__কথা নয় এ মিথ্যে ॥ 


্রীরাধার মান্ভগ্জন ও বিদেশিনী হয়! মিলন । ৪৭৭ 


দ্বামী না হয় করেছে হেলা, এ নব যৌবনের বেলা, 
একাকিনী নারী বেড়ায় কি তীর্থে ॥ ১৭১ 

হও দি অসতী নারী, তবে কাছে রাখ্‌তে নারি, 
ধনি লো! আমার ধর্মের ঘরকল্প]। 

ভাবটি তোমার ভাল নয়, ভাব কর্‌তে ভাবনা হয়, 
বন্দে বলে, ক্ষমা দে মা আর নাঁ॥ ১৭২ 

নারীর ভূষণ ক'রে দুর, অমৃনি দৃতী শ্যামবধূর-__ 
মন্তকে চূড়া-হ্তে দেয় বাশী ॥ 
কেঁদে বলে” গে রাজকুমারি ! 
আমরা নই গো হামের--হই তোমারি, 
প্যারি। আমর! যুগল-প্রেমের দামী ॥ ১৭৩ 


হেসে চন্দ্রমুখী কন, হবেনা বিনে চক্্রায়ণ, 
গঙ্গাজলে অভিষেক চাই। 

তি ক'রে দূতী বলে, তিনদিন আজি নয়নের জলে, 
শ্তামের অভিষেক হচ্ছে রাই ॥ ১৭৪ 

দি তুমি কর উত্ত, ও জলে হবে না মুক্ত, 
চক্ষের জল অপ্তদ্ধ মানি। 

[ঠামের চক্ষের জল যদি অপ্ডদ্ধ, গঙ্গাজল কিসে শুদ্ধ! 
গঙ্গা তো এ চরণে জানি ॥ ১৭৫ 


8৭৮ পাণর়ায়ের পাচা্লী। 


ধারে ভগগীরধ আনিল ধরা, ত্রিলোক পবিভ্র-করা, 
_ পতিত-উদ্ধারিণী ভাগীরথী। 

ধার চরণের জলের এত ফল, সেই মাধবের চক্ষের জল,__ 
ইথে কি শুচি হন্না শ্রীপতি॥ ১৭৬ 

অমনি প্যারী উল্লাসিতে, চন্দনাক্ত তুলমীতে, 
অতুল্য ধন চরণ পূজা করি। 

প্রাণকে দিয়ে দক্ষিণে, হ্যামে রেখে দক্ষিণে 
বামে দ্রাড়াইলেন ব্রজেশ্বরী ॥ ১৭৭ . 


 শ্পপ্পািী লী 


বিতাম--একভালা। 


মরি, কিবা শোভা ভ্রজধামে-- 

হ্তামের বামে গ্তাম'মোহাগিনী। 

যত ললিতা আদি সঙ্গিনী,_- 

ঘুগল-রূপ হেরে, যুগল অঁখি ধোরে, 

এরা যুগল প্রেমের পাগলিনী। | 

আনন্দে প্রেমানন্দে, ডাকেন গোকুলচক্জে, 
পেয়ে চত্দ্রাননী,--আমার শাম এসেছেন কু 
কোথা রইলি, _আমার সাধের গ্ঠামা মী মালিনী 1 | 


২অক্রুরসংবাদ । ৪৯ 


বলেন প্যারী,__আমার গোবিন্দ সদয়, 

করুণা-হৃদয়, হৃদয়ে উদয়, 

দুঃখ তাপ দুরে গেল সমুদয়, দ্রেখিয়ে ধনী,__ 

ওহে মধুকর ! গ৭-গুণ ধ্বনি কর, 

এলে আমার গুণমণি”__ 

ও কোকিল। আমার পোহাল কুহু-নিশি, . 
এখন কর কুনু-কুু-ধ্বনি ॥ (থ) 


সপ” শসা 


অজ্ুর-নংবাদ। . 
নারদ মুনির আত্ম-তত্ত-চিন্তা। 
ব্ধার স্থত নারদ, ঘটে যায় ঘোর বিরোধ, . 
তারি কর্‌তে অন্ুরোধ,সর্ব্বদা ভ্রমণ। 
গোকুল হ'তে গুণালয়, আসেন যাতে কংসাল/ 
সেই উদ্যোগে মুনির আগমন ॥ ১... 
নিজ বিপদ-বিনাশনে, ভজিতে বিপদ-বিনাশনে, 
পথেযুক্তি বীণা-সনে, করেন করে তুলি।, 
ভোলে হরি যাতেতাতে, আমি থাকি মত্ততাতে, 
“তুমি হও না মত তা'তে, তত্ব-কথা ভুলি ॥ ২ 


৪৮৪ দাওুরায়ের পাচার্নদ 





| ভজন যহাকাল যান, 
যায় জনের কাল যায়, ধর তীর পায়। 
শর্ন্ননাত না তজিয়ে, নাই কিছু লাভ জীয়ে, 
সে ্লামেতে না মজিয়ে, নাম ষে ডুবে যায় ॥ 9 
তজ কাস্ত রাধিকার, বলবে তোয় কি অধিক আর, 
যদি যাবে না কালের অধিকার, 
তবে বীণা! সেই বীশাধরা'কান্তে। 
থকে থেকে মোর করে করে, 
তবে কোর্স বেটা বল্‌ করে, তা হ'লে কাল করে করে। 
পারে কি সে বাঁধতে ॥ ৫ 
বলনা! যদি উষধি চাও হতে কালজয়ী, 
তত্ব শুন বিবরণ, কাল-নিবারণ, 
উধি তোরে কই। | 
“মন ্বপুত্রেতে ছুঃ খ-নিবারণ, রোগ-নিষারণ বৈদা। 
গান-নিবারণ গোল যেমন, 'জ্ঞান-নিবারণ যদ 
ঘরে পরিতাপ-নিবায়ণ,__যার প্রিয়বাদী জায়া। 


অক্রুর-সংবাদ। ৪৮১ 


দাপ'নিবারণ গরুড় যেমন, তাপ-নিবারণ ছায়া ॥ ৭ 
মূর্ঘ লোকের রাগ-নিবারণ, গাজা চরম গুলি। 
স্ততিবাক্যে রাগ-নিবারণ, বাঘ-নিবারণ গুলি ॥ ৮ 
দক্ষিণে বাতাস মেঘ-নিবারণ করে তন তন্ন । 

দ্€ নিবারণ পরম জ্ঞানী, ক্ষুধা-নিবারণ অন্ন ॥ ৯ 
আদল ভোজনে দেয়, ঝাল নিবারণ করি। 

নকল জঞ্াল-নিবারণ জল, কাল-নিবারণ হরি ॥ ১০ 
কহস-ধ্বংস-মন্ত্রণায় মথুরায় গমন। 

এ দেহট। মথুরা যদি ভাব আমার মন ॥ ১১ 

মতি! তোমার দেহ-মথুরা অতি অধমপুর । 

ম্রায় বর একজন আছে রে ! অক্রুর ॥ ১২ 

তোমার মথুরা কেবল কুরুত্বের পুরী । 

এ পুরী পবিত্র করা উচিত সবাকারি ॥ ১৩ 

ঈংম আছেন, কুজ। আছেন, আছেন দেবকী বন্ধনে । 
নিজ উপায় কর এনে নন্দের নন্দনে ॥ ১৪ 


হুরট-_কাওয়ালী | 
চল রে মানস! রস-্রীরন্দাবনে। 


নিতান্ত স্থান পাবে, শ্রীকাস্ত-চরণে ॥ 
১৬ 


৪৮২ দাশুরায়ের পাঁচালী 


মদত কলুষ-কৎস করে জ্বালাতন, চল ওরে মন! 
তায় করিতে দমন, আন গে হৃদয়-মধুপুরে মধুসুদনে। 

তোমার বৃদ্ধি যে কুরূপা, বাক। কুজী-্বব্ূপা, 

বৃদ্ধি কৃজারে রাখ কেন শ্রীহীনে,_ 

শ্রী পায় সে শ্রীনাথ-আগমন্নে ৮ 

কৃমতি-রজক নাশ হবে রে ত্বরায়, 

হৃদয়-মথুরায়, আন গে শ্ঠামরায়, 

জীবাত্ম! দেবকীরে কর মুক্ত বন্ধনে ॥ (ক) 





নারদের কংসরাজ-সভায় গমন ;ধন্ুর্ঘজ্ের প্রস্তাব । 
ষথায় কস রাজন, পান্র-মিত্র বনহুজন, 
মুনি গিয়ে কহিছেন তথা । 
আমি কেন ভাবি বাপু রে.! তুমি ত বসে আছ পুরে” 
নিশ্চিন্ত_সে কেমন কথা ॥ ১৫ 
গোকুলে শকত্র প্রবল, দিনে দিনে তার বাড়িছে বল, 
অনবরত খেয়ে ম্বত মাখন। 
ইন্দ্র-দর্প দিয়ে দূরে, নাম রেখেছে ব্রজপুরে, 
বাম করে ধরে গোবর্ধন ॥ ১৬ | 
বললে হেসে পড় চলে, গোয়ালার শিশু বলে, ৷ 
শিশুর হাতে আশু কিন্তু ঠেক্বে। 


অক্রুর-সংবাদ । ৪৮৩ 


বলে গিয়েছি অনেক দিন, আমি ত্রাণ অতি দীন, 
দীনের কথা দিন দুই বই দেঁখিবে ॥ ১৭ 

তখন কৎসের জন্মিল ভয়, বলে প্রভু । কর অভয়, 
দায় মুক্তির যুক্তি 'কিবা করি। 

মুনি কন,_এই কথা যোগ্য, কর ধনুষ্ধ্ায় যন্ত্র, 
নিমন্ত্রিয়ে এনে বধ হরি ॥ ১৮ 

তখনি কখন রাজন, করে যজ্দের আয়োজন, 
নানা স্থানে পাঠাইল পত্র। 

সুধান যতেক বীরে, গোকুলে তোর! কে যাবি রে! 
আনিতে নন্দের দুটি পুত্র ॥ ১৯ 


সস ৯ 
কংসরাজ-সভায় অক্রুর। 
মবাই বলে অক্রুর, লোকটা বড় অ-্রুর, 
গুণযুক্ত জ্ঞানযুক্ত নিযুক্ত ভজনে | 
ওন ওহে ভাল যুক্ত এই যুক্তি উপযুক্ত, 
তাহাকে পাঠাতে রন্দাবনে ॥ ২০ 
তখন চরে দিল সমাচার, গুনি সানন্দে করে বিচার, 
অক্তুর বৈষ্ণব-শিরোমণি। 
আমি কি পাব দরশন, কমলার কণঠুভূষণ, 
ভব-চিন্তাহারী চিন্তামণি ॥ ২১ 


৪৮৪ দাশুরায়ের পাঁচালী ॥ 


আবার ভাবে পরিণাম, আমার মুখে হরিনাম, -. 
বিচ্ছেদ হবে না এক দণ্ড। 

কৎস কাছে যাই কিরূপ, হরিনামে মে হয় বিরূপ, 
তখনি করিবে প্রীণদদণ্ড ॥ ২২ 

করিতে হলো চাতুরী , নতুবা কিরূপে তরি, 
কষ্ণদেষী পাষণ্ডের পাশে । | 

আমি বলিব বনমালী, মে বলিবে বল্ছে কালী, 
এক শব্দে ছুই অর্থ প্রকাশে ॥ ২৩ 

গ্রকাশি যে কবিশক্তি, হরিগুণে মিশায়ে শক্তি, 
ভক্তিযোগে সেই গানটি গান। 

লইয়। গোকুলের পত্র, বসে আছেন কথন যত্র, 
আনন্দে অক্ুর তথা যান ॥ ২৪ 


ৃ ঝিঁকিট--ঠেকা |. 
আপরূপ রূপ কেশবে কে শবে। 
দেখ রে তারা, এমন ধারা, 
কালোরূপ কি আছে ভবে ॥ 
ঘামরি কি প্রেমভরে, দানন্দ হদে ধরে, 
এঁ রমণী মন হরে, যে ভজে সে মুক্ত ভবে।“ 


অক্রর*্মসংবাদ ৷ ৪৮৫ 


মা-বারি-ন্ত্তিকা মাখ, মাধবে দ্রাড়ায়ে দেখ, 
দিন সব হরিতে থাক, 
নইলে মা দুখ আবার দিবে ॥ (খ) 


রু্ কালী এক যোগ, দুই অর্থে মনগ-ঘং যোগ, 
ঘসের হলন৷ গীত শুনি । 
এক অক্ষর হরিগুণ, শুনি রাগে হয় আগুণ, 
কহিছে অন্রুরের প্রতি বাণী ॥ ২৫ 
ওরে বেটা ছুরাচার! এ. তো! ভারি অত্যাচার, 
নিতা আমার বৃত্তিভোগ কর। 
আমারি সঙ্গে বিপক্ষতা, আমারি বিপক্ষ-কথা, 
সন্মেখ আসিয়া ব্যাখ্যা কর ॥ ২৬ 
সে কেমন, 
বাতিচারিশী নারী ষত, হয় না-পতির প্রশস্ত, 
অবিরত পতির খায় পরে। 
পতির কুশল নাই বাসনা, ভুলিয়ে লয়ে রূপা সোশা, 
উপপতির উপাসন। করে ॥ ২৭ 
ছল রে তেল দিয়ে পায়, মদ| পতিকে গহন! চায়, 
: গহন লহনা আদায় করা। . *. 


৮৬ | দাওরাযের পাঁচালী। 


পতি হন পতিত তায়, রাগ করে ত৮_বেরিয়ে যায়, 
শাক্র-ভয়ে ত্যাগ করে রাগ করা ॥ ২৮ 
আমি ত মথুরার স্বামী, সবারে অন্ন ফোগাই আমি, 
নেমকহারামি সকল বেটাই করে ! 
কিছু নাই মোর অগোচর, কোন বেটা বলে চোর, 
কেউ বা. বলে গো-চোর, গিয়ে অগোচরে ॥ ২৯ 
কল বেটারাই বেতন-ভুক, দেখৃতে নারে আমার মুখ, 
মুখের কাছে এসে করে চাতুরী! 
জানায় পিরীত গলায় গলায়, কিন্তু বেটার! তলায় তলায়, 
জ্বালায় আমাকে আমি বৃঝতে পারি ॥ ৩০ 
সুন্ষম বিচার কেউ না করে, যত মূর্ঘ বেটারা আমার ঘরে, 
ভিক্ষা ক'রে গালি দিয়ে যায়, দুগ্ধথে কি প্রাণ বাচে! 
উদ্ধবকে জানা আছে, | 
সে বেটা কাছে কথা কয় কাচে-কাচে, 
আমার মন্দ গায়, তখনি নাচে গিয়ে নাচে ॥ ৩১ 
তখন অক্রুর বলেন হরি! আমি অতি দীন। 
দীনবন্ধু নামটি তোমার শুনি চিরদিন ॥ ৩২. 
নামের শুনি ব্যাখ্যে, দেখিনে চক্ষে, এঁ দুখে কই। 
হরি হে! বন্ধুর কার্ধ্য তুমি করুলে কই ॥ ৩৩ 


অক্রর-সংবাদ। ৪৮৭ 


অহং--একতাল]। 
দীনবন্ধু ! আমার সেই দিনে হে দেখ্ব কেমন বন্ধু তুমি। 
কে পার কর্বে হে আমারে, শমন রাজার ছারে, 
যে দিন গিয়ে বন্ধন পড়িব হে আমি 
হরি তুমি বন্ধু বট, আমি কিন্তু শট, 
শঠের প্রেমে পাছে না হবে প্রেমী” 
কিন্ত ও দীননাথ ! তুমি নির্বিকার, নির্ঘাল, নিত্য-বস্তু, 
তোমার শঠ মরল সমান সংসারম্বামি ! ॥ 
যদি তুমি হে মাধব! হও দীন-বান্ধব, 
হতে হবে সে দিন অগ্রগামী । 
একবার মেই দিনে হে! দাশরথি যে দিন পড়বে ধরায়,_ 
শমন যা করবে, তা তুমি জান অন্তর্ামী (গ) 


তখন অক্রুর বলে মহাশয়, আমি গান করেছি কালীবিষয়, 
বিষয়-জ্ঞান আছে আমার, মূর্খ নই হেন! 

শন্দের গোপাল মেযে, গোপের ছেলে গোপাল ভ্রেজে, 
আমি তার নাম কৰিব কেন ॥ ৩২ 

তন কৎসের ঘুচিল রাগ, বলছে করি অনুরাগ, 
তাই ত বলি ঘটে বুদ্ধি আছে। 


৪৮৮ দাশুরায়ের পাঁচালী 1 

কি কথা কোথাকার হরি, শঙ্করীর ধ্যান করি, 
মায়ের ছেলে থাক্বে মায়ের কাছে ॥ ৩৫ 

ভরির জীবন হরি ষত মূর্থ বেটাদের “হরি হরি» 
ঘুচিয়ে দিব এই করেছি তত্র। 

এত বলি অক্রুরকরে, কথন সমর্পণ করে, 
গোকুলের নিমন্ত্রণ-পান্র ॥ ৩৬ 


++ 2 


অক্ররের *দ্*লম় যাত্র। 


নে 


কৎসের লিমন্গণ-্পত্র লইয়াঃ 
'কৃফ-বলরাম মুধল রূপ দর্শন: 


পন্ন পেয়ে পত্রপাঠ, ভবে পরমাত্ম-হা 
অক্রুর উদয় নন্দালয়ে। 
তে দিয়ে রত্বানন, নন্দ করে সম্ভাষণ, 
এসো এসো বল ভাই !_বলিয়ে ॥ ৩৭ 
রামের গলে শ্তামের কর, হ্ঠামের গলে হলধর,__ 
কর দিয়ে--আনন্দ-ভরে যান ! 
ভে্কে ভেয়ে যুগল রূপ,. অপরূপ কি বিশ্বরূপ ! 
সেরূপ অক্তুর দেখতে পান ॥ ৩৮ 


অঞ্রুর-সংবাদ।, ৪৮৯ 
ললিত--াঁপতাল । 
দেখিছেন অক্রর”_রূপে রাম যেন রজত-গিরি ! 
বামে ছেরিয়ে নীলগিরি, নয়ন-মন নিল হরি ॥ 
হীরক-মণি মানহত; রামের অঙ্গে শোভা কত, 
তাহে মিলিত মরকত, _নিন্দিত বূপ-মাধূরী । 
অক্রর বাম নয়নে দেখেন রাম, দক্ষিণ নয়নে শ্ঠাম, 
এক শাখিতে দুই দেখিতে না পেয়ে আখিতে বারি,__ 
দাশরথি কয় ওরে নেত্র! রাম-শ্াম অভেদ-গাজ, 
বারে দেখ দেখ রে মাত্র, ছুই কই রে একই হরি ॥ (ঘ) 


অক্রুর কুক নন্দকে কংসের নিমন্ত্রপত্র প্রদান । 


অক্রুর দিলেন পাতি, নন্দ নিলেন হস্ত পাতি, 
কে পড়িবে,_-পড়িলেন সঙ্কটে | ্‌ 
ভাবেন করি হেট মাথা, আমায় ত গণেশের মাতা,_ 
গণেশ-স্বাকড়ি দেন নাইক পেটে ॥ ৩৯ 
বাচাতে আপন পাড়া, করে খুন সীমান! ছাড়া, 
দেন পত্র উপানন্দের হাতে । 
উপানন্দ কেঁদে কয়, . দাদার এমন কর্তা নয়, 
মন্্রগীড়া ছোট ভাইরে দিতে ॥ ৪০. 


৪৯৪ দাশুরায়ের পাচালী। 


জানেন ত আমি গাইমাই, পাঁচ বতসরের বেলায় গাই-_ 
- দিয়াছেন ভাই, তাই চরাই গোঠে। 
দোহন করিয়ে গাই, লোকের বাড়ী দুগ্ধ যোগাই, 
আর কেবল যাই মথুরার হাটে ॥ ৪১ 
বলাই বলে,_কি ভালাই হল;কোথা৷ থেকে বালাই এলো। " 
শীন্র চরণ চালাই তবে পালাই কিছু কাল। 
বিরলে লয়ে শ্রীগোবিন্দ, উপায় স্বুধান নন্দ, 
বল বাপু কি হবে গোপাল ॥ ৪২ . 
ছেমে হেমে কন গোপাল, আমার্দের সব এক-কপাল, 
সরম্বতী সমান সবারি ঘটে। 
সদা তোমার কড়ি কড়ি, কারু দিলে না হাতে খড়ি, 
হাতে নড়ি দিয়ে পাঠাও গোঠে ॥ ৪৩ 
 ম। তো বলেছিল লিখিতে, তুমি দিলে গরু রাখিতে, 
বাপের কথ। বই মায়ের কথা শোনে কোন্‌ জনা! 
দশরথের বাক্যে রাম, বনে যান গুণধাম, 
মানেন নাই তো! কৌশল্যার মানা ॥ 8৪ 
তবু তোমাকে লুকিয়ে তাতা ! লিখেছিলাম তাল-পাত। 
_. শিখেছিলাম কিরি-মিরি-গিরি | 
যেই সড গিরি, ও গিরি খাজা 


সু 


আক্তর-সং নাদ . ৪৯১ 


ছল একজন ব্রজধামে, আত্মারাম ঘোষ নামে, 
পত্র লয়ে নন্দ তথা গেল। 

ধুলিয়া পত্রের খাম, বলে, __পড় বাবা আত্মারাম ! 
রাজ। কম কি কথা লিখিল ॥ ৪৬ 

আান্ারামের সেই কথায়, আত্মাপুরুষ শুকিয়ে যায়! 
ভেন কালে এলেন গর্গ মুনি । 

কহিছেন পড়ি পত্র, -গোকুলের গোপ মাত্র, 
নিমন্ত্রণ করেছে নৃপমণি ॥ *৭ 

মহ কৃষ্ণ বলভদ্র, তার বাড়ী ফাওয়] ভদ্র, 
ভদ্র ব'লে করেছে গণন। 

এই কথ শুনিয়া নন্দ, মনেতে বড় আনন্দ, 
নন্দন দুটিকে ডেকে কন ॥ ৪৮ 

পর ধুতি কর কৌচা, ধড়া চূড়া ছাড় বাছা ! 
যেতে হবে সে ধরাপতি-গোচরে। 

ফেলো শিক্ষা ফেলো বাঁশী, হবে লোক-হাসাহাসি, 
এ বেশে সেখানে গেলে পরে ॥ ৪৯ 

ধে যে দ্রব্য প্রয়োজন, নন্দ করেন আয়োজন, 
নান! ধন কংসে ভেট দিতে। ূ 

ব্রজধ্বনি হয় অমনি, লয়ে রাম-চিন্তামণি, 
নন্দ যাবেন মধুল্ায় প্রভাতে ॥ ৫০ 


৪৯২ পাশুরায়ের পাচালা 


আর মথুর। াইবেন শুনির। নন্দরাণীর কাণ্তরত-- 
নন্দকে নিষেধ! 
অন্তঃপুরে নন্দরাণী, গুনিয়! উড়্িল গ্রাণী, 
ছাড়িল নিশ্বাস অতি দীর্ঘ। 
পড়িয়ে ঘোর সঙ্কটে, আসিয়া নন্দ-নিকটে, 
মুক্তকেশী হয়ে কয় শীঘ ॥ ৫১ 
বলে,নিমন্ত্রণ পত্র পেয়েছো, তুমি যাও কর্তী আছ! 
ভেট দিতে একাকী কথ ংস-ভূপে। 
পেয়ে নিধি হারাইওনা, তার কাছে লয়ে যেওন।, 
আমার দুধের গোপালে কোনরূপে ॥ ৫২ 
ললিত-ভৈর়্েঁ--একতাল! । 
যেও না ছে নন্দ! প্রাণ-গোপাল লয়ে সঙ্গে । 
অযতনে নীল-রতনে কেন হারাবে তরঙ্গে ॥ 
কাল হয়ে কালালয়ে, যাবে লয়ে কাল-অঙ্গে ! 
এ ধন,__করেছ কি পণ সমর্পণ কাল-ভুজঙ্গে ॥ 
জন্মাবধি সে পাপ-জীবন, বধিতে গোপালের জীবন, 
দূত পাঠায় বৃন্দাবন, তাকি দেখ নাই অপাঙ্গে”- 
হয় না ত্রাস, যাও তার বাস, কি বিশ্বাদ সে বৈরঙ্গে 
লাধ ক'রে ব্যাধ-করে পে দিও না বিছঙ্গে ॥ (ও) 


অক্রর-সংবাদ। ৪৯৩ 


শ্রীকফ্ণ-অঙ্গ সাজাইবেন বলিয়া, কমলিনীর কুহুমহার-গ্রস্থন। 
রুষ্চ-অঙ্গ কমলিনী, সাজাবেন স্থুরূপিণী, 
মালিনী আনিয়ে দিচ্ছে ফুল। 
নানাবিধ সৌগন্ধ, গন্ধরাজ.রজনীগন্ধ, 
যে গন্ধে গোবিন্দ অনুকূল ॥ ৫৩ 
চম্পক বক বকুলে, গাঁথে মালা কুন্দফুলে, 
প্রসন্ন হইয়া হেমবর্ণা। 
মাঝে মাঝে দেন তত্র, তুলে তুলসীর পনর, 
তা নইলে নন্দের পুত্র লন না॥ ৫৪ 
যোগ-বলে রাজবাল।, সামান্য ফুলের মালা, 
পরাণের পরাণ কৃষ্েে পরাণ কি জন্যে । 
মুি-জন্য মুক্তাহার, শক্তি আছে দিতে তাহার, 
তিনি তো বষ্টেন রাজকন্যে ॥ ৫৫ 
বুল দেন তার আছে কারণ, শুন কই তার বিবরণ, 
কল-আকাঙ্ষা জগতে যার! করে। 
আরাই চে! করে ফুল, ফুল হয়েছে ফলের মুল, 
ফুল ন। দিলে ফল কখন ধরে ॥ ৫৬ 
ইনমী সহিত প্যারী, ফুল লয়ে সার সার। 
পরম|নন্দে গাথিছেন হরির ব্যবহার-হার ॥ ৫? 


5৯৪ দাশুরায়ের পাচালী। 


বিলন্দ দেখিয়। প্যারী, উঠিয়া দেখেন বার বার। 
মনোহরের প্রতি মনট! হচ্ছে ভার ভার ॥ ৫৮ 
ছুখ পেয়ে মুখে বল্ছেন,_দেখ্ব না মুখ আর তার! 
মুখের কথায় কি হচ্ছে, প্রাণ কর্ছে ছাড়ছাড়,॥ ৫৯ 
স্থধান কষ্ণচতত্্-কথা, দেখা পাচ্ছেন যার-যার। 
সাহস আছে ?__অন্য নারীর সহিত,বাাভার ভার-ভার ।৬ 
দাসখত বিকায়ে গেছে, শুধতে রাধার ধার ধার। 
লম্পট-ম্বভাব তব বেড়ান লোকের দ্বার দ্বার ॥ ৬১ 
হেন কালে রন্দে দূতী গুনিল। ত্বরায়।, 
রন্দাবন-চত্র ভরি চললেন মথুরায় ॥ ৬২ 
++ ৯ 
বৃন্দ।, চিত নিকট আসিয়া বলিতেছেন,_তোমার নীলমণি 
ত মধুর! চলিলেন, কার জন্য আর হার গাখিতেছ? 

যেই মাত্র গুনূলেন, _চলিলেন জীবের জীবন। 
অমনি জীবন উঠিল কণ্ঠে, বাঞ্চা। জীবনে জীবন ॥ ৮৩ 
রূন্দে বলে, চল গে। জীবনে সঁপি কায়। 
স্ুতকায় হ'য়ে যায় বল্‌তে রাধিকায় ॥ ৬৪ 
কছে গিয়ে, নিকট হয়ে, ক'রে ক্রন্দনের ধ্বনি! 
কার জন্বো আর ভার গাথ ওলে। ধনি ! ॥ ৬৫ 





অক্রুর-মধবাদ। . 8৯৫ 
অহং--একতালা। 

প্যারি! কার তরে আর গাঁথ হার ষতনে | 

গলার হার_-কিশোরি ! আরাধনের ধন তোমার চিন্তাম ণি) 
মে হার হারালে, হা রাই ! কি গুন নাই শ্রুবণে॥ 
একজন অক্রর নামে মে যে, সাধুর মূর্তি সেজে, 
কংসের দূত এসেছে বন্দাবনে, দক্্যরৃতি ক'রে 
হরে লয়ে যায় তোমার সর্বস্ব-ধন,- 
আমরা দেখে এলাম,রথে তুলেছে রতনে ॥ (5) 





শ্ীকষ্ণের মখুরাযা ্রা-কখায় জটিলা কুটিলার আনন্দ। 
গোকুলে হুইল রব, ঘুচায়ে গোগীর গৌরব 
গোবিন্দ-গমন মথুরায় | 
নগরে হইল গোল, স্থুখেতে বাজায় বগোল, 
জটিলে কুটিলে জুটে তায় ॥ ৬৬ . 
লে, কন অনেক দিন অবধি/মনে করেছে পেলেই বধি, 
হুল ক'রে দূত পাঠায়ে দিয়ে, যুত কর্‌তে নারুলে। 
নন্দ বুঝতে পারে নাই, সঙ্গে লয়ে যাবে কানাই, 
এইবার ছ।_-ফাকি দিয়ে বারি করুলে ॥ ৬৭ 
বাচি এখন শুন্‌তে পেলে; ঘজ্ঞকুণ্ডে দিয়েছে ফেলে, 
কাঁলানুখো কালাকে কন বলে! 


8৯৬ দাণুরায়ের পাঁচালী । 


আমর! কালি দিব-গীরকে শিল্ি, পাপিনী নন্দের গিনি, 
কাদে ষেন “বাছা বাছা” কলে ॥ ৬৮ 
ওর বেট। মজায় কুল, বলিতে গেলে করে তুল, 
গরব শুনে এসে গাঁটা! অমুনি ঘোরে। 
ধন হয়েছে-_হয়েছে সত, হাটে গিয়ে বেচিতো স্থৃতো, 
সে সব কথা৷ এখন গিয়েছে দুরে ॥ ৬৯ 
সকল জানি উহার ভর্তা, নন্দ হয়েছে গায়ের কর্তা, 
পৌষ মাসে পাচটা! উপোস-_ছিল অন্নহুড়ো। 
খাটিতে৷ মজুর কাটিতে| নাড়া,তার মেগের যে নথ-নাড়া, 
সইতে হলো এ দুঃখ বড় ॥ ৭০ | 
এখন ভাঙ্গ ল কপাল, গেলেন .গোপাল,_ 
কাল বিকালে যাবে গো-পাল,অতিশয়টা রয়না চিরস্থাই। 
অতিশয় ক'রে দর্প শিবের কাছে কন্দর্প, 
কোপ-নয়নে হয়ে গেলেন ছাই ॥ ৭১. 
অতিশয় বাড়িল রাবণ; বাটীতে খাটিতো ইন্দ্র পবন, 
শেষে তারে বানরে মারে লাখি। 
অতিশয় দর্প ক'রে, হরি হর ভিন্ন ক'রে, 
কাশীতে কত ব্যাসের দুর্গতি ॥ ৭২ 
বৈকুঠ-নাথের রিপু» হয়ে হিরণ্যকশিপু, 
অতিশয় মকলি বাড়াবাড়ি । 


অভ্রুর“সংবাদ। ৪৯৭ 


হয়ে নৃসিৎহ-অবতার, নখ দিয়ে পেট চিরে তার, 
সন্ধ্যাকালে বার করিলেন নাড়ী ॥ ৭৩ 
এই রূপেতে মায়ে-ঝিয়ে, কত ভাষে রাগে মজিয়ে) 
হেথা শুন যে দশা রাধায়। 
কেন হার গাথ ঝলে, সখী যখন গিয়ে বলে, 
কৃষ্ণ তোমার যান মথুরায় ॥ ৭৪ 
4 
শ্রীকফ্ণের মখুরা-যাত্রার কথায়,_কমলিনী কাতর] । 
প্রবেশ হ'তে কর্ণে কথা, শুকায় অমৃনি স্বর্ণলতা। 
নাসা-মুলে নিশ্বান নাশিল। 
রসন। হইল নীল, দশনে লাগিল খিল, 
দশেক্রিয় অবশ হইল ॥ ৭৫ 


বিঁঝিট_ঠেকা। 
যাবেন কৃষ্ণ মথুরা, শুনি । 

চৈতন্য হারায়ে ভূমে পড়েন চৈতন্য-রূপিশী ॥ 
হারাইলাম বলে নাথে, হাতের মালা রইল হাতে, 
আগন্তক অজর-সন্গিপাতে, পাত হলো! যেন পরাণশী। 

যত সখা-সখী দুঃখে ভাসিল”_ 
অমনি জীবন ধ্বংমিল, বক্ষে তক্ষক দংশিল, . 

চক্ষের তারা স্থির অমনি ॥ (ছ) 


৪৯৮ দাওুরায়ের পাচালী । 
ঝাধিকার কি প্রকার অবস্থা 
রাইকে দেখে অচেতন, দ্বিগুণ হলো! ভালাতন, 
বলে” শূন্য হলে। ব্রজধাম | 
আছেন আখি মুদিয়ে, জাগান ওধধি দিয়ে, 
কর্ণমূলে বলে কষ্ণের নাম ॥ ৭৬. 
ক. 
অক্রুরকে ব্লজ গোপিনীগণের ত২ সনা। 
বিরহে না রহে কায়, সঙ্গে লয়ে রাধিকায়, 
গোপিনী তাপিনী হ'য়ে চলে । 
যথা লয়ে শ্রীহরি, অক্রুর করে শ্রীহরি, 
রথচক্র ধরি গোগী বলে ॥ ৭৭ 
শোন রে অক্তুর ! তোরে বলি, 
তুই, গায়ে দিয়েছিস্‌ নামাবলী, 
যোগ্লীর বেশ-_দেখৃতে বেশ বটে । 
ব্রজের মাঁটি মাখ। গায়, রসনা হরি-গুণ গায়, 
_ মাথাটী মানায় বটে জটে ॥ ৭৮ 
কপালে হরি-মন্দিরে, বসি হরি-মন্দিরে, 
তুই জপ ক'রে থাকিম্‌ নাকি! 
গায়ে লিখেছিদ্‌ রাধা-কষ। আই ম। ছি ছি! রাধা 
ও গুলো সব টুরি করিবার ফাকি ॥ ৭৯ ". 


অপ্রব-ষবাণ । ৪৯৯ 


ভোর মত এমন চোর! নয়নের অগোচর,”- 
চোর তে৷ ঢুরি লুকায়ে ক'রে থাকে। 
তোমার তো নাই লুকোটুরি, দিয়ে অবলার গলায় ছার, 
বলে কয়ে দেখিয়ে ব্রজের লোকে ॥ ৮০ 
ক্ষণেতে মভাশয় ! চোরের রদ্ধি অতিশয়, 
পূর্বে রাজা শুলে দিতেন চোরে । 
এখন ধরলে কিসের দায়, পরম স্্বখে খেতে পায়, 
বালাখানায় শুতে পায়, দিতে পারিলে জরিমানা, 
খাটুনি মানা করে ॥ ৮১ 
অমাবস্তে ছুপর রেতে, চুরি করে চোর জেতে, 
যোগে-যাগে ষদি ধরুতে পারি। : 
হাকিম বলে, সাক্ষী কই? তখন সাক্ষী কারে কই ! 
ফৈরাদীর হয় উল্টো ক্র, চোরের বাড়ে জারী ॥ ৮২ 
চোর বেটার ফুকিয়ে বাটী, লয়ে যায় সব ঘটী বাটী, 
রাজার ভয়ে থাকি ছাপিয়ে মে কথাটী। 
হাপালে কিছু রেয়াতি বটে না ছাপ্‌লেই ছাপিয়ে উঠে, 
দারোগ। গিয়ে কাপিয়ে দেন মাটি ॥ ৮৩ 
একে তো হলো দফা রা, 
আবার দারোগার সঙ্গে কর রা, 
কড়ি দিয়ে_নইলে ছিগুণ ফন্দী। 


৫০০ ধাশুরায়ের পাঁচালী । 


কৈরাদীকে ফেলে ফেরে, মূলটে! ছেড়ে তুলটে| করে 

লিখিয়ে দেয় উল্টো জবানবন্দী ॥ ৮৪ 
চোর,_-জরির জুতো দিগ্লে পায়, শাটিনের আতরাখা গায় 

গায়ে বেড়ায় চলে । | 

লোকের এখন এম্নি ভয়, চোরকে দেখেই বল্‌তে ₹, 
দাদাঁমহাশয় । কোথায় গিয়েছিলে ॥ ৮৫ 

থাকুক রহস্তা-কথ।, হেথায় অক্রুর যথা, 
গোপিকা কয় করিয়ে ভতনন|। 

চুরি তো আছে বিশেষ, তুই করুলি চুরির শেষ ! 
রত্বটুরির কি পাপ জান নাঁ॥ ৮৬ 

ওরে, বরন্মহত্যা। আদি মদ্য, রত চুরি তারি মধ, 
মঙ্াপাপী বলেন মুনি সবে । 

এর শাস্তি নিঃসন্ধ, হয় কুষ্ঠ অথবা অন্ধ, 
জন্া জন্ম ভূগিতে হয় ভবে ॥ ৮৭ 

তুই যদি বলিদ্__রত্ব কৈ? 'রত্বুকে কিরত্ব কই! 
এর কাছে কি মণি মুক্ত। মোণ।। 

যদি এ সোণার হয় অধিকার, তবে সোণার বালন। কার, 
মুক্ত কি ছার মুক্ত জন্য, ইহারি উপাসনা ॥ ৮৮ 

অশীতি-রতি প্রমাণ মোণা, চুরি করে যেই জনা, 
ম্চাপাপ--তার গতি নাই ভবে! 


অক্রর-মংবাদ। ৫০১ 


অভণা অমুলা মণি, রাধার ধন চিন্তামণি, 
চুরি করুলে তোর কি গতি হবে ॥ ৮৯ 


আলিয়--একতালা । 
হরির ভুলনা নিধি কোথায় ! 
পরশ-মণির গুণে, লোহা স্বর্ণ জানিস মানে, 
চিনিমূনে আমার চিন্তামণি ধনে, 
যার চরণীশুজ-রেণু”পরশনে, 
পাষাণ মানব-দেহ পায় ॥ 
স্বর মুনি বাগ করে যে মণিরে, 
হরের মনোহর মণি হরণ করে,_ 
অ্তুর মুনি ! ভ্রজরমণীরে, করলি মনিহারা ফণী প্রায়। 
লক্ষমী বলেছিলেন রুষ্ণের চরণ ধরি, 
স্নীধন কিঞ্চিৎ আমায় দাও যদি হেরি! 
রাঙ্গাচরণ ছুটি অধিকার করি, এ রত্ব অন্যে না পায় ॥ (জ) 
র-চোর বলে গোগী, অক্রুরকে বলে পাপী, 
অক্তুর বলে, ওরে গোপী! শোন। 
পরের ধন যে লয় হরি, তার বিচার করেন হরি) 
ব্চার-কর্তাই উনি জেনো ॥ ৯০ 


৫০২ ও ,পাণুরাযের পাচালী। 


ওগো রূন্দে! ওগে। রাই! চোর কেবল তোমরাই, 

জগতের ধন হরি-_তা। কি জানি না? 

তোমরা আট জনাতে আটক রাখি, 

জগতকে দিয়েছ ফীঁকি, 

সেটা কি তোমাদের ভাল বিবেচনা ॥ ৯১ 
দয়া হয় না কিঞ্চিৎ, একবারেতে বঞ্চিং, 

জগতে করেছ জগৎনিধি । 
সহজে ন। দিলে ছেড়ে, সহজেতেই লই কেড়ে, 

ধনে আছে গো ধনী জগতে ফরিয়াদি ॥ ৯২ 
অনস্ত-কোটি জীবের বংশে, অংশী কৃষ্ণধনের অংশে, 

যোগ ক'রে ভোগ করিতেছ সবাই । 
তোমাদিগে ক'রে ক্ষুঘ্, অবলার লইতে মনু, 

শ লইতে আমি আমি নাই ॥ ৯৩ 
তেবে আমার কি জন্তে আসা, তা শুন )। 

মথুরায় কস-রাজন্, করেছেন যজ্ঞের আয়োজন, 

বৈ আছেন__-মকল আয়োজন পূর্ণ । 
একবার গোকুল পরিহরি, গেলে যজ্জঞেশ্বর হরি, 

_. তবে ভার ষজ্ঞ হয় পূর্ণ ॥ ৯৪ 

যদি কোন গৃহস্থ কোন গ্রামে, সেবা করে শালগ্রামে 

সেত নিজ মুক্তির কারণ | 


অঞ্রুর-সংবাদ : ৮০৩ 


নাই বিষ যার ঘরে, লয়ে গিয়ে সেই ঠাকুরে। 
দশে করে যজ্ঞ সমাপন ॥ ৯৫ 

মেই মধুরার পাপ-নগরে, নাই বিষুঃ কারু ঘরে, 
তাইতে আজ্ঞ! দিলেন কংস-রায় । 
আছেন গোকুলে কৃষ্ণ গোপালয়ে, 

গোকুল হতে এসো! লয়ে, যাও অক্রুর ! রথ লয়ে ত্বরায়॥ 

পরিণামে কি দোষ ধরে, ঠাকুর লইতে কে মানা করে 
আর গোগী কিমের জন্য ভাব! 

হলে যজ্ঞ সমাপন, সেখানে রাখা নাই মন, 
কালি আমি ফিরে দিয়! যাব ॥ ৯৭ 

গোগী বলে,_শোন রে কই, এখন পাঠাতে পারি কৈ? 
আমর! করেছি কৃষ্ণ-প্রেমের ব্রত । 

দয় যক্জ্র-বেদীর পরে, বসিয়ে কিবল বংশীধরে, 
আয়োজন করেছি দ্রব্য যত ॥ ৯৮ 

যখন না থাকে ক্রিয়া নিজ ঘরে, তখন লঃয়ে যায় পরে, 
ক্ষতি নাই যান যথা-তথ]! 

আমাদের ক'রে ব্রত-ভঙ্গ, অকালে লয়ে ত্রিতঙ্গ, 
তুই যে যাবি--এ কেমন কথা ॥ ৯৯ 

ভেঙ্গে তাই বল রে বল, কহসের প্রবল বল, 
বলপ্মদি বলে যাও:রে লয়ে 


৫০৪ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


ক্ষণেক তবে রাখ হরি, এখনি ত্রত সাঙ্গ করি, 
আছতি-দক্ষিণে আদিদিয়ে ॥ ১০০ 
খান্বাজ_ পোস্ত।! 
আমরা আছি রে অক্রুর! কৃষ্ণপ্রেমের যজ্জের ব্রতী । 
যজ্ঞ সব পূর্ণ করি, প্রাণকে দিয়ে পূর্ণাহুতি ॥ 
অজ্ঞান অবলার ব্রত, বৈগুণ্য হলো! কত, 
রাঙ্গা পায় ধরে তা তো, সঁপি রে গোবিন্দ প্রতি । 
একবার গোপিকার কারণ, ধৌত করি রাঙ্ষা চরণ, 
শান্তিজল দিয়ে দুঃখের, শাস্তি ক'রে যান শ্রীপতি ॥ (ঝ) 





ব্রজ-গোপিনীগণ কর্তৃক জ্ীকৃষ্ণের রথচক্র ধারণ | 
গোগী কয় অক্রুর ! তুই একবার অ-ক্রুর,- 
হলে-গোগীর সাঙ্গ হয় ত্রত। 
ক্ষণেক তবে রাখ কৃধ, রাই সঙ্গে দেখি কৃষ্ণ, 
পুরাই ই জনমের মত ॥ ১০১ 
হুলে পর গোপিকান্ত, তবে লয়ে গোগী-কান্ত,__ 
যেয়ো অঞ্জুর !_-নতুব| মানিব না। 
ছেড়ে.দিব ন! চক্রধরে, এত বলি চক্র ধরে, 
চক্র করি যত ব্রজাঙ্গনা ॥ ১০২ 


অক্রুর-সংবাদ। ৫০৫ 


কেহ ধা গিয়। অশ্বের, রজ্জু ধরে, বিশ্বের 
পতিকে দিব না ছেড়ে,_বলে। 

কেউ গিয়ে কয় -_ধরি হয়, ছাড়ি--যদি বিচার হয়, 
নৈলে দেখি, কেমনে হয় চলে ॥ ১০ * 

শ্রীরাধার কিস্করী, দুতী কয় বিনয় করি, 
করে ধরি যত গোপীগণে । 

কি জন্য ধরেছ রথ, রথ ধরে কি মনোরথ-_- 
পূর্ণ হবে,_-তাই ভেবেছ মনে ॥ ১০৪ 

উপরোধ কর কার, 'কে করিবে উপকার, 
সাধো কারে, সাধ্য নাই কারে।। 

অকুর লয়ে যায় কেশব, চিতে ভাব মিথা। সব, 
ছাড় ছাড় রথচক্ত ছাড় || ১০৫ 

বিঁঝিট-ঠেকা। 
কেন চক্র ধরো সকলে । 
এ চক্রে কি যায় গো! রথ, জান ন। কার চক্রে চলে ॥ 

ভেবেছ রথ টান্ছে বাজী, 
মই ! তোরে কই, বাজি কই, ও কেবল বাজি! 
আজি আমাদের স্থখের বাজি, 
সাঙ্গ হলো এ গোকুলে ॥ 


৫০৬ দাণুরায়ের পাঁচাল: 


হয় ধর, হয় হত কি হয়, এ দশা ষা হতে হয় । 
আগে তা বুঝিতে হয়, 
হয় ছেড়ে সকলে, হয় প্রাণ জলে, না হয় দাও অনলে॥ 
কেন কও সব কৃভারতী,সারথিরে বল মই ! অসার অতি, - 
কি করিবে সারথি এর মূল রথী _-দাশরথি বলে ॥ (ঞ) 
তবু রথ-চক্র ধরি রইল চক্দ্রাবলী | 
রন্দে বলে, কেন চক্র ধর চন্দ্রাবলী ॥ ১০৬ 
রথ ধ'রে, অক্রুর ধ'রে, রাখতে হবে কেশব । 
কোন্‌ কর্ম করুতে পারে ?-_-মখি ! ওর! কে মব।১০৭ 
ওরা কি সখি! লয়ে যেতে পারে গে৷ কালোরপ! 
আমাদের কালোরূপ হয়েছে কাল-রূপ ॥ ১০৮ 
যে আমাদের বল-বুদ্ধি জ্ঞান-মন হরে। 
বলতো দুটো দুঃখের কথা, বল মনোহরে ॥ ১০৯ 
চিত্রে বলে,-কি করুলে হে রাধার প্রাণ-হুরি ! 
কি দোষেতে চল্লে বধু ! রাধার প্রাণ হরি॥ ১১০ 
যদি সাঙ্গ কর ব্রজের লীলা! শ্রীরাধারমণ ! 
তবে কেন বাশীতে হ'রে নিলে রাধার মন ॥ ১১১. 
রাখবে না গোকুল ঘদি জান গিরিধর ! 
তবে মে দিন গোকুল রাখলে, কেন গিরি ধর ॥ ১১২ 


অক্রুর-সংবাদ । ৫০৭ 
জগোপীগণকে শ্রীকৃষ্ণের সাত্তবন। প্রদান, 
শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-গমন। 
রাই কন, জন্মের মতন এই বৃঝি শ্রীহরি। 
গ্রবোধিয়। রাইকে তখন কহেন শ্রীহরি ॥ ১১৩৬" 
গত মাত্র আমি তত্র, শক্র বিনাশিব। 
নন্গ নাই, চন্্রমুখি ! সতা কাল আমিব ॥ ১১৪ 
শা ৯ ও 
রখেও যমুনার জলে-অক্রুরের প্রীকষ্ণরূপ দর্শন । 
মধুর বাকো মধুসূদন তোষেন শ্রীমতীরে ! 
ত্বরান্বিত উপনীত যমুনার তীরে ॥ ১১৫ 
অক্রর যমুনায় গিয়ে করে অবগাহন । 
মস্তক ডুবায়ে জলমধ্যে মগ্ন হন ॥ ১১৬ 
ভক্ত-প্রেমে বশীভূত হয়ে বিশ্বরূপ । 
জলমধ্যে অক্ররে দেখান অপরূপ রূপ ॥ ১১৭ 


ললিত-_-কাওয়ালী। 
দেখে জীবনে, জীবের জীবনে, 
চতুভূ্জ অনন্ত গুগধারী অনস্তাসনে ॥ 
নীর হতে তুলে শির, না ধরে নয়নে নীর, 
রাম-সঙ্গে জগন্নাথে, দেখে রথারোহণে ॥ 


৫০৮ 


পাশরারের পাঁচালা। 


ক্তব করেন বিধি-ভব, বলেন ওহে ভব-ধব ! 
মাধব দীনবান্ধব ! পাব কি স্থান চরণে ॥ (ট) 
্রীকু্ণ কর্ভৃক মথুরায় কংস-রজকের হাতে মাথা কাট।। 
পুনরায়, যদুরায়, রথে আরোহণ। 
ত্বরান্বিত, উপনীত, মথুরাতে হন ॥ ১১৮ 
মথুরায়ে, কংসরায়ে, ভেট দিবার তরে। 
রাম-কেশবে, আর আর লবে, রেখে স্থানাস্তরে ॥১১৯ 
নিশিষোগে, নিদ্রাযোগে, হরি রন কপটে। 
দীননাথ,_দিননাথ-উদয়-কালে উঠে ॥ ১২০ 
কন দাদায়, বিষম দায়, শুভ্র বন্ত্র নাই। . 
কেমন ক'রে, ধড়া পরে, রাজদতাতে যাই ॥ ১২১ 
ধরিয়ে এ বেশ, হলে প্রবেশ, হারা হব গৌরবে । 
হাসিবে সব, লাজে শব, তুল্য হতে হবে ॥ ১২২ 
গৌকুল ছাড়ি, রথ নিবারি, ভাবেন বন্ত্রনদায়। 
হেন কালে কখসরজক রাজ-সভাতে যায় ॥ ১২৩ 


কন 1বপদ-ভঞ্জক, ভুবন-রঞ্জক, 

ধাড়। পাড়া রে রজক! দিস্নে বেটা ভঙ্গ ! 

' তৃই আমার নহিমু পর, সকলি আমার-_না ভাবলে পর 
আমি যে তোর নই কে। পর, এত আমার রঙ্গ ॥ ১২৪ 
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বম দে রে খানকতক, নইলে হব প্রাণঘাতক, 

ঘটাসূনে রে ঘোর পাতক, মোর কথা নাণ্ডনে। 

শুনে রজক উদ্মায়। করে সায় কটু ভাষায়, 

শমন-পুরে যাবার আশায়, আসা বুঝি এক্ষণে ॥ ১২৫ 
ওরে কানাই ! জানি তোমাকে, 
জানি তোমার যশোদ। মাকে, 

বিদ্া বৃদ্ধি কিছু আমাকে, বলিতে হবে না! 

নঙ্গে লয়ে দাদা রাম, গরু চরাও অবিরাম, 

পিত। তোমার নন্দরাম) বাথানে যার থানা ॥ ১২৬ 

আছে ত বিষয় কিঞ্চিং, তাতে তোমর! বঞ্চিত, 

জেতের যেমন লাঞ্ছিত, তাই মকলি আছে। 

কিছু নাইত স্থখ-নামা, খাটিস্‌ লোকের পয়নামা, 

পাড়ায় পাড়ায় তোর মা, অদ্যাপি ঘোল বেচে ॥ ১২৭ 

রাজভো॥ লয়ে বাস, যাই আঙি রাজার বাম, 

যমের কেন উপবাস, তোদের রেখে মর্ত্যে। 

ওরে নন্দের অঙ্গজ! ব্যাৎ হয়ে চাও ধরতে গজ ! 

ষাট, টাকা সাটীনের গজ, সাধ করেছ পরতে ॥ ১২৮ 

এই যে বারাণসে চাদর, তোর বাপ জানে না এর কদর ! 
চাদরের কত হবে আদর, | 


খা 


হৃমি যখন গায়ে দিয়ে বস্বে ! 


৫১০ দাশুরায়ের পাচালা। 


এই যে জরি দিয়। জড়ান বুক, তুমি পর্বে এত বৃক! 
রাজ। শুন্লে তিন চাবুক, সেই নন্দের পিঠে কমৃবে ।১২১ 
ব্াভার করেন নরবর, অম্লা অন্বর, 

তুমি পরিবে বর্ধর ! এত গরবের কথ| ? 

বারে পুজেন বন্মা শঙ্করে, রজক অমান্য করে, 

কোপে রুষ্ণ তখনি করে, কাটিলেন তার মাথা ॥ ১৩০ 
দূত গিয়ে দ্রুতগতি, রাজারে জানায় শীন্্রগতি, 

গ্রাণ বাচবার অসঙ্গতি, অদ্য মথুরাতে। 

ওহে মহারাজ ! পৃথিবীর,-মান্বে'কি আছে এমন বীর) 
করে কাটে রজকের শির, অপির কন্থা হাতে ॥ ১৩১ 
অক্রুরকে দিয়ে রথ, এনে যেমন মনোরথ, 

পূর্ণ হ'ল না, হাসে ভারত! হায় হায় কি হ'ল। 
মাগিতে পুত্রের বর, বর না হতে নরবর! 

তোমার স্থখের সরোবর, আজি গুকাইল ॥ ১৩২ 


অহৎ--একতাল। । 


্ ক 
কালো-রূপ ওহে ভূপ ! কাল্-রূপ কে এলো! ! 
একি শক্তি বালকেরো, মহারাজ | তব রজকেরো।_ 
হস্ত দিয়ে মন্তক কাটিল ॥ 
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মহারাজ হে! তোমার দিন আজি ভাল নয়, 
কাল নিকট হ'ল তব ধ্বংসকারী বংশীধারী যে এলো ॥ 
কিরূপ আহা মরি মরি, মোহন বংশীধারী, 

রূপে মনের অন্ধকার রিল, 
দ্ঞান হয় হে মনে, সে'যে মানব নয়, ওহে দানব-রায় | 
মদানন্দের নিধি নন্দের ভবনে ছিল ॥ (১) 


শ্রীকৃষ্ণ বলরা'মের বন্ধ-পরিধান। 


রজকে বর্ধি গীতাগ্ধর, গীতাম্বর নীলাম্বর, 
নীলাম্বর বেছে বেছে লন। 

কিরূপে হয় পরিধান, সন্ধানেতে হরি ধান, 
হেন কালে দৈবের ঘটন ॥ ১৩৩ 

চরির দুষ্ট হল বীয়, পথে যায় তন্তবায়, 
বলেন তারে»_যা রে বস্ত্র পরিয়ে। 
ভাতি বলে, হে বংশীবদন ! 
তুমি দীন হীনকে দিও না বেদন, 

আমার দিন যাচ্ছে, হাট যাচ্ছে ফুরিয়ে ॥ ১৩৪ 

পরের পণড়েন পরের টানা, আমায় যে ধরে পথে টানা, 

একি প্রভু! উচিত হে তব? 


৫১২ ধাশুরায়ের পাঁচালী । 


হাট গেলে না পাব সত, তবেই আমায় মেলে আশ তৌ, 

হাটটী গেলেই স্থৃতাস্থত, কালি কিমে বাচাব ॥ ১৩৫ 

কন ছুঃখ-নিবারণ, শোন শোন্‌ পরা বসন, 
পাঠান তোরে বৈকৃগপুরী। 

উাতি বলেছে কত দুর, দুরে গেলে যায় ছুগধ দূর, 
তা হলে পর দূরকে স্বীকার করি ॥ ১৩৬ 

বৈকূঠ তানুক কার, সেখানে তোমার অধিকার 
আছে-_কিছু ইজার! কি পত্রনি? 

শুন শুন কালবরণ! এখানে অপেক্ষা অসাধারণ-__ 
বৈকুঠের সুখ কি,_তাই শুনি ॥ ১৩৭ 


হরি কন, দুঃখের তাপ এড়াবি, 

দুই হাত আছে চারি হাত পাবি, 
তাতি বলে, ভাল কথ। নয় এতো । 
যদি ঢুই হাত বাড়িলে বাড়িত মান, 
তবে দুই-পেয়েদের বিদ্যমান, 
চারি-পেয়েদের কত মান হতো ॥ ১৩৮ 


আমি তাত ফেলে যাই তব কথাতে, 


যাই যদি সুখ পাই হে তাতে, 
দুই দ্রিগ-হারা হব এই চিন্তে 
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চর কন, তোর কর্মা-সৃত্র”-কেটেছে আর হাটে সূত্র”_ 
কিনিতে হবে না, হবে না তাত বুন্‌তে ॥ ১৩৯ 
চল রে এ ভাত উঠায়ে, দিব ভাল তাত যুটায়ে,__ 
দিব, যে তাত সদ। বাঞ্ছিত যোগ্গীতে। 
বনতে হতে অন্বর, বুনৃবি তথায় গীতান্বর, 
বার বার তোর আর. হবে না ভুগিতে ॥ ১৪০ 


খান্দাজ---পোস্তা। 


জগতের তাতকে পাবি, এ তাত হতে সে তাত ভাল। 
কার বার আর এসে ধরায়, টানা-কাড়ার ফল কি বল ॥ 
কলুঘ-আগুণের তাতে, জ্বালাতন ছিলি তাতে, 

হাতি! তোর কপালগুণে, সে আগুণের তাত জুড়াল ॥(ড) 


কংস-দাসী কুজা কর্তৃক ভ্রীকফের অঙ্গে চন্দন-দীন ; 
জকুষণস্পর্শে কুরূপা কুজার রূপ-মাধুরী। 
রদন প'রে বনমালী, বনমাল। পরিতে মালী”_ 
তন্ত ক'রে-যান তার পুরী । 
নান! ফুলের মালা করে, ধরি সেই মালা-করে, 


* গলে হরি পরেন দুঃখ হরি ॥ ১৪১ 
ৰ | ১৭ 


৫১৪ গ[শুরায়ের পাচাগা। 


শ্রীনন্দের নন্দন, গায়ে মাখিতে চন্দন, 
মনে মনে হন অভিলাষী । ্‌ 

হেন কালে রাজ-সভায়, চন্দন লয়ে দিতে যায়, 
কুরূপা কুবূজ। কংসের দাসী ॥ ১৪২ 

তার মুর্তি দেখে কানাই, . একটী দন্ত নাকৃটি নাই, 
কান নাই,_কানাই ভাবেন এ কি! 

পেটটা ভাঙ্গা আট্রা বেঁক, ঠিক যেন গাঙ্গের টে'ক, 
উচ্চ কপাল”_তাতে কুচুরে-চোখী ॥ ১৪৩ 

গলে গণ্ড_ গালে আব, দেখিয়ে মুখের ভাব, 
বনে যায় বানরী মুখ ঢেকে ! 

গায়ে লোম যেন উল্লক, স্তন-শন্য শুকনো নূক, . 
চলে যেতে বুকেতে মুখ ঠেকে ॥ ১৪৪ 

খুঁড়িয়ে গমন খড়ম-পেয়ে, শমন বলে, এমন মেয়ে” 
আমার বাড়ী কেউ এনো ন! ভাই! 

- মশকের মতন গাত্র, কন্যা-সহ ষোগা পাত্র, 

" ঘটকে ঘটাতে পারে নাই ॥ ১৪৫ 

তার শাথাময় সকলি টাক্‌, ভাকটী যেন দ্রাড়কাক, 
স্থান নাই বলিতে একটু ভাল। 

যে দিন. নূপটী গড়ে তার, সে দিন বুঝি বিধাভার, 
বড় বাস্ত-_ বাপের শ্রাদ্ধ ছিল ॥ ১৪৬ 
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আড়ানা-বাহার-_কাওয়ালী 


ঠুবনে দেখি নাই আমি রূপ এমন। 
আ৷ সরি, স্থন্দরি ! লয়ে বাটিতে চন্দন, 
কার বাটিতে কর গমণ ॥ 
ভূবনমোহন আমার রূপ হে। 
হ'মি ব্রিভঙ্গ হরি, রূপে মুনির মন হরি, 
।নি' তৃমি ষে হরিলে সেই মুনির মনোহরের মন ঠ-- 
অনঙ্গ এলো আমার অঙ্গে, 
চের তোর অঙ্গ খানি, প্রেম-তরক্গে ধনি ! 
টবে মরি, দাও তরী, নইলে তরিব কেমনে ॥ (6) 


তর ডাকিছেন কুবজায়, কুবজাকে তা ক বৃঝায়, 
ব্গ-কথ শুনে অঙ্গ জ্বলে । 

ঈনের ছুঃখে একাকী, যায় বসনে মুখ ঢাকি, 
একবার দেখেন মুখ তুলে ॥ ১৪৭ 

বলিছে কত দুখ পেয়ে, ওরে ছোড়ারা অল্পেয়ে, 
তোদের জ্বালায় কি করি তাই বল! 

জলে ধাব কি খাব বিধ, তাই করিব-_ষা বলিষ্‌, 
পথে আর হয় ন। চল।চল ॥ ১৭৮ ও 


৫৯৬ " দাগের পাঁচালী। 


কুর্ূপা কুবজা আছি, আপনার ঘরে আপনি আছি, 
যেচে গিয়৷ কার্‌ গায়ে পড়েছি? 

গ্রহণ কর এই কুবুজায় ব'লে ধরেছি কার পায়? 
নিরুপায়--করিব কিরে,ছিছি ॥১৪৯ 

তোর! জান্বি জান্লে টের, তাইতে দিয়ে গায়ের টের, 
নিত্য আমি রাজার বাটীতে যাই। 

ঘাটে-পড়ারা পড়ে থাকিস্‌ ঘাটে,নাইতে.যাইনে বধ ঘাটে 
নিত্য নিত্য আঘাটেতে নাই ॥ ১৫০ 

বাঞ্ছা করি মনে মনে, লুকিয়ে থাকি কোণে কোণে, 
চলে না তাতে_-কেউ নাই জগতে। 

বিধি করেছেন একাকিনী, আমি একা বেচি-_এক| কিনি। 
হাটে ঘাটে মাঠে হয় যেতে ॥ ১৫১ 

বয়েস আমার তের চৌদ্দ, তা৷ নৈলে পোনের হদ্দ, 
বিধির পাকে যৌবনেতে বুড়ী। 

বেড়াতে কারু বাড়ী যাইনে, মুখ পাইনে- ন্থুখ পাইনে, 
মুচকে হাসে যত ফচংকে ছুঁড়ী॥ ১৫২ 

বিধি বেটার মাথা খাক্‌, নির্বংশ হয়ে াক্‌, 
সতাগীরে সিন্নি দিই তবে। 

ইত করুলে এত গোল, 'নৈলে কেন গণ্ডগোল৮- 
লোকের সঙ্গে আমায় কর্‌তে হবে ॥ ১৫৩ 


1 
। 


অন্রুর-সংবাদ। ৫১৭ 
খান্বাজ--একতালা। 


বিধির কপালে আগুন, আমার মনের আগুন, 
দিয়েছে জেলে। 

গোড়ার উপর পোড়া, পোড়া-কপালের। ! 
তোরা কেন দিস, তায় আছুতি ঢেলে ॥ 
আমি কুরূপিণী, আছি খাদ] বোচা, 
গায়ে পড়ি নাই কারু দেখে লম্বা কৌচ।, 
আমায় দেখে অমনি নিত্য করে ধাঁচা, 
যত সর্বনাশীদের ছেলে ;- 
আমি পথে চলি বলনে মুখ ঢেকে, 
অল্পেয়েরা যেন খবর পেয়ে থাকে, 

যে ছুঃখ দেয় আমাকে, বল্ব ছুখ আর কাকে, 
কাকে লাগে যেমন পেঁচাকে পেলে ॥ (ণ) 


তখন কমল হস্ত দিয়। গায়, রূপটী কমলার প্রায়, 
_ করি, কুবুজার পুরান বাসনা । 
টুর'প' ছিল রমণী, পরশে পরশমণি, 
লোহা হ'য়ে যায় যেন মোণা॥ ১৫৪ 


৯ ৯%: 


৫১৮ দাশুরায়ের পাঁচালী । 
কংস-বধ ;--দেবকীর বন্ধন-মোচন | 


প্রসম্ হয়ে কুবৃজায়, রূপ যৌবন দিয়ে তায়) 
তদন্তে গেলেন কহসপুরী, ৷ 
ছিস যত দ্বারপাল, তাদের পক্ষে হয়ে কাল, 
চাণুর আদি বধ করি করী ॥ ১৫৫ 
অনেকের প্রাণ হরণ, করিলেন সঙ্ির্ষণ, . 
কৃষ্ণ কেশ আকর্ষণ, করি কংসাস্ুরে । 
বজ মুষ্টি মুখে মারি, কাল হয়ে কালবারী, 
সেরে পাঠান যমপুরে ॥ ১৫৬ 
আনন্দিত দেবগণ, করেন পুম্প বরিষণ, 
শমন বলে,শমন আমার গেল! 
কুবের বরুণ হুতাশন,' ইব্জ চক্র আদি পবন, 
সকলের হর্স মনে হ'ল ॥ ১৫৭ 
তখন জগতের ঘুচায়ে ত্রাস, মুখে স্বদু মন্দ হাস, 
চলিলেন গীতবাস, জননী বিদ্যমান। 
আছেন যেই-কারাগারে, বন্ধন মুক্তি করিবারে, - 
তথাকারে যান ভগবান্‌ ॥ ১৫৮ | 
ঘরে গিয়ে দুঃখ-নিবারণ, ঘন ধন শ্ঠামবরণ, 
মা বলিয়া করিছেন ধ্বনি। 


অক্রুর-সংবাদ। ৫৯৯ 


ঘয়ত-সমান ধ্বনি, শুনিতে পায় দেবকী ধনী, 
অ্থতে সিঞ্চিল যেন প্রাণী ॥ ১৫৯ 

বন্ধদেবে কন দেবকী, মোরে সদয় আজি দেব কি? 
সেবৃকী ভেবে কি দয়া হ'ল! 

ওহে নাথ ! মনে হয়, এ দুর্দশ] করতে লয়, 
গোপালয় হ'তে গোপাল এলো ॥ ১৬০ 


বিঁঝিট_-একতালা। 
বাছা! কে তুই ভাকিলি.রে, দুঃখিনীরে মা বলে । 
তুই কি আমার সে নীল-রতন এলি, 
যারে কংস-ভয়ে রেখেছিলাম গোকুলে ॥ 
আমি দশ মাস দশ দিন তোরে, গর্ডে ধারণ ক'রে, 
সপেছিলাম শত্র-দায় যশোদায় ;_ 
এখন মা বলে তার ই, পুরালি কি রে কৃষ্ণ! 
আমি, পেয়ে হারালেম তোয় ভূমিষ্ঠ-কালে । 
শুনিলাম নাকি হারে ! কিঞ্চিৎ ননীর তরে, 
ধশোদ! বন্ধন করে, তোর কমল-করে রে! - 
(গোপাল রে!) 
খামার বুকে পাষাণ-_তায়, কি দুঃখ রে তনয়! 
তার ছুঃখ শুনে যে দুখ, ( আমার ) হাদু-কমলে ॥ (ত) 


অন্তুর-মংবাদ। 


৭. পাপী 
(২) 
অক্রুরের বৃন্দাবন যাত্রা”_পথে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎকার 
চলিলেন অক্রুর, রাজ। কংসাস্থর__ 
আজ্ঞা লইয়া বন্দাবনে | 
উৎকঠত-মতি, বৈকুষ্ঠের পতি, 
জানিলেন মনে মনে ॥ ১ 
লইয়া গোধন, গোধুলি যখন, 
আইসেন নন্দালয়। 
পথে অক্রুর মুনি, সঙ্গে চিন্তামণ্ি 
উভয়ে মিলন হয় ॥ ২ 
শিবের সম্পদ, হেরি হরিপদ, 
অক্রুর হরিষ মনে। 
দেখি অপরূপ, বিশ্বরূপ-রূপ, 
জীবন সকল গণে ॥ ৩ . 
তাহে গোষ্ঠবেশ, তরুণ বয়েস, 
তরুমূলে রাম-কানু। 
তরুণ অরুণ, জিনিয়। চরণ, 
তরুণীমোহন তনু ॥ ৪ 


অক্রুর-সংবাদ। ৫২১ 


কটিতটে ধড়া, কোটি চন্দ্র ঘেরা, 
যেন কালো মেঘে আসি । 

কলেবর বঙ্ক, শিরে শিখিপক্ষ, 
অকলঙ্ক কালো শশী ॥ ৫ 

ডাকেন বনমালী, হিঙ্কলি পিউলি! 
ধবলি শ্ঠামলি আয়! 

করেতে পাঁচনী, লইয়া চিন্তামণি, 
স্থরভির পিছে ধায় ॥ ৬ 


ন্ট ৯৯ 
মি . 


তগরবান্‌ শ্রীকুষ্ণ গোচারণ করিতেছেন দেখিয়া, ভগ্গবদৃতক্ত অক্রুরের 
মন:কষ্ট,__নন্দকে উদ্দেশ্যে ভৎ সনা। 


তাবিছে অক্রুর নন্দ বড়,ক্রুর, 
দয়াহীন কলেবরে। 

যাহার বালক, গোলোক-পালক, 
গোচারণে দেয় তারে ॥ ৭ 

হয় ন! প্রাণে সহা, আছে তো বর্ষ, 
দিয়ে বিধি প্রতিকূল! 

'ছুগ্ধপোধ্য হরি, করে বনচারী, 
অধম গোপের কুল ॥৮ 


৫২২ দাশুরাধ়ের পাচালী। 


অন্রুর বলিছে, ঠাকুর | তুমি এত অধস্তে বৃন্দাবনে বাস করো কি জন্ঠে। 
তুমি যে কি বস্ত,_নন্দ, তোঁমার কি যত্ব জানিবে? 


যেমন অন্ধ, হস্তে রত্ব পেলে, ষত্ব নাহি করে.। 
অতিথির নাহিক যত, কুপণ ধনী'র ঘরে ॥ ৯ 
গুকপক্ষী যত্ব করি, ব্যাধ কখনে। রাখে ? 
বিদ্যাহীনের কাছ্ছে কি পুস্তকের যন্ত্র থাকে ॥ ১০ 
অমতী না করে যত, পতি-রত্রধনে । 

বিজ্ঞ লোক দেখি, যত্র করে না অজ্ঞানে ॥ ১১ 
দেব-দ্রব্য বলি কখনো, যত্র করে শিশু? 
মুক্তাহার যত করি, গলায় পরে পণ্ড ॥ ১২ - 
নিগুপী-নিকটে নাই গুণীর ঘতন। 

মানীর না করে ঘত্র, অহঙ্কারী জন ॥ ১৩ 

তুমি ভবসিন্ধু-ত্রাণকর্তা ভবারাধা ধন। 

নন্দ কি জানিবে হরি ! তোমার যতন ॥ ১৪ 


পাপ 


. খটতৈরবী-যৎ। | 
. হরি! এতে অধতনে ব্রজে কেনে । 
- হয়ে অখিল-ত্রন্ষা গুপতি ধেনু রাখ বনে ॥ 


অক্রুর-সংবাদ। ৫২৩ 


এধন কি চিনিবে নন্দ, গোচারণে দেয় গোবিন্দ, 
জানিতে কি পারে অন্ধ, ক্রি গুণ দর্পণে ॥ 
কমলা-সেবিত তব, যে চরণ, হে মাধব ! 
বনে কুশাস্কুর স্ব বাজে সে চরণে ॥ (ক) 





বন্গুদেব-দেবকীর কষ্টের কথ। অত্রুর--শ্রকৃষ্ণকে বলিতেছেন। 


অন্রুর কহিছে, যে দুখে দহিছে, 
তব জনক জননী | 
দুর্গতি ছেরে. পাষাণ বিদরে, 
প্রাণী দেখিলে ছাড়ে প্রাণী ॥ ১৫ 
আশা ক্ষান্ত নয়। আসিবে তনয়, 
আশায় জীবন রাখে । 
হদয়ে পাষাণ, ওটষ্ঠাগত প্রাণ। 
তবু কষ বলি ডাকে ॥ ১৬ 


৭৯৯ 
মথুরায় যাইতে শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ । 


শুনে দুঃখ মা-পিতার, চক্ষে বহে শতধার, 
কু-কন,_স্তন হে অক্রুর ! ্‌ 


৫২৪ দাশুরায়ের পাচালী। 


দেহ নন্দে. নিমন্ত্রণ, প্রভাতে করিব গমন, 
করিতে তাহাদের দুঃখ দূর ॥ ১৭ 
শি চা 
অক্ুর,_নদ্দকে কংমের ধনুর্ষজ্ঞের নিমন্ত্রণ করিতেছেন। 
তখন ভ্রত গিয়ে নন্দপুর, নিমন্ত্রণ দেয় অক্রুর, 
ও রাজ! কৎস ধনুর্ধজ্ঞ করে। 
সহ কৃষ্ণ বলরাম, ষেতে হবে কৎসধাম, 
ব্রজবাসিগণ সঙ্গে ক'রে ॥ ১৮ 
কাতরে কহিছে নন্দ, লয়ে যাইতে প্রাণগোবিন্দ, 
মনে সন্দ__কহিলাম সার। 
অন্ধের নয়ন-ধন, আমার এই কৃষ্*-ধন-_ 
নিধন-আকাঙজ্া-_সে রাজার ॥ ১৯ . 
অক্রুর কহিছে,__অতি, ্রান্ত তুমি গোপপতি! 
জান না,_-গোলোক-পতি ঘরে। 
জগদীশ জনক-ছলে, তোমায় ছলে শিশু-ছলে, 
যোগীক্ যাহারে ধ্যান করে ॥ ২০ 
শক্রভাব করে কস, অমনি হইবে ধ্বংস, 
_ সব্থশেতে ত্যজিবে জীবন । 
যজ্ঞেশ্বরে ন& করে, যোগ্যতা কি যজ্ঞ কারে, 
. অধোগ্য ভাবনা অকারণ ॥ ২১ 


 অক্রর-সংবাদ। ৫২৫ 


কংসের ধনুর্বগে প্রীকঙ্* মখুরায় ধাইবেন শুনিরা, নন্দরাণী কাতর । 


ঘক্রুর-বচনে নন্দ, ত্যজিলেন মনঃসন্দ, 
বজ নিমন্ত্রিল একদণ্ডে। 
[নুপুর নন্দরাশী, শুনি কৃষ্েের ষাত্রাবাণী, 
আকাশ ভাঙ্গিয়। পড়ে মুণ্ডে ॥ ২২ 
মঙ্গি-হার। পথি যেমন, ঘটে ঘোর বিবন্ধ | 
পুস্তক-ছার৷ বিপ্র যেমন, যষ্টি-হারা অন্ধ ॥ ২৩ 
বংসহারা গাভী যেমন, উর্ মুখে ধ্বনি। 
মণি-হারা কণী গ্রায় এসে নন্দরাণী ॥ ২৪ 
দলেহেদেরে অবোধ ছেলে! দুরাত্মা কথস-বধের ছলে, 
ভুলে নাকি মখুরাতে যাবি? 
গান্দরে কি কর হায়! রন্ধ-দশায় বৃদ্ধি যায়, 
আজন্ম কি আমারে কীদাবি ॥ ২৫ 
দেই পূতন। আদি বংসাস্্র, তারি রাজ! কৎমাহুর) 
সে নিষ্ঠুরহাতে কেন যাইদ্‌? 
বার লয়ে নিজ কোটে, ফেলিবে ঘোর সঙ্কটে, 
যাম্নে রে,-মায়ের মাথা খাইম্‌ ॥ ২৬ 


০ 


৫২৬ দাশুর়ায়ের পাঁচালী । 


নন্দরাণী গোপালকে প্রবোধ-বাক্যে বলিতেছেন, 
বিঁগিট-পান্াজ--ঠেক]। 


যেও ন। প্রাণ-গোপ্বাল ! মধুভুবনে রে! 
দেখিলাম অমঙ্গল-__গত রজনী-ন্বপনে রে। 

যেন প্রাণ হ'তে কে নিল নীল-রতনে রে! 

ওরে মাখনচোর|! গোধন-কি-রাখোয়ার। ! 

এ ধন কি বিদায় দিয়ে প্রাণ ধৈর্য মানে রে! 
নীলমণি! তোর মোহন-বেণু না শুনিয়ে শ্রবণে রে। 
বনে চরিবে না দবলী,_মরিবে পরাণে রে॥ (খ) 


হৃখ-ন্সগ্র-ভঙ্গে,_নিদ্র। ও নয়নের প্রতি জীরাধিকার ক্রোধো্ি! 


ছেথায় মদন-কুঞ্জে প্রভাত যামিনী।* 
শখ্য। শূন্য হেরিয়ে অধৈর্দ্যা কমলিনী ॥ ২৭ 
পলকে বিচ্ছেদ হয় শতমুগ-জ্ঞান। ূ 
কোথা কৃষ্ণ বলি রাধার ওষ্ঠাগত প্রাণ ॥ ২৮ 
নিদ্র। প্রতি কহেন রাধে, আমারে কি অপরাধে, 
অচৈতন্য করিলি নিশি-শেষে ! 
আমি করি নাই তোয় আকিঞ্চন,তুই ভ্বালালি কি কারণ" 
কষ্৮-সঙ্গে ছিলাম রঙ্গ-রসে ॥ ২৯ 


অক্রুর-সংবাদি। ৫২৭ 


কুদ্ম-শধ্যাতে রাখি, কালিয়ে কুম্থম-আখি, 
কুম্থম-নূপুর বন্ধুর দিতেছি চরণে । 

গাথিয়া কুস্থম-হার, কঠমাঝে দিলাম তার, 
কদন্ব-কুম্থম দিলাম কাণে ॥ ৩০ 

ওরে, যোগীক্ মুনীক্্র ধারে, নিরন্তর ধ্যান করে, 
অখিল-ব্রন্মাগুপতি হরি । 

কোন্‌ তুচ্ছ ব্রহ্মপদ, ' এর বাড়া স্থখ-সম্পদ, 
তার সঞ্চে পরিহাস করি ॥ ৩১ 

এসুখ-সম্পদ ছেড়ে, ধিক ধিক ধিক আমারে, 
হব কি আমি নিদ্রাঁঅভিলাষী ! 

হংকমলে অধিষ্ঠান, ভবারাধ্য ভগবান, 
গরল করিব পান, ত্যজে সুধারাশি ॥ ৩২ 

মোহাগের তরণী-মাঝে, রেখে প্রাণ-ব্রজরাজে, 
আনন্দ-সাগরে করি খেলা । 

ওরে নিজ্ঞা ! তুই আসিয়ে, ছুর্যোগ-পবন হয়ে, 
ডুবায়ে দিলি রমের ভেলা ॥ ৩৩ 

১হুষ্ঘশ বর্ষ তোরে, লক্ষ্মণ যে ত্যজ্য করে, 

|... তাতে সহ্া,করি, ছিলে কি প্রকার। 

অর কাছে ন। যেতিম্‌ ভয়ে, আমায় কি অবলা পেয়ে, 
প্রাণদণ্ড করিলি, -দুরাচার ॥ ৩৪ | 


৫২৮ 


ঘবাগুরায়ের গাঁচালী। 
থট্‌-ভৈরবী--একতালা ৷. 


ওরে নিদ্রে! কেন অঙ্গে এলি! 
তোর কি এত ধার, ছিল রে রাধার, 
রাধার মূলাধার, কোথা নুকালি ॥ 
হরি নিলি আমায় ক'রে অচেতন, 
অমূল্য রতন সে নীলরতন, 

সপ সাধে ধারে সনক সনাতন, 
ব্রক্ম-সনাতন কারে বিলালি ॥ 
হৃি-পন্মাসন, করি অন্বেষণ, 
পাইনে দরশন, সে গীতবদ্ন, 

ওরে নিদ্রে ! শোন, ক'রে আকর্ষণ, 
বিচ্ছেদ-হুতাশন, তুই জ্বেলে দিলি ॥ (গ) 


খঞ্জান-নয়নযুগে জশ্রতধারা বয়। 

গঞ্জনা-বাকোোতে রাধে নয়ন প্রতি কয় ॥ ৩৫ 

ওরে নয়ন ! আমার সাধনের ধন কৃষ্ণধন চিরধন ! 
পেয়েছিলাম, _-ভক্তিসাগর করিয়ে সিঞ্চন ॥ ৩৬ 
অবলার ধন,_-বছু বিদ্ব, সদ] চৌর্ম্য-ভয় ! 

তাইতে বান্ধব-নিকটে এ ধন রাখ্তে ছন্দ হয় ॥ ৩৭ 


অক্ুর-মংবাদ । ৫২১ 


আমি যত্ে মে ধন রেখেছিলাম হৃদয়-মন্দিরে | 
প্রীহরি-প্রহরী,_ নয়ন ! রাখিলাম ভোমারে ॥ ৩৮ 
তুই রক্ষক,_তক্ষক হ'য়ে, রাধায় করিলি সারা। 
নয়ন মুদে হারালি, নয়ন! ঠ্যাম নয়নের তারা ॥ ৩৯ 





খষ্টতৈরবী-__একতাল|। 
নয়ন! কে নিলে রে হরিহরি! 
নয়নের অঞ্জন, সে বাঁকা নয়ন,, 
ছিলি রে নয়ন! দিয়ে প্রহরী ॥ 
কি কাল নিদ্বে এসেছিল তোর ! 
কাল পেয়ে ঘরে এলে। কালচোর, 
নয়ন-অগোচর, করুলে মনোছোর, 
মরি রে, সে চোর কেমনে ধরি ॥ (ঘ) 
তখন, নয়ন প্রতি কহেন শ্রীমতী বু খেদ-বাণী। 
কুপ্টের বাহিরে যান কুপ্তীর-গামিনী ॥ ৪০ 
নয়নে গলিত ধারা, বিগলিত-কেশী | . 
ক₹ষ-বিচ্ছেদ-রানুগ্রস্তা রাধে পূর্ণশশী ॥ ৪১ 
অসম্র| নীলান্বরা,__ছুবাছু পশারি। 
জিজ্ঞাসেন রুষ্ণতত্ব_যথ! শুকশারি ॥ ৪২ 


৫৩০ . দাশুরায়ের পাঁচালী। 


ওরে পক্ষি! তোরা বলিলিনে বা! বিপক্ষ হুইয়ে ! 
কিন্তু গেছে বংশীধারী_-বংশীবট-মূল দিয়ে ॥ ৪৩ 
সাপক্ষ-হীন হলো কৃষ্ণ কৃষ্ণ বিনে মরি! 
ওরে পক্ষি ! কৃষ্*-পক্ষ-নিশি”_দিনে হেরি ॥ ৪৪ 
মোর পক্ষে কৃষ্ণপক্ষ, তোরা দুই জনে । 

উভয় পক্ষে মম ভক্তি, ছিল জানি মনে ॥ ৪৫ 
তোরে বলি গেছে কৃষ্ণ, পক্ষি-নাথ-নাথ । 

ন। বলিয়ে, পক্ষি ! বৃঝি করিলি পক্ষপাত ॥ ৪৬ 


স্ুরট-মল্লার-_র্বাপতাল। 
বল দেখি রেগুক শারি! তোরা তে৷ কুগ্জে ছিলি। 
কোন্‌ পথে গেল রে আমার, মনোচোর। বনমালী ॥ 
কি দোষে ত্যজিল কান্ত, সে তদন্ত না জানি। 
অন্তরে ছিল রে অন্তর্ধামী সে চিন্তামণি |. 
অন্তর হইল দিয়ে অন্তরে কালি ॥ 
ওরে শুক! আমার আজি কি হইল, স্ুখ-সম্পদ ঘুচিল, 
স্থখসাগর শুকাইল, দুঃখ কারে বলি! 
সুখে ছিলাম শুক! ল'য়ে কৃষ্ণ-শুকপাখী, 
হৃৎপিঞ্জর ভেঙ্গে, সে রাধারে দিল ফাকি, 
কে আর শুনাবে ত্রজে রাধা! রাধ। বুলি! ॥ (উড) 


অক্রর-সংবাদ' ৫৩১ 
হ্ীকুষ্ণের মথুরা-গ মন-বার্ত শুনিয়। কুটিলার কিরূপ আল্নাদ ;_ 
গেমন প্রবাী পতি ঘরে আইলে, যুবতীর আহলাদ ঘটে। 

বনদগ্নানের আহ্লাদ, বে দ্রিন পায়ের বেড়ি কাটে ॥ 9৭ 
বন্ধা। নারীর আছলাদ, যেমন হঠাৎ গর্ভ হ'লে। 
অগ্রদানীর আহ্লাদ হয়, বুড়ে৷ ধনী ম'লে ॥ ৪৮ 
তিন-পুরুষে পিরিলি যেমন, জাতি পেয়ে আছলাদ মনে । 
জরে! রোগীর আহ্লাদ যেমন, অন্ন-পথোর দিনে ॥ ৪৯ 
দারোগার আছলাদ,করিলে কোথাও ডাকাইত গ্রেপ্তারি। 
খেলোয়াড়ের আহ্লাদ, যেমন পাশাতে পড়িলে আড়ি ॥৫০ 
দরিদ্রের আহলাদ, কোথাও হঠাৎ ধন পেলে । 
পেটকের আহ্লাদ, ফলারের কোথাও নিমন্ত্রণ হ'লে ॥ ৫১ 
ক রক % 
ত্রীকণ্টেরে মথ্রা-যাত্রার কথার জটিলা-কুটিলার 
মহানন্দ, কথা-বার্তী | 
কুষ্চের যাত্রা শুনে মধুরায়। 'আহলাদে প্রফুল্প-কায়, 
কুটিলে গিয়ে জটিলেরে কয়। 
বলে,গোকুলে হৈল কিমের গোল,শুনিস্‌ নাই মা! জুমঙ্গল, 
নন্দের বেটা গোকুল-ছাড়া হয় ॥ ৫২ 
ংস-রাজার এসে দূত, লয়ে যায় নন্দস্থৃত, 
_. ষজ্ঞছলে করিবে দর্প চুর। 


৫৩২ 7 _ দাণুরায়ের পাঁচালী । 


তালই হইল-_দঘুচিল দায়, সাড়ের শত্রু বাথে খায়, 
বন্দাবনের বালাই হ'ল দূর ॥ ৫৩ 
হেসে হেসে কুটিলে কয়, এমন আহ্লাদ হবার নয়, 
আজি কি আহ্লাদের দিন মরি! 
একি আহুলাদ বল্‌ মা হেটে! আহলাদে গা শিউরে ওঠে, 
আহ্লাদের ভরেতে হইলাম ভারি ॥ ৫৪ 
কোথা] থেকে আহ্ল'দ জুটিল,আহ্লারদে পেট ফেটে উঠিল! 
আহ্লাদ যে ধরে না! মা! আর ঘরে ॥ ৫৫ 
ঘিরেছে অ'ছলাদ গা-টা-ময়, এত আহ্লাদ ভাল ত নয়! 
সামালিতে না পারলে পরে, আহলাদী লোৰ মরে ॥ ৫৬ 
জটিলে বলে মরি মরি, আয় মা একবার কোলে করি, 
কিরে বল কি কথ] শুনালি। 
খুব খুব খুব হয়েছে, চারি যুগ যে ধর্ম আছে, 
কালুটে আমার কুলে দিয়েছে কালি ॥ ৫৭ 
কংস রাজ আছে খাপা, যাব! মাত্র লার্বে দফা, 
দন্্য কেবল দশ দিন কাল বাঁচে। 
সেই মরিবে অল্পেয়ে, কেবল আমার মাথাটা খেয়ে, 
রাখিল খেোঁটা যত শক্রর কাছে ॥ ৫৮ 
হে কুটিলে ! সত্য বটে? তোর কথায় যে সন্দ ঘটে! 
_ বলি, ঠাটুকি মেয়ে ঠাট করিয়া কয় ॥ | 


অক্রর-সংবাদ ৫৩০ 


কুটিলে বলে, আ মর মাগি ! মিথ্য! বলৃব কিসের লাগি ? 
আমার কথা তোর--কথাই যেন নয় ॥ ৫৯ 

যখন, বয়স কাচা তখন কথ কাচা, 
বয়স-কালে নাই সে সব ধচা, 
এখনি আমি দেখে এসেছি পথে । 

কি বলিদ্‌ মা আই আই ! ছুটি চক্ষের মাথা খাই, 
দুটি ভাই উঠেছে গিয়া রথে ॥ ৬০ 
তখন জটিলে বলে,_যা মা তবে, 
দেখগে পাছে প্রমাদ হবে! 
তোদের কমলিনী সঙ্গে পাছে যায়। 

ভিন্ন গায়ে জানে না কেউ, গাঁয়ে মরে গায়ের ঢেউ, 
গেলে রাষ্ট্র হবে মথ্রায় ॥ ৬১ 

নন্দের বেটা ম'লে পরে, পাপ গেলে-প্রায়শ্চিন্ত কারে, 
সোণীর বউকে নিয়ে করিব ঘর। 

গঙ্গ। নাওয়ায়ে করাব দিবা, খাওয়ায়ে দিব পঞ্চগব্া, 
রাম বল মন !--ঘাম দিয়ে গেল জবর ॥ ৬২ 

সাধ ক'রে দিয়েছি বিয়ে, ঘর করি নাই বৌকে নিয়ে, 
মনের দুখে হইয়াছি মাটি । 

ফিরে রুরিব সভী-সাধ্বী, মন্দ বলে কার সাধ্যী, 
গড়িয়ে মোণা ছিরে করিব খাঁটি ॥ ৬৩ 


৫৩৪ দাশুরাক্ষের পাঁচালী 


. পথে কুটিলার সহিত কু্৯-বিরহ-কাতরা কমলিনীর সাক্ষাংকার। 
রাধার সহিত কুটিলার কথা । 

তখন জিলের বাকামতে, দ্রুত কুটিলে যায় পথে, 
সাবধান করিতে রাধায়। ৃ 

দেখে পথে রাধা! চক্্রমুখী, হারিয়ে বাকা পঙ্কজ-আখি, 
চন্ষুনীরে বক্ষঃ ভাসি যায় ॥ ৬3 

কৃটিলেরে চক্ষে ছেরে, পড়ে রাই ধরণী-পরে, 
ছিন্নমূল তরুবর প্রীয়। 

বলে ননদি! শুন শুন, এই জন্মের মত দেখাশুন, 
হাম গেলে_ প্রাণ ত্যজিব যমুনায় ॥ ৬৫ 


খাস্বাজ-_কাওয়ালী । 


এঁ দেখ! মধুসূদন মধুপুরে যায়! 

তুমি যে বর মাগ, ননদি। বিধির পায় ॥ 
ঘুচাইতে মোর মনের কালি, 

আয়ান-ভয়ে বে হয় কালী, 

আমার সে দিয়ে অন্তরে কালী, আজি লুকায় ॥ 
কৃষ্ণ-কলঙ্ষিনী আমি আজি হৈলাম, 


অক্রুর-সংবাদ। পু ৫৩৫ 


এত দিন যে ননদিনি ! বল্তিম্‌ মিছে কলঙ্কিনী, 
আমার মে কলঙ্ক-_-আভরণ হৈত গায় ॥ (চ) 
শত্র-লোকের বিপদ দেখে, মনে স্তবখী হয় সর্বব লোকে, 
কিন্তু মুখে ছুটে! আল্গা প্রবোধ বলে । 
কুটিলের ঘটিল তাই, বলে, আহা মরে যাই! 
আঙ্গুল দিয়ে ভাম্ল চক্ষের জলে ॥ ৬৬ 
বলে, শুনিলাম বটে মথুরায় গেল, দোষে-গুণে ছিল ভালো) 
রন্দাবনে ছিলো না৷ কোন ভয়। 
এখন, বয়স হয়েছে বুদ্ধি পেলে, থাকৃবে কেন পরের ছেলে 
শুনেছি, তার তো যশোদ। ম। নয় || ৬৭ 
যা হৌক মেনে, রাধা! শোন, 
আজি আমার কি করিছে মন! 
মনে করি, সেই রূপটা চিকণ-কালে।। 
আমি কত বলেছি মন্দ, এক দিন করে নাই ছন্দ, 
নন্দের বেটার মনটী ছিলো ভালো ॥ ৬৮ 
মকলি ভালে! রূপে গুণে, একটু দোষ ঘর-মজানে, 
তাতেও নিন্দে করিনে, তাহ। সকল ঘরে আছে। 
কিন্তু একটা কথা শুনে, বড় দ্বণা হতেছে মনে, 
তোদের উলঙ্গী করে উঠেছিলো গিয়ে গাছে ॥ ৬৯ 


৫৬ ". দাঁঙরায়ের পঁ'চালী 


তুই যা করিম্‌ সে যা করুক, যা হবার হয়েছে মরুক, 
কৌচলের আগুণ_-ফেলিব তোকে কোথা ? 

কাদিম্নে আর ঘরে আয় ! স্বরকন্নী কর বজায়, 
পরকে যতন করা কেবল বৃথা ॥ ৭০ 

আজি হৈতে দে নাকে খত, ছাড়া হ'স্‌ নে দাদার মত, 

 পাপ-কর্ম্ে দেখিলি কত জ্বালা! 

ফলিয়ে তোদের পাপ যেমন, জন্মের মত জ্বলিয়ে মন, 
ফেলিয়ে দুঃখে পালিয়ে গেল কালা ॥ ৭১ 

কুটিলের বাক্য-ছলে, বৃন্দেরে রাই কেঁদে বলে, 

... হাগে। সখি ! একি দায়ের উপর দায়। 

আবার কুটিলে কেন দেয় ধন্না, করিতে বলে ঘরকন্সী, 
প্রাণ লয়ে মোর প্রাণৰধূ পলায় ॥ ২২ 

শি ৯ ূ 

কঞ্।-বিরহ-উন্মাদিনা রাই, _পথে স্রীকফ্ের পদাঙ্ক দেখিতে পাইয়ীছেন। 

তখন অবজ্জে করিয়ে তায়, মণিহার। কণী প্রায়, 
উন্মাদিনী হয়ে রাধে যায়। 

অঙ্গে ধুলি ছিন্ন-ভিন্ন, দৈবে কৃষ্ণের পদচিহ্ন, 
পথ-মধ্যে দেখিবারে পায় ॥ ৭৩ 

ধরি সেই চিহ্র-পদে, বলে--ফেলিস্‌ কি বিপদে ! 
ও-পদে নই দোষী জানি মনে। 


অক্রুর-সংবাদ । ৫৩৭ 


ওরে রুষ্ণের পদ ! বলো, আমার তো এ পদ বল, 
কেন ঘুচিল মে সন্বল, দিলি রে প্রবল জ্বাল! কেনে ॥ ৭৪ 
তুই তো রাধার মূলাধার, অকুল-মাঝে কর্ণধার, 
গোকুল-মাঝে তোরি ধার, ধারি বংশীধারী তাতো জানে । 
সংসার ক'রে অসার, 
তোরে করেছি পার, ব্যক্ত আছে ত্রিসংসার, 
তবে এতো! ছুদ্দশার,_-ভোগ হয় রে কেনে ॥ ৭৫ 
আমি তোমায় ভজি রাত্র দিবে, তুমি যে এত দুঃখ দিবে, 
দেখিয়ে চক্ষু মুদিবে, বধিবে বাদ সাধিবে, 
স্বপনে ন৷ জানি। 
না জানি এর মবিশেষ, গত রজনীর শেষ, 
শ্রীকুষ্-বিচ্ছেদ-শেষ, দ্রংশিয়ে মোর ধ্বংসিবে পরাণী ॥ ৭৬ 


শট 2 % 
ওরে পদাঙ্ক ! আমি তোর আশ্রিত কেমন 


কমলার আশ্রিত দরি্৪ যেমন থাকে চিরদিন । 
বন-আশ্রিত পণ্ড যেমন জল-আশ্রিত মীন ॥ ৭৭ 
গহ্বর-আশ্রিত ফণী, পাপ-আশ্রিত শনি । 
যোগ-আশ্রিত মুনি, দাধু-আশ্রিত খণী, 
চন্দ্র-আশ্রিত চকোরিণী ॥ ৭৮ 


7৩৮ দাশুরাধের পাঁচালী । 


তরু-আশ্রিত পক্ষ, তেমনি কৃষ্ণ-পদাশ্রিত আমি, 
ূ বিদিত ত্রৈলোক্য ॥ ৭৯ 
এই কথায় গোপীর নয়ন-জলে পদান্ লোপ পাইল) তাহা দেখিয়া, 
রাধিকা ধরা-শয্যাগতা হইলেন । 
পট ৯ | 
গোপিকাগণ কর্তৃক প্রীকষ্ণের রথচক্র ধারণ । 
তখন ধরাধরি রাধিকায়, যায় যত গোপিকায়, 
যথায় জলদকায় রথে। 
রথচক্র ধরি নারী, বলে? শ্ঠাম ! আর রইে নারি, 
ত্যজিব প্রাণ রথের চক্রেতে ॥ ৮০ 
কহিছে গোপীর কুল, কুল দিয়ে হও প্রতিকূল, 
গোকুলে আকুল করি যাবে। 
বি-কুলে আকুল করি, দুকুল মজাবে হরি, 
অকুল পাথারে প্রাণ যাবে ॥ ৮১ 
এই যে নিকুপ্তীবন, তোমা ভিন্ন হবে বন, 
ঘোর বন হইবে ভবন। 
জীবনে জীবন দবে, ভূষণ দূষণ হবে, 
বসন কে করিবে শাসন ॥.৮২ 
এই যে গলার হার, করি শক্র-ব্যবহার, 
প্রহার করিবে অবিরত। 


অক্রুর-সংবাদ। ৫2৯ 


বিহার-বঞ্চিত হ'লে, নিরাহার হয়ে কালে, 
হহার হইব, ওহে নাথ ॥ ৮৩ 

টঙ্গারিয়ে ফুল-বাণ, হানিবেক ফুল-বাণ, 

সে বাণ নির্বাণ, করা দায় । 
কোকিল করিবে দাখিল খুন, ভ্রমর করিবে গুন্‌ গুন্‌, 

দিগুণ আগুন দিবে গায় ॥ ৮৪ 
পাতকী চাতকীচয়, স্ত্রীঘাতকী অতিশয়, 

তমালে কি সাযালে এ দায়! 

তোমায় বলিব কি শ্যাম অধিকাস্ত, 

এবার তোমা বিনে গোপীকান্ত ! 

গোপিকান্ত হ'ল গ্ঠামরায় ॥ ৮৫ 

না ্ট ্ 
চিন্র। সখী অক্রুরকে তিরস্কার করিতেছে ;- 
তখন চিত্রে কয়" অক্রুর প্রতি রাগেতে প্রচুর। 
হা রে! তোর কে রাখে অক্রুর নাম ?__তুই তো অতি ত্রুর 
অক্তুর বলি কা'কে”_যার শরীরে গ্রুরতা না থাকে । তুই অত্যন্ত 
ক্রুর ; যদি তোর অক্ুর নাম হর, তবে তোর পুর্ব্ষভাগে 
যে অ আছে, ওটা দোধতুক্ত অ। কেন না” 

অও্টীনের মত কন দেখি রে অদ্ভুত । 
অর্ঠোলোভে হযে এলি অন্থরের দ্বত ॥ ৮৭ 


৫৪০ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


অজ হয়ে করিম্‌ অশ্ব-সম অহঙ্কার । 
অবল] বধিয়ে করিম্‌ অধর্মা-সঞ্চার ॥ ৮৮ 
অনায়াসে অটল-বিহারী হরি হরিলি। 
অসময়ে অবলারে অনাথিনী করিলি ॥ ৮৯ 
এঁ অভয়-চরণ বিনে অবলার অবলম্ব নাই । 
অজলে অস্থলে ফেলিম্‌ অসাধ্য তোর নাই ॥ ৯০ 
তোর, অপকর্মের কেউ অন্ত পায়না, অন্তঃশিলে বয়। 
তুই অধাম্বিকের অগ্রগণ্য, অজামিল অত নয় ॥ ৯১ 
অপধশ অপমান হয় অলঙ্কার তোঁকে। 
অধম হয়েছিম্‌ অতি অরাজকে থেকে ॥ ৯২. 
৮ % 

চিত্র! সখী পুনবরবার ভতপ্না-বাক্যে বলিতেছে,_ 
তুই ভণ্-খধি পণ্ড, কেবল ধরেছিদ্‌ জপের মালা । 
গণ্মূর্ধের কাণ্ড তোর, দণ্ড করিস্‌ অবলা ॥ ৯৩ 
কপালে দিয়ে, হরি-মন্দিরে, নারীর মন্দিরে চুরি। 
তোর জপ-তপ, বুঝিলাম বাপু ! গলায় দিতে পার ছুরি 
অর্দে ছাবা, যেখানে যাবা, ভুলিয়ে খাবার ঘট]... 
ভেক বিনে ত, ভিক মিলে না, ঠিক বুঝেছি সেটা ৯৫ 
তোমার লম্বা! দাড়ি, জটাধারী, কপট জারিজুরি | 
হরি হরি শব্দ কেবল, পরের দ্রব্য হরি ॥ ৯৬ 


অক্রুর-সংবাদ । ৫৪১ 


সাক্ষী তার, এ রাধার, হরি হরিয়ে চল্লি ! 
আজ তাকাতি, দিনে ডাকাতি 
হয় নাই, _ তা! করলি ॥ ৯৭ 
দেখি অঙ্গের সৌষ্টব, পরম বৈষ্ণব৮_ 
জ্ভান করে সব লোকে । 
কিন্তু চোরের ঘেটেল, বদ্ধ লেঠেল, 
হদ্দ বুঝলাম তোকে ॥ ৯৮ 
তুই বিড়াল-তপত্বী, বিরলে বসি, 
মন্দ্রণা তোর কত। 
নাই দয়া মায়া, করিল্‌ মায়া, 
মহীরাবণের মত ॥ ৯৯ 
তোর, নামাবলী গায়, না! দিলে কি নয়, 
কাষ কি কৌপীন ডুরি ? 
বুঝেছি ওজন, ভোজনে পোক্ত, 
ভজনের দফায় ডুরি ॥ ১০০ 
তখন রূন্দে বলে, ওগো চিত্রে ! চিত্তে নাই কি তয়? 
পড়িলে বিপদ, . বিপক্ষের পদ,_ 
ধরে সাধিতে হয় ॥ ১০১ 
তোমার অকৌশল, হলাহল, 
বাক্য শুনে মুখে । 


৫৪২ দাশুরায়ের পাচালী। 


তিলেক থাকিত,  শ্ঠায়কে রাখিত, 
তাও বুঝি না রাখে ॥ ১০২ 
ঢালে। ভূমে অন্ন, কিসের জন্য, 
চোরের উপর রাগ! , 
বরৎ ছুটো মি, . কথায় তু), 
করি, _রুষ্চধনকে মাগ ॥ ১০৩ 
তখন চিত্রে বলে, আর কি ফলে, 
আশার্ক্ষের ফল! 
ওগো রন্দে ! আমি বৃঝেচি অসার, ঘুচেছে পশার, 
দশম দশার এ ফল ॥ ১০৪ 
ই্দেবতা তু নাই, সাধ্ব কি অক্রুরে। 
মিছে সাধ্ব, মুষ্টিযোগে কুষ্ঠ কখন সারে ?॥ ১০৫ 
মন্দের কথ। বলি, দখি! ধশ্মজ্ঞানী জনে । 
ভোর বিনে, মই ! চোর কখন ধর্ন্মশান্ত্র মানে ॥ ১৬ 
এখন চল্ল হরি, পরিহরি, ভূলে গোকুলের খেলা। 
ধহিকের সুখ, ক্ষান্ত করি, প্রাণ তাজ এই বেলা ॥ ১০৭ 
জগতে কে রাখিবে, দিলে জগদীশ যাতনা |, 
পায়ে ধরিব, মিছে করিব, নরের উপাসনা ॥ ১০৮ 


সাহা. - সপ 


অক্রুর-মংবাদ । 1৪৩ 
খান্থাজ-পোস্ত।। 
করিলে মনুষ্য-মাধন, যায় কি বেদন মনোছুখ । 
আমি জানি, ওগে। বৃন্দে! গোবিন্দ ধার বৈমুখ ॥ 
নামে যার বিপত্তি হরে, মধুসূদন রখোপরে, 
মই! এখনও যদি বিপত্তি ঘটায়, কি করিবে চতুন্মুখ 
রাধার ছুঃখ যাবে দুরে, গ্ঠাম কি থাকিবেন ত্রজপুরে, 
বঝ না সই ! ব্যবহারে, শ্তামের কি কৌতুক ॥ 
যে রাধার মান দেখে হরি, অধৈর্ধ্য চরণে ধরি, 
মই ! এখন চরণ ধরে সেই কিশোরী, 
তথাচ শ্যাম অধোমুখ ॥ (ছ) 


গোপিকাগণকে ্রীকষ্ষের সাল্তবনা প্রদান । 


গোপিকার দুঃখ দেখি, সজল কমল-আখি, 
প্রবোধিয়ে কন অতি দৈন্যে 
অচিরাতে আমিব সই ! কি ধন কিশোরী বই, 
অমঙ্গল রোদন কি জন্যে || ১০৯ 
এ কথা শুনিয়া বৃন্দা বলিতেছেন, 
কষ্চ হে! তোমার অমঙ্গল হবে না। যদি বল অমঙ্গল হবে না কিসে,__ 


দেখ, "বামে শব শিবা কুত্ত দক্ষিণে গে! মুগ দ্বিজ, ইত্যাদি দেখিজে 
যাত্রা সফল হয়, প্রকারে তাবৎ ঘটিয়াছে,- 


৫৪5... দাগুরায়ের পাচালী। 


বন্দা-_কৌশলে শ্রীকুষণকে বিরহ-বিধুর। বরজনগোপী- 
গণের অবস্থ। জানাইতেছেন। 
তখন বৃন্দে বলে করি ছল, হবে না শ্যাম অমঙ্গল, 
স্বমঙ্গল ঘটেছে তোমায় । 
দক্ষিণে গে! দেখ সুখে, নন্দের ধেন্দু উদ্ধমুখে, ' 
একদৃষ্টে রথপানে চায় ॥ ১১০ 
হরি বিনে আমর] রমণী, যেমন চঞ্চলা হরিণী, 
মগ তায় কর নিরীক্ষণ । 
যাত্রাকালে দেখলে গুণ, দক্ষিণে থাকিলে আগুন, 
জলিছে কঞ্খবিচ্ছেদ-হুতাশন ॥ ১৯১১ 
বাম ভাগে এ দেখ হরি! গোপিকার নয়নের বারি, 
পূর্ণ ঘটে বাঞ্ছ। পূর্ণ ঘটে । 
পণশু-পক্ষী কাদিছে সবে, তারি মধ্যে আছে শিবে, 
বামে শিবে দেখিলে সফল ঘটে ॥ ১১২ 
ওহে কৃষ্ণ বিশ্বরূপি ! আমরা ত ব্রজগোগী, 
: বাম ভাগে প্রাণ ত্যজা করি সবে । 
স্ববামেতে শব হেরে, সব দুঃখ যাবে দুরে, 
মধুপুরে রাজ্যপদ্র পাবে ॥ ১১৩ 
' কিন্তু এক নিবেদন, শুন হে মধুসূদন ! 
ব্রজ-বধূর হর দুঃখ,__হরি ! 


অক্রুর-সৎবাদ। ৫৪৫ 


নোমলাঙ্গ তব কষ, দেখছি বড় পাবে ক 
কাষ্ঠ-রথে আরোহণ করি ॥ ১১৪ 

আমরা দাসী, তাইতে জানি, নিদ্রা হয় না গুণমণি ! 
দুগ্ধফেন-নিন্দিত শয্যায় । 

কাষ্ঠে উপবিষ্ট হরি! বেদন! হইবে মরি ! 
বেদনা দিও ন। গোপিকায় ॥ ১১৫ 

রাজনন্দিনী কমলিনী, তার যে কোমল তনুখানি, 
মনোরথে রথী তুমি তায় সখা! 

দঞ্জ। কি সেই রখোপরে ! ধ্বজার উপরে উড়ে, 
রজ-গোগগীর কলঙ্ক-পতাকা ॥ ১১৬ 

আজি যেন নিগ্রহ-হরি,তোমারে বিগ্রহ করি, 
শত্্রে তুলিতাম সেই রথে । 

আমরা যত ব্রজ-নারী, দিয়ে তাতে মনে।-ডুরি, 
সদ1 রথ টানি ভক্তি পথে ॥ ১১৭ 

কি জানিবে বিশ্বকর্মা, অগোচর শিবত্রক্ষা, 
।ক রত্বে নিন্মাণ রথখানি | 

ভজিযে এমন রথ, .কিসে পুরাও মনোরথ, 
কাষ্ঠ-রথে চড়ি চিন্তামণি ॥ ১১৮ 

খতএপ, ঠাকুর! তুমি শ্রীরাধিকার মনোরথের সারধি হইয়া, 


কা/রখে আরোহন কদিরা, মথুরা গমন করিও না। যদি নিতাস্তই 
১৮ 


৫৪৬ দাওরায়ের পাঁচালী । 


তোমার মখুরাগমন করিতে ইচ্ছা হয়, তবে তরণীযোগে গমন করে; 
যদি বলো, তরণী পাওয়! যায় ফোথা, তাহার বৃত্তান্ত শুন ;-- 


বেহীগ-_কাওয়ালী। 


রাধানাথ ! যেও না হে রথ-আরোহণে। 
হবে তোমার শ্রীঅঙ্গে বেদনা, তরি-আরোহাণে” 
সুখে যাও মধুভুবনে ॥ 
অক্রুর কাগ্ডারী হবে”_মিলিবে দুজনে ॥ 
মদি বল বারি বিনে, তরি যায় কেমনে ! 
গোগীর নয়নজলে মিন্ধু-তরি ভামাও হে যতনে । 
যদি বলে হরি! তরি বাহে কোন্‌ জনে? 
তুমি হে ভবকাগডারী বিদিত ভুবনে ॥ 
দি বল তরণী নাহিক রন্দাবনে । 
আমরা গোপের তরুণী, এই তো ভাসালে তুফানে॥ (জী 


শি পাপ 


নথারোহণে রী প্রভৃতির মথুরা যাত্রা--পথে রধোপরে 
এবং য্ুনার জলে অড্ুরের ভ্রীকস রূপ দর্শন 
অক্রুর চালায় রগ, গমন পবনবৎ, 
উচ্চৈত্দরে কান্দে গোগীগণ 


এন্রুর'সংবাদ। ৫৪৭ 


1ধিব আসিব ধ্বনি, করিলেন চিন্তামণি, 
সেই আশায় রাখিল জীবন ॥ ১১৯ 

নর়াম শ্রীগোবিন্দ, সহ নন্দ উপানন্দ, 
উপনীত যমুনার তীরে । 

খে হইতে নামি সবে” গোপমাত্র মহোতমবে, 
স্ানা্দি তর্পণ তথ] করে ॥ ১২০ 

চন্ক অকৃর ব্যাকুল মনে, বলে,_-জলে মগ্ন হই কেমনে, 
তোজে কুষ্খের রপদরশন | 

'নস্থাপী হ'য়ে জলে, যায় ভাসি চক্ষের জলে, 
তারাকার| ধারা বরিষণ ॥ ১২১ 

পিয়। ভক্তের মন, ভর্ত-মনোরঞ্ন, 
পূর্ণ করেন তক্তের অভিলাষ। 

মে গিয়ে হরি, ত্রিভঙ্গ মাধুরী ধরি, 
অক্রুরে সদয় গীতবাস।| ১৬২ 

টস হেতে শাখা তুলি, রথে দেখে বনশালী, 
পুণঃ দেখে জলের ভিতরে । 

ফের করুণ। দেখি, অনুর সজল-আখি, 
করুণা-বচনে অ্তব করে ॥ ১২৩ 


অনুর জলমধ্যে মগ্ধ হইয়া, কুষ্ণরূপ দর্শন করিয়া, পুনর্লার রথে 
রা দেখিয়া বলিছেন;_-ঠাকুর! তুমি এরূপ প্রকারে ভক্তের মান 
' হাধিন, পক্তাধ্ধীন গোবিন্দ তোমাকে কেহ ব্িত ন।। 


৫৪৮ 


দাওুরায়ের পাঁচালী। 
ললিত-যহ । 


তৃমি ভক্তাগীন চিরদিন বেদে বলে। 
দিয়ে জলে দেখা জলদবরণ ! ভক্তের সাধ পুরালে। 
দেখা দিলে গ্রছলাদেরে ক্ষটিক-স্তত্ত-মাঝারে। 
বামনরূপে অিতির অন্তরে দেখা দিলে ॥(ঝ) 
++ 
শ্রীকৃ্-বলরামের মথুরা-প্রবেশ । 

ভ্ীক্* কর্তৃক কংসের কারাগারে দেবকীর বন্ধন মোচন । 
স্নানাদি তর্পণ তথ। সমাপন করি । 
দ্রুতগতি যায় সবে পুনঃ রথে চড়ি ॥ ১২৪ 
পুরে প্রবেশিয়ে সবে নাখিলেক ধরা। 
অক্রুর সংবাদ কমে কহিলেক ত্বরা ॥ ১২৫ 
কুষ্ণ-বলরামে নন্দ করি সাবধান। 
কংসালয়ে গোপগণ রহে স্থানে স্থান ॥ ১২৬ 
নিশিষোগে যোগেক্্র-বন্দিত জগন্য়। 
দেবকীর কারাগার-মন্দিরে উদয় ॥ ১১৭ 
দেখিয়া দুদ্দশাপনন অবসন্ন হরি। 
চক্ষে ধার তারাকার কারাগার হেরি ॥ ১২৮ 
কুপাসিন্ধুর শোকসিন্ধু উঠে উলিয়।। 


ঘন ঘন ঘনশ্যাম ভাফেন মা বলিয়া ॥ ১২৯ 


অক্রুর-সতবাদ । ৫৪৯ 


মাধবের জননী-বাক্য গুনে মধুর-ধ্বনি | 
সভাদেহে দেবকীর সঞ্চারিল প্রাণী ॥ ১৬০ 
ললিত-বিঁঝিট-র্বাপতাল । 

দেবকীর দৈব-ছুগখ নাশিতে এত কালে । 

কে ডাক মা বলি, বৃঝি কুষ্ধন আমার এলে | 

এলি তো ছুঃখিনীর দুঃখ দেখ রে যদুনন্দন ' 

করেছে নিদয় কস কর-চরণে বন্ধন) 

চক্ষেতে হের রে গোপাল ' বক্ষেতে শিলে | 
তোরে রেখে যশোদা-ভবনে, তোর আমার আশা-পবনে, 

আছি রে জীবনে, গোপাল ! এতে। দুগখানলে ৮ 

একি অসম্ভব শুনি নারদের মুখে আমি, 

ভবের বন্ধন-মুক্তি-কারণ, বাছা! তুমি, 

তবে বন্গন-দশাতে কেন মায়ে ছুগখ দিলে | 

বাছা! বধি জননী জনক, ত্রজে কি স্থুখজনক, 

জানি রে ষাদব ! যত ষতনে ছিলে ৮ 

জানে কে সন্তানের মায়া, ন। ধরিলে উদরে, 

কিঞ্চিং নবনী-তরে, ধবলী-পুচ্ছ-ভোরে, 

বান্িলে যশোদা কর-কমল-যুগলে ॥ (&) 


" ্লাগুরায়ের পাঁচালী । 


শ্ীকুষ্ণ কর্ডক কস-রজকের হাতে মাথা কাট] 


নিশিযোগে দেবকীর বন্ধন মুক্ত করি । 


প্রভাতে উঠিয়৷ বলরামকে কহেন হরি ॥ ১৩১ 


স-মভাসদ মাত্র সবগুলি ভদ্র ।' 
ইার ভদ্র উপায় বলো! কিছু, দাদা বলভদ্র ॥ ১৩২ 
আমাদের পরনে ধড়া» মাথায় চূড়া, ভগ্রুতা ভাব কৈ। 
নবা-বয়েস বটি কিন্ত সভ্য ভব্য নই ॥ ১৩৩ 
কিছু বস্ত্র পেলে, পরে গেলে, ভ্রম থাকে সভাতে। 
বলাই বলে, ভাই ! পেলে বস্ত্র পরিবে কিরূপেতে ॥ 
হেন সময় কংসের রজক আইল তথায় । 
হস-বন্ত্র বস্তা বেঁধে রাস্ত। বয়ে যায় ॥ ১৩৫ 
দেখে রুষ্ণ ডাকেন তাকে হেলাইয়। হস্ত। 
আমরা দুটী ভাই, সভায় যাই, চারিখানি চাই বন্ত্র॥ 
হয়ে খাপা, বলিছে ধোপা, দেই বস্ম রহিম্‌। 
জাতি গোয়ালা, মাথ। পেয়াল।, যা-ইচ্ছে তাই কহিস্‌॥ 
আমি দ্রিনে তিনবার, হয়ে নদী-পার, 
গোকুলে গিয়া থাকি। 
তোর বাপের খপর, কাপড় চোপড়, 
পরার বেওরা রাখি ॥ ১৬৮ 


অজ্ুর-মতলাদ। ও ৫৯ 


দিয়ে মার্গে ধড়ি, হাতে নড়ি, 
বাথানে চরায় গাই। 
তুই রাখাল হয়ে, চাইস্‌ রাজবস্ত্র 
তোর চক্ষের পরদ| নাই ॥ ১৩৯ 
এ কাশ্মীরি শাল, রেদ্মী রুমাল, 
মখমল আদি কত। : 
মলমলের থান, চাদর ক'খান, 
টাকা তোলা ইহার মৃত ॥ ১৪০ 
এ চাপকান কাবা, তোর নন্দ বাঁব।, 
দেখে কখন থাকিবে ? 
ইভার নাম জানিদ্নে, দাম শুনে তোর-_ 
্াতকপাটী লাগিবে ॥ ১৪১ 
তখন কোপে কৃষ্ণ, কাপে ও, শুনে রজকের কথা। 
করাঘাতে, ততক্ষণাতে, কাটেন তার মাথা ॥ ১৪২ 
মথুরায় সব, হ'ল কলরব, বলে ভাই কি নেটা। 
প্রাণবাচ। দায়, হলে। মথুরায়, হাতে মাথী কাট] ॥ ১৪৩ 
ধত প্রজায়, বলে গে রাজায়, ভয়ে সরে না রা। 


করিছো৷ কি কাজ, মরি মহারাজ ! হা! মা কা॥ ১৪৪ 


প্রজা-সকলে ভয়ে ব্যস্ত হইয়া রাজার নিকটেতে পিয়। বলিতেছে,-.. 
মা কা )হাতের হা, মাথার মা, কাটার কা। 





৫৫২. ও ধাশুরায়ের পাচালী। 
সিঙ্ধ-_কাওয়ালী। 


কে এলো বালক দুটী, করেতে রজক কাটি, 
বলে তোদের বধিব রাজ কংস। . 

হবে না মঙ্গল, রাজা ! রবে না তব বশ ॥ 
সংসার-অস্থর-নরে, আশু বিনাশিতে পারে, 
শিশু যদি করে কিছু কোপাংশ। 

তুমি জান তার পরিচয়, সামান্য মানুষ নয়, 
শত ইন্দ্র এলে বঝি না হয় শতাৎশ ॥ 

রূপ অতি মনোহর, নিন্দি কালো জ নধর, 
চরণ-নখরে পড়ে স্থধাহ্শু । 

আমি মনে অনুমান করি, ভূভার-হরণে ভরি, 
অরি-ভাবে এলেন তোমায় করিতে ধ্বস ॥ (ট) 


জ্রীকৃষ্ণ-বলরামের বস্ত্র পরিধান। 
তস্তবায়ের পরম! গতি লাভ । 


তখন রজকেরে নই করি কৃষ্ণ মন-স্থখে । 

বেছে বেছে লন বস্ত্র পরম কৌতুকে ॥ ১৪৫ 

হৃগ্রমতি, বলাই প্রতি, বলেন মাধব । 

দাদা ! বলন-ভূষণ, কিসের অনাটন, আমি থাকাতে তব 


অক্রুর-সতবাদ। ৫৫৩ 


বলরাম, বলেন শ্তাম, বলি ভাই ! তোমাকে । 
দশ্ারত্ি করিতে পারিলে, কিসের অভাব থাকে ॥ ১৪৭ 
খন ভাবেন হরি, কিরূপে পরি, সভ্য বস্ত্্ভলি। 
তারি পরিধান-স্থসন্ধান, করেন বনমালী ॥ ১৪৮ 
ছেন সময়) তন্তবায় যায়, মথ্রার বিকে। 
ছেলায়ে কর, বংশীধর, ঘন ডাকিছেন তাকে ॥ ১৪৯ 
দেখে তাতি, পবন-গতি হাট পানেতে হাটে। 
বলে, রাখ ব্রহ্ষময়ি ! সেই বটে এ, হাতে মাথা কাটে ॥ 
তখন তাড়িয়ে হরি, তাতিকে ধরি, বলেন-সস্্র পরা । 
ভয়ে ক্রন্দন ;৮তাতির নন্দন, হয়েছে আধমর| ॥ ১৫১ 
বলে, কি কর! রাস্তা ছাড়, কাজ কি ছুঃখ দিয়ে। 
দিওন। জ্বালা, গিয়েছে বেলা, 
আমার সুতোহাট গেলো কয়ে ॥ ১৫৮ 
কন নারায়ণ, পরাও বসন, বন্দী হইলাম সতো। 
বাক্য আমার, তোকে কখন আর, হবে না হাট করিতে || 
হাতি বলিলে, কৃতা্থ করিলে, আমার হাটটী বন্ধ করে।। 
তবেই আমার, কাচ্চ। বাচ্চা গুলির, 
দক] তিন দিনেতেই সারো || ১৫৪ 
৯ বলেন, তোকে আমি বৈকুঠে পাঠাব । 
অতি বলে, কৃতার্থ করিলে, তোমার হুকুমেই ফাবো ॥ 


৫৫৪ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


আমি ঘর ফেলিয়ে, এক্‌ল। গিয়ে, রই । 

আমার অপোষ্যগুলিন মরুক দিন আঁক বই ॥ ১৫৬ 
কুষ্ণ বলেন, একল। যদি না পারিম্‌ গে রহিতে। 
পাঠিয়ে দিব, বৈকুঠঠে তোর স্বপরিবার মহিতে ॥ ১৫৭ 
বলিছে তাতি, নাইকো ক্ষতি, তবে একদিন যাই । 

সেটা চলা-বলার, জায়গা কেমন, সেটা শুনিতে চাই ॥১৫৮ 
কুষ্ক হে! বসত করিবার জায়গা, ষেখানে অসৎ লোক নারয় 
রাজার স্থখ থাকে, মহাল হাজা শুক না হয় ॥ ১৫৯ 

ফল কথা কও, আর গুল! সব হৌকৃণে যেমন-তেমন। 
তোমাদের বৈকুঠে সৃতো। সম্তভা কেমন ?॥ - ৬০ 

তথন কন কুষ্ণ, বাক্য মি, পরম স্তুখে রবি । 

গত-মাত্রে সবে তোরা চতুভূজি হুবি ॥ ১৬১ 

তাতি বলিছে, হবে হবে, তবে কিছু ফলিবে। 

তবে আমার একল! হতেই, ছুখান তাত চলিবে ॥ ১৬২ 
বলিছে তাতি, নাহিক ক্ষতি, চলো! সেখানে যাই। 

এসো ছুটি ভাই, বস্ত্র পরাই, বিলম্ষে কাজ নাই ॥ ১৬৩ 
বিষু-গাত্র, স্পর্শমাত্র, দিব্য জ্ঞান ধরে । 

ধরি পায়, তন্তবায়, নান! স্তব করে ॥ ১৬৪ 


অক্রর-সংবাদ। ৫৫৫ 
ছায়ান্ট--কাওয়'লী। 
গোবিন্দ গুণধাম ! কে জানে তোমার মায়! । 
হর হর, ভরারাধ্য হরি! ধন-জন-মায়। ॥ 
দীন ভীন ভরা পামরে দেহ পদগায়!। 
দারাদি তনয়) কেহ নয়, এ মিছে প্রণয়, 
দীনে রক্ষ তুমি মোক্ষধাম ছে! শ্যাম ভে 
শিবের সম্পদ পদ, প্রদানে হর বিপদ) 
নিরাশ্রয়ে নিরাপদ কর হে নীরদ-কায়া! ॥ (ঠ) 





মথুর|-কামিনীগণের শ্রীক্রপ-দর্শনি | 
দিব্য বস্ত্র পরি হরি, সেই স্থান পরিহরি, 
মালাকার-ভবনে গমন । 
সে দিলে পুস্পের হার, বামনা পূর্ণ তাহার, 
করিলেন ব্রন্গ মনাতন ॥ ১৬৫ 
গোকুলের গোকুলচন্দ্র নিরখি মলিন চা, 
কোটি-চন্দ্র-নিন্দিত রূপ ধরে। 
তাছে ভূষণ বনমালা, ত্রিভুবন করেছে আলা, 
নিরখিয়ে মন্মথ-মনোহরে ॥ ১৬৬ 
যত কুলকন্তা মধুরার, দিয়ে গবাক্ষের দ্বার, 
কষ্জ-রূপখানি দুই করে। 


৫৫৬ দাণুরায়ের পাঁচালী ৷ 


ভেরি কান্তি নবঘন, চক্ষে ধারা ঘন ঘন, 
উন্মাদিনী হয় পরস্পরে ॥ ১৬৭ 


বিঁঝিট-অহং_য২। - 


ও কে যায় গো কালো মেঘের বরণ- 
কালে রতন রমণীরগ্তন | 
মোহন করে মোহন বাশী, বিধুমুখে স্বছু হাসি, 
সই ! আবার কটাক্ষে চাস, নাঁচায় ছুটি নয়ন-শগ্তীন ॥ 
নিরখি বিদরে প্রাণী, ঘেমেছে ঠাদবদন খানি, 
লেগে দারুণ রবির কিরণ গো ৮ 
বিধি আমায় সদয় হ'ত 
কুলের শঙ্কা না থাকিত সই! 
তবে বসনে ঢাকিতাম গিয়ে ও বিধু-বদন ॥ (ড) 


মথরার রু'জপথে কংস-দাসী কুন্তা কর্তৃক শরীফের অঙ্গে চন্দ্নদান/ 
করপা কুক্জাকে শ্রীকষ্ণ।_শ্রূপা করিলেন। 
হেথা চন্দন হাতে, রাজ-সভাতে, যায় কৎসের দাসী)। 
হদ্দ মজা, নাম কুজী, মুখে মধুর হাসি ॥ ১৬৮ 


অক্তুর-সতবাদ। 44৭ 


অগে-পুষ্ঠে টিপি-ঢাপা আট দিকে আট বেঁক। 
পেট্গী ডোঙ্গা, শাতেক ভাঙ্গা, যেন গাঙ্গের টেক ॥ ১৯ 
টিক তাল-পারাটি, বড় ঠেঁটী, দেখিলে ভয় লাগে। 
অয ভীষণ ভাষা, রদ্ধ-দশী, নব অনুরাগে ॥ ১৭০ 
হাতে কোটরে চক্ষু, অতি সুক্ষম, করিছে মিটমিটী | 
টং তারে, দেখিলে পরে, সদা দাতিকপাী ॥ ১৭১ 
নাই নারীর চিহ্ন, ভ্ভন বিভিন্ন, কি বিধাতার গতি। 
চাই ভূর ভঙ্গে, নাকের সঙ্গে, ফারখতা। কারখতি ॥ ১৭৯ 
দেখিতে গুলুক, কদর্ধ্য মুখ, বৃকময় খাল ডোবা । 
তাকে দৃষ্ট করি, বলেন হরি, এট। কে রে বাবা !॥ ১৯৩ 
ম্রূপে, রসকুপে, মন গিয়েছে ভুলে । 

হলো, চলিতে অচল, ভাবে ঢলঢল, 

পড়িছে ঢ'লে ঢালে ॥ ১৭৪ 
বলে, আ-মরে যাই ! লইয়ে বালাই, কি রূপের মাধুরী ! 
পের মাগর, গুণের নাগর, এই বুঝি দেই হরি ॥ ১৭৫ 
আমার ইচ্ছে করে, ঠ্ঠাম-নাগরে, রাখি জদিপরে । 

গাম ভ্রিলোকম্ষামী, কুক! আমি” 

স্পর্শিবে কি মোরে ॥ ১৭৬ 
বঝে কুক্দার আশয়, রসের বিষয়, বাঙ্গ করি হরি। 
কন দরে থেকে, কুজায় ডেকে, কোথা যাও সুন্দরি ! ॥১৭, 


৫৫৮ দাতুবায়ের পঁঁচাল । 


কষ “হুন্দরী সুন্দরী" বলিয়। ডাকিবামাত্র কুজ। অভিমানিনী হই 
বলিতেছে যে, ঠাকুর ! আমাকে কুৎিতা রমণী দেখিয়া ব্যঙ্গ করিতে 
ছেন কেন? 


খান্বাজ-_খেমটা | 


কৃৎসিতের বেশ দেখে, গ্ভাম ! 

ঠৈন্‌ করে কি কও আমাকে। 

ভালো নই, কমল-আীখি! 

$| হে! সুন্দরী কি সবাই থাকে ॥ 
এমন নয় যে গায় পড়েছি 
তোমার বূপ দেখে 

আমার এই রূপটি দেখে, 

থাকি চুপটি ক'রে মনের সুখে ॥ (৪) 





তখন কুষবোলে, কুক্জা বলে, আপনারে না স্থজ। 
নিজে অই্র-ভঙ্গ, নক্ষিমাঙ্গ আমি বা কোন্‌ কংজো॥ ১৭ 
কিবে রূপের শ্রী, আহ। মরি, ভ্রমর বর ভালো! 

নব-কাদদ্দিনী,-বরণ জিনি, এমনি আন্ধার কালো! ॥ ১৭৯ 
এ কি গোকুল পেলে, ফেরে কেলে) ঝা হবার তাই হবে। 
লয়ে গোপনে, নারীগণে, রসের কথা কবে ॥ ৯৮০ 


অক্রুর-সংবাদ। ৫৫৯ 


এ নয় তেমন সহর, যে করিবে নহর, লয়ে কুলাঙ্গনা । 
বড় বিষম এ ঠাই, ঘুম কারু নাই,কংস-রাজার থানা ॥১৮১ 
তখন মিট বোলে, কৃষ্ণ বলে, কংসেরে না ডরি। 
আমার কি দোষ পেয়ে, রুষ্ট হয়ে, ভন লো সুন্দরি ! ॥ 
তব দিব্য কান্তি, দেখি ভ্রান্তি, জন্মিল মোর মনে। 
কিবে কালে। ধলো) দেই তো ভালো, লাগে যা নয়নে ॥ 
তুমি শী আসি, কৎম-দাসি ! পরাহ চন্দন। 
তোরে স্ুন্দরাঙ্গী, করিব আমি, করিলাম এই পণ ॥ ১৮৪ 
তখন দিয়ে চন্দনাঙ্গে, অবশ অঙ্গে, কুক্জা পড়ে ট'লে। 
অমনি হরি, কুঁজীকে ধরি, ধাক্কা! দিলেন ছলে ॥ ১০৫ 
ছিল টিপি-ঢাপা, ফুলো। ফাপা। কুঁজকুজাদি করি। 
কল গেল, দেখিতে হ'ল, অপুর্ব মাধুরী || .৮৬ 
দেখি আপন অঙ্গ, অবশ-অঙ্গ, কুজা! কেদে বলে। 
| ফদি দয়া করি, ওহে হরি! যৌবন-তরি দিলে ॥ ১৮৭ 
তাই ভাব্‌ছি মনে, নাবিক বিনে, কে চালাবে তরি । 
৷ গাছে ঘোর তৃফানে, ধনে প্রাণে, ডুবে আমি মরি 1১৮৮ 


। +%%% 


এ্কুষ্ণ কর্তৃক কংসবধ,_ব্রজধামে রাধাগাম-মিলন। 
পশ্চাৎ পুরাব আশ, আশ্বাসিয়ে পীতবাস, 
হস বিনাশিতে শীঘ্র যান। 


দাশরায়ের পাঁচালী । 


হেরে কৃষ্“-পদদ্বয়, খঞ্জ পদ প্রাপ্ত হয়, 
অন্ধেরে দিলেন চক্ষ-দান || ১৮৯ 
মমরে বিজয়ী হয়ে, দ্বারে হত্তী বিনাশিয়ে, 
খস-সভায় হৈলেন উপনীত। 
পরম্পর নর-নারী, শ্রীক্ষ্রূপ দৃ্ই করি, 
স্বভাবেতে হইল মোহিত ॥ ১৯০ 
রমণীগণের মন, দেখে, কামরূগী নারায়ণ, 
আষিগণে দেখে যজ্েশ্বর | 
ভোজবৎশে দেখে হরি, কুলের দেবতা করি, 
ভক্তে দেখে বিষ্ণু পরাৎপর ॥ ১৯১ 
ব্রজ-রাখালের চিত্ত, আমাদের রাখাল মিত্র, 
নন্দ দেখে আমার গোপাল । 
পণ্ডিতে বিরাট ভাবে, পুন্তরভাব বন্থদেবে, 
হস দেখে,_-আইল মৌর কাল ॥ ১৯২ 
দেখিয়ে গ্রলয়-অহশ, মার্‌ মার করে কস, 
রাম-কৃ্ণ হন্যতাহ বলে । 
ক্রোধে ব্রহ্ম সনাতন, করিছেন নির্যাতন, 
কেশে ধরি বসে বক্ষঃস্থলে ॥ ১৯ 
বক্ষে বিশ্বস্তর হরি, রাম রাম শব্দ করি, 
রাজ] কম তাজিল জীবন। 


অক্ুর সংবাদ । ঃ ৫৬১ 


আনন্দ অমরবর্গে, পুষ্পরষ্টি হয় স্বর্গে, 
করে কম বৈকুঠে গমন ॥ ১৯৪ 

ভাগবতে লেখে স্পঞ্ট,  পূর্ণত্রক্ম-রূপ কু 
অবিচ্ছেদ সদা বৃন্দাবনে । 

হশরূপ ধরি হরি, বধেন দেবের অরি, 

অবতার ভূভার-হরণে ॥ ১৯৫ 

গোকুলে গোকুলপতি, পরিতাজ্া করি তথি, 
পাদমেক ন গচ্ছতি, আছে এই বাক্য। 

বিহরে যুগলরূপ, শ্রীরাধিকা-বিশ্বরূপ, 
ভাবিলে ভাবুকে পায় মোক্ষ || ১৯৬ 


হ্বরট_যহ | 
বিরাজে ব্রজে রাধায্ঠামে | 
রাধা কোটিচন্দ্র সাজে, কালো জলদেরি বামে ॥ 
কিবা নিন্দি কালো জলধর, রূপ রাধার বংশীধর, 
নিরখিতে গঙ্গাধর, এলে। ত্রজধামে ৷ 
পুরাইতে মন-সাধ, ভাবে ব্রহ্মা গদগদ, 
পুজিল গোবিন্দ-পদ, চন্দন-কুস্থমে ॥ (৭) 


পপ শশা পাতি 


মাথুর। 
টি 
আকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীরাধিকার খেদ। 
রাধার মানে হারিয়ে মান, বিরহানলে ভগবান্‌, 
রাধার কাছে লইয়া বিদায় । 
সজল-জলদ চায়, বলেন,__ছুঃখ জানাব কায়, 
শতবার ধরিলাম ছুটী পায় ॥ ১ 
এতেক ভাবিয়ে হরি, বৃন্দাবন পরিহরি, 
মধুপুরী করেন গমন। 
গোকুলে কৃঞ্ণ-অদর্শন, জ্বেলে বিচ্ছেদ-হুতাশন, 
গিয়েছেন গীতবসন, ত্যজিয়ে মূলামন ॥ ২ 
মথুরাতে পেয়ে রাজত্ব, ভুলিয়ে নকল তত, 
প্রবর্ত হয়েছেন কুজা-গ্রেমে | 
দামীরে করি রাজমহিষী, রত্বামনে কালোশশী, 
বনিয়ে,_পিরীত ভানাভাসি, হচ্ছে ক্রমে ক্রমে ॥ ৩ 
হেথায় রাধার মানভঙ্গ, না হেরিয়ে শ্াম-ত্রিভঙ্গ 
বনদগ্ধা কুরঙ্গীর প্রায়। 
বলে, দেও হে কৃষ্ণ! দরশন, জগত-জীবন ! রাখ জীবন, 
নিরুপায়ে তুমি হে ছে উপায় ॥ ৪ | 


মাখুর ৫৬৩ 


ভালালে বিচ্ছেদ-নীরে, কি দোষে হে দুঃখিনীরে, 
তোমা বিনে কে করিবে রক্ষে। 
আমার জীবন হরি, কোথায় রহিলে হরি! 
কে হলো বিপক্ষ আমার, হ'লে কার্‌ পক্ষে | ৫ 
হয়ে অতি শোকাকুল, বলেন, কে কুলাবে কুল, 
গ্রতিকুল আমায় বিধাতা । 
বলেছিলে হে হ্ঠাম-ত্রিভঙ্গ! তোমায় আমায় এক-অঙ্গ, 
মে কথ| রভিল এখন কোথ।|1 ৬ 
কিনলিব অধিক আর, গেল বঝি অপিকার, 
এত বলি করেন রোদন । 
আবার কহেন পরে, প্রাণধন কি নিল পরে? 
আর কি পাব গো সে রতন ॥ ৭ 
মধনের ধন গুণনিধি, দিয়ে হ'রে নিল বিধি, 
নিরবধি ভামি দুঃখ-নীরে । 
স্তন বলি চন্দ্রীবলি! মনের কথ| কারে বলি, 
ন। বলে বাথাকি কেমন কারে | ৮. 
কোথ। গে! সখি চিত্ররেখা ! চিত্রপটে লিখে (দখা, 
তবু একবার হরিকে নেহারি। | 
গ্তাম সথি! তোয় বলি শোন/তোর ঠামের মতন শ্তাম-বরণ) 
একবার লয়ে আয় গো নীলবরণ, গোবর্ধনধারী ॥ ৯ 


৫৬১ ধাশুরাযের পাচালা । 


কোথা গেলি গো বিশখা ! হলি বুঝি গো বি-মখা 
তুই কি আমার মখার সঙ্গী হলি! 
বল দেখি গো রন্দে দুতি! 
কোথা গোলোকের গোকুলপতি, 
জগতের পতি বনমালী || ১০ 

কেন দিদি! অকম্মাং, কৃষ-বিচ্ছেদ-বজাঘাত, 
আঘাত হইল মোর শিরে। 

এত বলি করেন রোদন, ভেসে থায় শ্রীরন্দাবন, 
কমলিনীর কমল-আ্বাখির নীরে ॥| ১১ 


খটুভৈরবী--একতালা। 


মনের বিষাদে, কাদেন শ্রীরাধে, 
বলেন,__কাথা আছ প্রাণ-কৃষ্ণ ! 
(বধে বাধার প্রাণ ) কেন দীননাথ ! হেন বজাঘাত, 
আবার কোথা গেলে কার পুরাতে ই ॥ 
একে তো ননদী বাঘিনীর প্রায়, 
প্রবন শত্রু আমার ফেরে পায় পায়, 
ন| দেখি উপায়, একি অনৃষ্ 


মাখুর । ৫৬৫ 


এখন আমার কেবল মরণ মঙ্গল, 
মন্থনেতে স্থধা উঠিল গরল, 

জীবন ধারণ বিফল কেবল, 

তা হ'তে এখন মরণ শ্রেষ্ঠ || (ক) 


শশা 


বলেন, কোথ। হে কৃষ্ণ গণনিধি ! বলে কাদেন নিরবধি, 
ভায়। বিধিকি করিলে বলে। 

করাত করেন শিরে, কে নিল নীলবরণে হরে, 
ভরি-শোক যাবেনা_না মালে | ১২ 

কষ৮বিচ্ছেদ-দাবানল, ক্রমেতে হলো প্রবল, 
বল বৃদ্ধি করিল দাহন। 

কেবল রহিল শোক, যাতে হয় গ্রাণনাশক, 
সে শোক না হয় নিবারণ ॥ ১৩ 

এত বলি পড়ে ধরায়, বূন্দে দূতী আসি ত্বরায়, 
উঠ ব'লে শ্রীরাধায়, অনেক বুঝায় ! 

রাদে বলে,_হও ক্ষান্ত, হইও নাকো এত ভ্রান্ত, 
তব কান্ত আনিব ত্বরায় ॥ ১৪ 

বন্দে দেয় গ্রবোধ-জল, নিভাতে বিচ্ছেদানল, 

| দে জল নিক্ষল হয় সব। 


৫৯৬ দাশুরায়ের পাচালী। 


বরং বিচ্ছেদ-আগুণ, বিগুণ হ'য়ে হয় দ্িগুণ, 
দেখে সখী জীয়ন্তে সবে শব ॥ ১৫ 

দেখে কুফ-বিচ্ছেদ-বিষধরে, দশেছে রাই-কলেবরে, 
একেবারে নীলবর্ণ তনু । 

যে বর্ণ নাতে বর্ণ, দেখিতে হইত দর্ণ/মে বর্ণ হলে। বিবর্ণ 
মেঘে যেন আচ্ছাদিল ভানু ॥ ১৬ 

আনে নানা মহোৌষপি, - যতেক সজিল বিধি, 
নিরবপি করিল শুশীষা। 

তাতে না হয় নিবারণ, ক্রমে বিষ-উদ্দীপন, 
সখীগণ হইল নৈরাশা ॥ ১৭ 

হেমকান্তি নীলবরণ, হ্ৃদে ভাবি নীলবরণ, 
বিবরণ বুঝিতে কে বা পারে! 

দেখে কহে সখীগণ, জীবনে কি প্রয়োজন, 
রাধার জীবন যমুনা-জীবন-পারে ॥ ১৮ 


খাশাগ--একতালা । 
রাধার জীবন হুরি, হরি গেছেন মথুরায়, সে নীরদ-কায়। 
উপায়.কি করি, রাইকিশোরী, কিসে রক্ষা পায় ॥ 
হুছ়েছেন চৈতন্য-হারা, স্থির হয়েছে নয়ন-তারা, 
কি করিবে বৈদ্য যারা, কি ওষধি দিবে তায়। 


মাথুর । ৫৬৭ 


এ রোগের আর নাইকো বিধি, 
অন্য কোন মহৌষধি, 
বিনে কৃষ্ণ গুণনিধি, কে বাচাবে রাধিকায় ॥ (খ) 


মথুরায় কৃষ্ণের নিকট বৃন্দা দূতীর গমন। 


তখন কর্ণে শুনায় কৃষ্ণ-নাম, শ্রীমতিকে অবিরাম, 
শুনিয়ে চৈতন্য পান কিশোরী । 

দেখে তু গোগীগণ, বলে তোমার কৃষ্ণধন),__ 
এশে দিব ভয় কি ব্রজেশখরি ! ॥ ১৯ 

প্রবোধবাক্য কহে রূন্দে, মধুপুরে শ্রীগোবিন্দে, 
আন্তে আমি চলিলাম তবে । 

হাব হরির অন্বেষণে, দেখ। হয় ষদি অন্য সনে, 
মন্দ লোকে অন্য যাহ] কবে ॥ ২০ 

এত বলি চলে রন্দে, শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দে, 
শ্রীরাধার বৃত্বান্ত সব কইতে। 

যনে ভাবে রাজ-বালা, দারুণ বিচ্ছেদ-জ্বালা, 
প্রাণেতে কি পারে আর সইতে ॥ ২১ 

গিয়ে যমুনার ধারে, ভাবে কেমনে যাব পারে, 

_. পারের মুল্য কোথা পাব কড়ি। 


৫৬৮ ধাশুরায়ের পাঁচালী । 


একে তো তুফান ভারি, যমুনা নদীর বারি, 

তরি বিনে কেমনে বা তরি ॥ ২২ 

এত ভাবি উঠিল নায়, পারে গিয়ে নেয়ে পয়স। চায়, 
রন্দে বলে পয়সা কিসের পাবি ? 
কুল-কামিনী তুলেছিষ্‌ নায়, 
এই তো তোর এক অন্যায়, 
বললে পরে অন্যায়, হরিণ-বাড়ী যাবি ॥ ২৩ 

শুনি উম্ম! করে নাবিক, বলে,_বেটী তে বড় রসিক, 
বলিব আর কি অধিক, কত জানেন ছলা। 

ওরে বেটী গোয়াল।র মেয়ে! যা আমার পয়সা দিয়ে, 
রেখে দিগে তোর যত ছলা ॥ ২৪ 

বেটীদিগে চেনা ভার হয়ে যায় নিত্য পার, 
গোপিনীদের কীর্তি আমি জানি। 

ওদের চিনিত কেবল নন্দের বেটা, 
মেই তো লাগিয়ে হ্যাট! 
ফাকি দিয়ে গিয়েছে ইদানী ॥ ২৫ 

"সে-ই বেটাদের দিত ফাকি, দেখিয়ে ছুটি বাকা আখি, 
চিন্ত ওদের,__জান্ত সে ফিকির। 

বনে ডেকে লয়ে যেতো, জাতি কুল সব লুটে নিতো», 

মজা করে খেতে পেতো, ছান। মাখন ক্ষীর ॥ ২৬ 


মাখুর। 1৬১৯ 


আমিও হচ্ছি নায়ের মাঝি, জানি অনেক কারসাজি, 
আমার কাছে ভারি-ভূরি খাটিবে না। 

ভুলিব না তোর চক্ষু-ঠারায়, 

এ তো ঘোল বেচ। নয় পাড়ায় পাড়ায়, 

ও সব ভেক্ষী এখানে মাজিবে না || ৯৭ 


সপপপনাশপিশ 


খান্বাজ--পোস্য]। 


ও রঙ্গের রক্ষী যাঁরা, তারাই করে রং বাসনা । 

আমি ও-অনেক্‌ জানি, ও-রমে আর নাই বাধন। | 
যাদের সব টেড়ি-কাটা, ই্টকিৎ আটা-প।--. 

পোশাক কাটা, তাদের কর উপাসন]। 

যদি পাও বঙ্গদেশী, লাভালাভ হবে বেশী, 

করুলে পর কসাকমি, তবেই মিলিবে জূপা নোণা ॥ (গ) 


বন্দে বলে, নিন্দে করিস্‌, হারে বেটা পাজি ! 

কুট্নির ছেলে, পাষঈনি তুই, গুজর! ঘাটের সাজি ॥ ২৮ 
বেটার বড় বুক বেড়েছে, য| নয় তাই বলে। 

ঘুচাব আজি রসিকতা, রমি লাগাব গলে ॥ ২৯ 


৫০০  ধাশুরায়ের পাচালখ। 


পথে লুটো মালামাল, জান না আছে দায়মাল ? 
একবারে পয়মাল করিব । 

দ্রিবানিশি মরিস্‌ খেটে, বেড়াস লোকের আমানি চেটে, 
ফেলিব তোর মাথা কেটে, 
যেমন শুকর, তেমৃনি খেটে মারিব ॥ ৩০ 

রূন্দে দূতীর গালি খেয়ে, ভয়ে পলাইল নেয়ে, 
রন্দে উপনীত মখুরায়। 

অন্তরে জানিলেন হরি, উদ্ধবে কন ত্বরা করি, 
রন্দেরে আন গে রাজ-মভায় ॥ ৩১ 

রন্দে যথা ধাড়াইয়ে, উদ্ধব তথায় গিয়ে, 
কহিছেন মি মি কথা । 

ভাকিছেন তোমারে কৃষ্ণ, ত্রিজগতে যিনি শ্রেষ্ট, 
চল হে পুরিবে ইঞ্, কৃষ্ণচন্দ্র যথা ॥ ৩২ 


৯17৮৯ 


মথুরার রাজ-সভায বৃন্দাদতী শ্রীকুষণকে বুন্দাবনের অবস্থা বলিতেছেন। 
শুনিয়ে উদ্ধব-বাণী, একাকিনী গেল ধনী, 
মধুরার রাজধানী, হেতৃ”_চিন্তামণি-দরশন | 
নিরখিয়ে জলধরে, আঁখিতে না জল ধরে, 
বৎশীধরে করে নিবেদন ॥ ৩৩ 


মাখুর। ৫৭১ 


আমি রন্দে সহচরী, শ্রীরাধিকার কিন্করী, 
মুগোচর কর হে হরি! অগোচর তোমার কি আছে? 
তোমার জন্যে কিশোরীর, হয়েছে যে কি শরীর, 
বলিতে পারিনে হরি !__ ৃঁ 
প্যারী তোমার আছে কি মরিছে ॥ ৩৪ 
পত্রে বুঝি আছে লেখা, একবার তোমায় চক্ষের দেখা» 
দেখিবেন কমলিনী। 
তোমার জন্যে আছে প্রাণ, কৃপা ক'রে ভগবান্‌ ! 
রাখঃহে দাসীর মান, ব্রজে চল হ্ঠাম গুণমণি ! ॥ ৩৫ 
তোমার আর যত গোগী সব, 
কেবল মাত্র দেখি শব, 
অসম্ভব শুনহ শ্রবণে। 
শাঠি পক্ষ-জন-রব, কোকিলের কুহু-রব, 
নাহি শুনি হে মাধব! তরু-লতাগণ সব, 
শুকাল বন্দাবনে ॥ ৩৬ 
ছিল রসময় শ্রীর্ন্দাবন, সব শুন্য হয়েছে এখন, 
তাল-বন তমাল-বন, নিধুবন নিকুঞ্জবন, 
মে বন হয়েছে, বনমালি ! তোমার বিহনে। 
মব রুক্ষ-শাখা নঅমান, নহে কথা অপ্রমাণ। 
ভগবান! দেখ গে নয়নে ॥ ৬৭ 


৫৭২ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


এখন আর কিছু নাই হে সুখ, রোদন করে শারী শুক) 
সর্বদা অস্থখ, তাদের মনে |, 
পুষ্পের মৌরভ নাই, মধুর গৌরব নাই, 
মধুহীন হয়েছে তোমার মধুর রূন্দাবনে ॥ ৩৮ 
অলিকুল ত্যজেছে পন্ম, মুদিত হয়ে আছে পদ্ম, 
স্থলপন্ম জলপন্ম, রোদন করেন স্বর্ণপাদ্ম, 
_ নীলপন্ম বিনে । 
শুন ওহে কালোশশি ! ব্রজে উদয় হ'ত শশী, 
দিবানিশি রাইশশী, মলিন এক্ষণে ॥ ৩৯ 


ধট-ভৈরবী-একতাল। : 


শুন হে মাধব! ত্রজে নাই উৎসব, 

বলে, কোথা গেল গ্রাণ-কৃষ্ণ। 

বহে চক্ষে শতধার,_ব্রজ-গোপিকার, 

সবে শবাকার, সদা নিরানন্দময়, একি অন! 

তোমার সাধের বৃন্দাবন হয়েছে বন, 

নাই হে আর তেমন, তোমার থাকিলে মন, 
হতো না কষ্ট। 

ব্রজনাথ ! ব্রজের শুন সমাচার, 


মাথুর । | ৫5৩ 


তৃমি হে শ্রীরাধার ছিলে মুলাধার, 
বিচ্ছেদ-বিকার জন্মেছে রাধার, 
হয় প্রতিকার, তুমি ষদি নাথ! কর হে ৃ্ী॥ (ঘ) 
শ্রীকৃষ্ণকে বৃুন্ার ভং সনা। 
একবার ব্রজে চল হে দয়াময়! '্রজের দুঃখ সমুদয়, 
দেখিবে নয়নে । 
তুমি একবার গেলে চিন্তামণি ! জীবন পায় অনেক প্রাণী, 
মধুর নাম কৃষ্-ধ্বনি, শুনিলে শ্রবণে ॥ ৪০ 
তবে না যাও ষদি পেয়ে রাজা, বেড়ে থাকে কিছু মাৎসর্ধয, 
আশ্চধ্য নয় হে! তোমার পক্ষে । 
মোক্ষ জন্মে যে পদে, ভাবিলে তুচ্ছ ব্রন্গপদে; 
ভুল্লে তুচ্ছ রাজয-পদে, সঁপেছ মন কুক্জা-পদে, 
নূড়ী কি সুন্দরী হলো, কিশোরী অপেক্ষে ॥ ৪১ 
ত্যজ্য করে রন্দাবন, কুজীর কু'জ দেখে এখন, 
ভুলেছ হে রাধারমণ ! কুজ্জামোহন হয়েছ এক্ষণে । 
রাধার হৃদিপন্মাসন,__ত্যজ্য করে লীতবমন! 
বমেছ হে রতুঁসিংহাসনে ॥ ৪২. 
ইমি শুক-শারী ত্যজ্য করি, পুষিলে দ্রীড়কাক। 
হগোতসবে শাখের বাদা, ধোবার নাটে ঢাক ॥ ৪৩ 


৫৭৪ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


বারাণসী ত্যজা করি, ব্যাস-কাশীতে বাস।' 
ঘ্বত খেতে রাজী হও না, কাজী-ভোজন বার মাস ॥ ৪৩ 
তুমি ত্যজিলে হীরে, কালো জীরে যত করুলে অতি। 
ফেলে মুক্তামণি, চিন্তামণি ! রতিতে হলো রতি ॥ ৪৪ 
বিদ্যাধরী তাজ্য করি, নিলে কাঠকুড়নী। 
জান কত খেলা, ভামালে ভেলা, তাজিয়ে তরণী ॥ ৪৫ 
ক্ষীর ছানা তা রোচে না, নাল্তে-শাকে রুচি। 
গেল দ্বিজের মান বিদামান, মান্যমান্‌ মুচি ॥ ৪৬ 
হয় না জীবন-রক্ষা, পান না ভিক্ষা, যিনি দীক্ষাদাতা । 
আর কাজ কি কথায়, মরি হায় হায়! 
কুট্নীর মাথায় ছাতা ॥ ৪৭ 
লয়ে গঙ্গাজল, বিল্বদল, পুজিলে তুমি চেড়ী। 
হাতীশালে, এত কালে, পুষিলে দুন্ব ভেড়ী ॥ ৩৮ 
তাজে পাদ্মমধ, ওহে বধু! বসিলে শীমুল-ফুলে । 
দিলে কালি, বনমালি ! অলি-কুলের কুলে ॥ ৪৯ 
তোমার বৃদ্ধি নাই, হে কানাই ! 
জানিলাম হে এত দিনে, 
দিয়ে কড়ি, ডুবিলে হরি। পরের বৃদ্ধি শুনে ॥ ৫০ 
জানি নন্দলাল ! চিরকাল, তোমার যে সব কর্ম্ম। 
তুমি নারী-ভতা। পার করতে, নাইক দর্্াপর্্া ॥ ৫১: 


মাখুর । ৫৭৫ 


ওহে গোকুলপতি ! এ ছুর্গতি তোমার ভাগো ছিল। 
যার নাম কুক্জা, কুঁজের বোঝা, মে বামে বমিল ॥ ₹২ 


অ'লিয়া_ঠেকা। 


তোমার এই কি ছিল হে কপালে লিখন। 
শ্রীমধুসুদন ! বিপত্তিভ্জন নামে বিপদ হলে ঘটন ॥ 
দর্ণসরোজিনী যিনি, প্রেমময়ী প্রেমাধিনী, 
হারে তাজে চিন্তামণি) কৃক্ডাতে হইল মন ॥ 
অলি যেমন পদ্ম ছেড়ে, কেয়াধুলে বমে উড়ে, 
শেষ কালে যায় পাখা ছিড়ে, ভাগো রয় জীবন ॥ 
রঙ্গা ধরেন তোমার পদে, ভুল্‌লে তুচ্ছ রাজ্যপদে, 
ধরলে কৃ্জী-দাসীর পদে, করিতে তার মান-হরণ ॥ () 


৮০ 


আর এক কথ! কর শ্রবণ, বলি যে তোমার কাছে। 

€পয়ে রাজত্ব, হয়েছ মত্ত, প্রভূত্ব কি আছে ॥ ৫৩ 

রাজার যে রীতি নীতি আগে জানতে হয়। 

এতে। বাথানে গিয়ে, বাণী বাজিয়ে, গরু চরান নয় ॥ ৫৪ 
তোমার যত বিদ্যা-বৃদ্ধি, জানি সমুদাই। 

মিথা। বলা, আঙ্ক-ফলা,_পেটে তোমার নাই ॥ ৫৫ 


৫৭৬ টার পাঁচালী রা 


হবে ধর্নাধন্, বিচার করুতে, মাজিবে না হে ফাঁকি। 
এ তো৷ ব্রজাঙ্গনা, ভুলান নয়, দেখিয়ে বাকা আখি ॥ ৫৬ 
বড় শক্ত কথা, প্রজা রাখা, এর মন্ত্রী ভাল চাই। 
মে সকল চিহ্ন তোমার কিছু মাত্র নাই ॥ ৫৭ 
কেবল কুক্জী আছে, বামে বসে, হয়ে পাটেশ্বরী। 
মতি-হারে, বাশের গু'জি, দেখে লাজে মরি ॥ ৫৮ 
তুমি শক্র-গণা, মহামান্য, হও চক্রপাণি ! . 
_মথুরায় এসে করুলে শেষে, মেথ্রাণীকে রাণী ॥ :৯ 
মণিকোটা তাজ্য ক'রে, মান্য করুলে গোফা। 
এখন করুলে বেশ, বাধিলে কেশ, ছেঁড়া চুলে খোপা ॥ * 
তুমি গোলোকপতি, ষদুপতি, ব্রন্মাণ্ডের পতি । 
তুমি রাজা, তোমার প্রজা, পশুপতি প্রভৃতি ॥ ৯১ 
তোমার পাটেশ্বরী, রাইকিশোরী, কনক-বরণী। 
নব-মেঘের কোলে যেমন, স্থির সৌদামিনী ॥ ৬২ 
.ব্রিভুবনের রাজা হয়ে, এ রাজ্যে প্রবর্ত। ্‌ 
্রীরাধারে ত্যজ্য করি কুকার প্রেমে মত ॥ ৬৩ 
| - ইাবী- একহালা | ্ 
রি তোমার, এ কেমন অদৃ, ছি ছি হেব্রীণ! 
4 তত নি তোমার. ছিল কপালে ॥. 


মাথুর : ৫৭৫ 


ত্যজে রাধিকায়, মজিলে কুজীয়, 
দেখিয়ে ল্জায় মরি নকলে । 
ধার পদসেব। করেন ব্রন্মা-শশধর, 
শুশানে বমি ভাবেন শঙ্কর 
যজ্ছের যজ্ঞেশ্বর, পরম ঈশ্বর, বেদে কয় ছে! 
এখন কৃক্া-ঈশর ভালে তে কালে ॥ (চ) 
[শি বাধে এলে রাধার প্রাণ, ভানিয়ে বিচ্ছেদ-বাণ, 
ভগবান! কেমন বিবেচনা । 
তামার দয়াময় নাম রাখিল কে? তুমি অতি নির্দয় ভে! 
শীকান্ত ! নিতান্ত গেল জানা ॥ ৮৭ 
” "দ তব পদাশ্র, তারে কর নিরাশ্রয়, 
নীরদবরণ-শরণ যে লয়েছে। 
হামাকে হে ভগবান্‌ ! বলি দিল সর্বস্ব দান, 
তবু হয়ে অপমান, পাতালে গিয়েছে ॥ ৬৫ 
1 এক কথা বলি তোমারে, ভ্রেতাঘুগে রাম-অবতারে, 
বিনা দোষে বালি-রাজে বধিলে। 
ঈন। তব বিবেচন।, বল ওহে কেলেসোণা। 
(দোষ গুণ কিছু নাহি ধরিলে ॥ ৬৬ 
ঠবতী সীতা সতী, বনে দিলে রদৃপতি ! 


১৯ 


৫৭৮ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


দোষ গুণ ন। ক'রে বিচার । 
তব তক্ত ছিল তরণি, বধিলে তারে গুণমণি ! 
তব লীলা, চিন্তামণি ! বুঝা অতি ভার ॥ ৬৭ 
তোমার ধর্ম কর্না কিছু নাই, বুঝা গেল, হে কানাই! 
বিশেষতঃ নাই হে দয়া মায়।। 
তোমার বিদা। নান্তি, বৃদ্ধি নাস্তি, 
নাস্তি তোমার কায়। ॥ ৬৮ 
তোমার গুণ নান্তি, রূপ নান্তি, 
নান্তি তোমার মূল। 
তোমার জাতি নাস্তি, যাতন। নান্তি, 
নান্তি তোমার কুল ॥ ৬৯ 
যদি ভাব অসম্ভব, শুন হে কেশব! 
একে একে তোমায় আমি বুঝিয়ে দিচ্চি সব ॥ ৭০ 
_ তোষার ধর্ম নাস্তি, কর্ণ দেখ মনেতে ভাবিয়ে । 
বৃন্দের ধর্ম্ম নই কর্লে, শঙ্থাস্থুর হয়ে ॥ ৭১ 
_ কারা নাত্তি-আছে তোমার পুরাণে লিখন । 
নিরাকার ব্রহ্ম তুমি নিত্য নিরঞ্ীন ॥ ৭২ 
তোমার কর্ম নাক্তি, দেখ হরি ! মনেতে ভাবিয়ে । 
ইচ্ছায় সকলি কর, ক্ষীরোদেতে শুয়ে ॥ ৭৩ ., 


অক্রর-সংবাদ । ৫৭৯ 


নৈলে কেন গোপের সঙ্গে, গরু চরাবে বনে ॥ ৭৪ 
ক্-ঘটন ঘটে কি কখন, বৃদ্ধি থাক্ষিলে চিতে ? 
মায়ামুগ ধরিতে গিয়ে, হারাইলে সীতে ॥ ৭৫ 
মায়া নান্তি, কষ! তোমার হইল প্রকাশ । 
মধুপুরী এলে, করি রাধার সর্বনাশ ॥ ৭৬ 
: ললিত-বিঁঝবিট--একতালা | 
ব'ধে রাধার প্রাণ এলে কালাচাদ ! 
বল এ তোমার কোন্‌ ধন! 
কেঁদে কেঁদে নন্দ, হইল হে অঙ্ক, 
কে করে গোবিন্দ! এমন কন্ম ॥ 
তোমার মাতা যশোমতী, 
কি কব ছুর্গতি, ওহে যদুপতি ! পতিত-পাবন ! 
ওহে তব সঙ্গিগণে, তব অদর্শনে) 7 
ধরালনে তারা করিয়। শয়ন ॥ 
বহে চক্ষে বারিধারা, বলিতেছে তা?রা, 
বলেছিলে, ছাড়া হব না আাজন্ম ॥ (ছ) 


তোয়ায় বলে আর জানাব কি, তুমি কিছু জান নাকি? 
শ্ীহক্পি। তোমারে ছি তোমার জন্যে রাধে'বিনোদ্দিনী | 


৫৮৪০ দাগুরায়ের প।চালী । 


হুইল শ্তাম-কলঙ্কিণী, অকলঙ্ক-শশী ধনী, 
তুমি সে চিন্তা করুলে না চিন্তামণি! ॥ ৭ 

তুমি হে সাধনের ধন! তারা-আরাধনের ধন,__ 
কৃষ্ণ-ধন তোমায় হ'য়ে ছাড়া। 

শ্রীরাধা মনের দুঃখে, করাঘাত করেন বক্ষে, 
চক্ষে বহে তারাকারা ধারা ॥ ৭৮ 

তুমি মান্যমান্‌ হে যার মানে, সে ধনী আজি মরে প্রাণে, 
পদে ধ'রে ভেঙ্গেছ যার মান হে! 

যে মানেতে হয়ে দ্রীক্ষে, যোগী হ'য়ে লও মানভিক্ষে, 
সেই মানিনীর এত অপমান হে ॥ ৭৯ 

নূতন জিনিসের বড় আদর । 

সে সব দিন গিয়েছ ভুলে, মনে থাকে না পুরাতন হ'লে, 
নৃতন রাজা হয়েছ নৃতন রাজ্যে । 

ধরেছ এখন নৃতন বেশ, নৃতন ছত্র হৃষীকেশ! 
নৃতন রসিক !-_পেয়েছ নৃতন ভাষ্য ॥ ৮০ 

নৃতন পিরীত ভাল হে বধু! অতি মিষ্টি নৃতন মধু, 
শুনতে তাল নিত্য নৃতন কথা । 

পরিতে ভাল নৃতন বস্ত্র কর্ণো ভাল নৃতন অস্ত্র, , 
দেখতে ভাল নৃতন ছত্র, রৃক্ষের নৃতন পাতা ॥ ৮) 


মাথুর! ৫৮১ 


তাল নৃতন কুটুম্মিতে, আদর থাকে নৃতন স্ত্রীতে, 
নৃতন জিনিস ভাল হয় দেখ্তে। 
মতি উত্তম নৃতন ঘর, নৃতন বরের হয় আদর, 
নৃতন সরিষের তৈল ভাল মাখতে ॥ ৮২ 
যনে ভাল নৃতন শযা, মন খুসি হয় নৃতন ভার্ধ্না, 
নৃতন দ্রব্য খেতে লাগে মি ! 
হইতে এখন নৃতন প্রেমে মজেহ হে রুষ্ট ! ॥ ৮৩ 
ললিত- পোস্ত । 
এখন নৃতন পিরীতে ঘতন বেড়েছে। 
তুমি বাকা, কুক্জ! বাকা, দুই বাঁকাতে মিলেছে । 
তোমার যেমন বাকা আঁখি, কুজী তেষূনি কোঠরচ'খী। 
খাদ নাকে ঝুঘকো নলক ছুলিয়েছে। 
সকলি নিন্দে, যেন আরিঙ্গে। 
মাথার ফাঁকে টাকের উপর পরটুলেতে ঘেরেছে! 
তাল ভাল গহনা-গাঁটা, 
তাতে আবার ভায়মন-কাটা,_ 
প?রে কেমন কুক্জাবুড়ী সেজেছে! 
“কিবা রূপসী, রাজমহিষী, 
ঠিক যেন রান্ আমি, কালশশী গিলেছে ॥ (জ) 


৫৮২ দ্াশুরায়ের পাঁচালী । 


নতন জিনিসের অনেক দোষ । 

করিছ এ ঘর নৃতন নৃতন, নৃতনের গুণ সকলি বিশ্ুন, 
নৃতন বেগ্তন খেতে লাগে না মিষ। 

নৃতন জলে কের রদ্দি, নৃতন্‌ ঘোড়। কার সারি, 
বশ করে শীঘ্র ক'রে ॥ ৮৪ 

নৃতন পিরীতে হলে বিচ্ছেদ, একবারে হয় মর্ধ্াচ্ছেদ। 
লাগে না ষোড়া নূতন পিরীত ভাঙ্গিলে। 

নৃতন জ্বরে বিকার হলে, বাঁচে না ধন্গস্তরি এলে, 
নৃতন মাঝি ভাবে_বাতাস উঠলে ॥ ৮৫ 

মোট আনা দায় নৃতন মুটে-(়), অস্থুখ হয় নৃতন শ্রে 
পাক পায় না নৃতন চেলের অন্ন। 

উপকারী নয় নৃতন সিদ্ধি, নৃতন গুড়ে পিত্তরদ্ধি, 
নৃতন বৃদ্ধি হলে মান উচ্ছুন্ন ॥ ৮৬ 
শাসিত হওয়৷ ভার নৃতন রাজ্যে, 
বশ হওয়া ভার নৃতন ভার্য্ে। 
জিনিস্‌ বিকায় না গেলে নৃতন হাটে। 

মিষ্টি হয় না নূতন কুল, নৃতন মুহুরির ঠিকে ভুল, 
নৃতন কথা থাকে না নারীর পেটে ॥ ৮৭ 

যোগ জানে না নৃতন যোগী, আহার পায় না নৃতন রোগী। 
নৃতন শোক প্রাণনাশক ভয় । | 


মাথর ' ৫৮৩ 


মান রাখে না নৃতন পনী, দায়মাল হয় নৃতন খুনি, 
গ্রণমণি ! নিত ন্তন কীর্তি ভাল নয় ॥ ৮৮ 


ললিত-বসম্ত-__ আড়খেমটা। 


ওহে বধু হে! নৃতন পিরীতে করে জ্বালাতন। 

সদা ভার, মন তাহার, কিছু যায় না বোঝা, 

তার কি বোবা !__হয় না সোজা বাঁকা মন ॥ 

ভাল নয় হে নৃতন কীর্তি, ঘটে বিপদ নিত্যি নিতিচ 
নৃতন বিচ্ছেদে করে মান্‌-হরণ | » 

বলে থাকে অনেক লোক, নৃতন পিরীত ভালে শোক, 
মানের নাশক হয় আগে ধরে চরণ ॥ 

লজ্জা ভয় সমূদয়ে, লব ডুবিয়ে দয়ে, 

তারে লয়ে, শেষে করে গ্রাণ হরণ ॥ (ক) 


পুরাতন জিনিষের অনেক মুখ | 
ওহে.! পুরাণে পিরীত রাখাটা উচিত, 
কাষে লাগে এক দিন। 
.সে পিরীত যায় না কভু, 
ছাড়লে তবু, ভাবে সেই দিন ॥ ৮৯ 


৫৮৪ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


অতৈব, মব ভাল হয় পুরাতন হলে, 
পুরাতন কথাকে পুরাণ বলে, 
পুরাতন পুরুষ তুমি ছে ভগবান্‌। 
পুরাতন নোকের কথা মান্য, পুরাতন চেলে বাড়ে অন্ন 
পুরাতন কুম্মাণ্-খণ্ড অয়ত-সমান ॥ ৯০ 
পুরাতন জ্বরে পায় পথা, বিশ্বামী হয় পূরাতন ভূত, 
পুরাতন স্বত ত্রিদোষ ন করে। 
পুরাতন গুড়ে পিত্ত নাশে, পুরাতন ঠেঁতুল কাম নাশে, 
_... পুরাতন সিদ্ধি অগ্রিমান্দ্য হে ॥ ৯১ 
পুরাতন রতন পরিপাগী, পুরাতন টাকার রূপা খাটি, 
পুরাতন সোণা মাথার মণি,_- 
পুরাতন পিরীত স্ব-রীত হয় হে ঠা ' ॥ ৭৯ 
পুরাতন প্রেম পরেশ-হুল্য, পুরাতনের কি আছে মূলা, 
পুরাতন পিরীত ভাঙ্গিলে যায় হে গড়।। 
দেখ দেখ গ্ঠাম ! মনে বুঝে, 
পুরাতন পিরীত মেলে না খুঁজে, 
পিরীত আছে কি পুরাতনের বাড়া ॥ ৯৩ 
উষধে লাগে পুরাতন কাজি, 
দরকারী হয় পুরাতন পীঁজি, 
পুরাতন দ্রব্যের গুণ লিখেছেন অতি। 


মাখুর । ৫৮৫ 


ধদি নৃতন দেখে মন ভুলেছে, আমাদের বড়াই আছে, 
তবু কুবুজী হতে অতি রূপবতী ॥ ৯৪ 
না হয় কুক্জীকে হে সঙ্গে করি, 
রন্দাবনে চল হরি! ছুঃখিতা৷ না হবেন প্যারী, 
যত দুঃখ ওর মুখ দেখলে যাবে। 

নন্দের আনন্দ হবে, উল দিয়ে বৌ ঘরে লবে, 
কৌতুক করি নাই, যৌতুক কত পাবে ॥ ৯৫ 

ছল করি কছে বন্দে, তাতে যদি নাথ ! ঘটে নিন্দে, 
তবে না হয় মথুরাতেই থাক। 

চিন্তে কি হে প্রাণ-লখ1! দেখে যাব চক্ষের দেখা, 
তুমি মনে রাখো বা না রাখো ॥ ৯৬ 

কিন্ত, না গেলে শ্ঠাম ! বৃন্দাবনে, দ্বন্দ ঘটিবে রাধার সনে, 
গেলে তোমার নৃতন প্রেম চটে । 

বলছে শ্তাম! হবেকার, উপায় কিছু দেখিনে আর, 
পড়েছ তুমি উভয় সঙ্কটে ॥ ৯৭ 


ইমন--পোস্ত। | 


বল্প, ছু্দিক কেমনে রাখিবে কানাই ! গুনি তাই। 
দুই গুরুতে হলে দীক্ষে, কোন পক্ষে মুক্তি নাই ॥ 


৫৮৩৬ 


দাশুরায়ের, পাঁচালী । 


দু-রাজার প্রজাদের মন্দ, দু-দল হলে বাধে ছন্দ, 
দুই উত্ভিতে মনের সন্ধ মেটে না, 

ওহে প্রাণাধিক ! বলিব কি অধিক, 

তার সাক্ষী স্থুরধুনী দেখতে পাই ॥ 

ওহে, দু পা দিলে দুই তরিতে, 

বল, কেমনে পারে তরিতে, 

কোনরূপেতে তরিতে পারে না, 

উভয় বিদ্যমান, রাখবে কার মান, 


বল হে গোবিন্দ! আমি মনের দন্দ মিটিয়ে যাই ॥ (ঞ) 


শ্ীকৃষণ_বৃন্দাকে বলিতেছেন,_আমি শ্রীরাধা বই আর জানি না। 


কৃষ্ণ কন, প্রাণনখি ! কি কাজ করিলে। 

রাধার বিচ্ছেদানলে জীবন বধিলে ॥ ৯৮ 

রাধা রাধা বলে শ্ঠাম ভূতলে পড়িল। 

গরুড়ের ভরে যেন স্থুমেরু ভাঙ্গিল ॥ ৯৯ 
কাতর হইয়ে অতি কাদিয়ে আকুল। 

বলেন, এ তরঙ্গে ব্রজেশ্বরী যদি দেন কুল ॥ ১০০ 
কৃষ্ণ কন, হলো ভার জীবন-ধারণ। 

জলে স্থলে রাধারূপ করি দরশন ॥ ১০১ 


মাথুর । ৫৮৭ 


বন্দে বলে, বিশ্বরূপ ! এ যে কথ। অপব্প, 
কেমনে তুমি দেখ রাধিকার । ূ 
ওন শুন হে মাধব! আমি তোমার জানি সব, 
কেন মিছে ভুলাও আমারে ॥ ১০২ 
কৃষ্ণ কন, শুন সখি! মিথ্যা কথায় ফল আছে কি, 
কেন কব প্রবঞ্ধনা-বাক্য।, 
যে যার থাকে অস্তরে, সে যদি থাকে অন্তরে 
তা বলে কি যায় তার সখ্য ?॥ ১০৩ 
তবে গুন ওহে! রাধাপদ কোকনদ-সম দেখি জলে। 
মে পদ্ম হেরিলে আমার হদপন্ম জলে ॥ ১০৪ 
রাধানেত্র মম নেত্র ধরয়ে কুরঙ্গ, 
সে নেত্র হেরি, মম নেত্র, করয়ে কু-রঙ্গ ॥ ১০৫ 
সুবর্ণ-চম্পক হেরি রাধার স্মু-বর্ণ। 
মে সোহাগে সদ্য গলে এমন স্বর্ণ ॥ ১০৬ 
রন্দে বলে, ভগবান্‌ তব সম নাই! 
তোমার বিচ্ছেদ বড়_এ বড় বালাই ॥ ১০৭ 


বড় বড় দোষ। 


বড়ুতে বিপদ বড়, শুন চক্রপানি!। 
বড় হলে বড় জ্বাল। বিধিমতে জানি ॥ ১০৮, 


৫৮৮ 


দাশুরায়ের পাঁচালী । 
দেখ, বড় যোদ্ধ। শুস্ত আর নিশুস্ত ছুই ভাই। 
ভবানী করিল ধ্বংম, বংশে কেহ নাই ॥ ১০৯ 
বড় ষজ্জে দক্ষ রাজ! পান বড় কষ্ট । 
বড় শোকে দশরথের প্রাণ হ'ল নু ॥ ১১০ 


বড় বীর হনুমান সদাই বিস্মৃতি। 
বড় মায়া কালনিমের বড়ই ছুর্গতি ॥ ১১১ 


' বড় দর্প গরুড়ের দর্পচ্র্ণ হ'ল। 


বড় রূপে শশধরের কলঙ্ক জন্মিল ॥ ১১২ 

বড় দর্পে রাবশের হইল নিধন। 

বড়'দানে বলি রাজার পাতালে গমন ॥ ১১৩ 
বড় প্রেম করো! ন! হে ত্রিভঙ্গ কানাই !। 

বড় প্রেমে বড় জ্বলা, বড়তে কার্ধ্য নাই ॥ ১১৪ 


ইমন__পোস্তা। 


ওহে কালাটাদ ! বড় পিরীতি বড় ভাল নয়। 


বড় প্রেমে বড় জালা, হয় না তাতে স্থুখোদয় ॥ 
বড় গাছে বড় ঝড়, বড়ই বড় ভুক্ষর, 

বড় হ'য়ে ছোট হলে অপমান,__ 
বড় লবণাক্ত সিন্ধুনীর, অতি বড় সুগভীর, 


' বড় বীর, শুভ্ত বীর, রণেতে হইল ক্ষয়॥ 


মাথুর ৫৮৯ 


দেখ বড় আশা! করি, কালনিমে পাকায় দড়ি, 
ভাগ ক'রে লব বলে লঙ্কাখান,_- 
শেষে হুনূর করে, যমঘরে, গেল সেই দুরাশয় ॥ () 


প্রীরাধাই--স্রীকৃষ্ণের মূলাধার । 


কষ কন, প্রাণমখি ! কেমনে জীবন রাখি, 
শ্রীমতীরে নাহি দেখি, জীবন-সহশয় । 
এ ব্রিহ-দাবানল, মানে না প্রবোধ-জল, 
দিবা-নিশি বিদরে হৃদয় || ১১৫ 
ওছে বন্দে! শুন সার, রাধা আমার মূলাধার, 
সদ আমি জপি রাধ। রাধা। 
রাধার লাগি মহচরি! গোলোকধাম তাজ্য করি, 
ব্রজে হয়ে নরহরি, বছিলাম শিরে লূন্দের বাধা ॥১১৬ 
রাধা আমার মূল মন্ত্র, পুজা করি রাধামন্ত্রঃ 
রাধাতন্ত্রের লিপি-অনুসারে । 
সে রাধার অদর্শনে, প্রাণে বাঁচি কেমনে, 
সে উপায় বলহ আমারে ॥ ১১৭ 
রাধা, আমার কুল মান» রাধা ধান, রাধা জ্ঞান, 
_. বাশীতে রাধার গুণ, গাই দিবা নিশি । 


৫৯০ দাণশুরায়ের পাঁচালী । 


কী 


মন-হৃৎপন্মামনে, মানস-রস-রন্দাবনে, 
: উদয় আমি হন রাইশশী॥ ১১৮ 
রাধ| ছাড়। কখন নই, জানি নে রাধার চরণ বই, 
. অন্য নাম গশুনিনে শ্রবণে। 
ডুবেছি রাধা-রসকুপে, রাধ। বিনে কোন রূপে, 
অন্য রূপ লাগে না নয়মে ॥ ১১৯ 
বল্লে রন্দে সচরি! “ব্রজে এক বার চল হরি!) 
কি স্বখে আর যাব বৃন্দাবনে। 
স্থখ নাই ছে! দুখ সদা, বইতে হয় নন্দের বাধা, 
শ্রীরাধা তো তা ভাবে না মনে ॥ ১২০ 
মাবাপে না আদর করে, ননী খেলে বাধে করে, 
গোষ্ঠেতে চরাতে দেয় ধেনু। 
গরু চরিয়ে হলো! ন| বিদ্যে! একদী কেবল ম্থুখের মধ্যে, 
রাধ! বলে বাজাই মোহন বেণু॥ ১২১ 
গুন দূতি! তাদের গর্ব, রাখালের উচ্ছিষর দ্বা, 
“থ। রে' বলে দেন যশোমতী | 
কি বছিব অধিক আর, দুঃখের সব সমাচার, 
ওহে সখি! ব্রজে আমার হয়েছে দুর্গতি ॥ ১২২ 
বলিছ তুমি বার বার, ত্রজে চল এঞ্কবার, 
.. প্যারী তোমায় দেখিবেন চক্ষের দেখ]। 


মাথুর | ৫৯১ 


আমি কি রাধার রাখিনে মান, 'দেখ হে সখি ! বিদ্যমান, 
মস্তকে রাধার নাম লেখা ॥ ১২৩ 
মানময়ী করিলে মান, পদে ধরে তেঙ্গেছি মান, 
হ'তে হয় ষে অপমান, ত1 আমার হয়েছে। 
তব্‌ প্রেমের অনুরাগী, হইয়ে বিবাগী যোগী, 
ভেঙ্গেছি মান ভিক্ষ। মাগি, 
সকলে জেনেছে ॥ ১৯৪. 


শা 
ভক্তের ভগবান্‌। 


তুমি বল্‌লে পেয়ে রাজ্য, বেড়েছে কিছু মাওসর্য্য, 
দূতি! এটা আশ্চর্য্য তো নয়। 
পুরাণেতে আছে ব্যক্ত, প্রাণ যদি চায় ভক্ত, 
ভক্ত-বাঞ্ণ] পুর্ণ করতে হয় ॥ ১২৫ 
দেখ, ভক্তজন্য যুগে যুগে হয়ে অবতার । 
.ভূ-ভার হরিয়ে করি, জীবের উদ্ধার || ১২৬ 
ছিল মহাপাী রত্্রীকর, কর্ম্ম তার অতি দুষ্কর, 
উক্তি করি, একবার করিল শরণ । 
জপিয়ে আমার নাম, পূর্ণ হলো মনস্কাম, 
বাল্মীক হইল নাম, গাইল রামায়ণ ॥ ১২৭ 


৫৯২ _. দ্বীশুরায়ের পচ লী 


মম ভক্ত প্রহ্লাদে, রাখিলাম কত বিপদে, 
শুন দূতি! বলি সেবৃত্ান্ত। 

গ্রহলাদেরে বধিবারে, যুক্তি করে বারে বারে, 
কিছুতে না হলো! প্রাণ-অস্ত ॥ ১২৮ 

ফেলে দিলে সিন্ধু-নীরে, গুণসিন্ধু ব'লে আমারে, 
একবার করেছিল ন্মরণ। 

জলে না ডুবিল কায়, নামের ফলে রক্ষা পায়, 
স্বচক্ষে তা দেখে সর্বজন ॥ ১২৯ 

আনি এক মত্ত করী, প্রহুলাদে বন্ধন করি, 
ফেলে দিল করি-পদতলে । 

মম ভক্ত জানি করি, রাখে তারে ৃষ্ঠোপরি, 
তাও দৃষ্টি করিল সকলে ॥ ১৩০ 

খেতে দিল সর্পবিষ, প্রহ্লাদ বলে, জগদীশ ! 
এই বার রক্ষে কর প্রাণ। 

কালকুট বিষ বেষ্টি, আমি দিলাম কুপাদৃষ্টি, 
হইল বিষ,_অম্ত-সমান ॥ ১৩১ 

শেষে ফেল্লে বহ্ছিতে, মম নাম বণিতে, 
অযুনি বহি হইল শীতল । 

অঙ্গে করে অস্ত্রাঘাত, সে অস্ত্র হইল নিপাত, 

.. মন্ত্রীর মন্ত্রণা হ'ল নিষ্ষল.॥ ১৩২ 


২. মাখুর। ৫৯৩ 


মহাপাপী অজামিন, তারে না ভাবিলাম ভিন, 
ডেকেছিল একবার আমায় । 

তাহারে করিলাম মুক্ত, এ কথা জগতে ব্যক্ত, 
বিমানে বৈকুঠে চ'লে যায় ॥ ১2৩ 

যে জন হয় ভক্ভিমান্‌, তারে মেলে ভগরান্‌, 
তু হন মনে আপনার । 

আছে বৃদ্ধি জ্ঞান তব, অধিক আর কিবা কব, 
তক্তি হয় সকলেরি সার ॥ ১৩৪ 


উভৈরবী_ঠেকা। 


স্তন দূতি! দিলাম তোমায় পরিচয় 

আছে শিবের উক্তি, সাধুর যুক্তি,তক্তির কাছে মুক্তি নয়। 
লেখা আছে তন্ত্রসারে, ভক্তি সার ভবসহসারে, 
মন্ত্রেতে কি কার্ধয করে, হরে মাত্র পাপচয়,+_ - 


আছে ধূপ দীপ নৈবেদ্য, গন্ধ পুষ্প যথাসাধা, 
মে সাধন! তক্তিমাধ্য সমুদয় ॥ | 


মন-তন্ত্র-সার, জিহ্বা যন্ত্র তার, 
মন্ত্রেতে ভক্তিতে যুক্তি হলেই, ঘটে ফলোদয় ॥ (ঠ) 


৫৯৪ 


দাশুরায়ের পাচালী। 


ভক্তি করি যে আমারে ভাকে একবার । 
মনের মানস পূর্ণ করি আমি তার ॥ ১৩৫ 
মহারাসে গোপিকার পুরাইলাম ইঞ্। 

ঘরে ঘরে হইলাম, ষোড়শত অ্ু ॥ ১৩৬ 
শুন শুন ওহে দূতি! বলি হে তোমায়। 
স্্ীরত্তের তুল্য রত্ব, কোন রত্ব নয় ॥ ১৩৭ 
কুবুজাকে দেখে তোমার হ'লে। না প্রবৃত্তি । 
শত শত থাকিলে, তবু আশ! না হয় নিবৃত্তি ॥ ১৩৮ 
দেখ, দশানন বঞ্চিল লয়ে দশ হাজার নারী । 
রম্তারে হরিল তব্‌, বলাৎকার করি ।। ১৩৯ 
সাতাইশ রমণী দেখ, চন্দ্র দেবতার । 


তার মধ্যে নয় জন, অতি দুরাচার || ১৪০ 


তা বলে ত চন্দ্রদেব, করেন নাই ত্যাগ । 

কুবুজার উপর তোমার এত কেন রাগ ॥ ১৪১ 

রৃন্দে বলে, ক্ষান্ত হও স্বালিওনা শ্রীহরি! 

এখন, আমার সঙ্গে, ত্রজপুরে, কর হে শ্রীহরি || ১৪২ 
চল চল কালো-বরণ ! করো না আর রঙ্গ ! 

না গেলে, বাধিবে গোল, শুন হে জলদাঙ্গ ! ১৪৩ 
দাস-খত লেখা আছে, তোমার ভাতের সই। , 
ধরে লয়ে যেতে আজ্ঞা, দিয়াছেন রদমই ॥ ১৪৪ 


মাথুর । ৫১৫ 


₹রে ভিক্রীজারী, ঘুঙাব জারী, পলাবে তুমি কোথ|। 
হাতে লাগাব রসি, কাল-শশি ! ঘৃচাব রসিকত। ॥ ১৪৫ 
শুনিয়ে সধীর বাণী, হাসিয়ে কন চিন্তামণি, 
ওহে সখি ! আবার বাধিবে কবে? 
আমি রাধার প্রেমে প্রেমাধীন, বাধিতে কেন হবে ॥ ১৪৬ 
এখন চল ব্রজে যাই, কেমন আছে-_দেখিগে রাই, 
হৃদে আমার জাগিছে রাধার রূপ । 
কমলিনী কমলাক্ষী, তিনি গোলোকের লক্ষী, 
এক অঙ্গ,__বিচ্ছেদ কিরূপ ॥ ১৪৭ ৃ 
কি বলিব অধিক আর, তোমরা সঙ্গী রাধিকার, 
তোমর। আমার রাধার তুল্য ব্যক্তি । 
বন্দে বলে প্রাণাধিক! কি বলিব হে! আর অধিক, 
এ চরণে থাকে যেন ভক্তি ॥ ১৪৮ 
টি 
প্রীকফের গোকুল-যাত্র]। 
তখন, গোকুলে যেতে করেন যাত্রা» 
ব্রজগোগী সব শুনিয়ে বার্ভীঃ 
দাড়িয়ে আছে যমুনার ধারে। . 
চাতকিনী যেন সব, পাইয়ে মেঘের রব, : 
তেমতি দেখিছে বারে 'বারে ॥ ১৪৯ 


৫৯৬ দাশুরাকের পাঁচালী । 


কক্ষে লয়ে জলাধার, দেখিছে ভব-কর্ণধার, 
হেন কালে জগত-জীবন। 

প্রকাশিলা অরবিন্দ, এলেন গোকুলচক্, 
পার হয়ে যমুনা-জীবন ॥ ১৫০ 


হুরট-_পোস্তা। 
গেল সব নিরানন্দ, কি আনন্দ মরি মরি! 
গোকুলে ধরে না স্থুখ, দেখিয়ে গোলোকের হরি। 
প্রকাশিল অরবিন্দ, উদয় হলেন গোকুলচক্্র, 
লজ্জাতে গগনচন্্র, শরণ নিলেন নখোপরি। 
পশু পক্ষ আদি যে সব, তাদের মুখে ছিল না রব, 
তার৷ দেখিয়ে কেশব, উঠে বসে রৃক্ষোপরি ॥ (ড) 


পপ শপ 


শ্রীকৃষ্ণের রাই" -কুঞ্জে গমন। [ 
. তখন মখী-সঙ্গে চিন্তামণি, ,গেলেন যথা বিনোদিনী, 
ধরাসনে করিয়। শয়ন | 
দেখিয়ে-_-কছেন হরি, উঠ উঠ প্রাণেশ্বরি ! 
মরি মরি! একি অলক্ষণ ॥ ১৫১ 
কর হে রাধে! বিদ্ব-শান্তি, ঘুচাও মনের রা্তি, 
এত ভ্রান্ত হ'লে কি কারণ? 


মাথুর । ৫৯৭ 


তুমি আমি এক-অঙ্গ, কেন কর রস-ভঙ্গ, 
শুন শুন করি নিবেদন ॥ ১৫২ 

তুমি সর্ধ্বমতে সর্ববকত্রী, সর্ব-জীবের অধিষ্ঠাত্রী, 
তৃমি রাই! অনন্ত-রূপিণী। 

ব্র্গাময়ী ত্রহ্মমান্যা, পরমপ্ররৃতি ধন্যা, 
স্থষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী ॥ ১৫৩ 

কে জানে তোমার তত্ব, তমঃ রজ গুণ সত্ব, 
গ্রকারেতে প্রকাশিলা লীলা । 

র্ে মন্দাকিনী হ'লে ভোগবতী রসাতলে, 
গঙ্গারূপে ধরাতে আইলা ॥ ১৫৪ 

রাক্ষসে করিলে প্বংম, মীতারূপে অবতৎম, 
ত্রেতাযুগে অযোধ্যাতে গিয়ে । 

শতন্বন্ধ-সংগ্রামে, তুমি বাচাইলে রাষে, 
অনিধর। তারা-মূর্তি হয়ে ॥ ১৫৫ 

অপার মহিমা! তব, ভাবেতে আসক্ত ভব, 
্রহ্মাণ্ড তোমার লোমকুপে। 

মহাবিষু করি কোলে, ভাসিয়ে ক্ষীরোদ-জলে, 
তুমি রাই ! বটপত্ররূপে ॥ ১৫৬. 

ধন এই বৃন্দারণ্যা, গোপনে গোপের কন্যা) 
গ্রকাশিলা রাঁপে ! ব্রলাময়ি | 


৫৯৮ | দাশুরায়ের পাঁচালী 


আমি হে বৈকুণঠপুরী, আসিয়াছি পরিভরি, 
তোমার লাগি-_নন্দের বাধ! বই ॥ ১৫৭ 

তব প্রেমে অনুরাগী,. ফেজেছি পরম যোগী, 
তব লাগি নিকুপ্জ-কাননে । 

কল্পনা-_-এই কল্পতরু, ভাবিয়ে পররম-গুরু,_- 
কষ্ণনাম লিখেছি চরণে ॥ ১৫৮ 

গ্রকাশিয়ে হৃৎপদ্ম, সে পন্মে চরণপান্ন, 
মিলিয়ে ত্রিভঙ্গ-অঙ্গ হই। 

অন্তরেতে রাধা রাধ!, আছি তব প্রেমে বীধা, 
তিলার্দও তোম! ছাড়া নই ॥ ১৭৯ 


শী 


ভৈরবী-_ঠেকা। 


রাধে! উঠ উঠ একি অলক্ষণ। 

ধরণীতে তুমি ধন্যা ধরাশয্য। কি কারণ ॥ 

তুমি আমি এক-অঙ্গ, ছাড়া নই তোমার সঙ্গ, 
মিছে কেন কর রঙ্গ, কর চক্ষু-উন্মীলন ॥ 
গুন মন নিবেদন, তৃমি হে! মম জীবন, 
জীবন ত্যজিয়ে মীন, বাচে আর কতক্ষণ ॥ (ঢ) 


জারা 


মাথুর । ৫৯৪ 
যুগল-মিলন। 
প্যারী বলে” প্রাণনাথ ! কথায় কর অশ্রপাত, 
বজাঘাত কর ব্যাভারেতে। 
তোমার ও-স্ব মায়াবীতে, ভোলেন প্রজাপতির পিতে, 
কোন্‌ বিচিত্র নারী ভুলাইতে ॥ ১৬০ 
না বুঝে হে বশীধারি! তব জঙ্গে প্রেম করি, 
মনে করি কখন কি হয়!. 
যাবে যাও হে মধুপুরী, তাহে নাহি খেদ করি, 
অবলার প্রাণে সব সয় ॥ ১৬১ 
ভ্বলিতেছি বিরহানলে, কি করে প্রবোধ-জলে, 
এ অনল'জলে কি নিভায় ! 
যাহার জনম জ্বলে, কি তার করিবে জলে, 
মরি মরি! জ্বলে প্রাণ যায় ॥ ১৬২ 
তোমার বিচ্ছেদে ঠ্যাম ! উপায় কি করি। 
উন্মত্ত হইল আমার মন-মত্তকরী ॥ ১৬৩ 
বিরহ-কেশরী হেরে পলায় বারণ। 
প্রবোধ-অস্কুশাঘাতে না মানে বারণ ॥ ১৬৪ 
দুরন্ত মাতঙ্গ-মন ভ্রমিতেছে ধরা । - 
, ধৈর্য্যরূপ মাহুতেরে নাহি দেয় ধরা ॥ ১৬৫ 
ওহে শ্ঠাম-রায়! তৃমি ধর্ম পালুলে বেস! 


দাওরায়ের পাঁচালী । 


তোমার বিরহে আমার অস্থিচর্ধা শেষ ॥ ১৬৬ 
যেমন ইন্দ্রের হইল শেষ, ক্ষতাঙ্গ শরীর । 
সিন্ধুর হইল শেষ, লবণান্থু নীর ॥ ১৬৭ 

চন্দ্রের হইল শেষ, কলঙ্ক-ঘোষণী।  - 
অহল্যার হইল শেষ, অসতীত্বপণা ॥ ১৬৮ 
পরগুরামের হলো শেষ, স্বর্পথ গেল । 

যজ্ঞ শেষ, দক্ষরাজার ছাগমুণ্ড হ'ল ॥ ১৬৯ 
দুর্পণখার হ'ল শেষ, নাসিকাঁ-ছেদন। 

সীতার হইল শেষ) পাতালে গমন ॥ ১৭০ 
তেমতি বিশেষ, প্রেমের শেষ, আমি না চাই। 


“ রেখে শেষ, হৃধীকেশ ! শেষ যেন তোমায় পাই ১৭১ 


এইরূপে কথ] হয় শ্রীরাধা-গোবিন্দে। 

হেন কালে উপনীত সখী-সহ বন্দে ॥ ১৭২ 
সথী সন্বোধিয়ে রাধে কহেন ব্চন। 

গুনিয়ে স্খীরে সব সহাম্ত-বদন ॥ ১৭৩ 

বৃন্দে বলে, একি ত্রান্ত ব্র্মময়ী রাই! 
রাধাকুঞ্চ এক-দেহ,__কিছু ভিন্ন নাই ॥ ১৭৪ . 
বন্দে প্রবোধ-বাকো আনন্দিত মনে। 
হ্াম-বিনোদিনী বিরাজেন সিংহাসনে ॥ ১৭৫ 


. মাথুর ;--অর্থাৎ ভ্রীত্কফের মথুবালীলা । ৬০১ 


খট্-ভৈরবী--আড়াঠেকা । 
শোভা দেখি বাণীর নাই বাণী। ও 
নীলাম্বজ-বামে রাধে__ন্বর্ণ-সরোজিনী জিনি ॥ 
বাকা দুটি পন্ম-আখি, রাকাচন্দ্র পদ্মুখী, 
রাধাকৃষ্ণ চক্ষে দেখি, লাজে লুকায় সৌদামিনী ॥ 
পদ্ম-জ্ঞান করি রাধাকে, ধায় অলি ঝাঁকে ঝাঁকে, 
এ কথা আর বলিব কা?কে, যেন কমলে কামিনী ॥(৭) 


মাথুর +_ঘর্ধাৎ শররীকৃফের মথ্ুরালীল। 


শপ 


বৃন্দা-দতীর মখুরা-যাত্র/যমুনা-তটে নাবিকের 
সহিত পারের কড়ি লইয়। গোলযোগ । 

মথুরায় কুজাসনে, ভূষিত রাজভূষণে) 

ভ্রিভঙ্গ রাজ-মিংভাসনে রাজত্ব-শামনে। 
হেথায় ব্রজে কিশোরী ধরাসনে,--দগ্ধী মন-হুতাশনে, 

প্রবর্তী প্রাণ-নাশনে, নিষেধ না শোনে ॥ ১ 
না হেরি গীতবসনে, অচলাঙ্গ অনশনে, 

আদর-শুন্য অদর্শনে, আদরিণী কিশোরী । 


৬০২ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


হইয়ে সুখ-বঞ্চিতে, মরণ ভাল বাঞ্ছিতে, 
চিতে সাজাইতে কন, রূন্দের কর ধরি ॥ ২ 
শুনে বৃন্দে গোপিনীর, না ধরে নয়নে নীর, 
ধ'রে কৃষ্ধমোহিনীর চরণারবিন্দে । 
বচন জিনি হুধায়, প্রবোধিয়ে শ্রীরাধায়, 
বন্দে মথুরায় ধায়, আনিতে গোবিন্দে ॥ ৩ 
কত ভাব্য ভাবনায়, দ্রুত গিয়া যমুনায়, 
চড়ি নাবিকের নায়, যমুলা উত্তরে । 
না দিয়ে পারের মূল্য, খেয়ে ব্রজাঙ্গন চল্‌লো, 
নেয়ে রাগে অগ্নি-তুলা, ধরায় উঠে ধরে ॥ ৪ 
হয়ে মূর্তি ভয়ঙ্কর, ধরিয়ে দৃতীর কর, 
বলে বেটি ! বার্‌ কর্‌, পয়সা কোন্‌ খানে। 
এ কিরূপ স্থুরূপিণি! বেহায়া বেটি গোপিনি ! 
পার হয়ে যাবি পাপিনি ! তাই ভেবেছিম্‌ মনে ॥ 
গোলে মিশিয়ে গেলে কি হয়? ঘোলে জল মিশানে নয়! 
রঙ্গ-গুলো সমুদয়, দেখছি বসে হেলে। 
ঘুচিয়ে দিয়ে সকল বোল, লুটে-পুটে খেতো সম্বল, 
বেটীদিগে চিন্ত কেবল, নন্দঘোষের ছেলে ॥:৬ 
দেখায়ে ভঙ্গি আখির, খামকা খাইত ক্ষীর, 
সে বড় জানত ফিকির, আন্ত বনে ডাকি। 


মাথুর ;__অর্থাৎ শ্রীত্রীকৃষ্ণের মথুরালীলা। : ৬০৩ 


তাল ছিল তার মরদানি, পথে লুঈ্‌তো হয়ে দানী, 
কুল মজায়ে সে এদানি, দিয়ে গিয়েছে ফাকি ॥ ৭ 
শুনে রন্দে কুবচন, ঝর ঝর করি ঝরে লোচন, 
বলে, কর রে কর-মোচন, কেন রে করে ধর্লি। 
মূলা চা'্‌ বারে বারে, ওমামরি! মারেমারে! 
অবোধ নেয়ে! তুই আমারে, কৈরে পার্‌ করলি ॥ ৮ 
না ক'রে পার্‌ বলিষ্‌ পার, এ কোন্‌ তোর ব্যাপার! 
_ আমি দেখছি অপার, পার্‌ হয়েছি কৈ। 
ধে পারে আছি-_সেই পারে, কে পার করিতে পারে, 
পারো যদি পার করিবারে, পারের কথা কৈ ॥ ৯ 


ৰ অহং--একতাল]। | 
ওরে! পারের কর্তা হরি, পারে.আনৃতে পারি, 
পাব রে কাগ্ডারি! পার সে-কালে। 

এখন কৈ রে পার হয়েছি, এই তো আমি আছি, 
কৃষ্ণ বিনে অপার সিন্ধু-কুলে। 

তোর তরিতে উঠে, কৈ তরি সঙ্কটে! 

দেহ উঠলে! তটে, প্রাণ যে জলে /-_ 
হারে! কে দেয় এমন তরি, কৃ্ণ-শোকে তরি, 
কে আছে কাণ্ডারী, এই ভূতলে॥ . 


৬০3 " দাশুরায়ের পাঁচালী । 


যার, এপার ওপার তুল্য, এমন পারের মুলা, 
অবোধ নেয়ে ! আমায় চাম্‌ কি কলে, _- 
অন্তরে কাগ্ডারী, বিচ্ছেদ-সাগর-বারি,_ 
ডুবে মরি সে তরঙ্গ-জলে ৮ 
গোগী পার পেয়েছে জেনো. 
পারত্রিকের ধন, কুষ্ণধন,_ 
প্রাণে প্রান্ত হলে॥ (ক) 
| মখুরার রাজ-সভভায় বৃন্বার প্রবেশ । 
ক্ষান্ত করি কর্ণধারে, ভাসে চক্ষু শতধারে, 
রন্দে উপনীত মথুরায় | 
অন্ত জানিলেন কৃষ্ণ, অনস্ত-গুণবিশি, 
উদ্ধবে পাঠান ইসারায় ॥ ১০ 
যথ] বন্দে সকাতরা, উদ্ধব আসিয়ে ত্বরা, 
কৃষ্ণনখা- কন মি কথা । 
ভাকিছেন তোমায় কলে হরি, যতনে যাতন! হরি, 
আনিলেন শ্রীগোবিন্দ যথা ॥ ১১ 
হরি-চররাবন্দে, প্রণতি করিয়ে বৃন্দে, 
ছলে বলে, ওহে পন্কজ-আখি ! 
মিছে গোকুল পরিহরি, কি দেখিতে এলাম,_-হুরি এ 
ঘা গোকুলে তাই মথুরায় দেখি ॥ ১২, 





মাথুর ;_অথাং ্রত্রীকষের মখুরালীলা। ৬০৫ 


বৃন্দা বলিতেছে,_কি দেখিতে আমি মথুরায় এলাম! 
গোকুলেও যাহা, এখানেও ত তাহাই দেখিতেছি ! 


' মথুরায় কাল রাজা হয়েছ গুণমণি। 
গোকুলেও কাল্‌ রাজ] হয়েছে এদানি ॥ ১৩ 
মথুর| তোমার দেশ হয়েছে, বিদেশ জ্ঞান নাই। 
গোকুলেও তোমার দেষ হয়েছে, তুল্য ছুই ঠাঞ্জি॥ ১৪ 
মথুরায় সব কৃষ্ণ পেয়েছে, হুঁ হয়েছে অতি। 
গোকুলেও সব কৃষ্ণ পেয়েছে, তুল্য দুই বসতি ॥ ১৫ 
আর দেখেছি,_মথুরাতে কংসের ঘরণী। 
'কৃষ্চ রে কি করলি! ক'লে কাদছে রাজরাণী ॥ ১৬ 
গোকুলেও রাণী কাদৃছে»_-কৃষ্চ ! গেলি রে কি বলে ?? 
আমি.কি অপরূপ দেখতে এলেম এ মধুমণ্ডলে ॥ ১৭ 
আর দেখুছি মথুরায়”_দীন নাই হে শ্যাম! 
গোকুলেও আর দিন নাই ছে, তুল্য ছুই ধাম ॥ ১৮ 
উভয় স্থানে তুল্য ভাব, হরি! কিছু বুঝেছ ভাব? 
এ ভাব বুঝিতে বিদ্যা কিছু চাই। 
দে দফাতে নবভঙ্ক, পেট চিরিলে নাই অঙ্ক, 
জানি হে বঙ্ক! জানি সমুদাই ॥ ১৯ 


৬০৬  ছাশুরায়ের পাঁচালী ॥ 


তুমি বাথানের প্রধান ছাত্র, সরম্বতীর বরপুত্র, 
গোপাল! গো-পালে থাক সদা। 
নান শাস্ত্রে অধ্যাপক, শিক্ষাণ্তর অতি-ব্যাপক, 
ঘরে পণ্ডিত হলধর দাদ] ॥ ২০ ূ্‌ 
এক কড়াতে একটা জাম, চারিটা জামের বল্‌তে দাম, 
সামলাতে পার না৷ ঠ্াম ! গা-ময় ঘাম-_ফাতকপাটি লাগে 
কেবল গরুর করিতে যত্ব, সে বিষয়ে ন্যায়রত্ু, 
গো-চিকিৎসায় কে ধ্াড়াবে আগে ॥ ২১ 
ভবে বিধাতা দিলে বিষয়, মহামূর্খ হন মহাশয়, 
মহাঘহিম,_মহালক্ষমীর বলে। 
মুর্ধের কাছে মান রক্ষে, ঘরে পরে হাসে পরোক্ষে, 
শরীরেতে বিদ্যা না] থাকিলে ॥ ২২ 
রহস্ত তাজিয়ে বন্দে, পুনঃ কয় পদারবিন্দে, 
ওহে নাথ ! করো না!কিছু মনে । 
উভয় স্থানে যে দিন নাই, তদন্ত বলি কানাই! 
দীন বলি হাম! অর্থহীন জনে ॥ ২০ 
. মধুরায় আসিয়ে হরি, দীনের দৈন্যাদশা হেরি, 
সকলকে করেছো তাগ্যবস্ত | 
গোকুলে য়ে দিন নাই, চরণ ধরে জানাই, 
শুন দীননাথ! সে দিমের বৃত্তাস্ত ॥ ২৪ 


মাথুর; নর্থাৎ শ্রীতীকষের মথুরালীলা। ৬০৭ 


গোকুলে আর দিন নাই ।-_ 
আলিয়া--একতাল।। 
নাথ! গোকুলে আর দিন নাই! 
যে দিন আইল অক্তুর মুনি, নিদয় গুণমণি, 
ব্রজে আর উদয় হয় না দিনমণি, 
আমরা জানি, কি দিন*যামিনী, 
কেবল অন্ধকারে, হে কানাই ॥ 
তারা-আরাধনের ধন হয়ে হারা) 
স্তন ওহে তারানাথের নয়ন-তার!! 
তারায় বহে তারাকারা ধারা, 
তারায় তারা দেখি সর্বদাই । 
মনে ক'র্লাম একবার দেখি রাধিকারে, 
. আছে কি ম'লো রাই বিচ্ছেদ-বিকারে, . 
দেখা হলো না ঠ্যাম ! অন্ধকারে, 
আমরা অন্ধের মত পথ হারাই ॥ (খ) 
রুষ্ কন,_-কি চমতকার! শুনিয়া জন্মে বিকার, 
বললে, _গোকুল অন্ধকার দিনে । 
এ যে বাক্য অবিহ্িত, সুর্ধ্যের উদয় রহিত,” 
কি ফেতু হইল বন্দাবনে ॥২৫ 


৬৪৮ গাগুরায়ের পাঁচালী । 


দূতী কয় রাধারমণ ! সূর্য্যের সত শমন,_ 
গোকুল এখন তারি অধিকার | 

পুত্রে দিষে ব্রজরাজ্য, অবকাশ পেয়ে সূর্য, 
প্রকাশ নাহিক ব্রজে আর ॥২১ 

ব্রজে পেয়ে কাল বরণ, কাল করে কাল-হরণ, 
অকালে কালপ্রাপ্ত প্রায় হলো। 

জমা নাই তার যমালয়, প্রায় যায় ছে যমালয়, 
ঠামালয় সামান্য হোতে গেলো ॥ ২৭ 

'তবেষদি ব্ল নিদয়! ব্রজে আছে তে চন্দ্রোদয়, 

তাতেও হয় তো অন্ধকার হীন। 

রাইচক্দর ঠামচন্দ্র, যুগলচক্্র হেরি চক্র, 

জের উদয় ছেড়েছে অনেক দিন ॥ ২৮ 

কৃষ্ণ কন দৃতীর কাছে, রাইঠাদতো ব্রজে আছে, 
যে চাদ চাদের দর্প নাশে। 

যাতে মম হৃদি-তিমিরাস্ত, রাইঠাদের গুণানভ্ত, 

| যে চাদের গুণ চক্্রচুড় ভাষে ॥ ২৯ 

দূতী বলে বিনয়হন্ত, রাইঠাদ যে রানুগ্রস্ত ! 
নতুব। আন্ধার হতো কি ভগবান্‌! 

ছিল রাই-টাদ টাদের শ্রেষ্ঠ, হ্টামটাদ। দিয়েছো কৃ) 
টাদ ক'রেছে। চাদের অপমান ॥ ৩০. 


মাথুর ;--অর্থাৎ প্রীত্ীকফণের মথুরালীল|। ৬০৯ 
বিঁঝিট-খান্বাজ-_কাওয়ালী। 


তব বিচ্ছেদ রাহ দেখিলাম। 
প্যারী-পূর্ণঠাদকে গ্রামিল হে শ্তাম! ॥ 

রা গ্রামি স্তুধাকরে, নবদণ্ড স্থিতি করে, 
পূর্বাপরে জানি আমরা সবে,_ 

শ্তাম ! তোমার রাহু কেন নবদণ্ডে যাবে 
প্রাণদণ্ড করা আছে মনস্কাম ॥ 

যে হ'তে করেছ গ্রাস, শশীরে। নাহি প্রকীশ, 
অবকাশ দুঃখে আর দেখিনে, _ 

ওহে গোবিন্দ! চক্র বিনে, 

ঘোর অন্ধকার হ'লো। ব্রজধাম ॥ .€1) 


শপ পপ 


নৃতন বস্কর অনেক দোৰ। ' 


ইলে কয় বৃন্দে ধনী, কৃষ্ণ! তুমি নৃতন ধনী, 
তাইতে উচিত বলৃতে হয় ভয়। 

তন ধনীর বিদ্যমান, কভু রয় না মানীর মান, 
নৃতন কিছুই প্রশংসিত নয় ॥ ৩১ . 

ইতন চা'লে অগ্নি ন&, নূতন রাজ্যে শাসন কঃ, 
নূতন ভার্ষ্যে পতির বশ হয় না! । [ও 


৩ 


ডি দাশুরায়ের প্ুচালী। 


নূতন বয়েসে ধরে না জপ, নৃতন জলে ধরে কফ, 
নৃতন হাড়িতে তৈল সয় না ॥ ৩২ 

গুণ করে না নৃতন সিদ্ধি, নৃতন গুড়ে পিভ-ৃদ্ি 
নৃতন বালকে কথা কয় না। 

নৃতন চোর পড়ে ধরা, নৃতন বৈরাগী মুখচোরা» 
সদর হ'তে চেয়ে ভিক্ষা লয় না| ৩৩ 

নৃতন শোক প্রাণনাশক, নৃতন বৈদ্য ভয়ানক, 
নৃতন গৃহস্থের সকল দ্রব্য রয় না। 

নৃতুন ধ'নে দুর্গন্ধ, নৃতন জলে আহার বন্ধ, 
নৃতন পিরীত ভাঙ্গিলে প্রাণে সয় না ॥ ৩৪ 

নৃতন ইক্ষুর নাই মিষ্টি, নূতন মেঘে শিলানৃষ্টি, 

 নৃতন হাটে যত যায় বিকায় না। 

ওহে নিদয় কৃষ্ধধন ! যে পায় নৃতন ধন, 

অহঙ্কারে সে চোখে দেখতে পায় না ॥ ৩৫ 


কক 


৷ বলিতেছেন, শ্রীহরি! তুমি এক জনের নয়ন হরণ করিয়া 


আর একজনকে দিয়াছ ! তোমার এ কেমন-দান ? 


কিন্তু হারায় মান হারাবে গোগী, ছুটো কথা বলি তুখাপি, 


অবিচার কথা জয় লা প্রাণে। 


মাথুর ;-_ অর্থাৎ ীপ্রীকৃষ্ণের মথুরালীলা। ৬১১ 


এ দেশের লোকে হে বধু! ঘোর চোরকে বলে সাধু, 
নিষৃকে স্বাদু বলে গুণ বাখানে ॥ ৩৬ 
মথুরায় শুনিলাম, কল্পতরু তোমার নাম, 
সকলে বল্ছে-_ কৃষ্ণ বড় দাতা । 
কার ক'রে সর্বনাশ, কারু বাড়ালে উল্লাস, 
ছি ছি নাথ! দানের ব্যাখ্য। বৃথা ॥ ৩৭ 
ংসেরে করি নিধন, উগ্রসেনে দিয়েছে৷ ধন, 
ছিল দরিদ্র,১_আতণ্ হলো সে ধনী। 
বল্‌ছে উগ্রমেনের নারী, কৃষ্ণ তোর গুণ বলৃতে নারি, 
চিরজীবী হওরে চিন্তামণি ! ॥ ৩৮ 
আবার কৎস-ভার্য্যা তোমার মামী, হারায়ে আপন স্বামী, 
বল্ছে কৃষ্ণ বড় ক্টে রও । : 
শোকেতে ক'রে আচ্ছন্ন, আমায় যেমন করলে ছন্ন, 
প্রাতঃবাক্যে উচ্ছন্ন হও ॥'৩৯ 
মধুর হদ্দাবনের মধু) মধুপুরে বিলালে বধু? 
কারু কেটে হাত--+কারে চতুভু্জ 4 
ত্রজে চক্দ্রমুখী রাধিকে, শোকে কুক! ক'রে তাকে, 
কুক্জার ঘুচায়ে দিলে কুঁজ ॥:৪৫. 
রজে সঙ্গী রাখাল যার!, থাক্‌তে পদ পদছারা,' . 
“তব শোকে উঠিতে.নাই শক্তি। 


৬১২ দাণরায়ের পাঁচালী । 


হেথায়, খণ্তীকে দিলে চরণ ওহে জলদবরণ ! 
সকলে করিছে গুণের উক্তি ॥ ৪১ 
ব্রজে বিচ্ছেদ-কারাগারে, বন্দী কোরে যশোদারে, 
'দৈবকীকে বাচা?লে সে দুঃখে । . 
'অন্ধকে নয়ন দান, করেছে হেঁ ভগবান! 
ছিছিনাথ! এ দানের-কি ব্যাখ্যে ॥ ৪২ 





থট-তৈরবী-_একতালা। 

এ লব কেমন দান, তোমার কি বিধান, 

আমায় বল বল হে গোবিন্দ! 

এসে মধুপুরে, তুমি দিয়েছো হে ত্রিনয়নের-ধন ! 
অন্ধের নয়ন,--কিস্ত ব্রজে করলে নন্দের নয়ন অন্ধ 

কারু বা অকার্ষ্য, কারু বা সাহাষা, 

কারে কর ত্যজ্য, কারে কর পুজ্য এ বড় আশ্চর্য্য 
কার ঘরে চৌর্ধয, কারে দেও এরা, এ রীত মন্দ | (থ) 


শরীফের মুখে ব্রজধামেরর ছল-নিন্দ। 
বৃন্দে বলে প্রাণাধিক্ব! ব'ল নাছে আর অধিক; 
গত কর্ম্মের অনুশোচনা নাই । 


মাথুর ১ অর্থ কষে মথুরালীলা। ৬১৩ 


এখন বল বল কালো-বরণ ! ব্রজে যাবার বিবরণ, 
শ্রীমুখে তাই শুনে প্রাণ যুড়াই ॥ ৪৩ 

কি বলে রৃন্দে-সথন্দরী, আমোদ শুনিতে হরি, 
ছলে কন ব্রজের করি নিন্দে। 

দুখের হয়েছে শেষ, ' সব জান সবিশৈষ, 
কি স্থুখে আর ব্রজে যাই হে বৃন্দে!॥ 88 

সুখ নাই যাতন! বই, নন্দের বাধা মাথায় রই, 
অতুল এষ্বর্্য যার দেখি। 

সে দেয় মোরে গোচারণে, অবাক্‌ হয়েছি আচরণে, 
উচ্চারণে দ্বণা হয় হে সখি! ॥ ৪৫ 

নবনীর তরে করে, মা হয়ে বন্ধন করে, 
এমন দুক্ধরে কে বাম করে। 

রাখালের দেখেছো ব্য, উচ্ছি্ কারে দ্রবা, 
খা রে কানাই ! বলে দেয় মোর করে ॥ ৪৬ 

এ সব যন্ত্রণা সই ! কেবল রাধার জন্য লই, 
কমলিনী তা বোঝেন ন। হৃদে। 

তিলে তিলে ক'রে মান, ঘুচায় আমার মান, 
ধরতে হয় পদে পদে পদে ॥ ৪৭ 

ধরিলে নারীর পায়, . পূর্ব পুণ্য ন পায়, 
সুধিয়ে দেখো পণ্ডিতের কাছে । 


৬১৪ ধ্লাশুরায়ের পাচাল]। 


যদি, পাপে পেয়েছি পরিত্রাণ মানে মানে পেয়েছি যান, 
দু ব্রজে যাওয়া আর কি ফল আছে ॥ ৪৮ 
শুনে কয় বৃন্দে গোপিনী, হয়ে অগ্রিম্বরূপিণী, 
ওহে রাখাল ! বলকি হয়ে মত্ত? 
রাধার চরণ ধ'রে পুণ্য, তোমার হয়েছে শুন্য, 
জ্ঞানণুন্য !_জান না রাধার তত্ব ॥ ৪৯ 
ওহে অবোধ চিন্তামণি! রাই যদি হ'তো রমণী, 
তবে চরণ ধরায় পুণ্য যেতো । 
পুণ্য গেলেই হ'তো পাপ, হতো তাপ” _যেতো৷ প্রতাপ, 
তবে তোমার এমন উদয় কি হতো? ॥ ৫০ 
রাধার চরণ ধরি, পূর্ব পাপে মুক্ত-_হরি ! 
হয়েছো তুমি জানে জগজ্জনে | 
কেমন বিপদে ছিলে, কি সম্পদ আশু পেলে, 
এ পদ তোমার রাই-পদের গুণে ॥ ৫১ 


| আলিয়া--একতালা। 


তরে চতুষ্পদ, চরানো বিপদ, সে দায় ত্রাণ হয়েছে! 
ধরে রাধার পদ, ওহে রাধানাথ ! 
এসে মাতৃলপুরে অন্ভুল পদ পেয়েছে ॥ 


মাথুর ;-অর্থাৎ ভ্রীত্রীকষ্ণের মথুরালীলা ! ৬১৫ 


যে পদ আপদের আপদ, সদাশিবের সম্পদ, 
ওহে! যে পদে জীবের মোক্ষপদ, সেই পদ ধরেছে! । 
রাধার পদের পদার্থ, ভাবের ভাবার্থ, 
তূমি বই আর কে জানে হে তত্ব, 
ব্রহ্গজ্ঞানে ধরলে পদ, বাশীতে গান করলে পদ, 
সে কিশোরীর পদে বন্দী, তুমি পদে পদে আছো ॥ (উ) 


লিপ 


বন্দা বলিতেছেন,-_্ত্রীরাধার নিকট তুমি যে দাস-খত লিখিয়া দিয়াছ, 
তাহা শুধিবার জন্য তোমাকে বৃন্দাবন যাইতে হইবে, 
এই দেখ সেই দাস-খত। 
রন্দে কয় রাধারমণ ! গোকুলে করতে গমন, 
নাই হে! মন বুঝিলাম অন্তরে । 
ত| করিবে কি গীতবসন ! মহাজনের আকর্ষণ, : 
তোলো গা তোলো-অলসে কি করে ॥ ৫২ 
সাক্ষী চক্র দিনমণি, লিখে দিয়েছো গুণমণি ! 
দাসত্ব-খৎ রাধার নিকটে । 
এই দেখ মোর হাতে খত, তোমারি হাতের দস্তখত, 
চেরা-সই বটে কি না বটে ॥ ৫৩ 
খতে কন্ধক রেখেছে! মনে, ভক্তি রেখেছে সুদের তনে, 
পরিশোধের উঁপায় ছিল না, বিনে রাধার কৃপ1। 


৬১৬ পাশুরায়ের পাচালী। . 


তোমায় মুক্ত কর্‌তে চিন্তামণি ! ক্পা করি কমলিনী, 
আজ্ঞ। দিয়েছিলেন একট] রফা৷॥ ৫৪ 

তুমি মুক্ত হ'তে থণে বন্দী, করেছিলে কিস্িবন্দী, 
মাসে মাসে ধর্বে রাই-চরণে। 

দিয়ে পরিশোধ এক কিস্তি, দেখা গুনা আর নাস্তি, 
পালিয়ে এসেছ-_জ্বলিয়ে মহাজনে ॥ ৫৫ 

ওহে শ্রীনন্দ-নন্দন ! হবে যে কর-বন্ধন, 
রাইরাজাকে তুমি কি জান ন1? 

এখন মানে মানে থাকে মান, রাধায় কি অনুমান, 
করেছে মনে, তাই আমায় বল ন1?॥ ৫৬ 


পরজ--একতাল!। 
দেখো কি জোর রাই রাজারি। 
কুষ্ণ তোমার ভাঙ্গিব জারি, যখন হবে ভিক্রিজারী ] 
ভাঙ্গিবে কপাল কুবুজারি ॥ ০৪ 
লয়ে সাধের কুবুজাকে,যাবে পালিয়ে কোন্‌ রাজার মূলুকে। 
সকল রাজ্যের রাজ জানার গোছের মারা ॥ 
যখন তোমার বাধিব করে, 
দুঃখন্বারণ ! কে তা বারণ করে, 
বারণ ধরুলে মক্ষিকারে, কে উদ্ধারে বংলীধারি 1 () 


মাথুর )-_ অর্থাৎ ্রীত্রীকৃষ্ণের মখুরালীলা। ৬১৭ 
শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,__এ দরাসথত জাল,_-এ লেখা আমার নহে। 


বন্দের শুনি বচন, হাসিয়ে পল্মলোচন, 
কহেন করিয়া রসিকতা । ্‌ 

য| ধারিতাম শ্রীরাধার,' পরিশোধ ক'রে নে ধার, 
মে খতের ফেঁড়েছি আমি মাথা ॥॥ ৫৭ 

লোকত ধশ্মত নিন্দে, কি দেখাবে ওহে রূন্দে! 
ও জালখত,_তোমার হাতের সই । 

পাপ নাই, কি জন্যে ঠেকি, দুর্গা বল ছি ছি লখি ! 
এ খতে মোর দস্তখত কই ?॥ ৫৮ 

এ লেখা যে অতি মন্দ, আমার লেখ। দীর্ঘছম্দ, 
মোর লেখা নয়, লেখার কথা বলি। 

বৃন্দে কয় পেয়ে ছন্দ, তোমার যে লেখা দীর্ঘছন্দ। 
সে কথ! নয় মিথ্যা বনমালি ! ॥॥ ৫৯ 

যে কলম ধরিতে হাতে, লিখ্‌তে যে পোড়োদের সাথে, 
যে পাঠশালে থাকৃতে অবিশ্রাম। 

তোমার বলাই দাদ! সরকার, সর্দার পোড়ো। তুমি তার, 
তোমার নীচে শ্রীদাম আর স্থদাম ॥ ৬০ 

গোষ্ঠে গিয়েছো ঘরে এসেছো, আনাগোনা ঘ লিখেছো, 
লিখতে আবেশ অমন কারু কি আছে? 


৬১৮ দ্বাশুরায়ের পাঁচালী। 


লিখে লিখে ওহে ত্রিতঙ্গ! কালী লেগে কালো অঙ্গ, 
খড়ি পেতে পেতে, তিন ঠাই বেঁকেছে ॥ ৬১ 
তুমি যেমন বিদ্যাবস্ত, লেখা পড়ায় মুর্তিমন্ত, 
জানি, কান্ত! জানি আমর! মব। 
এক দিন রাধার মানে, লেখাপডা বিদ্ামানে, 
যৎকিঞ্চিং দেখেছি কেশব ! ॥ ৬২ 
ধরে নাপ্ৃতিনীর বেশ, মদন-কুগ্ছে হয়ে শ্রবেশ, 
কমলিনীর কমল-চরণে। 
অলক পরাতে গ্ভাম, লিখেছিলে কৃষ্ণ-নাম, 
মে তোমার গুণ, কি পায়ের গুণ, কে জানে? ॥ ৬৩ 
আবার জালখত বলিলে হাতে, 
শুনে যে প্রাণ যায় জ্বালাতে, 
আমরাই মাত্র জালে ত্রাণ পাই। 
বন্দী হয়ে তোমারি জালে, জীব ঘুরে মর্ছে জঞ্জালে। 
তোমার উপর জাল করায় কাষ নাই ॥ ৬৪ 
যদি জোর ক'রে কও পেয়ে যোত্র, 
মানিনে ও সব খতপত্র, 
কিসের লেখা ?£_-লেখাতেই কি হয়! 
ও.কথা রবেমা সখা, আর কারু নয় তোমারি লেখা, 
যা লিখেছে খণ্ডিবার নয় ॥ ৬৫ 


মাথুর ;-_অর্থাৎ স্রীত্রীকুষের মথুরালীল1। ৬১৯ 


তোমার লেখার দায়, সংসারের সমুদায়, 
জীবের হ'তেছে ভোগাভোগ। 

কারু হচ্ছে পঞ্চান্বত, কেউ হচ্ছে জীবন্মৃত, 
অন্নাতাবে সদ ,প্রাণ-বিয়োগ ॥ ৬৬ 

তব লেখাতে গোবিন্দ ! শু ক্রাচার্য্য হন অন্ধ, 
ইন্দ্রের অঙ্গেতে জন্মে যোনি। 

হরিশ্চন্জ্র বরাহ পালে, নলরাজা অশ্বশালে, 
তোমার লেখাতে চিন্তামণি ! ॥ ৬৭ 

দান দিয়ে বন্ধন বলি, মাগুব্যের হলো! শূলী, 
বশিষ্ঠের শত-স্থৃত-নিধন। 

কুলকন্া ত্রজে বসতি, আমাদের যে এ দুর্গাতি, 
ওহে কৃষ্ণ! তোমারি লিখন ॥ ৬৮ 


অহং--একতাল!|। 
এ যমুন| পারে, কে আনিতে পারে, 
আমরা কুলের কুলবালা। 
কেবল তুমিই বাদ সেধেছো, অবলায় বধেছো, 
কপালে লিখেছে বিচ্ছেদ-জ্বাল। ॥ 
তোমারি লিখন মাত্র, কার স্বর্ণ-ছত্র, 
কারু শিরে বজ দেও হে কাল৷! 


৬২০ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


ঘটে য1 দিয়েছো। লিখে, কারু অট্টালিকে, 
কারু পক্ষে মাধব! রৃক্ষের তল। ॥ 

তুমি লিখেছ ব্রিভঙ্গ ! সেই ত রসভঙ্গ, 
সাঙ্গ হলো তোমার সঙ্গে খেলা । 

তোমার লেখায় আমি, তোমার বামে বসি, 
কুক্জী কংসের দাসী, হয় প্রবল | 

রাজকন্যে কমলিনী, সে হয় কাঙ্গালিনী, 
নীলমণি ছিল যার কঠমালা ॥ (ছ) 


বৃন্দা বলিতেছেন, তুমি হ্বয়ং ভগবান্‌; 
তোমাকেও কিন্ত অমেক ভোগ ভুগিতে হয়। 
ষদ্দি বল হে ব্রজের স্বামি! ন| হয় খত লিখেছি আমি, 
লেখার ভোগে নিজে আমি ভুগিনে। 
.লিখি জীবের ভাগ্যে যে লিখন, খগ্ডিবে না তা কখন, 
র কর্ম্মভোগ ভুগিবে জীবগণে ॥ ৬৯ 
_ সেটা মিথ্যা হে কানাই! কর্ম্মভোগ যে তোমার নাই, 
এ ভোগায় ভুলিনে ভগবান্‌ ! 
প্রত্যক্ষেতে দেখছি. ভোগ, 
ভোগ দেখে মোর প্রাণ-বিয়োগ, 
এ ভোগ তোমায় কোন্‌ বিধি ভোগান ॥ ৭৪ 


মাখুর ;_ অর্থাৎ জীব্রীকৃষ্ণের মথ্রালীলা। ৬২১ 


কুরনীপা কমের দাসী, এর পিরীতে মন উদাসী, 
একি হে! লোক-_ছাসাহামি তব। 

বাযে বসায়ে সিংহামনে, রহস্ত উহারি সনে, 
এ কপালের ভোগ নয় ?-মাধব ! || ৭১ 

তৃমি হয়েছ হে বংশীধর ! রাহুগ্রস্ত শশধর, 
দুঃখ দেখে বিদরে আমার বুক। 

দিয়েছে৷ নীলরত্বমালা, কালামুখীর কঠে কালা, 
কালার্টাদ! তোমার কালা মুখ ॥ ৭২ 

তুমি কোন্‌ রাজ্যে ছিলে ধনী,তোমার রাণী সে কোন্‌ ধনী, 
ঘে ধনীর নামেতে বশীধ্বনি ? 

রূপেতে হরে যামিনী, কামনার ধন যে কামিনী, 
শোৌভে যেন মেঘে সৌদামিনী ॥ ৭৩ 

শ্রীহরি! তার শ্রী হরি, গোকুলে ক'রে শ্রীহরি, - 
ছিছিহরি! মজিলে কার সনে। 

কোথ। দ্বিজরাজ অতি ভদ্র, একবারে কি নমঃশদ্র, 
এত ক্ষুত্র হেলে কি কারণে ?॥ ৭৪ 

বামভাগে যা দেখি শ্যাম! এ তোমার বিধি বাম, 
এমন রূপের নারী কি পাওয়। যায়? 

রূপ দেখে বিশ্বরূপি ! লজ্জায় লুকায় রাগী, 

দেখে ভেক তেকিয়ে যায় ॥ ৭৫ 


৬৯২ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


নাক দেখে লুকায় পেঁচ|, নয়নের দেখে ধাঁচা, 
বিড়াল বিরলে কাদে বসে। 
ধনীর ধ্বনি শ্রবণ করি, গাধা হ'লে। দেশান্তরী, 
মেষের সঙ্গেতে ধ্বনি মেশে ॥ ৭৬. 
দুটী কাণ দেখে কানাই, হাতীর খাতির নাই, 
কাননে লুকায় মনো-ছুঃখে। | 
জো নাই করিতে জোর, চরণ দেখে মাণিকযোড়, 
উড়ে গিয়েছে উ'ডের মুলুকে ॥ ৭৭ | 
কিব! অঙ্গের হাব-ভাব, পেটে পিঠে একী ভাব, 
এই ভাবে কি এত ভাব ঘটে? 
. দেখি ভাব*গুদ্ধ ভাব, একি ভাবের প্রাদুর্ভাব, 
ভাব দেখে ষে ভাব-ভক্তি চটে ॥ ৭৮ 
ওহে রাখাল ! জ্ঞান ভাব, এ নয় তোমার ভদ্র ভাব, 
যেমন উপর-ভাব হয় হে! 
তোমারে দুঃখের ভাগী, করেছে নাথ ! এই অভাগী, 
এ আবার কপালের ভোগ নয় হে? ৭৯ 
আলিয়া-_কাওয়ালী। 


এসব কপালে লিখন, তোমার হে কানাই! * 
করবে কি?_-সাধা নাই ॥ 


মাথুর ;_ অর্থাত শ্রী শ্রীকৃষ্ণের মথুরালীলা। ৬২৩ 


লোহায় জড়িত ছেম, চাদের সঙ্গে রাহুর প্রেম, 
হ্ামাঙ্গে কুজা মিশেছে তাই । 

এই কি তোমার কুক্জা সুন্দরী হে! 

এ নিন্দে রূপসী অঞ্গনাকে ধরি হে! 

বড়াই বরং রূপের মাধুরী হে! 

এই কি তোমার করে মনোচুরি হে? 

পৃষ্ঠে কু'জ দূ ক'রে, হ হয়ে তিষ্ঠ ঘরে, 

মিষ্ট কথা ই& আলাপন সদাই ॥ (জ) 


শ্রীকৃষ্ণের ব্রজের রূপই রূপের সার। 
আর এক কথা কর শ্রবণ, ত্যজে মধুর বৃন্দাবন, 
মনে করেছে। হয়েছি ভাগ্যবস্ত । 
তুমি কাঙ্গালের শিরোমণি হয়েছে৷ হে চিন্তামণি ! 
ভাব তো কিছু বোঝা নাই তদস্ত ॥ ৮০ 
রাজার মূল রাজলগ্ষমী, লক্ষমীই রাজার উপলক্ষী, 
মূল কই ঘরেতে গুণধাম। ৰ 
ঘর নাই তার উত্তর দ্বারী, ভূমি নাই তার জমিদারী, 
ণঁ বিদ্যা নাই তার ভট্টাচার্য নাম ॥ ৮১ | 
মাথ| নাই তার 'মাথা ধরে, ভক্তি নাই যার ঘরে, 
মুক্ত-পুরুষ নাম তার কিরূপ ? 


৬হ৪ 


ঘরেতে নাহিক অন্ন, তার নাম দাতা কর্ণ, 
সেইরূপ তোমার হে বিশ্বরূপ ! ॥৮২ 

যার মূল মন্ত্র মনে নাই, সে জন কি কানাই! 
সিদ্বপুরুষ নাম ধরে ধরায় ? 

লক্ষমীহত হয়ে, গোপাল! নাম ধর হে মহীপাল, 
কি দেখে মহিমা লোকে গায় ?॥ ৮৩ 

লক্ষ্মী গেলেই বৃদ্ধি যায় মান যায়, _কর্ধ্ম বেজায়, 
কুবৃজায় নহে কেন পিরীতি? 

তুমি রাজা ছিলে গোকুলে হরি ! রাণী রাই রাজরাজেশ্বরী 
গ্রজ৷ ছিলেন প্রজাপতি প্রভৃতি ॥ ৮৪ 

মথুরায় ষে অধিকার, এ কেবল মনোবিকার, 
যেমন স্বপ্পে রাজ বাতিকে জানায় । 

যেমন মাদক দ্রব্য ক'রে ভোজন, মনে মনে হ'য়ে রাজন। 
আপনি হামে আপনি নাচে গায় ॥ ৮৫ 

তুমি মেই ভূপতি মথুরায়, হয়েছো হে হ্যামরায়! 
ছুঃখেতে ভাবিছ সুখভোগ । 

তুমি ছুঃখীর হয়েছো! শেষ, সবে জেনেছে সবিশেষ, 
বায়ুগ্রন্ত বোঝে না নিজ রোগ ॥ ৮৬ 


পয রা 


|র)- অর্থাত রীত্রীকফের মথুরালীলা। ৬২৫ 
ও খান্বাজ-_-পগোস্ত। ৷ 
ঘরে নাই লক্ষী, ৃ 
তুমি ছুঃখী বই নাথ কিসের স্থুখী। 
হরের আরাধ্য ধন রাই, হারিয়েছে। হে পদ্ম-আাখি !॥ 
ধদি কও চিন্তামণি! লক্ষ্মী আমার কুজা ধনী, 
লোকে কয় ভেকবদনী, তুমিই বল পদ্নমুখী ॥ (ব) 
খাম্বাজ-_পোস্ত।। 
এই কি সব বৈভব, ঘরে লক্ষ্মী কই হে তব? 
তব দুঃখে পণ্ড পক্ষী কাদে লক্ষমীবল্পভ ! || 
হরারাধ্য রাই-লক্ষমী হারিয়েছো, হে মাধব !- 
যদি বল হেচিস্তামণি! লক্ষ্মী আমার কুজাধনী, 
জগতে বলে ভেকবদনী, তুমি পদ্মমুখী ভাব ॥ (4) 





ওহে পক্ষিনাথ-নাথো ! তোমায় হে লক্ষী হত, 
ধরেছি তোমারে পরম দুঃখী । 

তুমি দি.বল কানাই! লক্ষ্মীর তো হাত পা নাই, 
পুরুষের সম্ত্রটাই লক্ষ্মী ॥ ৮৭ 

তোর এ যে সম্ত্রম, মন হয় মনের ভ্রম, 
অভ্রম হয়েছে৷ ত্রিভূবনে। 


৬২৬ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


মধুরাতে কএক জন, রাজন ব'লে পুজন, 
করে মাত্র”_আর মানে কোন্‌ জনে ॥ ৮৮ 
এই তোমার রাজবেশ, হৃদয়-মাঝে প্রবেশ, 
হয় না, কারু, লয় না ম্মরণাদি | 
ইন্দ্র আদি দিকপাল, এ রূপ ভজে না গোপাল! 
বিধি এ রূপ করেছেন অবিধি ॥ ৮৯ 
স্থরকি নর কিন্নর। বন্থু আদি বৈশ্বানর, 
এ রূপে বিরূপ ত্রিভুবন। 
শশধর কি বিষধর, লয়কর্তা গঙ্গাধর, 
লয় ন। কেহ এ রূপে স্মরণ ॥ ৯০ 
প্রথিবীতে যত দেবালয়, এ ভাব তোমার কে বা লয়? 
ব্রজের ভাবটী প্রকাশ করে জানি। 
যশোদা মাজাতে। অঙ্গ, সেই সাধকের লাধনের অঙ্গ, 
অনঙ্গ-মোহন অঙ্গখানি ॥ ৯১ ও 
সেই ষে ব্রিভঙ্গ-ভাব, সেই ভাবে সবারি ভাব, 
' ভেবে,_ভব রয়েছেন ভুলে । 
্রন্মার্দি যাহার প্রজা, মে জন কেমন রাজা, 
সেই রাজ! তৃমি ছিলে গোকুলে ॥ ৯২ 
অন্তরে বুঝ নাই অন্ত, হয়েছে তোমার সর্বস্াস্ত, , 
ভ্রান্ত কান্ত! জ্ঞান্তো। তোমার নাই । 


মাথুর )-_অর্থাৎ জীভ্রীকফ্ণের মথুরালীলী। ৬২৭. 


গুনে কথা কৃষ্ণ কন এ কথা নহে চিকণ, 
এ কি অপরূপ শুন্তে পাই ॥ ৯৩ 

ত্রজে যারে করেছো দঃ, আমি মথুরায় সেই কৃষ্ণ 
উতর না হইলাম কিসে? 

রন্দে কন, ওহে কৃষ্ণ ! ব্রজে ছিলে জগতের ই৪, 
মান-ত্র হ'লো স্থান্-দোষে ॥ ৯৪ 
যেমন ভগগীরথ-খাতে থাকিলে বারি, 
সেই বারি পাপ-নিবারী, 
গঙ্গ। বলে পুজে স্ুরাস্থরে | 

কৃুপ-মধ্যে সেই জল, প্রবেশিলে কি থাকে বল? 
অসীম মহিমে যায় দূরে ॥ ৯৫ 

যদি কুস্থানে তৃলসী-বৃক্ষ, থাকে হে পুগুরীকাক্ষ ! 
মে তুলসী কে তোলে ভূতলে। 

শৃদ্রের বাড়ী দেবরাজ, থাকেন যখন হে ব্রজ্রাজ। 
দ্বিজ প্রণাম করে না সে কালে ॥ ৯৬ 

যবনালয়ে থাকিলে দ্বত, লয়ে কে করে যজ্ঞত্রত, 
গবা কেবল গোপ-গৃহে গ্রাহা। ৃ 

যদি কুল-কন্া যুবতীকে, নিশিতে কেউ শ্বশানে দেখে, 

* সে নারী পতির হয় তাজ্য ॥ ৯৭ " 


ক % 


৬২৮ দাণুরায়ের পাঁচালী ৷ 


তোমার এই রাজবেশে জগতের দ্বেষ। 

যার, চোরের সঙ্গে কুটু্বিতে, সদা যায় চোরের বাড়ীতে, 
সাধু হ'য়ে সে পড়েন বন্দিশালে। 

সেই কৃষ্ণ বট তুমি, তাজে রাধার কুগ্ীভূমি, 
স্থান-দোষে নাথ! অপবিত্র হ'লে ॥ ৯৮ 

বিশেষ, তোমার এই রাজবেশ এ বেশে জগতের ছেষ, 
কোন্‌ দেশে কে উপদেশ লয়। 

রাজ-আভরণ রাজছত্র, রাজ-বসনে ঢাকা গা, 
দেখে হয় না প্রেমের উদয় ॥ ৯৯ 

এ রূপে মজে না মন, ওহে মন্থমোহন! 
মন হ'লে মোর শত মণ তারী। 

বিকিয়েছিলাম বিনি মূলে, কি রূপ কদন্ব-মুলে, 
দেখিয়েছিলে ওহে বংশীধারি ! ॥ ১০০ 


আলিয়া--কাওয়ানী । 
প্রেমের উদয় করে না বিনে ব্রজের রূপ । 
ব্রজনাথ। কই স্বরূপ ॥ 
সেই যে নবীন জলধর, দ্বিভুজ মুরলী-ধর, 
গঙ্গাধর-ভাব্য যে রূপ অপরূপ ॥ ৃ 


মাথুর ;-- অর্থাৎ শ্রীভ্রীকফ্ের মথুরালীলা। ৬২৯ 


অলকা-তিলকযুক্ত কায় হে, 

ষে রূপ চিস্তিলে নাথ! শমন লুকায় হে, 

জীবের গমন স্বর্গাদি সকায় হে, 08 
তক্তের হাটে যে রূপ বিকায় হে, 
রাজসিংহাসনোপরি, 'আছ রাজভূষণ পরি, 

এ নয় স্বদৃশ্ত, ওহে বিশ্বরূপ ! ॥(ট) 


রদে কন, _পন্ননেত্র ! আনি নাই আমি খতপত্র, 
ছল মাত্র যেন সমুদায়। 

বল্লাম কত রসাভাষে, পামকথা তোমার পাশে, 
এখন, সার তত্ব জানাই কানাই !॥ ১০১ 

রাণার প্রতিজ্ঞ! বলবর্ত, দেহ করিবেন পরিবর্ত, 
বসে আছেন চিতা সজ্জা! করি। 

উনে তার বন্ধু বান্ধব, ব্রজে সব গেছে মাধব ! 
তোমায় আন্তে পাঠালেন কিশোরী ॥ ১০২ 

কথাট। নাথ! কর গ্রহ, ধনাদি রাধার সংগ্রহ, 
যে কিছু আছে হে তগবান্‌ ! 

যে ধন্রে যেই পাত্র, লিখে ইচ্ছা-দান-পত্র, 
নিদান-কালে দিতেছেন দান ॥ ১০৩ 


৬৩০ ধাগুরায়ের পাঁচালী । 


বিদ্যা নিলেন সরম্বতী, বুদ্ধি নিলেন বৃহস্পতি, 
| ধরাকে দিয়েছেন ধৈর্ধ্য-শক্তি। 
কেবল, নিজ সঙ্গে মান যাবে, জ্ঞান দিয়েছেন শুকদেবে, 
নারদকে দিয়েছেন কৃষ্ণতক্তি ॥ ১০৪ 
নয়নে এসেছি দেখে, নয়নের ভঙ্গি, রাধিকে, 
হরিণীকে দিয়েছেন ভে হরি! | 
গ্রমনের গৌরবের অংশ, কিছু পেয়েছে রাজহৎস, 
কিছু দিয়েছেন করীকে কৃপা করি ॥ ১০৫ 
কের মধুর ধ্বনি, কোকিলকে দিয়েছেন ধনী, 
শতদলকে দিয়েছেন সৌরভ । 
চন্্রকে অঙ্গের জ্যোতি, দিয়েছেন গুণবততী, 
গণপতিকে দিয়েছেন গৌরব ॥ ১০৬ 
কটিদেশের কোটি ব্যাখ্যে, সিংহকে দিয়েছেন ভিক্ষে, 
প্রতাপ দিয়েছেন দিবাকরে। 
যে ধন অতি প্রশংসার, শুন ওহে সারাৎসার ! 
সার ধন রেখেছেন তোমার তরে ॥ ১০৭ 
উল চল চঞ্চলাপদে নাথ ! চল হে বন্দারণ্যে! 
বিতরণ করে প্যারী নিধনকালে আর অন্য ধন) 


মাথুর ;-_ অর্থাত স্রীপ্ীকফ্ের মথুরালীলা । ৬৩১ 


ওহে কৃষ্ধন ! কেবল জীবন রেখেছেন তোমার জন্যে ॥ 
চল চল ওহে জীবন রাধার ! 
একবার সে যমুনা-জীবন-পার, 
জীবনের জীবনকান্তে জীবনান্তে,ডেকেছে রাজার কন্যে ॥ 
বলেন প্যারী,_:এখন কৃষ্ণ-শৌকানলে, 
বেঁচে আছেন কৃষ্চ-নামৌষধি-বলে, 
দেখা দাও একবার অন্তিমকালে, 
নাথ! কে আছে আর তোম। ভিন্নে,-- 
বিলম্ব করে৷ না ওহে রসময়! 
কিশোরীর এখন বড় অসময়, 
এ সংসার সব বিষময়, ওহে বিশ্বময় ! 
মনের কথা৷ তোম। বিনে কে জানে অন্যে ॥ (ঠ) 
বৃদ্দা,_স্্ীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন । 
চল চল কালোবরণ ! কালবিলম্ম কি কারণ, 
অনিত্য কথায় ক'রে রঞ্চ। 
ওহে পন্কজ-আাখি বঙ্ক! তোমারি লভোর অঙ্ক, 
জলে জল বাধিল জলদাঙ্গ ! ॥ ১০৮ 
যখন ধনভাগ্য পায় পুরুষে, পায় পায় ধন পায় সে বসে) 
কোথাকার ধন কোথ। এসে পড়ে । 


৬৩২ দারায়ের পাঁচালী । 
কপালের বশ হয়ে বিধি, বিধিমত করিয়া! নিধি, 
এনে দেন আপনি মাথায় ক'রে ॥ ১০৯ 
ধন হয় না অন্বেষণে, ধন হয় না অধ্যয়নে, 
ধন ধন করিলে কি ধন ঘটে? 
পণ্ডিতের উপবাল, মূর্থের অট্রালিকায় বাস 
পূর্বজন্মার্ভিত ধন বটে ॥ ১১০ 
তুমি হে গোকুলেশ্বর ! ব্রজে ছাদশ বংসর, 
_ বাহুর দশায় কত ভোগ ভূগ্লে । 
এখন হে কুক্জাপতি ! একাদশ বৃহস্পতি, 
এ দশ। কেবল দশার কালে ॥ ১১১ 
নৈলে তুমি যারে করছো নিধন, 
সে চায় তোমায় দিতে ধন, একি ধন-ভাগ্য ? গুণমণি! 
চল একবার বৃন্দাবন, এখনি এসো)__-কতক্ষণ ! 
_ রাণীকে নুধাও কি বলেন বা উনি ॥ ১১২ 
কি হয় উহার মতি, হয় কি না হয় অনুমতি, 
_ কিজানি নাথ! তোমারি বাকি মতি? 
না দেখে যদি কুক্জায়। তিল-মধ্যে প্রাণ যায়, 
ও সঙ্গে যায়, তাতেই বা কি ক্ষতি ?॥ ১১৩ 
আর কুজ্ায় লয়ে ব্রজে বাস, কর যদি হে গীতবাস! 
তবে যে উভয় পক্ষে রক্ষে হয়। 


মাথুর ;_-অর্থাৎ ভরীত্রীকৃঞ্ণের মথুরালীল! । ৬৩৩ 


যদি বিবেচন! হয় বিহিত, রাধার জীবন-ত্যাগ রহিত, 
আমি গিয়ে করি হে দয়াময়! ॥ ১১৪ 

হবে ন৷ হয় দুজন] নারী, রাখ্বে মন দু-জনারি, 
বাধ! তায় দ্রিবে না রাধ1 সতী । 

দেখে পুরুষের পরম দোঁষ, মনে কিঞ্চিৎ অসস্তোষ, 
সতী ত্যাগ করে না! নিজ পতি ॥ ১১৫ 

যদি বল হে গুশমণি! অবলা অভিমানিনী, 
কুজা আমার নৃতন প্রেয়নী 

কার সনে হবে এঁক্যতা, সবাই করিবে বিপক্ষতা, 
তোমর! তে। রাধার কেনা দাসী ॥ ১১৬ 

কার সঙ্গে ভবে ভাব, ওর সেখানে লোকাভাব, 
কাদাবে সবে কুমন্ত্রণা করি। 

নব্য বয়সের রল্িকে, প্রাণ-তুল্য প্রেয়সীকে, 
নিরানন্দে ভামাইতে নারি ॥ ১১৭ 

তা ভেবে ন। গুণধাম ! তোমারি ত সে ব্বেজধাম, 
তারাই তারা,_তুমি তথাকার চন্দ্র । 

তুমি দিবে চাদ যার করে, তায় কে নিরানন্দ করে, 
বাম যারে শ্যাম! সেই তো নিরানন্দ ॥ ১১৮ 


৬৩৪ দাগুরায়ের পাঁচালী। 


পরজ--একতাল।। 
কুজী প্রাণের প্রেয়সী, কাদৃবে কেন কালোশশি। 
তার কি নিরানন্দ থাকে, গোবিন্দ যার হৃদয়-বাসী। 
মিলিয়ে দিব বৃন্দাবনে, যত এক-বয়মী নারীর সনে, 
জটিলে মা মেই হবে ওর, বড়াই হবে দেখনহাসি॥ (ড) 


কাব্য শুনি কমলাক্ষ, বৃন্দেরে কহেন বাকা, 
নারি সই দু-নারী স্বীকার করতে । 

চরণ দিলে দুই তরিতে, কেমন বিপদ হয় তরিতে, 
তরঙ্গে তাহারে হয় মর্তে ॥ ১১৯ 

ছুই গুরু_সমূহ দোষ, উভয়ে সদা অসস্তোষ, 
ঢুই ব্যবস্থায় ক্রিয়া হয় মন্দ । 

দুই রাজার হইলে গ্রাম, প্রজার ক অবিশ্রাম, 
দু-দলী গ্রামেতে সদাই ঘন্দব ॥ ১২০ 

অশেষ যন্ত্রণা ভোগে, ছুই সন্তান এক যোগে, 
জন্মে দি পোয়াতীর উদরে। 

ছুই মনেতে নাই মুক্তি, এক মুখেতে দুই উক্তি 
কর্লে»_তারে রাজ। দণ্ড করে ॥ ১২১ 

ছুই ধর্্ন আচরণে, গতি পায় না কোন জনে, .* 

_... দুকুল হারায় দুপথগামী । | 


মাথুর ; অর্থাত ্রীত্রীকফেের মথুরালীলা । ৬৩৫ 


দুই বৈদ্য গেবে ঘরে, যুক্তি করতে রোগী মরে, 
ছুই নারীতে মত করিনে আমি ॥ ১২২ 

নদে বলে প্রাশী্ধক্‌! থিক্‌ তোমারে ধিক্‌ ধিক; 
স্ত্ীরত্ব-তুলনা রত্ব আছে কি দয়াময়? 

তোমার দুই নারী নাই প্রবৃত্তি, রসিক হ'লে খেদ*নিরৃতি, 
শত স্ত্রী হইলে নাহি হয় ॥ ১২৩ 

দশ হাজার রমণী-সঙ্গে, দশানন বঞ্চিল রঙ্গে, 
কুস্তী মান্্রী পাণুর ছুই নারী । 

অদিতি কন্তু বিনতা, সঙ্গে ত্রয়োদশ বনিতা, 
কশ্তপ আছেন বশীধারি! ॥ ১২৪ 

অগ্নি আছেন শীতল সদা, দুই ভার্ধযা। স্বাহা স্বধা॥__ 
সঙ্গে-রস-রক্ষে অবিশ্রাম। 

নইয়| সাতাশ ভার্ষ্যে, চক্র আছেন সৌভার্ষ্য, 
এক এক-ভার্ষ্যার গুণ শুন হে শ্তাম ! ॥ ১২৫ 

তরণী ঘরণী ঘরে, কত কই দেন নরে, 

. জগৎ জ্বালায় যার জলে। . 

আর তার আর্ত ধনী, প্রাণিগণের মহাপ্রাণী, 
টানাটানি করেন জ্বরের কালে । ১২৬ 

যে জন চলে মঘায়, রাখে কিন্বা বাধে খায়, 
' মঘায় ভোগায় নানাভোগে। 


৬৩৬ ও 'দাশুরায়ের পাঁচালী। 


দুর্গা বলে দিলে সাড়া, মানেন না উত্তরাষাঢা, 
উত্তরভাদ্র__যাত্রায় কি রোগে ॥ ১১৭ 
বিশাখ! মাগী বিষে ভরা, বিষাদ ঘটায় ত্বরা, 
বিড়ম্বনা করে বিবিধ কার্য্যে। 
এর! ঠাদেতে লাগায় গ্রহণ, চাঁদকে করায় চান্দ্রায়ণ। 
তবু ষ্ঠাদের কত মন, লইয়ে পাপিনী ন-টা ভার্ষ্যে ॥ ১২৮ 
ছুই ভার্যে শিবের শ্তাম! তরঙ্গিনী একজনার নাম, 
এক জনার নাম করালবদনী কালী। . 
তোমার এই ষে দুই নারী, যেমন কুজা তেমনি প্যারী, 
_ এরা মাটির যেয়ে, খাটী সোশাতে তৌলি ॥ ১২৯ 


খাম্বাজ-..কাওয়ালী। 
কে রমণী মহাকালের ঘরে ! 
অসিখণ্ড বামার বাম করে ॥ 
পরবাসে স্ববাদে কি কাননবাসে, 
লাজ নাহি বাসে, বাম! তেয়াগিয়ে বাসে, 
কীর্তিরাসের হৃদে বাস করে॥ 
শিরে তরঙ্গিশীর কত তর, তাই শিবের রর, 
্বপতী-সহিত দম্ৰ, নিরখিয়ে সদানন্দ, , 
ভাষিছেন সদানন্দ-লাগয়ে ॥ (ঢ) 


; অর্থাৎ শ্রীস্রীকষ্ণের মথুরালীল। 1৬৩৭ 


 যুগ্ল-মিলন। 
কৃষ্ণ কহিছেন শেষ, সখি! সে শুন বিশেষ, 
মধুর বৃন্দাবন ত্যজ্য করি। 
এক পদ নাহি গমন, করিতে কৎস-দমন, 
ংশরূপে এলাম কংমপুরী ॥ ১৩০ 
আমি গোলোক পরিহরি, গোকুলে এসে বিহুরি, 
গোকুল আমার গোলোকের স্বরূপ । 
কমলিনী কমলাক্ষী, তিনি গোলোকের লক্ষ্মী, 
এক'অঙ্গ, বিচ্ছেদ কিরূপ ॥ ১৩১ 
তোমরা সঙ্গিনী রাধার, সেই গোলোকের পরিবার, 
পেই বিরজা এখন যমুনা । 
স্বপনে বিচ্ছেদ দেখি, মথুরায় এসেছ সখি | 
বিধির বিপাকে বিড়ম্বনা ॥ ১৩২ | 
নাই ব্রজে প্রমাদ,-ব্‌ন্দে। দেখগে সবে প্রেমানদ্দে 
শুনে বৃন্দে শ্রীমুখের উক্তি। 
ভেবেছিল নৈরাকার, দেহ ছিল শবাকার, 
অমনি জন্মিল দেহে শক্তি ॥ ১৩৩ 
শোক সম্তাপ পাসরে, প্রণমিয়া যজ্েশ্বরে। 
সত্বরে উত্তরে বৃন্বাবনে । : 


৬৩৮ দ্াশুরায়ের পাচালী। 


দেখে গোকুলে সেই উৎসব, রাখাল-সঙ্গে সেই কেশব, 
সেই গোধন লইয়ে গোবর্ধনে ॥ ১৩৪ 

সেই কুস্থমের মৌরভ, সেই গোপিকার গৌরব, 
সেই মধুর রব করতেছে কোকিলে। 

পূর্ব্ব জন্মের বিবরণ, লোকে যেমন বিম্মরণ, 
তেমনি বন্দে গেল বিচ্ছেদ ভুলে ॥ ১৩৫ 

রাই কোথা ব'লে সুধায়, দেখিতে রাধায় ধায়, 
উপনীতা মদন-কু্জবনে । 

দ্ানবারি ছুঃখ-নিবারী, দেখে বৃন্দের বহে বারি, 

_.. অনিবারি যুগল নয়নে ॥ ১৩৬ 


ও এ 


খাম্বাজ-_কাওয়ালী। 


কি শোতা৷ কমলিনী শ্যাম সনে । 

, যেন সৌদামিনী জড়িত ঘনে। .. 
দেখে রজনী বাসরে, তৃঙ্গ ভাকে ব্রজেশ্বরে, 
পদ ঘনাইয়ে গুণ গণ স্বরে, ্‌ 
হেরে যুগলরূপ কিশোরী-কিশোরে, 
কোকিল পঞ্চমস্বরে ভাকে দধধনে ॥ (পণ) 


পা সল্প পাপ 


শ্রীকঞ্ণের মথুরা-লীলা অর্থাৎ দূতীসংবাদ। 
শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীরাধিকার খেদ। 
কৃষ্ণ গোকুলবাসীরে ফেলে, বিরহ-সমুদ্রজলে, 
আরোহণ করি রথোপরে । 
বলতদ্রে সঙ্গে লয়ে, যমুন! উত্তীর্ণ হয়ে, 
অবতীর্ণ হইল মধুপুরে ॥ ১ 
হরি, ছুরাত্মা কথন বধিয়ে, উগ্রসেনে প্রবোধিয়ে, 
রাজ্য দিয়ে দ্বারকাতে যান। 
হেথায় ব্যাকুল গোকুলবামী, দিনে কৃষ্ণপক্ষ-নিশি, 
হনে কষ ওষ্ঠাগত প্রাণ ॥ ২ 
সব শূন্য জ্ঞানোদয়, ছাদশ-অরুশোদয়। 
হেন তাপে রন্দাবন জ্বলে। 
কষ কৃষ্ণ বলে খেদে, অঞ্টসখী-মধ্যে রাখে, 
অঙ্গ লুষ্ঠিত ভূমিতলে ॥ ৩ 





খাম্বাজ-_যৎ । 
কে সজনি ! কৃষ্চ-নাম শুনালি আমার শ্রবণে ॥ . 
আবার কি জন্বে ষধি পাপ-জীবনে ॥ 


৬৪৪ দাশুরাক়ের পাচালী। 


পাব না পার ন! হরি, রৃথ1 সে ভাবনা করি, 
 প্রাণান্ত হইলে এখন বাচি গো প্রাণে। 
মরণে ছিল বাসনা, তাহাতো এখন হলো না) 
মরণ-হরণ কৃষ্*নামের গুণে ॥ (ক) 





বলে,-_-চিতে-সজ্জা কর সই! কিম্বা জলশায়ী হই, 
কত সই বিচ্ছেদ-যন্ত্রণ]। 

_ বনদগ্ধ। ম্বগী প্রায়, মন-দগ্ধা দগ্ধ কায়, 
বলি কা"য় করি কি মন্ত্রণা ॥ ৪ 

কি স্থখে বাঁচিব ধনি ! রাধে কৃষধনে ধনী, 
এই ধ্বনি ছিল বৃন্দাবনে । 

আমায়, কে দিল অভিসম্পাত, ঘুচিল স্থখ-সম্পদ, 
পদচ্যুত,_অচ্যুত বিহনে ॥ ৫ 

আমার প্রাণের কি প্রয়োজন, সে প্রিয় ভাব যখন, 
ঘুচাইল সে প্রিয় মাধব । 

করিতে বিরহ-শান্তি, ভেবে জলধর-কান্তি, 
জ্বলদগ্সি-মধ্যে প্রবেশিব ॥ ৬ 


শ্রীকঞ্ণের মখুর।"লীল! অর্থাৎ দূতীসংনাদ। ৬৪১ 


খট্‌-ভৈরবী-_একতালা । 
সই! কে যাবে মধুভুবনে। 
সতদেহে আর, জীবন রাধার,_ 
কে দিবে এনে, সই ! মধুসুদনে ॥ 
প্রাণ দহে কৃষ্ণ-বিরহ-তপন, এ 
কে মোর আপন, করে প্রাণপণ, 
ক'রে. নিরূপণ দুঃখের আলাপন, 
কে জানাবে গিয়ে হরির চরণে ॥ 
 ঘুচাইল বিধি স্থখের বিহার, 
হ'রে নিল নীলরতনের হার, 
শমন-সমান বিরহ-গ্রহার, 
বল কত আর সহে পরাণে ॥ 
জেনে এস, সখি ! রাখিতে গোকুল, 
কত দিনে হরি হবেন অনুকূল, . 
দাশরথি দীনে কবে দিবে কুল, 
গোকুলচন্দ্র ভব-তুফানে ॥ (খ) 


সপ পট 


৯ 


৬৪২ | দাগুরায়ের পাঁচালী । 


“ৃন্দার উক্তি । . 
গপরজ--আড়া। 


কেন রত্বময়ি রাই! ত্যজে রত্বামন। 
নাই ভূষণ, তোর আমন ধরাসন। 
কেঁদ না রাই! এনে দিব দে লীতবলন ॥ (গ) 


সপ হি স্পীস 


জ্রীরাধিকাকে বৃন্দার সাত্বনা। 


ওগো এ কেমন ধারা, নয়নেতে ধারা, 
ধরাসনে কেন রাধিকে? 
_ কেন হও ছুর্ভরসা, একি ঘোর দুর্দশা, 
ছু-দিন দুর্দিন দেখে ॥ ৭ 
দিয়ে নয়ন-প্রহরী, রেখেছিলে হরি, 
সে হরি হরিল চোরে। 
আমি যমুনা তরিব, সে চোরে ধরিস, 
মে ধন এনে দিব তোরে ॥ ৮ 
হবে স্থদিন প্রভাত, পাবে দিননাথ, 
এ দিন কি কখন রয়? 
রাধে! অতি দীনহীন, পায় শুভদিন, 
চিরদিন সমান নয় ॥ ৯ 


জ্রীকৃষ্ণের মথুরা-লীলা অর্থাৎ দূতীসংবাদ। ৬৪৩ 


তোমার গোবিন্দ আসিবে, বিবন্ধ নাশিবে, 
ভাসিবে মনের স্খে। 
আর ঢেল না অঙ্গ দেখে তরঙ্গ, 
.. রঙ্ষময়ি রাধিকে ! ॥ ১০ 
আমি করি তোরে মানা, রাধে! আর ভেব না) 
ভাবিলে ভাবনায় ঘেরে। 
যেজন ভাবনাতে ভোর, ভাবনার সাগর, 
ভাবনাতে ভাসায় তারে ॥ ১১ 
তোমার, ভেবে নিশিদিন, তনু হৈল ক্ষীণ, 
প্রাণ হারাইবে পাছে। 
এমন অনেকের হয়, তোম। বলে নয়, 
_ 'জন্সিলে যাতনা আছে ॥ ১২ 
কভু স্থখ শরীরে, কভু ভুঃখনীরে, 
নিরাপদে যায় না জন্ম । 
ঘটে সকলের আপদ, আপদ সম্পদ, 
হসার-ধর্ধোর কলম ॥ ১৩ 
তখন, ধরিয়ে পদারবিন্দে, বিনয়ে কহিছে বৃন্দে। 
শ্রীগোবিন্দে এনে দিব ব্রজে। 
শুন রাধে |. সারোদ্ধার, করিব বিপদদোদ্ধার, 
বিপদনাশিনী-পদ পুঃজে ॥ ১৪ 


দাণুরায়ের পাচালী। 


বিনা দৈব-আরাধন, না৷ হয় কার্য্য-সাধন, 
অকালে বোধন করি রাম। 
দেবী পু*জে হরিতে, উদ্ধার করিল সীতে, 
রাবণে অসিতে হৈল বাম ॥ ১৫ 
পুজিব কালীর কায়, কৃপাযয়ীর কৃপায়, 
অনুপায় দূরে যায় জানি। 
জ্রভঙ্গে চাহিলে তারা, ত্রিভঙ্গ আসিবে ত্বরা) 
কাতর। হয়ো না কমলিনি ! ॥ ১৬ 
কালী হ'লে অনুকূল, অফুলে পাইবে কুল, 
প্রতিকূল রবে ন৷ শ্রীহরি | 
ঘুল্ঠাবে মনের কালি, কৈলাঙ-বামিনী কালী, 
: এ মানস কর গো কিশোরি! ॥ ১৭ 
আীরাধিক1 ওধবৃন্দার শ্ঠামা-পুজা । 
তখন করিবারে ব্রজে গতি, করে বৃন্দে সুসঙ্গতি, 
ভ্রুতগতি যায় ব্রজাঙ্গন| । 
পুজা ক'রে শুভন্করী, ঘট-মধ্যে ঘটা করি, 
ঘটে যার অঘট ঘটনা ॥ ১৮ 


_ বিধিমতে আনে জব, পঞ্চান্তত পঞ্চগব্য, 


পঞ্চশাখা পঞ্চম রতন। 


শ্রীকৃষ্ণের মথুর।-লীলা অর্থাৎ দৃতীসংবাদ। ৬৪৫ 


পঞ্চদীপ আনে ত্বরা, পুজিতে পঞ্চত্বহরা, 
পঞ্চদেব অগ্রে আবাহন ॥ ১৯ 
রক্ত কোকনদ জবা, কুম্থম সুন্দর- 
ৰ সিন্দুর চন্দন যত্বে নিল। 
আনি জাহ্বীর নীর, ভক্তিভাবে ভবানীর, 
্‌ পদান্বুজে অর্পণ করিল ॥ ২০ 
উপচার নাহি সংখ্য, বস্ত্র আভরণ শঙা, 
সন্কটনাশিনী-সন্গিকটে । 
দিয়ে চরণে কুম্ুমাঞ্তলি, ক'রে গোগী তানি, 
বলে উমে! উদ্ধার উৎকটে ॥ ২১ 
ওগো মা ত্রিপুরেশ্বরি! হে শিবে! হে শুভম্করি ! 
অশ্ভনাশিনী বেদে বলে। 
দেহি দুর্গে! কৃষ্ধন, হুর বিচ্ছেদ-বেদন, 
নিবেদন চরণ-কমলে ॥ ২২ 





খাম্বাজ--কাওয়ালী। 
সন্কটহর] শিবে শামা ! শা কবে আমিবে! 
গোকুল-অন্ধকার কবে নাশিবে। 
গোপিকা স্থখে 'ভামিবে, দে নীলমাধব কি প্রকাশিবে, 
নিদয় গোবিন্দ রাধায় ভাল বালিবে ॥ 


৬৪৬ দাণুরায়ের পাঁচালী । 


তুমি কৃষ্ণপ্রদায়িনী, দিয়ে হর হররাণি ! 
দত্তাপহারিণী বলে লোকে দুষিবে। 
গোপীর প্রতি রাগ সম্ঘর, দেহি দুর্গে! গীতান্বর, 
না দিলে নিতাস্ত রাধা ডুবে মরিবে ॥ (ঘ) 
তখন ত্রহ্মময়ী রাধিকার, মর্ল্ম বুঝে সাধ্য কার, 
দুটী চক্ষে শতধারা বহে। 
হয়ে অতি অ্িয়মাণ, বলে, রাখ দুর্গে! রাখ মান, 
দ্রহে প্রাণ শ্রীরৃষ্*-বিরহে ॥ ২৩ 
তব আশ্রিত গোপিনী, গুন গে! বিশ্বব্যাপিনি ! 
বিশবস্তরে ! হর কেন তবে। 
কর শক্র-পরাভব, ঝটিতে গ্রসন্না ভব, 
অসম্ভব এত কি সম্ভবে ?॥ ২৪ 
চরণে মিনতি করি, ক্ষম দৌষ ক্ষেমস্করি ! 
অক্ষম*অধম-দুঃখহর| | 
কৃপাস্কুর হে ত্রিপুরে ! প্রাণরৃ্ণ মধুপুরে, 
দহে প্রাগ।-_দেহি দুর্গে! ত্বরা॥ ২৫ 
ত্রাহি মে, হে ভীমে ! হে উমে! কৃষ্ণ দেহি যে। ২৬ 
ওমা কিঞ্চিং কর কৃপা 'কঙ্কালী কালম্বরূপা ! 
. স্বং কালী কপালমালিকে!। 


ভীকৃ্ণের মথুরা-লীল। অর্থাৎ দূতীসংবাদ। ৬৪৭ 


কৈবল্য-বিধায়িনি ! কৌমারি ! হে কল্যাণি ! 
কল্যাণ দেহি মে কালি কালিকে ! ॥২৭ 
মা! চগ্মুণ্-দমনি ! চক্দ্রচুড়-রমণি ! 
চণ্নায়িকে! চগ্ডিকে !। 
ভ্রমরি ! ত্রমর-হরা, অসিতে ! অসিধরা, 
_অমর-আপদ-খগ্ডিকে ! ॥ ২৮ 
হরি-হীন দুর্গতি, হর গে! হৈমবতি! 
হের গে! হেরম্ব-জননি ! 
অর্পণ! অন্নপূর্ণা ! হে দুর্গে! হেমবর্ণা, 
হের মে হরি-ভক্তি-দ্রায়িনি! ২৯ 
রক্মাণী বিশ্বেশ্বরী, ব্রন্মাণ্-ভাণ্ডোদরী, 
বিষয়-বাসনা-বারিণী | 
শঙ্কর-সীমস্তিনী, সর্ববাপদ-হস্তিনী, 
সর্ধসিদ্ধিকারিণী ॥ ৩০ 
অপরা পরাৎপরা, শঙ্করী সারাৎসারা, 
সারার্ণব-তারিণী। 
ছে গিরিশ-গৃহিণি! গদাধর-রমণি ! 
গোগীরে গ্োবিন্দদায়িনী ॥ 2১ 
আগশুতোষ-রমণী, আগ দুঃখ-ভঙ্রিনী, 
অশুত-নাশিনী অন্থিকে !। 


৬৪৮ দ্াশুবায়ের পাচালী। 


বারাহি! বিরূপাক্ষী, বৈষ্ণবী বিশালাক্ষী, 
. বিমল! বিপদ-তঞ্জিকে ॥ ৩২ 
ত্বৎ বিষু হর বিধি, সাগর সঙ্গম আদি, 
স্থাবর জঙ্গমাদি জানি। . 
তবমর্থ তব সমর্থ, হে ছুর্গে! সর্ব্তীর্থ, 
তং নিত্য নিত্যানন্দ-রূপিনী ॥ ৩৩ 
ত্বং দিবে ত্বহহি রাত্রি, স্বজন-লয়কত্রাঁ, 
স্বর্গাদি রসাতল মহী। 
অজ্ঞান দাশরথি, করে মা! এ আরতী, 
ত্বৎ পদে রতি মতি দেহি ॥ ৩৭ 
বৃন্দার মথুরা-যাত্রা । 
তখন যোড়করে, স্তব করে, গোকুল-কামিনী । 
_. স্তবে তুগ্া, ককপা-দৃষ্ঠা, হইল! ভবানী ॥ ৩৫ 
_ দিলা বর, গীতাম্বর, আমিবে গোকুলে। 
শুন বার্তা, কর যাত্রা, মে মধুমণ্ডলে ॥ ৩৬ 
গুভদাত্রী, শিবকত্রাঁ, কন দৈববাণী। 
রন্দে বলে, দৈব-বলে, দুঃখ হরে জানি ॥ ৩৭ 
'দৈববাণী হৈতে পাব দৈবকী-নন্দনে। 
গেল শান্তি, দুঃখ মাস্তি, হল এত দিনে ॥ ৩৮ 


জ্রীকষণের মথুরা-লীল। অর্থাৎ দূতীসংবাদ। ৬৪৯ 


দা দূতী, করে স্ততি, বুঝনায়ে রাধারে । 
নকাতরা,হয়ে ত্বরা, উদয় মধুপুরে ॥ ৩১ 
দুঃখানলে, শুষ্ক তনু, হেলে পড়ে বায়। 
মুক্তকেশী, ছিন্নবেশী, অতি জীর্ণ কায় ॥ ৪০ 
ন্ীতান্বর-শোকেতে অন্বর অসম্বরা। 
প্রেম-বিরহে, চক্ষে বহে, তারাকারাশ্ধারা ॥ ৪১ 
যেন মণিহারা ফণী, উন্মাদিনী ধনী। 
চিন্তা করে__কিরূপে পাইব চিন্তামণি ॥ ৪২ 
উচ্চৈঃস্বরে কাদে, কৃষ্ণ ! কোথায় রহিলে। 
কোথা হে! গোপীর প্রাণ দছিলে দছিলে ॥ ৪৩ 
রক্ষমূলে শোকাকুলে চক্ষে বহে বারি । 
আনৃতে বারি আইল যত মথুরা-নাগরী ॥ ৪৪ 
নারীগণে দেখি বৃন্দে কান্দিয়া বিকল। 
বলে, কে তোরা গে! ছুঃখিনীর উপায় কিছু বল ॥ ৪৫ 
স্থরট--যৎ। 

তোমরা কেউ দেখেছ নয়নে, _ 

সেই রাধার নয়নাঞ্জন নবজলদ-বরণে। 

তার পরিধান লীতবসন, করে বংশী নিদর্শন, 

আসি বলে অদর্শন, ছৈল বৃন্দাবনে ॥ 


৬৫৬ 


_ গাণুরায়ের পাচালী। 


শুন গো সজনি। শুন, না পেলে তার অন্বেষণ, 
জীবন ত্যজিবে রাধে, যমুনার জীবনে ॥ 
তার কমল যুগল কর, কমলিনী-মধুকর, 
নিন্দে কোটি স্ধাকর) চরণ-কিরণে»_. 
যে চরণে ভাগীরথী, বঞ্চিত হয় দাশরথি, 
সে হরর চরণে ॥ (উ) 





রমণীর দুঃখে কাদে রমণী সকলে । 
সম্নিধান সন্ধান জানায় সে সকলে ॥ ৪৬ 
বন্দে আগমন মনে জানিয়ে মাধবে। 
নিকটে আনিতে আজ্ঞ। দিলেন উদ্ধবে ॥ ৪৭ 
উদ্ধব বৃন্দের অতি সম্মান করিল। 
সভা করি দ্রুত গিয়ে সভায় আনিল ॥ ৮৮ 
হৃধীকেশ-রাজবেশ দেখে ব্রজাঙ্গন।। 
নির্ভয় নির্দয় বলি করিছে ভ্সনা॥ ৪৯ 
হরি! প্যারী পড়ে ধরাসনে। 
ওহে ব্রেজরাজ! কি স্বখে._বিরাজ--- 
কর তুমি রাজ-সিংহামনে ॥ 


শরীফের মথুরা-লীলা অর্থাৎ দৃূতীসংবাদ। ৬৫১. 


ই 
3 


স্ববর্ণ-বরণী রাজকুমারীর, কৃষ্ণ ভেবে কৃষ্ণবরণ শরীর, 
কব কি যাতনা তব কিশোরীর, 
আছ কি.শরীর বেঁধে পাষাণে ॥ 
নব নব নারী করিছে সোহাগ, 
রাগে মরি তব দেখে নব রাগ, 
কিসের রঙ্গরাগ, কিসের অনুরাগ, 
মকলি বিরাগ, কিশোরী বিনে ॥ (চ) 


__একতালা 1 
কেমন ধন্ধা তোমার শ্তাম ! ভাবি নিশি-দিন | 
দ্রিননাথ ! যারে দাও শুভদিন, 
তারে দীনের অধীন করে, 
আবার কাদাও চিরদিন ॥ (ছ) 


মথুরার রাজ-সভায় বৃন্দার গমন, শ্রীকৃষ্ণের নিকট 
শ্রীরাধিকার অবস্থা নর্ণনা। 


আমি গোকুলবাধিনী, পরদুঃখে দুঃখিনী, 
রন্দে গোপরমণী। 


৬৫২ 


দ্াগুরায়ের পাঁচালী । 
পাছে না পার চিন্তে, মনে কত মোর চিন্তে, 
হয় হে চিন্তামণি ! ॥ ৫০ ূ 
ওহে গোপের গোবিন্দ! গোকুলৈর চন্দ্র! 
উদয় মধুপুরে আসি। 
নাই সাধন ভজন, উদ্মাদ-লক্ষণ, 
ব্রজনাথ বিনে ব্রজবাসী ॥ ৫১ 
তোমায় করি মিনতি, কমলিনীর প্রতি, 
কঠিনতা ভাব ছাড়। 
রাধার ওষ্ঠাগত প্রাণ, করিতেছে আনচান, 
কাতর! হয়েছে বড় ॥ ৫২ 
সে স্থুবর্ণ-বরণী, বিবর্ণ-ধারিণী, 
অধৈর্ধ্যা ধরণী পরে। 
কাদে সোণার ভ্রমরী, গুমরি গুমরি, 
| গণ গুণ্‌ ও স্বরে ॥ ৫৩ 
আছ কুজার রঙ্গে, রস-প্রসঙ্গে, 
বল্‌তে শুনতে লাজ। 
এত নিন্দের অঙ্ক, এমন কলঙ্ক, 
রেখ না বঙ্করাজ !॥ ৫9 
তোমার লাবণ্য হেরি, কাঁদে নীলগিরি, 
নবঘন লুকা'ল লাজে। 


শ্রীকঞ্ণের মথুরা-লীল! অর্থাৎ দৃর্তীসংবাদ। ৬৫৩ 


৫. 


ওহে বিনে রাই-রূপে, এ রূপে কিরূপে, 
কুরূপা কুজী সাজে ॥ ৫৫ 

তোমার লাবণ্য ভাবিয়া, অঙ্গনে বসিয়া, 

_ ককাদিতেছে অঙ্গদেবী। 

উঠে অশক্ত চলিতে, কেঁদে বলে ললিতে, 
কে তোরা মথুরা যাবি। ৫৬ 

সব ছিন্ন ভিন্ন, হ'ল তোম] ভিন্ন, 
গো্ুলের চিহ্ন নাই । 

যত রৃক্ষের শাখা, শুকাইল সখ|। 
বিশাখা বলে, বিষ খাই ॥ ৫৭ 

আর কুঞ্জেতে গুষ্ে না» ভ্রমরা ভ্রমরী, 
মরি মরি মনোছুঃখে । 

সদ! দুবাহু পসারি, কাদে শুক শারী, 
যতেক লোকেতে দেখে ॥ ৫৮ 

কেঁদে শারী বলে,_শুক ! মনে নাহি সুখ, 

ূ কি স্থুখেতে নৃত্য করি। 

কেহ গেল না আন্তে, মধুর বসন্তে, 
মধুদৃদনে মধুপুরী ॥ ৫৯ 





৬৫৪ দাণরায়ের পাঁচালী 
জ্রীকষ্ণের ব্রজধামে আগমন,-_ফুগল মিলন । 


বন্দেরে প্রবোধিয়া কহেন শ্রীহরি। 

বিবন্ধে পড়িয়া, বন্দে! আছি মধুপুরী ॥ ৬০ 

অভিশাপ জন্যে দুঃখ পায় জগজ্জল। 

মুনির শাপে জয় বিজয়, রাক্ষসকুলে জন্ম হয়,, 
কুম্তকর্ণ আর দশানন ॥ ৬১ 

মুনিপুত্র-শাপে হয় পরীক্ষিতের নিধন । 

পূর্বাপর দৃই হয়, শাপ কভু মিথা নয়, 
সত সত্য বেদের বচন ॥ ৬২ 

দূতী কহে,_রসময় ! ও কথা হে এ সময়, 
ভাল নাহি লাগে তোমার মুখে । 

ব্রজে চল একটীবার, বিলম্ব করো না আর, 
দেখবে রাধ। আছেন কি দুখে ॥ ৬৩ 

দতী-বাক্যে দুঃখিত হইয়া দয়াময়। 

নিদয় শরীরে হৈল প্রেমের উদয় ॥ ৬৪ 

ভাবিয়া ব্রজের ভাব অন্তর অধৈর্ধ্য |. 

- ভক্ত জন্য সিংহাসন করিলেন ত্যজ্য ॥ ৬৫ 

ব্রজের বেশ হৃষীকেশ ধরিয়৷ সানন্দ। 

গোকুলে উদয় হরি গোকুলের চক্র ॥ ১৬. 


শ্ীকফের মথুরা-লীলা অর্থাৎ দূতীসংবাদ। ৫৫ 


নিকুপ্জেতে যুগল-মিলন হৈল আমি। 

ৃত্যুদেহে জীবন পাইল ব্রজবাসী ॥ ৬৭ 

নন্দালয় নিরানন্দ হইল বিমুখ | 

দুবাহু পমারি স্থখে নাচে শারী শুক ॥ ৬৮ 
রাখাল পাইল প্রাণ, হেরি গোবিন্দেরে। 
বিচ্ছেদের বিচ্ছেদ হলো) গোগীর মন্দিরে ॥ ৬৯ 
কোকিল ললিত গায়, ₹& কৃষ্ণ বলি। 

শুষ্ক তরু মুগ্জরে, গুঞ্জরে, কুগ্গে অলি ॥ ৭০ 


তুরট-_যৎ ॥ 
বিরাজে ব্রজে রাধাশ্তামে। 
রাধে কোটিচন্দ্র সাজে, কালে। জলদের বামে ॥ 
কিবা ব্রিভুবন-মনোহর, রূপ রাধা-বংশীধর, 
নিরখিতে গঙ্গাধর, এলেন ব্রজধামে। 
. পুরাইতে মনলাধ, ভাবে ত্রজ্মা! গদ-গদ, 
পুজিল গোবিন্দ-পদ, চন্দন-কুস্থুমে ॥ (জ) 


গস ্  পপ 


নন্দ-বিদায় । 


কংসের কারাগারে দেবকীর বিলাপ। 


অক্তুর সহিত হরি, ব্রজপুর পরিহ্রি, 

কৎসরাজ্য মধুপুরী, মধ্যে উপনীত। 

ঘস করি কৎসেরে, গিয়ে দেখেন কারাগারে, 
বস্থদেব দেবকীরে, পাষাণে গীড়িত ॥ ১ 
দেখেন কাদিছে বন্থু, বলে, কোথা রে অমূলা বস! 
কৃষ্ণ! তোমার ইঞ্ এই কি মনে! 
হারে, সমুদ্র থাকিতে করে, গেল জীবন জীবনেয় তরে, 
জীবনের জীবন হারে ! তাও কি সয় জীবনে ?॥ ২ 
তুমি নন্দন থাক্‌তে হরি, বন্ধনে প্রাণ পরিহরি, 
তুই এসে এই মধুপুরী, আছ রে নিশ্চিন্ত । 
গুনেছি কথা সম্প্, কস তে৷ হয়েছে ন, 
তবে কেন রে প্রাণকৃষ্চ ! আমাদের প্রাণাস্ত ॥ ৩ 
এই.দেখ জননী তোর, তোর শোকে সদ কাতর, 
অন্তরে যাতনা নিরস্তর। 
একে তে প্রস্তর-ক্লেশ, অঙ্গে শক্তি নাই বিশেষ, * 
পুত্র হ'য়ে অবশেষ, তুই হলি প্রস্তর ॥ ৪ 


দন্দ-বিদায়। | ৬৫৭ 


তখন দেখিছেন দেবকীপুত্র, দেবকী পাষাণ-গাত্র, 

অস্থিচর্দ্ম অস্ত্ি মাত্র, প্রাণ মাত্র বাকী । 

দুনয়নে বহে নীর, শোকে গোবিন্দ-জননীর, 
নিরস্তর নীরযুক্ত আখি ॥৫ . 

কাদে কেবল কৃষ্ণ বলে, দুঃখে বক্ষের পাষাণ গলে, 

পাষাণশহৃদয় ছেলে, কোথা রে গোবিন্দ! 

তোর শোকে প্রাণ-অবসান, তাতে বক্ষে এই পাষাণ, 
সাধ্য কার খণ্ডান বিধির নির্ববন্ধ ॥ ৬ 


নুরট-মল্লার__তেতালা ৷ 
শমন-সম্কটে তরি কেমনে। 
ও মন পাতকি 1--ভাব কি মনে, 
কিসে হবে রে বিশ্বাস,এ বি-শ্বাস বিনাশ, জীবনে 
ভেবে দেখ মন ! মনে, একবার ভবে আগমনে, 
আমি বলিতে বলেছি রাধারমণে।_- 
তুই এসে ধরণীতলে, ছজন কুজনে ভুলে, 
বিজনে মে জনে তে। পুজিলিনে ॥ 
এখন কি করি কি দিবা কর, : 
'তয়ঙ্কর দিবাকর,__সুত-বিহিত ভব-বন্ধনে । 


৬৫৮ 


দাওরায্নের পাঁচালী । 

আশা-কুর্তি হ'তে; ষদি নিবৃতি হ'তে, . 

তবে প্ররৃতি হতো হরিল্প চরণে ॥ 

জঠরে যন্ত্রণা-পেয়ে, জঠর কঠোর-দায়ে, 

অযতনে হারালি মে রতনে। 

ভেবে অহং কার, যদি অহঙ্কার-হুত-চিত) 

হ'তে চিত, তবে, ভব-পারে ভাবি কেনে ॥ (ক) 


ঝিঁঝিট_-একতাল!। 


. ছুখে গেল রে জীবন!" ওরে ছুখিনীর জীবন! ! 


পাষাণ-ভরে আমার হৃদয় কাতর, 
কোথায় পাষাণ-হৃদয় নিদয় বারিদ-বরণ ! ॥ 
কণ্ট পেয়ে অ্ম উদরে, 


গর্ভে ধারণ করেছিলাম আমি তোরে._-বাপ ! একি তাপ, 


একবার জ্রীবনান্তকালে, মাকে দেখা দিলে, 
দুঃখের বেলায় তবু যুড়াতো জীবন ॥ 
খস-ভয়ে তোরে নন্দালয়ে রাখি) 


সদানন্দ-হৃদয়-ধনে প্রাণে ফাকি, 


হায়! একি দায়! কেবল জঠরে যন্ত্রণা, 
দিলি কেলেসোণা, আমার ক্লেশ না হলে। নিবারণ,॥ 


 নন্দ-বিদায়। ৬৫৯ 
শ্রীকৃষ্ণের নিকট জনৈক দ্বারীর কর্ম-প্রার্থনা ৷ 


দ্বারে ধাড়ায়ে দেখেন হরি, হেন কালে এক বৃদ্ধ দ্বারী, 
পন্মনেত্রে প্রণতি করি, দিতেছে পরিচয় | 
বলে, হে ভূলোক-ভর্ভী তৃমি তো ত্রিলোকের কর্তা, 
জানে কি সামান্য লোকে মহিমার নিশ্চয় ॥ ৭ 
ওহে কৃষ্ণ কৎসারি ! কতাস্ত-ভয়াস্তকারি ! 
আমি কংসের নিযুক্ত দ্বারী, আছি হে বহুকাল। 
এখন তো বয়সের শেষ, অঙ্গে শক্তি নাই বিশেষ, 
সংসারটা তাতে বিশেষ, ঘটেছে জঞ্জাল ॥ ৮ 
শুনিলাম, এখন তোমার রাজ্য,তোমারি হাতে কর্ধ্ম-কার্ধ্য, 
তুমি তো সমস্ত দেশের কর্তা সর্বময় 
নিবেদন করিয়ে রাখি, কর নির্বেদন নীরজ-আখি ! 
কর্মক্ষেত্রে ভাল কর্ন, দিয়ে ব্রন্মময় ॥ ৯ 
শুনে হরি বলেন, ওহে ঘারি! এখন আমি ব্যস্ত ভারি, 
অন্য কথা কইতে আমার অবকাশ নাই। 
লোকী তুমি ভাল হে দ্বারি! তোমার ভাল করতে পারি, 
আপাতক তো আমার হাতে কর্ম কার্ধ্য নাই ॥ ১০ 
তোমার কর্ম্ম যেমন হয় ন| কেন, 
'আর নাই তোর ভাবনা! কোন, + 
কিছু কাল কর কাল-ষাপন, অন্য কারাগারে | 


৬৬০ ৃ দাশুরায়ের পাঁচ র্‌ 


ঘ্বারি! লোকটা তুমি উপযুক্ত, তোমার র্দের উপযুক্ত, 
ফল তোরে দেবই দেব ক'রে ॥ ১১ 
ফলের কথ শুনিবা মাত্রে, অনিবার বারি নেত্রে, 
ঘ্বারী অমনি পান্মনেত্র-যুগলে-- 
বলে, কর্ম চেয়েছি ব্রহ্মময় ! ফল দিবার তো কথা নয়, 
হা হে, কর্মফল তো! ফলে ফল্লেই ফলে ॥ ১২. 
'কৈ করুণ! করুণা-সিন্ধু! কাতর জনের বন্ধু 1 
ফলে আমার কাতর অন্তরে |. 
কি বল্লে হে বৈকুঠ-নিথি। শেষে করুলে এই বিধি, 
আবার বললে কেন যেতে অন্য কারাগারে ॥ ১৩ 


খাম্বাজ--পোস্তা। 
কারাগার হ'তে আবার, বল্‌লে কারাগারে যেতে । 
গেলে সেই কারাগারে, কার-আগারে হবে ষেতে। 
জন্ম-কারাগারেতে, কর্ম-কারাগ্ারেতে, 
্রহ্ম-কারাগার হ'তে পাঠাবে কারাগারেতে॥ (গ) 





দেবকী কর্তৃক স্রীকৃষ্ণের স্তব । 


আব[র দেখিছেন হরি, দেবকী শোক-পরিহরি, ০ 
হরি প্রতি ভক্তি করি কয়: 


ঘ* নন্দ-বিদায়। ' ৬৬১ 


বলে,-হে গোলোকেরন্ামি ! ভ্রিলোক রাখিতে তুমি, 
ভূলোকেতে হইলে উদয় ॥ ১৪ 
হাহে, ধরায় এত কে ভাগ্য ধরে, তোমারে উদরে ধরে, 
্ন্মাণ্ড তব উদ্‌রে, ওহে ব্রহ্ষময় !। 
তবে কেন বৈকুঠ্ঠনাথ ! করিতে বৈরঙ্গ পাত, 
বৈমুখ হইল! দয়াময়। ॥ ১৫ 
হাহে! তুমিই তে৷ জগতে জনক,তোমার যে জননী-জনক, 
সেটা কেবল ভ্রমজনক মাত্র। 
তুমি বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত ধন, চিরকালের চিরন্তন, 
তোমায় চিন্তা করেছিলাম, তাইতে বলে দেবকীর পুত্র ॥১৬ 
কেবল জগতের রিপু নাশিতে, নিজ কীর্তি প্রকাশিতে, 
তুমিই মীতে, তুমিই অসিতে, তুমিই রবি-ভৈরবী । 
তুমিই গোকুল প্রকাশিলে, তুমিই অগ্নি তৃমিই শিলে, 
তুমিই তো করেছ শিলে অহুল্যা মানবী ॥ ১৭. 
এইরূপে কত প্রকারে, দেবকী যত স্তুতি করে, 
দ্বারে দ্াড়ায়ে দেখেন মাধব । 
তখন তৃষ্ হয়ে অস্তর্যামী, অনস্ত ভূবনের স্বামী, 
রাম সহ হ'লেন দেবকীর অন্তরে উদ্ভব ॥ ১৮ 
ত্যজিয়ে বাংমলা-ভাবে, দেবকী দেখে ভক্তিভাবে। 
সবয়ন্তুরূপ হৃদয়-মন্দিরে। 


৩৬২. ' দাওরায়ের পাঁচালী ।, 


দেখে নাই সুখের বিরাম, কৃষ্ণ-ঘরহ বলরাম, 
, যুগলের যুগল রূপ হেরে ॥ ১৯ 
হুরট__বাঁপতাল 1 
দেখিছেন দেবকী চিতে, রামক্ষণ-যুগলেতে, 
অমরপুর-বন্দিত রজতমণি মরকত। 
ইন্দ্রনীল-নিন্দিত, নীল-নলিনী-দলগত,_ 
জল-জলদ-রুচি-রুচির হরি-হর যেন মিলিত। 
কিবা! শিঙ্গা-শোভিত রাম-কর, বাশীতে শোভে শ্যাম-কর, 
রেবতী-মনোরমণ রাম, রাধামোহন রাধানাথ,__ 
দাশরথি কয় ও দেবকি ! ও রূপের তুলনা দিব কি? 
শুক নারদ যাতে বিবেকী, | 
বিধি আদি যাতে মোহিত ॥ (ঘ) 
চিত-মাঝে নিত্য-রূপ দেখিছেন দেবকী। . 
করেন মায়ায় বদ্ধ, মায়াময়, মা! বলিয়। ডাকি ॥ ২০ 
ভ্রান্ত গিয়ে অন্তরেতে উদয় হ'লো আমি । 
ডাকে কীদৃতে-কীদৃতে জগৎকান্তে নয়ন-জলে ভালি ॥ ২১ 
বলে, কৎস-ভয়ে নন্দালয়ে তোমাকে রেখে এসে । * 
ও নীলকান্ত ! জীবনান্ত হয় আমাদের শেষে ॥ ২২. 


নন্দ-বিদাক্ন। ৬৬৩ 


ওরে, তোর শৌকে কি, আর বুকে কি, এ যন্ত্রণ। সয় রে? 
দিলে কত ক কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ ! কংস দুরাশয় রে॥ ২৩ 
দে রে বন্ধন খুলে, বদন তুলে, দেখি চাদ-বদন রে। 
হর হৃদয়ের বেদন, হৃদয়ের ধন ! দূরে যাক রোদন রে ২৪ 
ওরে, এ তোর জনক, দুঃখ-জনক, বক্ষ-মাঝে শিলে ! 
হয়ে তুমি পুত্র, সেই কুপুত্র, শত্রু ত নাশিলে ॥ ২৫ 
একবার এসেছ ষদি, ও নীল-নিথি! নিকটে এসো! মোর । 
দেখে মায়ের দুঃখ) হয়েছে সুখ, ও মোর সন্তান পামর !॥ 
হ'বে প্রাণ-হারা»_যাতন। হারা নিধিকে নিরখিলে। 
হবে সুস্থ দেহ সজীব, জীবের জীবকে পেলে কোলে ॥ ২৭ 
একবার মা. বোলে ভাক রে কৃষ্ণ! ক যাক্‌ দুরে । 
কর বক্ষ রক্ষে, ব্যাখ্যে তোমার থাক্‌বে মধুপুরে ॥ ২৮ 
বিঁঝিট-_মধ্যমান। 
আয় আয় কোলে, ভাক মা ব'লে রে। 
ভূমিষ্ঠ অবধি কৃষ্ণ! হারাই হারাধন তোরে । 
আয় হেরি হারাণে-সোণা 1 
এই দেখ বুকে, ও তোর শোকের উপর যাতনা, 
'পাষাণ তুলে বাচাও ও নীল-বরণ ! 
পাষাণ-ভ্বাল। জননীরে | 


৬৬৪ 


দাশুরায়ের পাঁচালী। 


এ দেখ কাদিছে বন্থু, আয় কোথা রে, 
দেখা দে রে অমূল্য বন্থ! 


বধিলে বধ রে-_ও মাধব! আসি কংলানুরে ॥ ($) 


নন্দরাজের বিলাপ। 


মুক্ত করি বস্থুদেব দেবকীর বন্ধন । 

বিনয়ে করিয়ে হরি চরণ-বন্দন ॥ ২৯ 
প্রবোধ-বাক্যে বুঝায়ে বস্থদেব দেবকীকে। 

মধুর! হইতে বিদায় করিতে নন্দকে ॥ ৩০ 
বলরামকে' বলেন দাদা! বল গে বস্থদেবে ! 
নন্দকে বিদায় করা তাহারি সম্ভবে ॥ ৩১ 

নন্দ তো জানে না কৃষ্ণ পুক্ত্র নয় আমার । 

আমি জানায়েছি, পিতা! নন্দই আমার ॥ ৩২ 

যে কার্ম্যে এসেছি আমি অবনীমণ্ডলে। 
কার্যয-নাধন হয় না আমার, নন্দালয়ে গেলে ॥ ৩৩ 


 শক্র-বিনাশন-দুত্রে সংসারেতে আসা। 


ভক্তের পূরাতে আশা, নন্দালয়ে বাম ॥ ৩৪. 
আমার কাছে পিতা মাতা ভাই খুড়া জেঠ।। 
সকলি সমান, আমি যখন হুই ফেটা ॥ ৩৫ 


মন্দ-বিদীয়। ৬৬৫ 


এইরূপ কহিছেন হরি, কিন্তু নয়নে বারি অনিবারি, 

জগতের বিপদ-বারী, বারিদ-বরণ | 

হরি এমনি ভক্তের বাধা, ভক্তের বয়েছেন বাধা, 

ভক্তের হাতে পড়েছেন বাঁধা, ষে রাধারমণ ॥ ৩৬ 

ওকে মুক্তি জন্য ভক্ত ভাবে, পুক্রভারে নন্দ ভাবে, 

ভুলে আছেন সেই ভাবে, ভক্তিপ্রিয় মাধব। 

নন্দের বাৎসল্য ভাবে, কৈবল্যের কর্তী-ভাবে, 

মে ভাব দেখিলে ভবের, ভাবের উদ্ভব ॥ ৩৭ 

তখন এই কথা গুনিবামাত্র, রেবতীর প্রিয়-পাত্র, 
বন্ুদেবের নিকটে গিয়া কন। 

শুনিয়ে সমস্ত বাক্য, হয়ে বস্থদেব সজলাক্ষ, 

' করেন নন্দের নিকটে গমন ॥ ৩৮ 

গিয়ে বন্থ কন বাণী, পিতা সত্য বট মানি, 
আমি তো৷ কেবল উপলক্ষ মাত্র । 

তোমার স্নেহে প্রতিপালন, তোমারি গৃহেতে রন, 
তোমার এখন পরম প্রিয়পাত্র ॥ ৩৯ ্‌ 

কিন্ত মূলসূত্র শুন হে নন্দ! পুত্র নন কারো গোবিন্দ, 
উহ্থার পুত্র পরিবার জগৎসৎমার। 

কিছু,নাই ও'র অগোচরে, উনিই কর্তা চরাচরে, 
উনিই দার, উনিই অনার, উনিই সারাৎসার ॥ ৪০ 


৬৬৬ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


অবনীর উদ্ধার জন্য, অবনীতে অবতীর্ণ, 
দেবকীর গর্ভে নারায়ণ । | 

কি কব তাহার তত্ব, ভব ধার ভাবে মত 
বিরিঞ্চি ধার বাঞ্ছিত চরণ ॥ ৪১ 

অতএব গুন ভাই নন্দ! তোমারি তো ছেলে গোবিন্দ, 
বৃথা কি দেবকী তবে গর্ভ-ভ্বালাটা ভূগ্বে? 

এখন দুদিন এখানে রাখ, আর ত কেউ লবেনা ক, 
তোমার গোপাল তোমারি থাক্বে ॥ ৪২ 


৯ 


বহুদেবের এই বাক্য শুনিয়া, নন্দের চিত্ত তখন কি প্রকার 
হইয়াছিল, তাং 5 


এই কথা শুনিবামাক্র, স-নীর ভিনেত্র-নেব, 
_.. দেবরাজকে বজ সম লাগে। 
শুনে মুখ তোলে না চতুর্মুখ, বশিষ্ঠাদি বৈমুখ, 

বাণী হারায়ে বাগ্বাদিনী, অবাক হলেন আগে ॥৪৩ 
গুনে এই সকল পরিচয়, নন্দ অমনি দণ্ড ছয়, 
. কতক্ষণ জ্ঞান ছিল: না মাংসপিণ্ডের মত। 
স্ৃতদেহ ছিল পড়ে, কৃষ্ণ-নাম কর্ণ-কুহুরে, 

গুনায় তখন ই$ মন্ত্রের মত ॥ ৪৪ 


মন্দ-বিদায় । ৬৬৭ 


কষ-নামের মহিমা এত, ছিল মহীতে প'ড়ে মোহিত, 
গোপাল গোপাল ব'লে, অমনি কেঁদে উচচৈঃস্বরে। 
আবার বলে হে বস্থুদেব! তোমারে কি জন্যে দেব, 
আমার প্রাণের গোপাল গুণেশ্বরে ॥ ৪৫ 


ললিত-ভৈরবী-_একতালা ।- 
ও বন্থদেব ! তোর সঙ্গে প্রাণ-গোপালের কি সনবন্ধ। 
তাই ভেবে কি আমায় ফাকি দিয়ে, রাখবে গোবিন্দ ॥ 
হায় কি কপাল, হারাই গোপাল, বিধি ঘটালে বিবন্ধ। 
ত্রাণ কিসে পাই, মান কিসে পাই, 

উপায় কিরে উপানন্দ ॥ 

কেঁদে নন্দ চেতন-হারা, হারায়ে নয়নের তারা, 
ছিদাম আদি ষত তারা, সবে নিরানন্দ। 
যে ধন হরের হৃদয়-পরে, সদ! করে রে আনন্দ, 
সে ধন বিদায় দেয় কেমনে নিদয়-হৃদয় নন্দ ॥ (চ) 
তখন চৈতন্য পাইয়ে নন্দ কাদে বার বার। 
বলে, কোথ। রে গোকুলের চাদ ! দেখা দে একবার ॥ ৪৬ 
বলে ও বন্থদেব! হৃদয়-বন্ত তোমারে কেন দিব। 
কেন দেবের দুক্লভ দ্রব্য দেবকীরে দিব ॥ ৪৭ 


৬৬৮ দাগুরায়ের পাঁচালী । 


যখন যশোদ। ক'রেছিল মানা, 
 তান।শুনিয়ে তাহারে নানা, 
কপাল খেয়ে--করেছিলাম ব্যঙ্গ । 
এনে ব্যাধের করে সঁপে দিলাম সাথের বিহঙ্গ ॥ ৪৮ 
হায়! দুঃখে পড়েছে আমার মানের মাতঙ্গ। 
কেন সুখের সমুদ্রে উঠে হে আজ শোকের তরঙ্গ ॥ ্ 
কি কলঙ্ক ঘটালেন মহেশের মহিষী। 
সিংহ-শিশু কেড়ে লয়, মা! মহিষের মহিষী ॥ ৫০ 
ও বস্থদেব ! এ চাতুরী শিখেছ কোথায় হে? 
জলে অঙ্গ জলে তোমার কথার ব্যাভারে হে ॥ ৫১ 
আমার উঠেছে দুঃখের নদী মাথায় মাথায় হে! 
আমার চিস্তামণি কি তোমার ছেলে,' 
কেবল তোমারি কথায় হে ॥ ৫২ 
তুমি মূল সূত্র বলে, পুত্র তোমার ত নয় হে। 
হাহে, মূলের কথা বল্লে” পুত্র তোমার তনয় হে ॥ ৫৩ 
আবার বন্‌লে, তোমারি পুত্র, কেবল উপলক্ষ আমি । 
আমায় প্রত্যক্ষ হইতে আবার লক্ষ্য কিসের তুমি ॥ ৫৪ 
লদানন্দ জানেন, কৃষ্ণ নন্দের তনয় হে। 
বন্থদেব | বলিলে, কৃষ্ণ নন্দের তনয় ছে ৫৫ 


নন্দ-বিদায়। ৬৬৯ 


নাই-_-অবিচার-__দেশে বিচার, হায় ! কি কর্‌লে গ্তামা। 

হেদে, পরের ছেলেকে ছেলে বলে, 
| বেটা ছেলেধরার মামা || ৫৬ 

নন্দে দিলে গোবিন্দ ধন, মা সদানন্দরাণি ! 

কেন হর মা! হররমা !সদানন্দ নন্দরাণীর ! ৫৭ 

এখন এ বিপদ উদ্ধার মা বিপদবিনাশিনি! 

এর্কবার হরি বল মন! হরি-্ৃতি,_বিপদৃ-বিনাশিনী ॥৫৮ 
সঙ্কটে করুণ। কর মা শন্করি। 
যেন সন্তান হারায় না তোমার কিন্কর-কিন্করী |৫৯ 


ধট্‌-ভৈরবী-এক 


মা! আজি কর ত্রাণ” কাতর সন্তান, 

বড় বিপদে পড়ে ঈশানী। 

যে ধন লাধন ক'রে তোরে, পেয়েছিলাম ঘরে, 
₹ষ্ধন অমূল্য রতন, নিল যজ্ঞস্থলে আমার সে নীলমণি। 

গোকুল আকুল গোকুলচন্্র হয়ে হারা, 

যে নন্দন নন্দরাশীর নয়ন-তারা। 

, জ্রিনয়নী ত্রিনয়নের নয়ন-তারা, 
আমার নয়নতায়ার তারা তারিণী। 


৬৭৩ দাণ্তরায়ের পাঁচালী । 


এ ধন নিধন হয়ে কি ধন লঃয়ে যাব, 
গোধন চরাইতে এ ধন কোথা পাব, 
কি ধন দিয়ে ষশোদারে বুঝাইব, .. 
তারিণি গো! তার নিধন প্রাণী ॥ (ছ) 


সশীশিসপীপসি 


আকুফ-বিরহেব্রজ-রাখালগণের বিলাগ। 


তখন তারা বলে কাদে নন্দ, হার! হয়ে প্রাণ-গোবিন্দ, 

ধরায় পড়ে ধুলায় ধুসর | 
বলে, ওরে প্রাণাধিক! আমার প্রাণে ধিক্‌ ধিক্‌, 
কেন আর আমি অধিক, তোর শোকে কাতয় ॥ ৬০ 
হারে! তুই যে নস্‌ সন্তান, পেলাম আমি সে সন্ধান, 
বন্থ-শোক-সন্ধান, পূরিয়ে হৃদয় বিদরে । 

তুমি কি জন্ে যাবে না ব্রজে, 

ওরে গোপাল ! গোপাল ত্যজে, 

 রূবে মথুরার ভূপাল-মন্দিরে ॥ ৬১ 

তোঁরে কে শিখালে এ মন্ত্রণা, এমন মনন তোর ছিল না 
. বল্‌ না, এটা কার ছলনা, তা৷ আমার সঙ্গে কেন? 
আমি বা কাহার লক্ষ্য, লবে মাত্র উপলক্ষ, 

তুমি রে কুমার নীলরতন | ॥.৬২, 


নন্দ-বিদায়। | ৭৭৯ 


তায় কত বিপদ ঘটালে বিধি, 

এই বালকগিতে মোর বাল্যাবধি, 

মংসারের সকল লোকের দৃষ্টি 

ভবে আর তো! লোকের ছেলে আছে, 

কউ তো যায় না তাদের কাছে, 

আমার ছেলেটী কেবল সকলের লাগে মিষ্টি ॥ ৬৩ 
'ংল্লীর সমুদ্র-মাঝে, সাগর-সিঞ্চিত ও-ষে) 

নীলকান্ত হতেও আমার নীলকান্ত বড়। 

গেলে সে ধন বিলায়ে.পরে, 

প্রাণ কি রবে দেহস্পরে ! 

ঘরে পরে গঞ্জনা হবে যে বড় ॥ ৬৪ 
মথুরায় তে। অনেক দিন, এসেছ রে প্রাণ-গোবিন ! 
আর এখানে অধিক দিন, থাকার এই তো ফল রে! 
আমি এমন দেশ ত দেখি নাই হরি! চল শীঘ্র পরিহরি, 
পরের বস্তূ লয় যে হরি, কি.অধর্মের ফল রে॥ ৬৫ 
রি! আর ষাবে না বৃন্দাবনে, উপানন্দ মুখে তা শুনে, 
ছিদাম আদি রাখালগণে, গ্রাণান্ত প্রমাদ গণে, 

করিতেছে রোদন। 
কেবল,শব্দ হাহাকার, যেন প্রলয়ের আকার, 
অমৃনি সবে শবাকার, ভূতলে পতন ॥ ৬৬ 


৬৭২. দাশুরায়ের পাঁচালী। 


. কেউ বা উঠে কারে ধরে, কেউ উঠে কাহার করে, 
কর দিয়ে কত প্রকারে, করিতেছে করুণ।। 
কেউ কেঁদে কয় ও স্ববল! গুনে সংবাদ গুকাল বৌল, 
সত্য ক'রে বল্‌ কৃষ্ণ! বল্‌৮_কেন যাবে না॥ ৬৭. 
কেউ কেঁদে কয় ও কানাই ! 
ব্রজবালকের আর কেউ নাই, 
তুমি ভিন্ন ছিন্ন-ভিন্ন মধুর বৃন্দাবন বন রে। 
আমাদের দেহ মাত্র প্রাণ ভূমি, 
প্রাণাধিক রাখালের স্বামী, 
বল কি দোষে যাবে না তুমি, নন্দের ভবন রে ॥ ৬৮ 
কেঁদে ছিদাম বলে হে সখা, ! তুমি বৃক্ষ আমর! শাখা) 
তোমায় না পাইলে দেখা, রাখাল কিসে বাঁচে । 
এদের, কল তুমি কৌশল তুমি, এদের সকলি তুমি, 
তোমার কৌশল-শৃঙ্খলে এরা খন বেঁচে আছে ॥ ৬৯ 
ওরে ইন্দ্রৃষ্টি দাবানল, কে তাহে বাঁচাবে বল্‌, 
বল কেবা ধরিবে গিরি, ও তাই গিরিধর রে! 
বল কি জন্যে যাবিনে ব্রজে, ব্রজনাথ । তুই ব্রজ ত্যজে, 
কোন্‌ রাজার রাজ্যে এখন, ধর্বি ধরাধর রে ?॥ ৭০ 
তুমি ব্রজে যদি আর না যাও কানু! তোমার ধেন্টু বেণু, 
সে রুণু-ঝুনু, সুমধুর শব্দটা এখন কাদের নফর হুবে ?। 


নন্দবিদায়। ও 


হারে কানাই ! কি তোর জ্ঞান নাই? 
ধাদের তৃমি-ভিন্ন জ্ঞান নাই, 
এখন তোমাকে হারায়ে তার! কার কাছে ফ্রাড়াবে "৭॥ ৭১ 


জঙ্গলা-সএকতাল]। 
ওরে ভাই কানাই! 
শুন্লাম তুই নাকি আর যাবিনে বৃন্দাবনে। 
ও তোর ধেনু কে চরাবে, বেণু কে বাজাবে, 
কে বাঁচাবে বনে সে বিষ-জীবনে ॥ 
আমর! ছিদামাদি যত, তোর অনুগত, 
ও ভাই কানু! তাতো জান তো৷ মনে। 
ছি ভাই! ভাঙ্গ লে কেন, ওহে রাখালরাজ ! 
ব্রজের ধুলা খেলা (ছি ভাই ভাঙ্গ লে কেন) 
(আর তো হবে না) (হলো এ জন্মের মত) 
বল কি অপরাধ হ'লো৷ তোর রাঙ্গা চরণে ॥ (জ) 
আবার কেঁদে ছিদাম, বলে, গোবিন্দ গুণধাম | . 
কি জন্যে রে ব্রজধাম, পরিহরিলে হরি !| 
আমরা '্বপ্নেও গুনি নাই তা তো, তুমি নও নন্দের স্থৃত, 


তুমি ভূলোকের হরি নও, হারে গোলোকের হরি ৭২. 
২২ 


৬৭৪ দাওরায়ের পাচালী। 


হারে! তোমারে কি ভাবেন হর, হছররাশীর মনোহর 
হারে! বিরিষ্ি-বা্থিত তবে কি তুমি? 
হারে ! বেদে কি তোমারি ব্যাখ্ো, জলে স্থলে অস্তরীক্ষে, 
অন্তরে কি তুমিই অন্তর্ধামী ?॥ ৭৩ 
যদি মোক্ষ জন্য তোমারে ভাবে, 
তবে কেন ভাই সখাভাবে 
দুঃখ দাও রে ভবের দুঃখহারি ! 
আমর] একটা! কথা স্থধাই তোরে, 
' তবের লোক যে প'ড়ে কাতরে, ব্যগ্র-চিত্ত বারে বারে, 
. ডাকে সখা বিপর্দু-তারণ হরি ॥ ৭৪ 
হারে! ও রাখালের অগ্তীন! তবে বিপদভগ্ীন,_ 
তুমিই কি নিরঞ্জন, অস্থর-দর্পহারী ॥ ৭৫ 
তবে আমরা করেহি কি রে, বাহিরে রাখিয়ে হীরে, 
ই জীরের করেছি যত্তের চূড়ান্ত । 
ত্ক্গবন্থ পাইয়ে করে, কেউ কি রাখে অনাদরে, 
কৌন্্ত-শোতিত-হারে ও গোলোকের কান্ত 11৭৬ 
ই ভাই! তুমিই ত জগতে শ্রেষ্ঠ, তোমার মুখে যে উচ্ছিঃ 
উম্মত হয়ে,__কৃষ্ণ ! দিয়েছি বারে বারে। 
কর সে সকল দোষের শান্তিত্রান্তিমোচন! যদিওযত্রান্তি- 
জন্য গণ্য হ'লেও হ'তে পারে ॥ ৭৭ 


. নন্দবিদ্ায়। ৬৭৫ 


ওরে মুক্তি-কর্পতরু ! তোয় ভূলে, কদন্দ-তরুর তলে, 
কত যে কৌতক-ছলে, মন্দ বলেছি গোবিদ্দ! | 
কিন্ত তোমারি চরণাশ্রিত, ছিদামাদি আমরা ঘত, 
এত তো জুনিনে ডাল মন্দ। ৭৮ 
 ফেঞ্হুমি নও রাখালেশ্বর তুমি নিখিল-অখিলেশ্বর, 
... তোমার অবনীর নবনী-সর, শ্বধু নয় পিপাসা । 
হা তাই! গোষ্টে গোচারণ-কালে, 
কত অপরাধ তোর চরশতলে, 
করেছি ভাই ! তাই এলে চলে, 
ভেঙ্গে আমাদের বন্দাবনের বাসা ॥ ৭৯ 
এইরূপে কাদে তখন, ছিদাম আদি রাখালগণ, 
ধরাতলে পড়ে সবে র্সাতলে যায় । 
কাদে আর এদিকে উপানন্দ, উপায়ান্ত কাদিছে মন্দ; 
বলে কোথা রে প্রাণগোবিল্দ! প্রাণ যায় প্রাণ যায় | ৮০ 
দেখে বন্থদেব,বলে এ কি! | 
আমি একটী কথা বলেছি তা কি” 
সত্য ?--তার কার্য জান আগে। 
একি নন্দের মমতা রে, এত ত নাই মম তারে, 
কোথা কৃষ্ণ !--শমতা রে) কর তোর পিতা নন্দে আগে ॥ 


৬৭৬ দবাশুরায়ের পাঁচালী । 


ও সে, কার মায়াতে নন্দ কাদে, 
মহামায়া'ধার মায়ার ফীদে, 
ধার মায়ায় যশোদা বাঁধে, 
ধার মায়ায় ষিনি নন্দের বাধা, মাথায় ক'রে বন। 
ধার মায়াতে ্ষ্টিস্থিতি-লয়, ধার মায়ায় ষিনি নন্দালয়, 
তারি মায়ায় কীদে রাখালগণ ॥ ৮২. | 
বস্থুদেব বলেন কৃষ্ণ । তুমিই ত জগতের শ্রেষ্ঠ) 
কারাগার-বন্ধন-ক্, আমাদের ক'রে দূর। 
এখন স্থষ্টি-স্থিতি.হয় যে লয়, 
তুমি নয় কিছু দিন নন্দালয়,_ 
থাকগে গিয়ে সে-ই বা কত দুর ॥ ৮৩ 
তোমায় যেরূপ নন্দের স্নেহ, জগতে কার সাধ্য কেহ,_- 
বুঝাইতে পারে এসে পারুক। 
আমিত পার্লাম না বাপু! এ কষ্টের হাটে গুণতে হাপু, 
এখন এখান হ'তে পালাই, আমার প্রাণটা তো যুড়াক্‌ ৮ 
হরি বিপদের মধুসুদন, বিপদ দেখিয়ে তখন, 
মন্দের কোলেতে আসি অমনি উদয়। 
এমনি কৃষ্ণের মায়া, ছিল যার চিত্তে যত মায়া, 
অমনি করিয়ে মায়া, হরিলেন মায়াময়. ৮৫ 


নন্দবিদায়। , ৬৭৭ 

লর্লিত-বিঁঝিট_একতাল!। 
বমিলেন কোলেতে হরি নন্দের হরিতে মায়!। 
ধরিলেন শ্রীগোবিন্দ মোহিতে মোহিনী-মায়! ॥ 
ষে মায়ায় মোহিত আছে বিধি-পঞ্চাননঃ 
যে মায়ায় মোহিত জীবের মহীতে ভ্রমণ, 
যে মায়ায় যোগীন্রর-ইন্্-মোহ মোহমায়া। 
জ্ঞান-সৌদামিনী নন্দের উদয় অন্তরে, 
বলে, রে গোবিন্দ! তুমি থাক মধুপুরে, 
নন্দে ত্যজি মদানন্দে রবি রে সাদরে, 
বারেক দিওরে দেখা, গিয়ে যশোদারে, 
ত্যজিব যখন আমরা .জীবন-মায়] ॥ (ঝ) 


নন্দের কোলে নীলমণি ;_নন্দের দিব্যজ্ঞান লাভ। 
তখন, অমৃনি কৃষ্ণের মায়ায় ভুলে, নন্দন করিয়ে কোলে, 
বন্দন করিয়ে ন্দ বলে। 
ওহে ভ্রিলোকের ব্রিতাপহারি! ত্রিপুরারির হৃদুয়-বিহারি ! 
তোমারি কৃপায় তুমি ছিলে গোকুলে ॥ ৮৬ 
তুমি.ত ত্রিলোকের পিতা,আবার আমায় কলেছিলে পিতা, 
_ তুমিই তো তাপিত করুলে হরি! 


ঘ৭৮ পাশুরায়ের পাঁচালী । 


আবার মায়ারূগী তুমি হরি! তোমারি যে মায়াপুরী, 

- তোমারি অযোধ্যা কাঞ্ধী, দ্বারকা মথুরাপুরী ॥ ৮৭ 

একবার জীবনান্তে মহীমাঝে, দিলে দরশন মহিমা যে, 

.থাক্‌বে বহুকাল হে! 
ওহে কৃতান্তভয়-অন্তকারি ! অন্তকালে তয় তাহারি, 
ওহে হরি! কাল বেট! যে পরকালের কাল হে ॥৮৮ 

: তখন হরি দেখলেন হলোন! কিছু? 
করেন আকর্ষণ আর কিছু, 
চিত্ত উহাদের নিত্যানন্দময় । 

অম্নি শোক গেল দূরে, হলে। উদয় হৃদয়-মন্দিরে, 
নন্দের আনন্দ অতিশয় ॥ ৮৯ 

তখন উপানন্দে ডাকিয়ে বলে, আর কেন চল গোকুলে। 

* গোপকুলে সংবাদ জানাও। 

হরি ঘটালেন বিবন্ধ, উচ্চৈঃস্বরে কাদে নন্দ, 

কেঁদে বলে উপানন্দ, কেন মায়ায় পতিত হও ॥ ৯০ 

নন্দের বিদায়-কালে, হরি আবার গিয়ে বলিলেন কোলে। 
বিবিধ প্রবোধ-বাক্যে করিয়ে সানা । | 

দিলেন পিতাকে গীতান্বর, কতকগুলি অন্বর, 
শোক-দন্বরণ-হেতু, আভরণ নান! ॥ ৯১ 


++ % 


নন্দবিদায়। ৬.৯ 


যমুনাতীরে সমাগত নন্দ উপানন্দ ও রজ-রাখালগণের 
শ্রীকুষ্ণ-জন্য খেদ। 


তখন ভূলোকে গোলকের হরি, গোপকুল পরিহরি, 
আসিয়ে মথুরাপুরী, থাকেন শ্রীনিবাস | 
হেখায় আনন্দ তাজিয়ে নন্দ, সঙ্গে ল'য়ে উপানন্দ, 
চিত্তে নিত্য প্রিরানন্দ, ত্যজিলেন. প্রবাস-বাস ॥ ৯২. 
ছিদাম আদি রাখালগণে, শমনে সামান্য গণে, 
'স্বণায় শমন-ভবনে, করিল গমন মন। 
বলে, রাখালের জীবন হরি! রাখালে কেন পরিহরি, 
থাকিলে হরি ল'য়ে জীবন-মন ॥ ৯৩ 
তখন দিনমণি-স্থৃতার তীরে, গিয়ে ব্রজবামীরে, 
করাঘাত করিয়ে শিরে, হারায়ে কেশবে সবে। 
হরি যে করেছিলেন মায়া, 
আবার পরিহরিলেন নেই মায়া, 
এয্নি যে কৃ্েের মায়া, কৃষ্জ-বিচ্ছেদ মহামায়া, 
হলো মহীতে মোহিত সবে ॥ ৯৪ 
অযূনি কেঁদে উঠে নন্দ, বলে ওরে উপানন্দ, 
হারায়ে প্রাণ-গোবিন্দ, প্রাণ কিমে রবে! 
এলাম্‌ কৃষ্ধন দিয়ে বিদায়, এখন গিয়ে যশোদায়, 
কি ধন দিয়ে কি বলে বুঝাবে ॥ ৯৫. 


ডে? দাগুরায়ের পাঁচালী, 


তখন এইরূপে কত প্রকারে, বিলাপ করিয়ে পরে, 
যমুনার তীরে নীরে, কাতর হ'য়ে নন্দরায়। 
অযৃনি হাহাকার শব্দ মুখে, কেউ কীদে উদ্ধ মুখে, 
কেউ বা দুঃখে পতিত ধরায় ॥ ৯৬ 
তখন ছিদাম কীদিয়ে কয়, ভাই কানাই রে! এ মময়, 
একবার এসে দেখ! দিয়ে প্রাণ রাখ“রৈ ! 
যার বাধা বয়েছে। মাথায় ক'রে, 
আজ দেই পিতা তোর কোথায় পড়ে, 
হারে পিতৃহত্যা হ'লে পরে, তুমি কিপের সন্তান রে॥ ৯, 


৬ 


মুরট-মল্লার--একতালা। 
কোথায় রহিলি রহিলি সত! 
রাখালের জীবন নন্দস্থত ! 

ও তোর শোকে রে গোবিন্দ! 
নিরানন্দ নন্দ, জীবনে জীবন্মৃত। 
জীর্ণ শীণ দেহে শুন্য হিতাহিত, 
নয়নান্ধুজ নয়নান্ধু-যুত, 

পুত্র হয়ে করলে হিতে বিপরীত, 
পিতায় ক'রে ভাপিত। 


নন্দবিদায় । ৬৮১ 


তপন-তনয়া-তীরে-নীরে তোর, 

কাদে পিতা নন্দ শোকেতে কাতর, 

কভু কান্দে ভূমিতে, কভু বা ত্যজিতে__ 
জীবনে জীবনোদ্যত। 

একবার পরকালের কালে দরশন, 
দেরে আসি কৃষ্ণ! পরকালের ধন! 
বারি দেরে মুখে বারিদ-বরণ ! 
মরণ-কালে ষা হিত॥ (&) 





জীকৃষ্ণের জন্ত যশোমতীর বিলাপ ।. 
তখন অরুণ-তনয়া-তীরে, একত্রে ব্রজ-বমতিরে, 
দারুণ কাতর হেরে, নন্দের কর্ণ-কুহরে, 
করে কৃষ্ণ-নামের ধ্বনি । 
তখন হরিনামাম্বত-পানে, নন্দ প্রায় ত মৃত প্রাণে, 
জ্লন প্রাপ্ত হইল অমনি ॥ ৯৮ 
তখন নন্দ বলে,_উপানন্দ! হারা হয়ে প্রাণ-গোবিন্দ, 
যশোদার নিকটে এখন কেমন ক'রে যাব। 
তুমি হও হে অগ্রগামী, এই কদম্ব-তরুর তলে আমি, 
* কিছুকাল থাকি,_তবে বিলম্মেতে যাব ॥ ৯৯ 
আবার কেঁদে বলে দারুণ বিবি ! 


৬৮২ টু দাশুরায়ের পাঁচালী । 


এই কি তোর উচিত বিধি, 
আমার হৃদয়ের নিধি, কে হরিয়ে লয়! 
তখন অযৃনি ব্রজরাখাল সহ, উপানন্দ নিরুৎসাহ,_- 
| চিত্তে চলে নন্দের আলয় ॥.১০০ 
দেখে ক্ষীর সর নবনী করে, আয় গোপাল” এই শব করে 
দ্বারে দাড়ায়ে নন্দ-মনোরমার | 
উপানন্দে দেখিয়! কন, তোমর! এলে কতক্ষণ, 
কৈ কত দুরে সে প্রাণধন, কুষ্ধন আমার ॥ ১০১ 
দেখে বিরম তোমাদের মুখ, নীরস তরুর তৃলা,_বুক_ 
ফেটে আমার উঠিল উপানন্দ। 
তোর! হয়ে এলি নিরানন্দ, বল্‌ কোথায় নৃপতি নন্দ, . 
হারে ষশোমতীর অমূল্য মতি কোথায় সে গোবিন্দ ॥ ১০২ 
সত্য ক'রে বল ছিদাম! আমার কৃষ্ণ-বলরাম, 
ব্রজধাম এলে। কি না এলো। 
আমি তবে রাখিব প্রাণ, নৈলে করি বিষ পান, 
কৃষ্-শোকে মিথ্যা প্রাণ, রাখায় ফল কি বলো ॥ ১০৩ 
অমনি আখি ছল-ছল, প্রাণ-পাখিটী চঞ্চল,_ 
ৃ দেহ-পিঞ্জরের মধ্যে হলো! ষশোদার। 
রাশী কণ্ঠের নীল-মুক্ত-শোকে, মুক্তক্ঠে ভাকে কৃষ্ণকে, 
অমৃনি ধরায়*প+ড়ে ধূল। মাখে, চক্ষে শতধার ॥ ১০৪ 


নন্দবিদায়। ৬৮৩ 


ক্ূণেক চৈতন্য নাই, ক্ষণেক বলে,_-এলি কানাই । 
এইরূপ কীদয়ে বার বার। 

ছেন কালে আসি নন্দ, বলে কোথায় আয় গোবিন্দ! 

(তোর শোকে ছুনয়ন অন্ধ, দেখা দে একবার ॥ ১০৫ 

তখন রৃষ্ণশুন্য নন্দরাণী, গুনে ত্রিগুণ কাতরা রাণী, 

বলে নন্দ নৃপমণি ! অমৃত তাজিয়ে এলে জলে । 

তুমি রতন-হার! হয়ে সাগরে, ঘরে এসে অঞ্চলে গিরে 

দিয়ে এখন, অভাগীরে, ছলে বুঝাতে এলে ॥ ১০৬ 

তখন নন্দ বলে অভাগিনি ! তুই না চিনে কহিলি চিনি, 
না চিনিলি পাইয়ে চিন্তামণি। 

মে মে বস্থদেব-দেবকী-ম্থৃত, তবে কেন তার করে স্তুতি, 

বাধিলি বলিয়ে স্থৃতি, ফণীকে খাওয়ালি ত স্বত, 

বলিয়ে নীলমণি ॥ ১০৭ 

অতএব সে নয়. সামান্য রাণী, তা হ'তেই ভবানী বাণী, 
ভবের আরাধ্য তিনি, জীবের অন্তর । 

অবনীর হরিতে ভার, অবনীতে অবতার, 

এখন কর্তা হয়েছেন মথুরার,কংসেরে পাঠায়ে লোকাস্তর। 

তখন নৈত্রে বহে শতধার, কৃষ্-শোকে যশোদার, 
নন্দবাক্য শুনিয়ে কত মন্দভাষে ভাষে। 


৬৮৪ দারুরায়ের পাঁচালী । 


বলে ছিছি নন্দ! ধিক ধিক, দিলে যাতনা প্রাণা ধিক, 
কারে বিলায়ে প্রাণাধিক, প্রাণ ধরেছ কিসে ॥ ১০৯ 
তোমায় কমের আলয়ে যেতে নীলমণিকে লয়ে যেতে, 
কত বারণ করেছি ও হে প্রমত্তবারণ! 
যেমন তোমার চিত্ত ক্রুর, তেমনি তোমার সে অক্রুর, 
যা হ'তে আর নাই ক্রুর, এই অর্থে নাম অক্তুর, 
নৈলে কি হয় এত ক্রুর, অক্রুর কখন ॥ ১১০ 
তখন লয়ে গেলে করিয়ে জোর, সঙ্গে আমার মাখন-চোর 
এসে চোর হয়ে যে করছ জোর, ওহে নন্দরায়। 

আমায় ছলে কলে বুঝাতে এলে, 

করে ছল-ছল আখিযুগলে, 

ছিছি নন্দ! প্রাণ যেজ্বলে, 

তোমার প্রবোধ-বচনে হায় হায় ॥ ১১১ 


জঙগলাস্একতাল! । 
গ্রাণ যায় নন্দরায় !__প্রবোধ বচনে। 
ছি ছি! ধিক জীবনে,_ 
. জীবন ভারায়ে, জীবন লয়ে, এলে ছিছি ! ধিক্‌ জীবনে, 
জীবন দিতে কি পার নাই যমুনার জীবনে। 


নন্দবিদায়। চর 


আমার নীলকান্তমণি, মণির শিরোমণি, 

নৃপমণি ! লয়ে গেলে বা কেনে” 
বল কোন্‌ পরাণে, রেখে এলে নাথ ! অনাথিনীর ধনে, 
বল কোন্‌ পরাণে, আজি খোয়াইলে অমূল্য রতনে ॥ (ট) 


তখন নন্দ বলে, ও অভাগিনি ! পুত্র নয় তব নীলমণি, 
তবে যদি আমার কথা না মানি, তারে পুত্র-ভাবেই ভাব। 
তা হ'লেও যে তোমার ঘরে, কিঞ্চিৎ নবনীর তরে, 
নাইক আর কোন প্রকারে, আসার সম্ভব ॥ ১১২ 
দেখ দরিদ্রে পায় উচ্চপদ, তুচ্ছ করে ব্রহ্মপদ) 
পদে পদে বিপদ ঘটায়। 
সামান্য নদীতে তরঙ্গ হলে, ভাঙ্গে দুকুল অবছেলে, 
একুল ওকুল সকলি ডুবায় ॥ ১১৩ 
গোপাল গোয়ালার ছেলে, গিয়ে কংদ-বধের ছলে, 
মধুরার অতুল সম্পদ হলে। তার। 
গোয়াল! বলে আর নাইক রুচি,সে মুচি হ'য়ে হয়েছে শুচি, 
ক তোমার কৃষ্ণ ভজেছে, সেথায় পেতেছে পদার ॥১১৪ 
ধর গ্রই নাও ধড়া চূড়। বেণুআর ভানু-কন্যার তীরে কানু, 
তোমার নবলক্ষ ধেনু, পাল্বে না৷ আর গোষ্ঠে। 


৬৮৬ দাগুরায়ের পাচালী। 


আর কি বাধা দে মাথায় করে !-তার কথার বাথার ভরে, 
প্রাণ কি আছে দেহ-পরে, সেই নিদয় হৃদয়ের তরে, 
কাতর হৃদয় আমার বিদরিয়ে উঠে ॥ ১১৫ 
তখন নন্দ-বাক্য শুনে রাণীর, ছু-নয়নে বহ্কে নীর, 
নীরদ-বরণ নীলমণির, শোকে সকাতর!। 
কেবল কাদে আর বলেহায় হায়! 
আয়রে কচ! প্রাণ যায়! 
একবার এসে দেখা দেরে ও নবনী-চোর। ॥ ১১৬ 
তুমি যে দিন হতে ত্রজপুরী, পরিহরি গিয়াছ হরি ! 
প্রাণ হরি মথুরামণ্ডলে রে। 
গোপাল তোমার অদর্শন-ব্যাধি, সেই অবধি নিরবধি, 
আমার প্রবেশ করেছে হৃদি, 
দেখ গো-কুলে গোকুল আদি, 
অকুলে আকুল রে ॥ ১১৭ 
আমি কিঞ্চিং নবনীর তরে, বেঁধেছিলাম যুগ্ম-করে, 
তাইতে কি শোক-রড়াকরে, ভুবালি আমাকে । 
তবে কি জনো রে কমল-আআখি 4 
তোরে আখিতে আখিতে রাখি, 
রনবনী ক্ষীর দিতাম চক্দ্রমুখে ॥ ১১৮ 


পক 


: মন্দবিদায়। গে 
তি-ৰিঁঝিট-_একতাল|। 
হায় কি এতকাল,_ 
রথা তোর যতনে দেহ পতন করিলাম আমি । 
কেনকি দোষে নীলমণি ! 
ত্জিয়ে জননী, দেশান্তরী হ'লে, বল রে তুমি ॥ 
গোপাল ভিন্ন, ছিন্ন ভিন্ন রন্দারণা, 
তোমা-শুন্য দেহে রয়েছি আমি” 
আরতো৷ কেউ ভাঁকে না-ও গোপালের ম।! 
( তোমার গোপাল কোথায় বলে) 
পথের কাঙ্গালিনী মত পথে পথে ্রমি ॥ (ঠ) 


উদ্ধব-সংবাদ। 
৯ 
শরীষ্চ-বিরহে রাধিকার বিলাপ। 
হস ধ্বংস জন্য হরি, ব্রজপুরী পরিহরি, 
মধুপুরী করি শ্রীহরি, ব্রহ্ম সন্তন। 
নিস্তার করিতে স্বরে, বিনাশ করি কংসাস্থরে, 
করেন মুক্ত দেবকীরে, কারাগার বন্ধন ॥ ১ 
কু্জী মনে সিংহাসনে, ভূষিত হয়ে রাজভূষণে, 
আছেন রাজত্ব-শাসনে, ত্রিভঙ্গ মুরারি | 
হেথা গোহুলে হরি-অদর্শনে, পতিত হয়ে ধরামনে, 
কুষ্ণ-বিচ্ছেদ-হুতাশনে, দ্ধ হন কিশোরী ॥ ২ 
হেরে, গোকুলে কৃষ্ণ-পৃন্য, দশ দিক্‌ হেরি শূন্য, 
বাহাজ্ঞান হলো! শূন্য, যেন উন্মাদিনী। 
'স্যাম-বিরহ নিবারিতে, বন্দে আদি সঙ্গিনী ॥ ৩ 
নয়নে না জল ধরে, গগনে হেরে জলধরে, 
বলে, আমায় এ জলধরে এনে দে সখি । 
এইরূপ নিকুঞ্জ-বনে, কুপ্তীরগামিনী কৃষ্ণ বিনে, . 
 অচৈতন্য ধরাসনে, পড়েন চন্্রমুখী ॥ ৪ 


উদ্ধব-সংবাদ। ৬৮৯ 
বিঁঝিট-_ঠেকা। 
কৃষ্ণ-শৃন্য হেরি গোকুলে। 
চৈতন্তরূপিণী পড়েন অচৈতন্য ধরাতলে ॥ 
দেখে বন্দে আমি ধরে, বাকা না সরে অধরে, 
জলদের জল ঝরে, জল ঝরে আবখি-যুগলে । 
এ বিকার নির্ব্বিকার, কে করে বিনে নির্বিকার, 
আছে আর সাধ্য কার, অধিকার এ ভূমগ্ুলে ॥ (ক) 
দেখে প্যারীর জ্ঞানশৃন্, হ'লো বৃন্দের জ্ঞান শূন্য, 
বলে, _আজ হু'লো শুন্য, বৃন্দারণ্য-পুরী। 
ধরায় রাই অচৈতম্য, করিবারে সচৈতন্য, 
শুনায় চৈতন্য-রূপ কর্ণে মন্ত্র হরি॥ ৫ 
মহৌষধি নাম শুনিবামাত্র, উন্মীলন করিয়ে নেত্র, 
বলেন আমার কমল-নেত্র, কই রৃন্দে!_কই। 
কোথা গেলি রে বিশখা ! বাঁচিনে হয়ে বি-মখা. 
আনি আমার সে সখা, বাঁচাও যদি সই !॥ ৬ 
ও ললিতে ! অঙ্গদেবি! তোরা আমার অঙ্গ দিবি, 
বলেছিলি আনিয়ে গোকুলে। 
মে কথা হলে৷ অনেক দিন,সে দিনের আর বাকী ক'দিন, 
আন্বি বুঝি সেই দিন, জীবনাস্ত হালে ॥ ৭ 


৬৯৪ ধাশুরায়ের পাচালা । 


কাদিব কত নিশি দিন, জ্ঞান নাই যোর নিশি দিন, 
হবে কি আর সে দিন, সুদিন রাধার। 
অক্রুর হরিল যে দিন, সে দ্বিন ফুরাল দিন, 
ক'রে দীন,_দীনবন্ধু গিয়েছে আমার ॥ ৮ 
হরি,__ব'লে গিয়াছে আম্ব কাল, কাল হলো কত কাল, 
সে কাল হয়ে মোর কাল-ভুজক্ষ রূপ 
দংশিল আসিয়ে বক্ষে, রাধার জীবন হবে রক্ষে, 
মহৌষধি আর নাই ব্রেলোক্যে, বিনা বিশরূপ ॥ ৯ 


(শিপ সিসি 


ললিত--একতালা। 
. সই! কি হলে! হলো, বক্ষেতে দংশিল, 
হ্যাম-বিচ্ছেদভূজঙ্গ | 
মে বিষে কে বাঁচাবে আর, জীবন রাধার, 
রাধার মূলাধার বিনে বাঁক! ত্রিভঙ্গ ॥ 
এ সংসার-ময়, হেরি বিষময়, 
বিষেতে আচ্ছন্ন হলে। অঙ্গময়, -আর কি দুঃখ লয়, 
ভেবে বিশ্বময়, এ অসময় গো)_ 
রসময় কি অঙ্গ দিয়ে জুড়াবেন অঙ্গ ॥ (খ) 


সপ পপ পাপ 


উদ্ধব-সংবাদ। ্ ৬৯১ 


- মাধবের আদেশে উদ্ধবের ব্রজ-যাত্রা। 
এইরূপ শ্রীরাধার, নয়নে বহে শতধার, 
দেখে কাতর রাধায়, রন্দে কেঁদে কয়। 
কর দুগখ সম্বরণ, নবঘন-শ্যামবরণ, 
আনিয়ে মিলাইব রাই তোমায় ॥ ১০ 
রন্দে ভাবি হৃদে শ্রীহরি, আনিবারে শ্রীহরি, 
করিছেন শ্রীহরি, এমন সময় । 
ভেখ। অন্তরে জানিলেন কৃষ্ণ) অনন্ত গুণ-বিশি্, 
জগতের ছুরদৃ, হরি জগংময় ॥ ১১ 
কাতরে কন মাধব, গুন চে সখা উদ্ধব। 
শ্রাছি হয়ে মথুরার ধব, বসে দিংহামনে। 
পেয়ে এ বৈশব সব, তিলার্ধ নাই উৎসব, 
ব্জের বসতি মব, না ছেরে নয়নে ॥ ১১ 
অবিলন্গে পদত্রজে, গমন করিয়ে ব্রজে, 
আমি ব্রজের কুশল ক'বে। 
বলে চক্ষে শতধার, ভব-নদীর কর্ণধার, 
বাদ লইতে রাধার, পাঠান উদ্ধবে ॥ ১৩ 
উতধবপ্রণমিয়। কৃষ্ণ-পদে, হৃদে দেখে দঃ যুদে। 
তবের ইস, গোলোকবিছবারী | 


৫৬৯ . গাগুরায়ের পাঁচালী । 


দিননাথ-ম্ৃতার জলে, পার হ'য়ে ভাসে নয়ন-জ 

কুষ্ণ-বিচ্ছেদ-অনলে জ্বলে, বৃন্দাবনপুরী ॥ ১৪ 

ড়ায়ে যমুনার কুলে, দেখেন উদ্ধব গোকুলে, 
ব্রজ-বসতি সব। 

বৃক্ষের শুকায়েছে পল্লব, বিনা ব্রজের ব্রজ-বল্পভ, 

পণ্ুপক্ষী নীরব সব, না হেরে কেশব ॥ ১৫. 





তধবাম্বাজ__ঝাঁপতাল। 
আজি দেখিছেন উদ্ধব ছিন্ন-ভিন্ন ব্রজ-মণ্ডলে। 
হেরি কৃষ্ণশূন্ত অচৈতন্ঠ, পড়ে সব ধরাতলে ॥ 
ভ্রমে না৷ ভ্রমর সব, কুস্থমার্দি কমলে নাহি রব, 
হয়ে নীরব কোকিল কাদে তমালে,_- 
না ওনিয়ে মধুর বেণু, কাদে ধেনু সকলে,__ 
যমুনা হইয়েছে প্রবল, গোপিকার নয়ন-জলে ॥ (গ) 





 শ্রীকৃষ্ণ-বিহনে শ্রীরৃন্দাবন ছিন-ভিন্ন। 
দেখে উদ্ধব দীনবান্ধব-ভিন্ন ছিন্ন-ভিন্ন। 
আছে গোকুলে শোকাকুলে কলে জীর্ণ শীর্ণ ॥ ১৬ 
নাই গোপিকার গৌরব, কুস্তথুমের সৌরভ; 
অলি বসে না কমলে। 
সুক্ষ কলেবর, নীরব পিকবর, কাদে বসে তমালে ॥ ১৭ 


_ উদ্ধব-সঃবাদ। ৬১৩ 


ত্রজের শ্রী হরি, লয়ে শ্রীহরি, করেছেন শ্রীহরি, মধুপুরে । 
বিনা সে কেশব, সবে যেন শব, হয়ে আছে ব্রজপুরে ॥১৮ 
পণ্ডিত বিহনে যেমন, সভার শোভা নাই । 
দিনমণি ভিন্ন যেন, দিনের শোভা নাই ॥ ১৯ 
রাজ্যের শোভা নাই যেমন, নরপতি বিনে । 
ব্রাহ্মণের শোভ। হয় না, যজ্ঞোপবীত বিহনে ॥ ২০ 
সরোবর কি শোভা পায় সলিল যদি না থাকে ? 
বিদ্যাহীন পুরুষের শোভ। নাই যেমন ভূলোকে ॥ ২১ 
দেবী না থাকিলে যেমন, মণ্ডপের শোভা হয় না। 
স্থপুত্র বিনে যেমন, ঝকখশের শোভা রয় না ॥ ২২ 
নিশির শোভা হয় না যেমন, শশধর বিনে । 
তেযূনি বন্দাবনচন্দ্র ভিন্ন, শোভা নাই রৃদ্দাবনে ॥ ২৩ 
আছেন দ্রীড়ায়ে উদ্ধব, যেখানে মাধব, 
থাকিতেন মাধবীতলে । 
দেখে ভ্রুতগামিনী, এক কামিনী, 
গিয়ে কমলিনীকে বলে ॥ ২৪- 
প'ড়ে কেন ধরাতল, বাঁধ গে কুস্তল, 
গা তোল গা-তোল প্যারি ! 
“আর কেন গো৷ কাতর, দেখে এলাম তোর, 
এসেছে মনোচোর হরি ॥ ২৫ 


৬৯৪ দাশুরায়ের পাঁচালী । 
খান্বাজ__কাওর়।লী। 
রাই! চল চলন যাই সকলে। 
হরিতে দুঃখার্ণ, এসেছেন শ্রীমাধব, ' 
দেখিলাম, ঈীড়ায়ে আছেন মাধবী-তরুর তলে ॥ 
শোক সমন্বর গো প্যারি ! অন্বর স্বর, 
বিগলিত কুন্তলে কেন প'ড়ে ধরাতলে ॥ (ঘ) 


পরম-ভাগবত উদ্ধর-আগমনে বৃন্দাীবনের প্রফুল্লতা। 
উদ্ধবে মাধবে গ্রভেদ, অবয়ব নাই ভেদাভেদ, 
যেন বূজের হরি ত্রজে দেখে উদয়। 
হয় নব-শাখা তরুবরে, সলিল পূর্ণ সরোবরে» 
করে রব পিকবরে, যেন বসন্ত সময় ॥ ২৬ 
বসে অলিদলে শতদলে স্থুখে, নৃত্য করে শারী সকে, 
পণ্ত পক্ষী সকলে ন্থখে, করে রব গৌরবে । 
যেন হলো কৃষ্ণের আগমন, প্রফ্ুল্পিত সকলের মন, 
মোহিত হালো বৃন্দাবন, কুলের মৌরভে ॥ ২৭ 
হেথায় ছিলেন রাই ধরাতলে, গোপিনী যখন ধ'রে তুলে, 
বলে,_মাধবীতরুর তলে, দেখে এলাম কেশব । 
শুনে রাধার নয়ন ভালে, কত মিনতি-ভাষে ভাষে, 
কা কি আর ও সম্ভাষে, ভাষে আর সবে ॥ ২৮ 


উদ্ধব-সংবাদ। ৬৯৫ 


আর পাব কি দীনবান্ধবে, ক'রে দীন বান্ধবে, 
গিয়ে বধে মথুরার ধবে, পেয়েছেন বৈভব । 
লয়ে ব্রজের শ্রী হরি, করেছে শ্রীহরি, 
আর কি আমার শ্রীহরি, আসার সম্ভব ॥ ২৯ 
বলে, রাই নয়ন গলে, শুনে গোগী কর-যুগলে, 
বসন গলে দিয়ে বলে সত্য । 
প্রবঞ্চন! করি নাই, গোকুলে এসেছেন কানাই, 
বূন্দাবন অস্তুখী নাই, সেইরূপ চিত্ত মত্ত || ৩০ 
হরি দিয়েছেন ব্রজের গৌরব, হয়েছে ফুলের সৌরভ, 
পণ্ড পক্ষী করিছে রব, নীরব গোকুলে নাই । 
রাই দেখেশুনে গোকুলের ভাব, ভাবের কিছু অনুভাব, 
তব-ভাবিনী ভাবেন এ ভাব, কি ভার দেখতে পাই ॥৩১ 
এক ভাবেন এসে নাই শ্ঠাম, আবার ভাবেন ঘনশ্তাম, 
ব্রজধাম না এলে,_এ সব কি শুনি! 
এত ভাবি অন্তরে, রন্দেরে কন সকাতরে, 
চল যাই সত্বরে, হেরি গো চিন্তামণি ॥ ৩২ 
সুরট_বীপভাল। 
হরি হেরিতে হরি-সোহাগিনী, চঞ্চল চরণে চলে । 
যেন মতা মাতঙ্গিনী এই ভূমগুলে ॥ 


৬৯৬ দাণুযায়ের পাঁচালী। 


গগন হ'তে শশী যেন উদয় আসি ভূতলে, 

সখীগণ যেন তারা, ঘেরিল তারা সকলে ;_ 

হৃদে কাতরা, গমনে ত্বরা, ভাসে আখি-তারা জলে ॥ 
রাধার চরণতল-কিরণ, যেন তরুণ অরুণ, 

নখে দশখণ্ড শশী আছে পদ-কমলে,__ 

দ্াশরথি কহিছে যখন মুদিব আখি-যুগলে, 
হৃদয়-পন্মে যেন দেখি ও-পাদপান্ম-যুগলে, 

তবে কি আর ভয় তবে কালে সে কালে ॥ (ড) 





স্ীরাধিকার মাধবী তরুতণে গমন । 
: কুপ্ী হ'তে যান যখন কুঞ্জরগামিনী | : 
ভূমে উদয় হয় যেন শত সৌদামিনী ॥ ৩৩ 
হরির ধ্বনি ক'রে সব ধনী, হরি যায় দেখিতে । 
সঙ্গে সঙ্গিনী গ্ঠাম-সোহাগিনী, প্রেম-ধারা আখিতে ॥৩৪ 
নাই বিশ্রাম রাধার, ভব-_মূলাধার, দেখিবার জন্যো। 
ভানু-শশি-বন্দিনী,ভানুজ-তয়হারিণী, রকভানু-রাজকন্যে ॥ 
ভবের সম্পদ, যে যুগল পদ, কুশাস্কুর বাজে মে পদে। 
করেছিলেন পুজ্যমান,মেধে ভগবান, ধরেছিলেন যে পদে। 
হ'তেছে নির্গত, বিন্দুরক্ত, যেন অলক্ত শোভ। পায় পাঁয়। 
সেই শ্রীহুরি ভিন্ন, যেন ছিন্ন, প্রমদায় প্রেম-দায়॥ ৩৭ 


উদ্ধব-সংবাদ। ৬৯৭ 


নাই সুমধুর হাস্ত, মলিন আস্ত, 

রাহ্ু যেন শশধরে ধরে। 

দেখেন, ্দাড়ায়ে উদ্ধব, বলেন, __এ নয় মাধব) 
এরে কি শ্রীধরে ধরে ॥ ৩৮ 

কেন সখি ! উৎসব, বলে এ কেশব! 
প্যারীর তত বারি নয়ন-যুগলে গলে । 

দেখে রাধার ভাব, না বুঝে মে ভাব, 
শাসিল গ্রবলে বলে ॥ ৩৯ 

হরি ছিলেন প্রতিকূল, হলেন অনুকূল, 
আজ ষদি গোকুলে। 

হলো যে মঙ্গল, কেন অমঙ্গল»__ 
বারি-নয়ন-যুগলে গলে ॥ ৪০ 

শুনে ক'ন প্যারী, কৈ মধুপুরী-_ 
এসেছেন পরিহরি হরি। 

সেই অবয়ব, এত নয় মাধব, 
দেখে ওরে গুমরি মরি ॥ ৪১ 





'ভিরো-ললিত--একতালা ৷ 


কও কিরূপ এঁ বিশ্বরূপ, আছে সে রূপের বিভিন্ন। 
শ্রীধরের শ্রী ধরেধরায় ধরে কি, লই ! অন্য ॥ 


৬৯৮ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


দে রূপ হেরে, মনকে দিরে, সখি! করে গে। আচ্ছন্ন; 
চিন্তামণির হৃদে শোভে ভূগ্তমণির পদচিহ্ন ॥ () 


ই উদ্ধবের সহিত বন্দার কথা। 
তখন, শুনি বাক্য কিশোরীর, রৃন্দের শিহরিল শরীর, 
নিরখিল হ্ঠাম সে ত নয়। 
মনেতে বিচার করি, শ্ত্রীরাধার কিন্করী, 
বিনয় করি উদ্ধবেরে কয় ॥ ৪২ 
কে তুমি কোথায় ধাম, এসেছ হে ব্রজ্ধায, 
রাধার গুণধাম অবয়ব সব | | 
ক'রে তোমার দৃগ্ঠ রূপ, ঠিক যেন হে বিশরূপ, 
কিন্ত নও কেশব ॥ ৪৩ 
শুনিয়ে কন উদ্ধব, মাধব নই আমি উদ্ধব, 
পাঠালেন জগতের ধব, আমারে গোকুলে। 
কেমন আছেন ব্রজবসতি, সঙ্গিনী আদি রাধাসতী, 
মগ্ন আছেন শ্রীপতি, সদা শোকাকুলে ॥ ৪৪ 
বন্দে, শুনিয়ে উন্ধবের বচন, বারি-পুরিত দু-নয়ন, 
বলে, প্যারীকে কি পম্মলোচন করেছেন মনে। 
দেখ, ব্রজের বসতি সব, ছিন্ন ভিন্ন ষেন শব, 
হয়ে আছি সবে শব, সেই কেশব বিনে ॥ ৪৫ 


উদ্ধব-সংবাদ। ৬৯৯ 


ক'রে গিয়াছেন যে ছুদ্দশা, দেখ উদ্ধব! ব্রজের দশা) 
দশম দশ! হ'তে রাধার কত দশা হলে! । 
দীনবন্ধু ক'রে দীন, গিয়েছেন যেই দিন, 
অন্ধকার নিশি দিন, স্থ্দিন ফুরাল 1 ৪৬ 
বিভাস-- ঝাঁপতাল। 
হেরি অন্ধকার, হে উদ্বব ! ব্রজের ধব মাধব বিনে । 
অক্রুর হরে লয় যে দিন দীনবন্ধুকে, 
দিন গেছে সে দিন, নিশি দিন হয়েছে আজি দীনে॥ 
তারানাথের নয়নতার।, হারায়ে কাতর 
গোপদার। সবে রন্দাবনে,-গেছে নয়নতারা, 
৩1প|প তারাকার। ধার], তারা-আরাধনের ধনে 
না হেরে নয়নে ॥ । ছ) 
শুনে উদ্ধৰ কন যেমন রাই, যাধব কাতর এ ধারাই, 
'রাই রাই? ভিন্ন নাই মুখে। 
কমল-নেত্রে শতধার, ভব-নদীর কর্ণধার, 
মগ্ন আছেন শ্রীরাধার,বিচ্ছেদেতে দুঃখে ॥ ৪৭ 
শুনে রৃন্দে বলে, ঠ্ামসখা ! হার। হয়ে শ্তামসখা, 
ললিতে আদি বিশখা, আছি সকলে ক্ষ । 


8০০ দাগুরায়ের পাঁচালী । 


জ্ঞান নাই মোদের পূর্ববোত্র, না করিলে উত্তর, 
্রহ্যুত্তরে হই কই উত্তীর্ণ ॥ 3৮ 
ত্রজে পাঠান তোমায় অসম্ভব, যা পেয়েছেন বৈভব, 
রাজরাণীও সম্ভব, হয়েছে মনোমত। 
তার গোকুলের সতবাদ লওসা 
রোগীর যেমন ওধধ খাওয়া, 
বেগারের পুণ্যে গঙ্গায় নাওয়।১ মনে নয় সম্মত ॥ ৪৯ 
ঘসেরে করি নিধন, পেয়েছেন রাজ্যধন, 
কৃষ্চধন আর কি গোধন, চরাবেন গোকুলে ! 
যা হউক একটী গুধাই উদ্ধব! বিচারপতি কেমন মাধব) 
হয়েছেন মথুরার ধব, শুনি মে সকলে ॥ ৫* 
বিদ্যা বুদ্ধি জানি সকল, লেখা পড়ায় যেমন দখল, 
জিজ্ঞাসিলে কথা, ককিয়ে ককিয়ে উঠে শ্ঠাম। 
ছিল রাখাল লয়ে গলাগলি, সরত্বতীর সঙ্গে দলাদলি, 
ও বিষয়টা গালাগালি, বিদ্যায় গুণধাম ॥ ৫১ 
লোকের শৈশব কালে হাতে খড়ি, 
৬।র হাতেতে পাচন-বাড়ী, 
দিয়াছিল তাই বাড়াবাড়ি, কেবল গরুর জানেন তাল যত্ব। 
করছেন গোঠে মাঠে হাটাহাটি, বাথানে তার চতুষ্পাঠী, 
গোচিকিৎসায় পরিপাটী, এ বিদ্যার ন্থায়রত্ব ॥ ৫২ 


উদ্ধব-সংবাদ । টি 


প্রীরাধার মানে দাসত্ব-খত, শাম তায় দস্তখত, 
 করুতে কত নাকে খত, দিয়েছেন কুপ্তীবনে। 

ধদি এখন হয়েছেন ধনী, কি ক'রে চালান রাজধানী, 
কেমন বিচার করেন শুনি, বসে সিংহাসনে ॥ ৫৩ 


খাম্বাজ-_কাওয়ালী। 


সনি কি বিচার করলেন শ্রীহরি। 

তবে কোন বিচারে মরে কিশোরী । 

অচৈতন্য জ্ঞান-শুহ্য, দিবা শর্কারী ॥ 

এই কি তার হ'লো বিচার, 

গোকুলে করিলেন প্রচার, 

সপিলাম মন কুলাচার পরিহরি ! 

জগং ব্রন্ষাণ্ড যার ক'রে যায় ভৃত্যাচার, 

সে বিচারপতির একি অবিচার, 

হলো রাধার কি পাপাচার, তার উপরে অত্যাচার, 

কূপণাচার কর্লেন ব্রজে কুঞ্জীবিহারী ॥ (জ) 
আবার নিন্দে শ্রীগোবিন্দে, কহেন উদ্ধবে রৃন্দে 
ইরির করিলে নিন্দে, অধোগতি হয়। 


৭০২ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


যে করেছেন শ্রীনিবাপ, নিন্দিলে হয় নরকে বাস, 
কিন্তু দোষা-বাচ্যা গুরোরপি শান্ত্মতে কয় ॥ ৫৪ 
রকভানু রাজার কন্ো, জগংপুজা! ভ্রিলোক-মান্সে, 
তারে ক'রে দিলে দৈন্বো, কুজ্ার প্রেমে বাধা । 
যে রাধার জন্যে হরি, গোলোকপুরী পরিহবরি, 
ব্রজে হয়ে নরহরি, নন্দের বয়েছেন বাঁধা ॥ ৫৫ 
নাষে ধার বিপদ হরে, যে নাম কর্ণসকুছরে, 
শতনিলে জীবের দুঃখ হরে, তব-নদীর কুলে । 
ধীর বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত চরণ, ধার পদ করিয়ে শরণ, 
কাল করছেন কাল-হরণ, শ্মশানে বিহ্বলে ॥ ৫৬ 
দেখ ভ্রিলোক-পবিব্রকারিণী, যমালয়-গমন-বারিণী, 
স্বরধূনী যে পদে জন্মেছে। | 
ব্রন্ষপদ ইন্দ্রপদ, তুচ্ছ হয় এ সম্পদঃ 
এ সব পদ, জ্ঞান হয় আপদ,_- 
হাষ-্পদের কাছে ॥ ৫৭ 
দেখ ব্রত যাগ হজ্জ কারে, ফল ধারে সমর্পণ.করে, 
সে যদি নীচ কর্ণা করে, তারে বলিতে কি দোষ? 
যখন ছিলেন গ্ঠাম ব্রজধামে, 
রাই থাকিতেন শ্ঠামের বামে, 
ভক্তের মনে কোন ক্রমে, হাত না অসস্বোষ ॥ ৫৮ 


উদ্ধব-ম্নাদ | ৭০৩ 


ধরায় দেবালয় করে যার।, রজের ভান টিক করে তারা, 
কুক্দা কুচ কোন ভক্তেরা, 
স্থাপিত করেছে কি কোন দেশে । 
দিয়ে রাধা-লক্ষমী বন-বাস, কোন লাজেতে শ্রীনিবাম, 
কৃক্ায় লয়ে কচ্ছেন বাস, রাই. দেশ বিদেশে ॥ ৫৯ 
হুরট-_কাওয়ালী। | 
ও ভাবে কি হয় ভক্তের মোহিত মন ' 
। সে যে ভাব, সব অভাব, এখন কি ভাবে 
কুকার ভাবে আছে মন্মথমোহন ॥ 
ব্রজের ভাবটী কেবল ভক্তের হাটে বিকায়, 
যে ভাব ভাবিলে শঙ্কা শমন অন্তরে গে লুকায়, 
ভবের ভাবন। যায়, জীবের পকায়- 
গোলোকেতে হয় গমন ॥ (ঝ) 
বন্দে যত প্রবলে বলে, গুনে উদ্ধব কাতরে বলে, 
তক্তাবীন তায় বেদে বলে, জান.ত সহচরি ! 
তিনি তক্তি পান ধার তার, কি রাজার কি প্রজার, 
ওধু নয় কুজজার, প্রেমে বাধ] হরি ॥ ৬০ | 
তত বিশ্বরূপ, ধরায় ধরেন নানা রূপ 


৭০৪ দাওরায়ের পাঁচালী । 


বরাহ-আদি নৃসিংহরূপ, হইয়ে বামন। 
হেথ| নন্দের বাধা লয়েছেন শিরে, সে রাধারমণ ॥ ৬১ 
তাই করেছিল ভক্তি-সাধন, তাতেই বটে ভবারাধ্য গ্লন, 
বাধ্য হ'য়ে দিয়েছেন বন্ধন, কুজ্জার প্রেম-ভোরে। 
শুনে বৃন্দে বলে,_উদ্ধব ! তাতেই দীনবান্ধব, 
হয়েছেন কুব্জীর ধব, গিয়ে মধুপুরে ॥ ৬২, 
কিছু যা ছিল অন্তরে তক্তি, শুনে জন্মিল অতক্ভি, 
উক্তি বেদের__ভক্তিপ্রিয় মাধব বটে। 
এ যে শুধু নয় তার তক্তিভাব, ভ্তার স্বভাবগুণে অনুভাব, 
দেখে ভাবের প্রাছুর্ভাব, ভাব-তক্তি চটে ॥ ৬৩ 
যদিও ছিলেন পরম পবিভ্র, স্থান-বিশেষে অপবিত্র 
রয়েছেন ব্রিলোক-প্রবিত্র, ভ্রিলোচনের ধন। 
যখন ব্রজে ছিলেন নিরঞ্জন, ভবের কালতগ্ীন, 

ভবের ভবারাধ্য ধন ॥ ৬৪ 
যদি ভগীরখ-খাদে থাকে বারি, সেই বারি কলুষ-নিবারী, 
স্পর্শ মাত্র করিলে বারি, সবারি পাপ-ক্ষয়। 
দেই বারি কোন রূপে, প্রবেশ যদি হয় কুপে, 
পরশ করিলে কোন রূপে, মান্য নাহি হয় ॥ ৬৫ 
হরি ধারে তোলেন শিরে, সেই অতুল্য তুলমীরে, 
করে সচন্দন মুনি থষিরে, ই সাধন করে। 


_ উদ্ধব-সংনাদ । ৫৫ 


ধদি সেই তুলমী যবনে তুলে, অপবিত্র ব'লে ভূভলে, 
টেনে ফেলে দেয় কেউ ন| তুলে, বিষ্ণুর মন্দিরে ॥ ৬৬ 





খান্বাজ--পোস্ত। ৷ 
দেখে সেই হরির ভক্তি, হরিভক্তি যায় চটে। 
তাজিয়ে পদ্মের মধু মনঃপূত হ'ল চিটে॥ 
কুরূপা কথসের দাসী, তাতে ভার মন উদাসী, 
লক্ষী যার চিরদাসী, থাকৃতে চরণের নিকটে ॥ (ঞ) 





রি উদ্ধবের নন্দালয়ে গমন । 
স্তনে উদ্ধব বলে, ব্রজের প্রতি, আছে ব্রজনাথের ল্রীতি, 
এখ। তোমরা সম্প্রতি, কর*ধৈর্য্যাবলন্বন। 

রজপুরী পরিহরি, তিলার্ধ নন শ্রীহরি, 

গাদমেকৎ ন গচ্ছতি, ছাড়া নন রন্দাবন ॥ ৬৯ ৮০ 
তখন গোগীগণে আশ্বাসিয়ে, নয়ন-জলে তালিয়ে, 
নন্দালয়ে প্রবেশিয়ে, দেখিছেন উদ্ধব। 

কাদিছেন উপানন্দ, অন্ধ হ'য়ে আছেন মন্দ, 

ঘটাইয়ে ঘোর বিবন্ধ, গিয়েছেন মাধব ॥ ৬৮ 
আবার»দেখেন নন্দরাণীর, দু-নয়নে বহিছে নীয়, 


নীরদবরণ নীলমণির, শোকে সকাতরা। 
২৩ 


৭০৬ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


কিবল। বলে,কি এলি গোপাল, 

দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ রে গোপাল ! 
আবার দেখেন প'ড়ে গোপাল, উদ্ধমুখে তারা ॥ ৬৯ 
শ্রীাম-আদি রাখাল সব, প্রাণবিহীন যেন শব, 
কেবল ডাকে এলি কেশব, সবারি শবাকার। 
দেখিয়া ব্রজের ভাব, যে দশা বিনা কেশব, 
যত ব্রজবাপী সব, করে হাহাকার ॥ ৭০ 
তখন ধীরে ধীরে যান উদ্ধব, দেখে যশোদ। বলে। 
এলি মাধব, তোর শোকে গোকুলের সব,পণড়ে ধরাতনে। 
ষেন মৃত দেছে পেয়ে পরাণী, মাধব ব'লে উদ্ধবে রাণী, 
কোলে করি, আয় নীলমণি ! ভাক দেখি মা বলে ॥ ৭১ 


ঝিঝিট-_মধ্যমান-ঠেকা। 


যদি এলি গোপাল ! আয় কোলে করি। 

অভাগিনী জননীরে কেমনে ছিলে পাসরি॥ 

অন্ধ হ'য়ে আছ নন্দ, এ দেখ পণড়ে উপানন্দ, 
তোর শোকে গোবিন্দ আমার, নিরানন্দ নন্দপুরী ॥ (ট) 


পিস 


উদ্ধব-সংবাদ। ৭৩৭ 
উদ্ধবের মখুবা-যাা। 
তখন কেঁদে কয় উদ্ধব, মাধব নই-_আমি উদ্ধব) 
মাধব-দাস বাম মথুরাতে ! 
দিয়েছেন অনুমতি বিপদবারী, তত্ব লতে তোম। বারি, 
শুনি রাণীর নয়নে বারি, পতিত ধরাতে ॥ ৭১ 
পরে চৈতন্য পাইয়ে রাণীর, অনিবার নয়নে নীর, 
বলে, তুই এলি নীলমণির, জননীর তন্তু নিতে 
এই যে ছিল রূন্দাবন, কেবল মাত্র আছে জীবন, 
হারা হয়ে জীবনের জীবন, পড়ে ধরণীতে ॥ ৭৩ 
+ দেখ পড়ে উপানন্দ, অন্ধ হয়ে আছেন নন্দ, 
মকলেতেই নিরানন্দ, স্পন্দন রহিতে । 
ছিদামাদি রাখালগণে, জ্ঞানশুন্য অঙ্গনে, 
প'ড়ে সব গোধনগণে, প্রমাদ গণিতে ॥ ৭৪ 
নাহি খায় তৃণ জল, নয়নে ঝরিছে জল, 
জলদ-বরণ বিনে জল, কেউ দেয় নাই মুখে । 
উঠিবার ক্ষমতু! নাই, কার দেহে মমতা নাই, 
কে মমতা করে এমন নাই, - 
কানাই বিনে এ দুঃখে ॥৭৫ 
না হয় অক্রুর তারে হিল, মে কেমনে পাসরিল, 
জনক জননী বধ করিল, পাষাণ-হৃদয় ছেলে । 


৭০৮ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


পেয়েছে রাজ্য মধুপুর, সেই বা পথ কতদুর, 
কেমনে নিষ্ঠ,র ক্রুর, মায়ে রয়েছে ভুলে ॥ ৭৬ 


খান্থাজ_-য২। 
আর কত দিন, মায়ার অধীন, হয়ে রব বৃন্দাধনে। 
কেঁদে গেছে নয়ন-তারা, সেই অন্ধের নয়ন-তারা, 
হার৷ হ'য়ে তারা-আরাধনের ধনে ॥ 
যায় বিদরিয়ে হিয়ে, মে টাদবদন চাহিয়ে, 
কে দিবে ক্ষীর সর নবনী ;_ 
ক্ষুধার সময় হ'লে, সহিতে নারে ভাসে নয়ন-জলে 
বেদন অন্যে কি জানিবে, এই-_-অভাগিনী বিনে ॥ (ঠ) 
এইরূপ নন্দরাণীর, নয়নে বহিছে নীর, 
চিন্তামণির শোকের কারণ হ'য়ে। 
কভু বক্ষে হানে কর, কু প্রসারি দুই কর, 
ভূ কয় যোড় কর,_ধর নবনী কর পাতিয়ে ॥ ৭৭ 
হার হয়েছে বাহ জ্ঞান, দেখি উদ্ধব বিধি-বিধান, 
প্রবোধ বচনে শান্ত করি। 
প্রণমিয়ে যশোদায়, গোকুল হ'তে বিদায়, 
হয়ে গিয়ে মথুরায়, হরিকে প্রণাম করি ॥ *৮ 


উদ্ধীব-সংবাদ। এ 


বলে, হে ত্রিলোকের নাথ! গোকুল ক'রে অনাথ, 
শ্রীনাথ বিহনে তারা সব। | 

গ্রাণ মাত্র আছে দেহ, যদি দরশন দেহ, 
থাকে-_দেহ হয়েছে শব কেশব 1॥ ৭৯ 


র্ঘ আলিয়া__মধ্যমান। 
কি দেখিলাম কেশব ! ব্রজবাসী সব) 
শবপ্রায় সব পড়ে ধরাসনে। 
জীর্ণ শীর্ণ ছিন্ন ভিন্ন, জ্ঞান-বিভিন্ন তোম| ভিন্ন, 
হয়ে আছে বন্দাবনে ॥ 
গোকুল আকুল গোকুলচত্র হয়ে হারা, 
শন ওহে তারানাথের নয়ন-তারা ! 
তারায় বহে যারা, তারকারা ধারা, 
জ্তান নাই আর,-বীচে কত তারা, 
নয়ন-তারা বিনে ॥ 
মা যশোদা সদ! করে লয়ে লর, 
ভাকেন গোপাল গোপাল ক'রে উচৈঃস্বর, 
একবার গুঁণেশ্বর, হয় না অবসর, 
ঃমাসিবার রে! ধর ধর সর তোর দিই চক্দ্রাননে ॥(ড 


সপ পপ শাপ্স 


কবিিণী-হরণ। 


স্প্কীশ 
দ্ারকায় শ্রীকষ্-দর্শনের জন্ত নারদ মুনির আগমন | 


লেপন সর্বকায়, গঙ্গা-মৃত্তিকায়, 
মরিয়া শ্রীরাধা-রমণ। 

শাম জলদ-কায়, দেখিতে ছারকায়। 
নারদ ধির গমন ॥ ১ 

লোক.রাগাইতে, ছন্দ লাগাইতে, 
দণ্ডে শত দেশে যান। 

বাজায়ে দোকাটি, গমন একাটি, 
দ্বারকায় অধিষ্ঠান ॥ ২ 

প্রথমিল মুনি, প্রভু চিন্তামণি_ 
চরণ-সরোজে আসি। 

মুনি আগমনে, আনন্দিত মনে, 
সহ কৃষ্ণ পুরবাসী ॥ ৩. 

হেরি দারকার, পুরী চমতকার, 
নিশ্মাণ মণি-মাণিকে। 

মুনি কন»_-এ সব, কেন হে কেশব |: 
কার জন্যে অট্রালিকে ॥ ৪ 


কক্সিণী-হরণ । | ৭১১ 


গ্রহরূপী হরি, অনুগ্রহ করি, 
কর নিবেদন গ্রহ । 
গৃহে নাই ভার্য্ে, আছ কি সৌভার্সে, 
যথারণ্য তথা গৃহ ॥ ৫ 
তক্তি নাই তার ভজন, অগ্নি নাই তার ভোজন, 
শক্তি নাই তার রাগ। 
মান নাই তার সজ্জা, জাতি নাই তার লজ্জা, 
ঘ্বত নাই তার যাগ ॥ ৬ 
পন্মী নাই তার খাচা, সুখ নাই তার বাঁচা, 
প্রাণ নাই তার দেহ। 
ব্য নাই তার মাচা, . রূপ নাই তার নাচা, 
গৃহী নয় তার গৃহ ॥ ৭ 
শীঘ্র হয়ে কৃতী, কর হে নিষ্কৃতি, 
প্রকৃতি আন হে বামে। 
যুগল মিলন, রূপ অতুলন, 
হেরিব দ্বারকাধামে ॥ ৮. 
কর মনোযোগ, করি যোগাযোগ, 
তবে শুভযোগ জানি । 
গুনে মনগ্্ীতি, নারদের প্রতি, 
শ্রীপতি কছেন বাপী ॥ ৯ 


৭১২ দাগুরায়ের পাচা । 


হৈল প্রয়োজন, কর আয়োজন, 
সর্বজন ইহা বলে। | 

শুনি মুনিবর, প্রভু গীতান্বর,_ 
পদে প্রণমিয়ে চলে ॥ ১০ 


শা ্স% 


কুষ্*-বিবাহের আয়োজন জন্যে নারদমুনির যাত্রা,_ 
বীণায় হরিগুণ গ্রান। 


সাজিল মুনি সত্বরে, কৃষ্ণ-বিবাহের তরে, 
তুলে পঞ্চস্বরে বীণার তান। 

দ্রীনের দিন রাখ রে বীণে! দিন গেল রে দিনে দিনে! 
এত বলি বীণাকে বুঝান ॥ ১১ 

তোর জোরে ঘমে ভাবি নে, তো বিনে নাই বন্ধু, বীণে! 
বিনে সুখে, স্থখে কাল কাটাই রে। 

যা করেছ ভাই নবীনে, এখন প্রবীণে বীণে, 
কৃষ্ণ বিনে আর মুক্তি নাই রে ॥ ১২ 

তন্ত্র মত কর তন্ত্র, যন্ত্রণা ঘুচাও যন্ত্র! 
দেহযন্ত্রে যন্ত্রী যেই জন। 

গুন্‌ গুনূ.তুলিয়ে তান, তারি গুণ করে! গান, 

কি গুণ অনিত্য আলাপন ॥ ১৩. 


কক্সিণী-হরণ। ৭১৩ 


বীণা! জানে বছ রাগিণী রাগ, যে রাগে থাকে বিরাগ, 
ভায় কি প্রয়োজন রে।, 

মেই রাগে তো অনুরাগ, যে রাগে ঘটে বৈরাগ, 
প্রয়াগ-গমনে বাঞ্ছ|৷ মন রে ॥ ১৪ 

গেলো দিন তো নবরাগে, কামাদি বিপক্ষ-রাগে, 
রাগে রাগে আছেন দয়াময় রে। 

চলো রাগ আলাপন করি, যে রাগ তুলিলে হরির, 
রাগ-তগ্ন হয় রে ১৫ 

মূল কথা শুন মন দিয়ে, মূলমন্ত্র মিশাইয়ে, 
মূল-তান আলাপ কর ভাই রে। 

চলো পিন্ধু আলাপিয়ে, ক্ৃপাসিম্ধুর নাম দিয়ে, 
ভবসিন্ধু পার যাহাতে পাই রে ॥ ১৬ 

চলো কল্যাণ আলাপ করি, যাতে কল্যাণ করেন হুরি, 
কল্যাণ,_-গমন-অস্তে হয় রে। 

জপ জয় জয় জলদকান্তি, মিশাইয়ে জয়জয্তী, 
করে৷ অন্তে যমকে পরাজয় রে ॥ ১৭. 

মল্লারে আইসে জল, মেঘের জলে কি ফল! ' 
কৃষ্ণগুণ গাও রে মল্লারেতে। 

যেন হদয়-মাঝারে হন, * উদয় কৃষ্ণ নবঘন, .. 
শ্রেম-জল ঝরে নয়ন-পথে ॥ ১৮ 


৭১৪ দাশুরায়ের পাঁচালী 


চলে! অহং ছাড়ি অহৎ আলাপি, 
বলো, “কৃষ্ণ! অহং পাী? ! 
কাতর অহ কুরু মোরে ত্রাণ। 
শুনে বীণা বিনাইয়ে, ক অক্ষর বর্ণাইয়ে, 
কাতরে কৃষ্ষের গুণ গান । ১৯ 


শপ 


সুরট-_র্বাপতাল । 


_কিৎ ভবে, কমলাকান্ত : কালান্তে কাল-করে। 
কুরু করুণা;__কাতর কিন্ধরে, কৃষ্ণ কৎসারে ! 
ক্রিয়াবিহীন-কুমতি-কৃত পাতকিকুল-নিস্তারে। 

কেশব করুণাসিদ্ধু কলি-কলুষ-সংহারে ॥ 
ওহে কুলবিহীন-কুল ! কুলকামিনী-কুলহর-কান্তে! 
কালীয়-ফণী-কাল, কালবরণ* কাল-নিবারে ! 
কম্পে কায়৷ কামাদি কজন কুজন ব্যবহারে। 
কাতরোহহৎ রক্ষ, কমলাক্ষ ! দাশরথি রে ॥. (ক) 


নারদ-মুনির বিদর্ভ নগরে গমন। 


চলেন মুনি চিন্তামণি-গুণগান ক'রে। 
ভীম্মক ভূপতি-রাজ্যে বিদর্ভ নগরে ॥ ২০ 


কন্সিণী হরণ। ৭১৫ 


সভায় সবার মধ্যে ভূপতি বিহরে। 

গুনিল এ কঞ্চ-নাম শ্রবণ-কুহরে ॥ ২১ 

রাজা বলে, ষদি এ কৃষ্ণ আমায় কপাদৃঞ্টে চান। 
আমার রুক্মিণী কন্যা; তারে করি দান ॥ ২২ 
অন্তঃপুরে রুক্িণী শুনিয়ে এ ধ্বনি । 

মুনির বীণা শুনি যেন মণিহার! ফণী ॥ ২৩ 

অমনি রমণী মধ্যে হলেন অধর! । 

তারাকার! ধারায় ভাসিল নয়ন-তার। ॥ ২৪ 

ধনীর দুরে গেল অঙ্গরাগ, প্রেমে অঙ্গ ঢল ঢল। 
চঞ্চল চকিত মন, দুটী চক্ষু ছল ছল ॥ ২৫ 

ভাবেন সতী, কৃষ্ণ পতি, যদি আমার ঘৃটে। 

জন্ম সফল, কণ্ন সফল, তবে আমার বটে ॥ ২৬ 
ফলিবে কি অদৃ্টে আমার, মিলিবে কৃষ্ণ-করে কর 
পিতা কি আমারে আনি দিবেন গীতান্বর ॥ ২৭ 
কি হৈল কি হৈল, সখি! হায় কোথা যাব । 
প্রাণ হারাইলাম সখি! প্রাণ কোথায় পাব ॥ ২৮ 


৭৯৬ : দাশুরায়ের পাঁচালী। 
ঝিঝিট_যৎ। 


মধুর কৃষ্ণধ্বনি কে শুনায় গো সই! 
গেলো প্রাণ তো গৃহের প্রান্তভাগে__ 

আমি ত আর আমার নই ॥ 
নাম শুনে যার আখি ঝোরে, 


বিধি ষদি মিলায় তারে, মই-__গো| 
রাখি হৃদয়-মাঝারে তারে, রাঙ্গা পায়ের দাসী হই॥ 
হবে কি মোর শুভাদৃষ্, হবে চণ্ডীর শুভ দৃ৪,_ 
সই গো! আমায় দিয়ে কৃষ-_-মনোতীষ্, 
পুরাবেন কি ব্রক্ষমই ! (খ) 


নারদমুনির রুল্সিনী-দর্শন ; ঘটকালী। 


দ্রুতগতি দেবখষি, রাজার সভায় আপি, 
আশীর্বাদ করেন রাজনে। 

ভীম্মক মানিয়া ভাগ্য, যত দিয় পাদ্য অর্থ, 
প্রণাম করিল শ্রীচরণে ॥ ২৯ 

মুনি কন, নৃপমণি, ! তব তনয়া রুক্মিণী, 
রূপের তুলনা ভগবতী | 


নক্ষিণ-হরণ। ৭১৭ 


যদি, রাখ বাক্য ঘৃূপবর ! এ কন্যার যোগ্য বর, 
যজ্েশ্বর দ্বারকার পতি ॥ ৩০ 

পাত্র বুঝে কন্যা দিবা, কিং ধনে কিৎ কুলেন বা 
পাত্র-দোষে শ্রেয় নহে কাজ। 

আছে ভ্রিভুবন দেখী মম, স্থপাত্র নাই তার সম, 
পুরুষেযু বিষু মহারাজ ॥ ৩১ 

শুনিয়ে মুনির বাক্য, অমনি হইল এঁক্য,. 
ভাবিছেন ভূপতি অন্তরেতে। 

করেছিলাম যে বাসনা, সে বাসনা শবাসনা, 
পুর্ণ করি দিলেন হাতে হাতে ॥ ৩২ 

এত কৃত পুণ্য ছিল, বিধি কি বিক্রীত * হৈল, 
আমার নিকট ** আহা মরি! 

রাখ বাক্য মুনিরাজ ! কি কাজ আর কালব্যাজ, 
বাসন পুরাও শীঘ্র করি ॥ ৩৩ 

তখন শুভ লগ্ন শুভ বারে, রুক্ষিণীরে দেখিবারে, 
অন্তঃপুরে নারদের গমন। 

সাজাইতে রাজকন্, এলো যত কুলকন্যা। 

 নগরবানিনী নারীগ্ণ ॥ ৩৪ 


শী 


* বিভ্রীত পাঠীভর--নদয় । ** নিকটে পাঠান্তর--অদ্ে। 


৭৮ দাগুরায়ের পাঁচালী । 


_ আসিয়! নর-সুন্দরী, সুন্দর সচিত্র করি, 
অলক্ত পরায় রাঙ্গ। পায়। 
নখচজ্ কাটে মার, যেন শশী পূর্ণিমার ! 
খণ্ড খণ্ড পড়িছে ধরায় ॥ ৩৫ 
মায়ে দিল হরিদ্র গায়, মালিনী মাল! যোগায়, 
খোঁপায় টাপায় ঘেরে সখী । 
গথাষোগা সাজায় গাত্র, কজ্জলে উজ্জ্বল নেব, 
মিতায় সিন্দর মাত্র বাকী ॥ ৩৬ 
এক ধনী করি প্রবেশ, বিনাইয়! বেশী বেশ, 
জমীকেশ-রাণীর কেশ বান্ধে। 
লক্ষমীর স্বসজ্জ! দেখি, দ্বিলক্ষ যোজনে থাকি, 
সরমে শরচ্চক্র কান্দে ॥ ৩৭ 
সখীগণ সঙ্গে করি, গমন নিন্দিত-করী, 
হরিষে হরি স্মরণ করিয়! | 
ভীম্মক-রাজনন্দিনী, বিশ্বজন-বন্দিনী, 
দেখ] দেন নারদেরে গিয়া ॥ ৩৮ 
নারদ বলে দিব্য বর্ণ দিব্য নাসা দিব্য কর্ণ, 
সবর্পপ্রতিমা ্রিলোকধন্যা । 
কোমল কক্ষ কোমল বক্ষ, দীর্ঘকেশী কমলাক্ষ, * 
লক্ষ্মীর লক্ষণ] বটে কন্যা! ॥ ৩৯ 


রণক্িনী-হরণ। | ৭১৯ 


লোমশী উচ-কপালী মেয়ে, খড়গি-নাসা খড়ম-পেয়ে_ 
হৈলে পতির অমঙ্গল ঘটে। . 
তা নয় ইহারে ধরি, মেয়ে ত্রিলোকম্থন্দরী, 
বাহা লক্ষণ মকলি ভালে বটে ॥ ৪০ 
একবার হা কর" মা, চন্দ্রমুখি 
তোমার দক্তের তদন্ত দেখি,_ 
তবে নারদ ক্ষান্ত হইতে পারে। 
ওনি লক্ষ্মী করেন হাস্ত, নারদের হৈল দৃষ্ত, 
দেখি দন্তে মুক্তাহার হারে ॥ ৪১ 
রমশী-মাঝে নারদ কয়,.. মেয়ের কিছু মন্দ নয়, 
কিন্তু একটী বলি তোমাদের কাছে। 
সকলি ভালে! চলিলাম দেখে, 
কিছু কিছু মা লক্ষমীকে__ 
চঞ্চল চঞ্চল। ভাব লাগে ॥৪২  , 
ইনি স্থির হবেন না একটাই, সকলকে দয়! সমান নাই, 
কারে দিবেন দুঃখ, কারে অতুল প্রতাপ । 
ইহার পাত্র যেমন কৃপাসিন্ধু, জগতে নাম জগবন্ধু, 
রূপ কব কি কামদেবের বাপ ॥ ৪৩ 
যাহোক নারদ কয় শেষ, মেয়ে সুন্দরীর শেষ, 
বিশেষ দেখি নে হেন মেয়ে । 


ধ২৪ দাণুধায়ের পাঁচালী । 


এই মাসের প্রথম কি শেষ, শুভ কর্ম হবে শেষ, 
বিশেষ জানাই কৃ গিয়ে ॥ ৪৪ 
বুঝে পাইলে ঘটকালী, ঘটাতে পারি আজি কালি, 
স্থির করি নাই-স্থির ক'রে যাই । 
চাই তিন-শ হাতি ন-শ ঘোড়া, মাঁণিক চাই এগার ঘড়া, 
ূ কথায় হবে না লেখা পড়া চাই ॥ ৪৫ 
রমণীগণ বলে, ঘটক! তায় কিছু রবে না আটক, 
- সৎপাত্রে দিতে কি রাজ। ভাবে ! 
“পাত্র যেমন পাবেন পণ, ঘটকের আছে নিরূপণ, 
_ দশ-অথশের এক অংশ পাবে ॥ ৪৬ 
হামি রমণীগণ কয়, পাত্র তোমার কেডা হয়, 
নারদ বলে, _লেঠা বাধালে বড়। 
মিথ্য। কাজ কি বলি খাটি, এখানকার বেহাই বটি, 
কোটে পেয়েছে! যা হয় তাই করো ॥ ৪৭ 
রমণীগণ কয় হাসি হাসি, 
আমরা সবাই মেয়ের যাপী, 
. তবে, বেহাই ! কেমন বটেন গৃহিশী। 
তোমার পন্ধদাড়ি পায়ে ঝোলে, 
ইহাই দেখে কি বেহানী ভুলে? 
যদ্দি ভুলেন তবে তাকে ধন্যি॥ ৪৮ 


রক্িশী-হরণ। ৭২১ 


নারদ বলেক্স, কে কি কয়, বয়ম তে। আমার অধিক নয়, 

বাবা হয়েছেন__তার-পরেতে হই। 
লেখাতে বয়স জতি কমি, মহাপ্রসয় দেখেছি আমি, 

কবার বা বড় জোর আশী নব্বই ॥ ৪১ 

যেবার বটপত্রে হরি ভাসে, 

তার ফিরে বার বৈশাখ মাসে, 

জন্ম আমার হয় মহীতলে। 

বয়স তাকিতে পারে ন৷ অন্য পরে, 

-কৈলাসেন্তে গেলে পরে, ' 

ম। আমাকে কালিকার ছেলে বলে ॥ ৫০ 
এক চতুরা নারী কয়,ই1 হে! কালিকার ছেলে কে বা নয়, 

কালিকার পেটে জম্মেন সবাই। 
ও সব ফাঁকি-জুকি করিলে, কালিকার সন্বন্ধ ধরিলে, 

মা হন ভগিনী, পিতা হন ভাই ॥ ৫১. 
এইরূপে হয় কত, রসাভাঁম উভয়ত, 

নারীগণে গেল নিজালয় । 
দেখি কন্যা দেধ-খষি, রাজার সভায় আস, 

করেন শুভ সন্বন্ধ-নিরণয়॥ ৫২ 
জগতে হৈল সমাচার, স্ত্রীগণে মঙ্গলাচার, 

করে কন্যা লয়ে অস্তঃপুরে। 


4২২. দাগুরায়ের পাঁচালী । 


পর দিন হৈলে প্রভাত, আনন্দে আইবড় ভাত, 
যত্তে রাণী দেন রুক্মিণীর ॥ ৫৩ 

প্রতিবাসী নারীগণে, ভাকে মাকে জনে জনে, 
দণ্ডে শতবার খান লক্ষ্মী । 

যে ভাকে--তার বাড়ী যান, রাখেন সবারি মান, 
না গেলে কেহ পাছে হয় দুঃখী ॥ ৫৪ 

একজন দ্বিজ-রমণী, . প্রাচীনা অতি দুঃখিনী, 
চিরদিন ভিক্ষাজীবী স্বামী । 

রুক্মিণীর নিকটে আমি, বলে, _নয়ন-জলে ভাসি, 
শুন মাগো ! ছুর্ভাগিণী আমি ॥ ৫৫ 

কপালে নাহিক ভদ্র, পতি অতি স্থদরিদ্র, 
পড়েছি মা! বিধির বিড়ম্বনে। 

কপালে যা কখন নাই, মনে আজি করেছি তাই, 
যদি মা ! তোর দয়া হয় গো মনে ॥ ৫৬ 


খান্বাজ--যৎ্। 
বলিতে তো পারিনে মাগো! যাও যদি দয়। ক'রে 
অতি দরিদ্র দ্বিজরমণী, কাঙ্গালিনীর মন্দিরে ॥ 
আমি দৈন্য দ্বিজনারী, মা! তুমি রাজকুমারী,; 
দয়া কি তোর্‌ হবে, লক্ষ্মী ! লক্ষমীহীন দ্বিজবরে। 


কক্সিণী-হরণ । ২৩ 


রুক্বিণি ! তোয় বলিবো। বলে, 
এনেছি মা! কালি বিকালে, 
ক্ষীর সর মিগ্রান্ন কিঞ্চিৎ, ভিক্ষা! করি নগরে ॥ (গ) 


্রীককষের সহিত কক্সিনীর বিবাহ-সনগ্ধ হইয়াছে, 
শুনিয়া কল্সিণীর জাত। রুল্সীর ক্রোধ । _ 
রুন্মী আদি নামে চারি পুত্র ভূপতির | 
কু সঙ্গে সন্দন্ধ শুনিয়। রুঝ্সিনীর ॥ ৫৭ 
রুন্নী অতি ছুঃখী হয়ে, এক্যে চারি ভাই । 
বলে, ধিক্‌ ধিক্‌ এর বাড় কি, অধিক লঙ্জ। নাই ॥ ৫৮ 
আছে, জগৎমান্যা, অগ্রগণ্য, বু নরপতি । 
শিশুপাল ভূপাল, ভূমান্য মহামতি ॥ ৫৯ 
প্রতাপে সিন্ধু, জরাসন্ধ, তারে দিলেও মাজে । 
পিতা আমার তগিনীকে ফেলিবেন জলমিন্ধু-মাঝে ॥ ৬০ 
অতি অপকৃঞ্ণ নাম কৃষ্ণ, জাতিত্রঙ জানি ! 
জন্ম দেবকীর গর্ভে, পালে নন্দরাণী ॥ ৬১ 
তার বাপ মা! থাকে, পড়ে পাকে, বাধ কথ্সালয়। 
কথা জগতে ঘোষে, নন্দ ঘোষের বাধা মাথায় বয় ॥ ৬২ 
অতি কলুসন্ধানে, কুল-মজানে, অতি কদাচারী । 
কুহক দিয়ে, বারি করিছে, আয়ান ঘোষের নারী ! ৬$ 


৭২৪. - - দ্াশুরায়ের পাঁচালী । 


তার বাড়া কি, ঘোর পাতকী, আছে পদে পদে। 
করে কীর্তি, দস্ত্যরত্তি, মাতৃল কসে ব'ধে ॥ ৬৪ 
হুশ দোষ ঢাকে, যদি বিদ্যা দেখিতে পাই । 
তাতে নবডঙ্ক, বন্ধর পেটে আক্ক-কলাও নাই ॥ ৬৫ 
কিছু জানিনে গন্ধ, এ সম্বন্ধ, কালি ঘটেছে আদি । 
বাধালে কা লণ্ডভণ্ড, নারুদে ভণ্ড খষি ॥ ৬৬ 
দেবতার যেমন পপ তেমনি গুণ, তেমনি বাহন টেকি। 
নারুদে বেটা, হদ্দ ঠেঁটা, মুনির মধ্যে মেকি ॥'৬+ 
বেটা মিথ্যাবাদী, কপালযুড়ে গঙ্গ মাটীর ফোটা । 
ঠকের ধোকায় ঠেকি, পিতা৷ কি কুলে রাখিবেন খোঁটা॥ 
পিতা আমার বাধাতে চাঁন, ভারি কুটুদ্দিতে। 
রাম যেমন করেছিলেন, চণ্ডালের সঙ্গে মিতে ॥ ৬৯ 
না জেনে তত্ব, করেছেন পত্র, এ কথা কেহ রাখে । 
কপালে অগ্থি, তাকে ভগিনী, দিলে কি বিষয় থাকে ॥৭০ 
পিতা মিলন করিবেন খুব। 
যেন গঙ্গায় মিশাবেন কুপ ॥ ৭১ 


চ 


এ তো ভালে। মিলন বটে_যেমন__ 


এক মোহর আর এক বটে, বাবল। আর বটে। 7 
গালে আর চটে, রামকুড়ে আর মঠে ॥ ৭২ 


কুক্সিণী-হরণ । ৭২৫ 


স্বজন আর শঠে, চন্দন আর সিমুল কাঠে। 

খাটুলি ছাপর খাটে, সানকি আর টাটে ॥ ৭৩ 
চামর আর পাটে, কুলীন ত্রাক্মণ আর ভাটে। 
মজলিসে আর মাঠে, পরম যোগী আর কুটে ॥ ৭৪ 
আসল আর ঝুঁটে, এরাবত আর উটে। 

দেওয়ান আর মুটে, আনারসে আর কুটে ॥ ৭৫ 
চার্দি আর নোড়ে, সাধু আর চোরে। 

সোণা আর সীসে, অমৃত আর বিষে ॥ ৭৬ 

রোহিত আর পাঁকালে, দিংহ আর শুগালে। 
দালিম আর মাখালে, রাজা আর রাখালে ॥ ৭৭ 


++ 


কুক্সিনী-ন্বযংবরের জন্য বৃহ নৃপতির নিকট কন্ধ প্রভৃতি 
কর্তৃক নিমন্তরণ-পন্ত প্রেরণ! | 

বদ্ধ দশায় বুদ্ধি যায়, জ্ঞান থাকে না জায়-বেজায়, 
যায় প্রাণ তথাচ না শুনিব। . 

আমরা হয়েছি উপযুক্ত, যাকে দেওয়া উপযুক্ত, 
গুণযুক্ত দেখে ভগিনী দিব ॥ ৭৮. 

তখন্‌ চারি সমছোদরে পরে, পরম্পর যুক্তি করে, 
সর্বত্র পাঠায় অনুচর 


৭২৬ দাশুরায়ের পাচালী । 


কুঞ্জ প্রতি করি দ্বেষ, নিমন্ত্রিল নান। দেশ, 
লিখি রুক্সিণীর স্বয়্বর ॥ ৭৯ 
শুনিয়ে মাজিয়ে বর, আইল বহু নুপবর) 
বর মাগি বরদার পদতলে |, 
দবিড দ্রাবিড় সৌরাষ্ট্র সর্বত্রে হলো রাষ্ট 
রূতরাষ্ট্রপুত্রগণ চলে ॥ ৮০ 
উলিল প্রেমসিন্ধু, সসৈন্যে যায় জরাসনধ, 
*ম্মরণ করিয়! হরগৌরী । 
হাতেতে বান্দিয়া সৃত, যায় দমঘোষ-স্ত, 
শিশুপাল-দু কুষ্ণ-বৈরী ॥ ৮১ 
ষাটি লক্ষ কিংবা আশী, উদয় হইল আসি, 
রাজগণ বিদর্ভ নগরে । 
কৃষ্ণ সঙ্গে শত্রবাদ, শুনিয়ে হেন সংবাদ, 
লক্ষ্মী মনোছুঃখী অন্তঃপুরে ॥ ৮২ 
কৃষ্ণ বলি রুক্মিণীর, চক্ষে বহে প্রেমনীর, 
তাবেন সতী কি হয় ললাটে! 
মানসে ডাকেন মতী, কোথা হে ত্রিলোকযপতি! 
জগদীশ ! মাস্‌ রক্ষ এ সঙ্কটে ॥৮৩ 


কট ৮ 


রুক্সিনী-হরণ ৭২৭ 


ক্ীকৃষ্ণের নিকট রুক্সিণীর পত্র প্রেরণ। 

নিকটে দেখিয়। সতী, শুদরিজ্র ভাব অতি, 
প্রাচীন ব্রাহ্মণ এক জন। 

যত্রে কর ধরি তার, করিয়! দুঃখ-বিস্তার, 
কহেন বেদন নিবেদন ॥ ৮৪ 

শুন ওহে দ্বিজরাজ ! যথ] কৃষ্ণ ব্রজরাজ, 
বিরাজে দ্বারকাপুরী মধ্যে । 

রাখিতে মোরে সঙ্কটে, যেতে হবে তার নিকটে, 
ত্বরায় গমন যথাসাধো ॥ ৮৫ 

রাখ যদি এই দায়, তোমারে দারিদ্য-দায়, 
মুক্ত আমি করিব আনায়াসে। 

ধর ধর ধর পত্র, প্রাণ আমার পদ্মপত্র- 
জলবৎ থাকিল কৃষ্ণের আশে || ৮১ 


খান্ধাজ--যৎ। 
যাও হে দ্বিজ ! যাও হে একবার কৃষ্ণ কাছে দ্বারকায় । 
এই রুক্সিণী দুগখিনীর দুঃখ বলো! কৃষ্ণের রাঙ্গাপায় ॥ 
বলে। সে শ্ঠাম নবঘনে, কৃষ্ণ! তোমার অদর্শনে, 
প্রেয়াধিনী চাতকিনী রুঝ্িণী প্রাণ হারায় ॥ (ঘ) 


4২৮ দাণ্ুরায়ের পাঁচালী। 
সখীগণ রুক্সিণীকে কৃষ্ণনাম-কীর্তনে নিষেধ করিতেছে । 

অন্তঃপুরে পুর্ণ দুঃখী, দরিদ্র দর্শাতে লক্ষ্মী, 
ভাবিছেন কৃষ্ধধন বিনে । 

মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ রব, কেবল কৃষ্ণ-গৌরব, 
শুনিয়ে কহিছে সখীগণে ॥ ৮৭ 

কি করে! গে! ঠাকুরাশী ! আছেন রাজ! আছেন রাণী, 
উপযুক্ত সহোদরগণ গো। | 

দেখি পাত্র কুল মান, তোমারে করিবেন দান, 
কষ কৃষণ,_-তোমার একি পণ গো ॥ ৮৮ 

লোকে গুনে ব্যঙ্গ করে, তাইতে ধরি দুটি করে, 
বারংবার করি তোমায় বারণ গো । 

কাজ কি কৃষ্ণ কষ বরে, যাতে তুমি স্বখে রবে, 
তেমনি বরে হইবে মিলন গো ॥ ৮৯ 

কেন করো! কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হৈতে উতরু৪, 
এসেছে নগরে কত জন গে! । 

লাজের কথা আই আই! আইবুড়তে ষেন আই! 
ছি ছি মেনে! এ আর কেমন গো ॥ ৯০ 

বয়ম্‌ তে। তোমার বড় নয়, যদি হয়বড় নয়, 
হয় নয় শিখেছ এমন গো! 


কক্সিনী-হরণ। ৭২৯ 


আই ম।! বসি মায়ের কোলে, বিয়ের কথা ঝিয়ে তোলে, 
শিকায় তোলে ভ্রাতার বচন গো ॥ ৯১ 

হয় যদি ভালো কপাল, ঠাকুর-জামাই শিগুপাল,_ 
ভূপাল সঙ্গে হইবে বরণ গো। . 

ধনে যক্ষ রূপে কাম, আমাদের মনস্কাম, 
সেই বরে হয়.সংঘটন গো ॥ ৯২ 

রূপ গুণ তার আছে শুনা, গজদন্তে মিলিবে মোণা, 
উপাসন৷ করি ধরি চরণ গো! ও 

কষ্ণকথ। আর তুলে। না, কৃষ্ণ নহে তার তুলনা, 
দেখো ন। আর দিনেতে স্বপন গে। ॥ ৯০ 

থাকিবে তোমার কথা, সে ত কেবল কথার কথা, 
কৃষ্চকথা করো না আলাপন গো । 

মন্দ কেবল হবে পরে, সুখ পাবে না বাপের ঘরে, 
ভাঙ্গিলে পরে মহোদরের মন গো ॥ ৯৪ 

লক্ষ্মী কন, কি বল সই! হব কি আমি জল-নই, 
তোলো কি শিগুপালের বচন গো ! 

শুনিয়ে কি ছার রূপ ধন, আমায় করিবে সম্বোধন, 
না পাইলে কৃষ্ধন আমার নিধন গো ॥ ৯৫ 

তাব্লে করি আরাধন,  মেই আমার সাধনের ধন, 
যে ধন ধরে গিরি গোবর্ধান গো] । 


০৩০ দাশরায়ের পাঁচালা। 


সে বিনে সব অসাধন, লব সেই অমূল্য ধন, 
মরি কিৎব। মন্ত্রের সাধন গো ॥ ৯৬ 

পন্মের গতি যেমন জল, জল বিনে জ্বলে কমল, 
কমলের জীবন জীবন গে। 

দীনের গতি যেমন দাতা, দুঃখী পুত্রের গতি মাতা, 
সতীর গতি পতি-রত্ব-ধন গো ॥ ৯৭ 

শস্তের গতি যেমন বৃষ্টি, অন্ধজনের গতি যষ্টি, 
দৃষ্টিহীনের যষ্টি তো নয়ন গো। 

রথীর গতি হয় সারথি, নিরাশ্রয় জনার গতি, 
জগন্মধ্যে জগদীশ যেমন গো! ॥ ৯৮ 

গৃহীর গতি অর্থ মূল, যোগীর গতি রক্ষমূল, 

সার অসার লদা মন গো! 

মীনের গতি যেমন বারি, তরির গতি কাগুারী, 

আমার গতি তেমনি হরি, নন্দের নন্দন গো ॥ ৯৯ 





খাম্বাজ__আড়খেমটা । 
আমার পতি তো সেই পতিতপাবন। 
কৃষ্ণ গতিহীনের গতি,_মে জীবের জীবন ॥ 
সে ভিন্ন জানিনে মনে, জম্মে জন্মে সেই চরণে, 
আমার ধন প্রাণ কুল মান সমর্পণ | 


বক্সিণী হরণ । | ব৩১ 


আমার সহোদর কাল হলো, সই ! আমায়, 
অতি শিশুবুদ্ধি শিশুপালকে দিতে চায় 

আজি না দেখা দিলে হরি, তেজিব প্রাণগে। সহচরি !. 
হৃদে চিন্তা করি, চিন্তামণির শ্রীচরণ ॥ (উ) 





ফিরে সখী বলে, যোড়কর, হেগে। ! তুমি যে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কর, 
কালো কি গৌর,_-দেখি নাই এক দিন । 

করি কৃষ্ণ কৃষ্ণ অবিরত, কৃষ্ণপক্ষের শশী মত, 
করিলে তনু দিনে দিনে ক্ষীণ ॥ ১০০ 

গৌরাঙ্গ কি ঠ্ঠামরূপ, তোমায় মজালে কিরূপ, 
স্বপ্নে কি দেখেছ, ঠাকুরাণি ! 

বলো দেখি তার বিবরণ, স্বর্ণ-কান্তি বি-বরণ,__ 
যার জন্যে করিলে গো আপনি ॥ ১০১ 

শুনিতে চাই সকল বিষয়, কেমন বয়স, কেমন বিষয়, 
রূপ-গুণ তার কও করি প্রকাশ । 

শুনি নাই তার নামের ধ্বনি, ও রাজনন্দিনী ধনি! 
আমাদের যে সকলি আকাশ ॥ ১০২ 


4৬২ দারায়ের পাঁচালী । 


কুন্সিণী কর্তৃক শ্রীক্জের রূপ বর্ণন। 


লক্ষমী কন কি অপরূপ, কিরূপে বর্ণিব রূপ) 
চিন্তার অগোচর চিন্তামণি। 

অঙ্ঘি তল অতৃলনা, শিশু বৃদ্ধি যত জনা, 
শিশু-ভান্ু তুলনা দেয় সনি! ॥ ১০৩ 

অভিমান করি মানসে, জলে রক্তোৎপল ভাসে, 
সরোজ শরণাগত চরণ-মরোজে । 

ঘনাইয়া এসে ঘন, দেখি কাস্তি নবঘন, 
ঘন ঘন গগনে গরজে ॥ ১০৭ 

দেখি ক্ষীণ কটি তার, করি কোটি নমস্কার, 
কোটি রাজ্য ছাড়ি তায়, কেশরী যায় ভুখে। 

কটিতটে গীতান্বর, ঈষদন্ক কলেবর, 
মুনিবর-পদচিহ্ন বুকে ॥ ১০৫ 

হেরি মোহন বংশীধর, সশঙ্কিত শশধর, 
পদনখাশ্রিত শশী আমি। 

ভবকন্রীঁ ভাঙগীরথী, চরণে যার উৎপত্তি, 
কমল! কমলপদ-দাদী ॥ ১০৬ 

হেরি সেরূপ ত্রিভঙ্গ, কুলবতীর কুলতঙ্গ, 
মুনির মনোমোহন মাধুরী । 


রুক্িণী-হরণ। ৭৩৩ 


হেন রূপ আছে কোথায়, তুলন। করিব তায়, 
অতুল্য তুলন। তুল্য হরি ॥ ১০৭ 





. মিচ্ধু-ভৈরবী_যৎ। 
পতি আমার বিশ্বরূপ, নাই স্বরূপ, তার রূপ, 
অপরূপ গে! নই! 
দেই কি তুলনা, -হরির তুলনা! নাই হরি বই॥. 
বলি, সেরূপ কি বর্ণিব, ষদি সদয় হন মাধব, 
এনে রূপ দেখাব/ আমি, যদি কৃষ্ণের দাসী হই ॥ (চ) 


কল্সিনীর পত্র লইয়। দরিদ্র জ্রাহ্গণের দ্বারকায় গমন । 


হেথায় রুক্মিণীর পত্র লয়ে, ব্রাহ্মণ দুঃখিত হয়ে, 
যাত্রা করে দ্বারকা-গমনে । 
যাইতে মনঃপুত নয়, না গেলে ঘুচে প্রণয়, 
যায় আর ভাবে মনে মনে ॥ ১০৮ 
বলে, লেখা করি দেখেছি অঙ্ক, লাভের বিষয় নবডস্ক, 
প্রাচীন কায়৷ তাতে নানা রোগ । | 
অবল্মার কথা ধরিলাম, কোন্‌ দেশে ব| মরিতে চলিলাম, 
কপালে কি এত কর্মাভোগ ॥ ১০৯ 


৭৩৪ দাওবাযের পাচালা। 


রাজার মেয়ের এমনি গুণ, ভালে। করুন বা না করুন, 
না গেলে পর মন্দ করিবেন রাগে । 

উনি বলেছেন পাবে অশ্ব, আমি দেখিছি পাব তন্ব, 
পোড়া কপাল যোড়া কখন লাগে ?॥ ১১০ 

দ্বারকার রাজ! কৃষ, উরে আঁমি করি দৃ্।_ 
দিব পত্র, ওরে আমার দশা ! 

অতি দীন হীন দরিদ্র বেশ, কেমনে করিব প্রবেশ, 
যেমন যাওয়া, তেমনি ফিরে আসা ॥ ১১১ 

ভাগ্যবন্ত লোক যারা, অর্থ পেয়ে মত্ত তারা, 
কাঙ্গাল দেখে বেঁকে বসে জানি। 

দেখেছি আমি দিব্য চক্ষে, লাভে হৈতে কামাই তিক্ষে, 
পোহাইল আজি কি কাল-রজনী ॥ ১১২ 

ভেবে কিছু পাইনে কুল, মকলি হইল ভণ্ডুল, 
এক সের তগুল নাই বাসে । 

নিত্য নিত্য করি ভিক্ষা, তবে হয় প্রাণরক্ষা, 
্রাহ্মণীটী মরিবে উপবাসে ॥ ১১৩ 

যা হৌক যা. করেন দুর্গে, যা হবার তাই হবে ভাগ, 
উপসর্গে ভোগি কিছু দিন। 

জিজ্ঞাসিতে জিজ্ঞামিতে, : দ্বারকার রাজপথে, 

_ উপনীত ব্রাহ্মণ প্রবীণ ॥ ১১৪ 


কলসিণী-হরও । ৭৩৫ 


দেখে দ্বিজ দিবারান্রি, যাইছে অগণন ষাত্রী, 
কৃষ্ণ-দরশনে দ্বারকায়। 
অতি দৈন্য আতুর অন্ধ, মুখেতে বলে গোবিন্দ, 
প্রেমানন্দে পুলরিত-কায় ॥ ১১৫ 
মগ্ন হয়ে প্রেমতরে, ভাকিছে পথে পরম্পরে, 
কে যাবিরে ভবসিন্ধু-পার । 
আয় রে করি একান্ত, দ্বারকায় দ্বারকা-কান্ত, 
অবতীর্ণ ভবকর্ণধার ॥ ১১৬ 
অগণন পথিগণ মনের উল্লাসে । 
দর্শনের পূর্ব্বে ষায় হাস্ত পরিহামে ॥ ১১৭ 
হেরি, সজল-জলদকান্তি ভ্রান্তি দূরে গেলে। 
বিরিষঞ্চি-বাঞ্ছিত পদ নয়নে হেরিলো ॥ ১১৮ 
প্রেমে পুলকিত চক্ষে বহে শতধার । 
কেঁদে পথিগণ ফিরে এসে পুনর্ববার ॥ ১১৯ 
বৃদ্ধ ষদি সুধায়, ভাই ! কাদ কি কারণ? 
তারা বলে, গিয়েছিলাম কৃষ্ণ-দরশন ॥ ১২০ 
দ্বিজ বলে, হেসে গেলে, শেষে চক্ষের জল। 
আহা মব্রি! কৃষ্ণ-দর্শনের এই কি ফল ॥ ১২১ - 
অঙ্কে ধুলী, কতগুলি দেখেছি ভূষে পাড়ি। 
দারিগণে গায়েতে মেরেছে বেত্র বাড়ি ॥ ১২২ 


৭৩৬ ... ধাগুরাধের পাচালী। 


অর্থলোভে, সকলি ভোবে, মানের গোড়ায় ছাই। 
নিয়ে মহাপ্রাণ,টানাটানি, শেষে এই ঘটে রে ভাই। 
গিয়েছিলে অর্থলোভে, তার হলো! খুব স্বার্থ । 
ধরি চুলে, ভূমে ফেলে, বুঝিয়ে দিয়েছে অর্থ ॥ ১১৪ 
দেখেছি ব্যাভার, আমিও আবার, ধাই তাদের কাছে। 
আমার কপালে, বৃদ্ধকালে, অপমৃত্যু আছে ॥ ১২৫ 
'লয়ে যাইতেছি রুক্মিণীর পত্র,_কৃষে কে বলিবে? 
আমার হাতে থাকিবে লিখন, কপালের লিখন ফলিবে॥ 


++ 


কন্সিণীর পত্রবাহী দরিদ্র ব্রাহ্মণ দ্বারকায় উপস্থিত ;-_ 
শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আহ্ত। 


এইরূপে করি বিপ্র বিধিমত ভয়। 
দ্বারকানাথের দ্বারের নিকটে উদয় ॥ ১২৭ 
যমসম দ্বারের রক্ষকগণ দেখি । 

দুর্গম জানিয়া দুর্ভাবনা দুরে থাকি ॥ ১২৮ 
রূক্ষমূলে বমি, ভয়ে মূলমন্ত্র জপে। 

করি অপার হইয়! পার, বেপার কিরূপে ॥ ১২৯ 
দেখিয়। দ্বারীরে আজ্ঞ। দিলেন দয়াময়। 
রক্ষমূলে বমি বিপ্র, আনহু আলয় ॥ ১৩০ . 


রুক্সিণী-হরণ। ও ৭৩৭ 


যজ্েশ্বরের আজ্ঞা! পেয়ে ধেয়ে দ্বারী ষায়। 
্রন্নণ্যদদেবের আজ্ঞা ব্রাহ্মণে জানায় ॥ ১৫১ 
ভাগ ফিরা তোমারি জনুয়া-ধারি! আব ক্য। হিয়া রহেনা। 
ৃষ্জী বোলায়নে তোম্‌কো৷ জল্দি হজুর জানা ॥ ১৩২ 
কেঁপে দ্বিজ বলে, বাব! ! হাম হু'“ই ক্যা করেঙ্গে। 
দ্বারী বলে, বাত্‌ রাখ্দেও, পাকড়ুকে লে যাঙ্গে ॥ ১৩৩ 
তোযৃছে হাযূছে বাত নাহি হায়, কেন্তুরে মেই ছোড়ে । 
সগদীশৃনে হুকুম কিয়া, আও বে রাস্তা থোড়ে ॥ ১৩৪ 
দবিজ বলে, ছোড়দে বাবা ক্যা কিয়া মেই গুণা। 
কা| তেরা বাপ ফিকির করকে, ফকিরকো দুখ দেন! ॥ 
কহ'যাকে কৃষ্ণজীকো, বুড়া! হু'য়াছে ভাগা। 
ঘাশীম করেগ! বাবা, রামজী কল্যাণ করেগা ॥ ১৩৬ 
... পুনর্ার আমি এক অন্য দ্বারী কয়। 
ওহে দ্িজ এখন বিলম্ব কেন হয় ॥ ১৩৭ 
তোমারে ডাকিছেন কৃষ্ণ দুরদৃহারী । 
না ভাকিতে,_্কার আশ্রিত ব্রন্গা ব্রিপুরারি ॥১৩৮ 
্রাহ্মণের হৈল ত্রহ্মভাবের উদ্ভব। 
বলে, আমারে ভারিছেন কৃষ্ণ এ নৃহে সম্ভব ৪১৩৯ 
 শ্বনেছি বিরি্চি-হর-বাঞ্ছিত সে কৃষণ। 
অগণ্য অধমে করিবেন কৃপাদৃ্ই * ॥ ১৪০. 
50৯8. 7 


৭৩৮ _. দাগুরায়ের পাঁচালী । 


ক্রিয়া নাই তার ধর্ম, বীজ নাই তার জন্ম, অসম্ভব গুনি। 
_ জন্ম হয় নাই স্ৃত্যু হলো, | 
গগীরিত নাই তার বিচ্ছেদ এলো, 
জীব, নাই. তার প্রাণী ॥ ১৪১ 
মেঘ নাই তার বর্ষে জল, বৃক্ষ নাই তার ফলিল ফল, 
এ কথা বিফল! 
' ধান নাই তার হ'লে! চিড়ে, শিরো! নাস্তি শিরঃ গীড়ে, 
বৃদ্ধি নাই তার বল॥ ১৪২ 
ব্যক্তি নাই ভার উক্তি করিলে, 
ভক্তি নাই তার মুক্তি পেলে, 
কথা যুক্তি নয়। 
কৃষ্ণ ডাকিছেন এ নিগুপণে, 
বোবায় বলে-_কালায় শুনে, 
একি সম্ভব হয় ?॥:১৪৩ , 


নি | 
দীন হীন গতিহীন অতি দীন, 
এ দীনের সেদিন কি হবে! 
দ্বারী রে! ছারকাকান্ত কৃষ্ণ আমায় ভাকিবে ॥ 


কক্সিণ-হরণ . ৭৩৯ 


আমি তো ভাকি নাই তারে, 

একবার কুচ বলি দিনান্তরে, 
ডাকিলে-_ডাকিয়ে স্থান দিতেন পদ-পল্লবে। 
গতি নাই করিলে বিচার, তবে দাশরথি পার, 
পতিতপাবন 'কৃষ্ণনাম-গুণে সম্ভবে ॥ (ছ) 


শ্রীকফ্ের রাজমভায় দরিদ্র ব্রাহ্মণের সমাদর | 


সঙ্গে করি দ্বিজবর, যথা প্রভু পীতাম্বর, 
বারী লয়ে গেল শীঘ্বগতি । 

ছিলেন রত্বমিহহাসনে, দ্বিজে হেরি ধরাসনে, 
বমিলেন বৈকুঠের পতি ॥ ১৪৪ 

বিধির বিধাতা হরি, বিধিমতে যত করি, 
ছিজেরে দিলেন রত্বাসন। | 

যজ্জেশ্বর যথাযোগ্যে তুষিলেন পাদ্য অধ্যে, 
পত্র-পাঠে চিত্ত উচাটন ॥ ১৪৫ 

বিদর্ভ গমন জন্যে  সাজ-_আজ্ঞা দিয়ে সৈন্যে, 
দিজে লয়ে যান অন্তঃপুরে। 

আনয়ন করেন শীঘ্র, নানা উপাদেয় দ্রব্য, 
ভোজন করান দ্বিজবরে ॥ ১৪৬ 


৭৪০৩ দাগুরায়েক্প পাচালী। 


্বর্ধালে অন্ন পোরা, নানা. ব্যগ্রীন কটরা, 
পঞ্চাযত দধি ঘ্বৃত তায়। 

পরিবেশন পরিপাটী, পায়সান্ন বাটী বাট, 

হরিপুরে স্করিষে দ্বিজ খায় ॥ ১৪৭ 

নানা দ্রব্য থরে থরে, খেতে দ্বিজ ভেবে মরে, 

বলে, কোন্টা৷ আগে কোন্ট1 খাব পাছে। 

খেয়ে তিন মালস! ক্ষীরস্সর, বলৈ হে গোকুলেশ্বর ! 
খিন্ন শরীর জীর্ণ না হয় পাছে ॥ ১৪৮ 

সকল দ্রব্যই স্বৃতপৰক, পেটে পাছে ন৷ হয় পক, . 
লোতে খেয়ে কি শেষে পড়িব পাকে? 

ওহে কুচ মহাশয়!  অগ্নিমান্দ্য অতিশয়, 

এতো সয় অত্যাম যদি থাকে ॥-১৪৯ 

আপনি আদর করেন কি উদরমরা,তৈলপন্ক তিলের বড়া, 
গুরুপাক পায়স মাস মীন। 

দিচ্ছেন আপনি, খাচ্ছি কেঁপে, কালি মরিব উদর ফেঁপে, 

' সাহস করিতে নারি,_নাড়ী ক্ষীণ ॥ ১৫০ 

তুমি খাও খাও নাগালে ধন্না, শর্মা কিন্তু তয়ে খান্‌ না, 
খেতে কিন্তু সকলগুলি পারি। 

খেয়ে কি আপনাকে খাব, আত্মহত্যার পাতকী! হব, 

_..* শুনি হালি কন বংশীধারী ॥ ১৫১ | 


কক্সিণী-হরণ। . ৭6১ 


আনন্দে করো৷ ভোজন, জপিয়ে জয় জনার্দন, 
কুন রেখো না, পূর্ণ করিয়া খাবে। 
র্ণ্রন্ষোর কথা ধরি, খায় দ্বিজ উদর পুরি, 
খায় খায় তবু মনে ভাবে ॥ ১৫২ 
একবার একবার খায় না ভরে, আবার লোভে মনে করে, 
খেলাম না হয় জন্মের মত খাই। 
খেলাম খেলাম খেয়ে মরি, মহাপ্রাণীকে শীতল করি, 
একবার বই ত দুবার মরণ নাই ॥ ১৫৩ 
জিজ্ঞাসেন নন্দ-নন্দন, কেমন বটে রন্ধন, 
সুপকার তে সপক ক'রেছে। 
দ্বিজ বলে করি তাক, শাক বড় হয়েছে পাক, 
সব হারি হয়েছে শাকের কাছে ॥ ১৫৪ 
বলিছে করি নির্ঘট, আশ্চর্য্য হয়েছে ঘণ্ট,_ 
কছু-শাকের ওছে হরি! 
চিনি গোল্প। মিছরি মিছে,ফীকে ফাঁকে সব শাকের নীচে 
কি স্থাষ্টি করেছেন শাকন্তরী ॥ ১৫৫ 
জন্মে যাহা খাই নাই কভু, প্রচুর খাওয়ালে প্রড়ু। 
কিন্তু খুব ভোজনটী হ'লো৷ এখানে । 
ক্ষীর ক্ষীরসে কেবল পোষক, বাড়ার ভাগ কি আবশ্যক 
নালিতের শাক, চালিতের অন্থল যেখানে ॥ ১৫৬ 


৭৪২ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


খায় দ্বিজ উদর পুরি, রুচিপূর্ব্বক পুরি কচুরি, 
ধরে না তবু পোরে না৷ আত মন। 
উ্ধাশ্বাম উপজিল, উদরীর মত উদর হৈল, 
উ'ঠে শেষে সাধ্য কি আচমন ॥ ১৫৭ 
ওজন-ছাড়ী ভোজন করি, দ্বিজ বলে,_মরিলাম হরি! 
সহা হয় না শষ্যা কই হে শোব। 
দ্বিজেরে দেখিয়। ব্যস্ত, দিজ-হস্তে নিজ হত্ত,_ 
দিয়ে অমনি উঠান মাধব ॥ ১৫৮ 
রত্ব-পালক্ক-উপরে, ইই&-সম সমাদরে, 
শয়ন করান কৃষ্ণ দিজে । 
দিজের যাতে প্রবৃত্তি, গোবিন্দ আজ্ঞানুব্তাঁ, 
অনাহারী হয়ে আছেন নিজে ॥ ১৫৯ 
ভূতলে ব্রাহ্মণ ধন্য, হইলেন জগত্মান্তা, 
কি মান্য বাড়ান ভগবান্‌। 
তেজেতে কম্পিত ভানু, ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের তনু, 
দ্বিজের বদনে কৃষ্ণ খান ॥ ১৬০ 
₹%% 
ৃ ব্রাহ্মণের প্রাধান্ত। 
_ খাগ যজ্ঞ কি পুজন, বিনে বান্ষণ-ভোজন, 
ক্রিয়া সিদ্ধ নহে বেদের বাণী। 


'বকিনী-হরণ। ৭৪৩ 


ব্রাহ্গণে যা কর দান, ব্রক্মলোকে ব্রন্ধা পান, 
কৈলাসেতে পান শুলপাণি ॥ ১৬১ 

্রান্মণে যা বলে-ফলে, চতুর্বর্গ হেলে ফলে, 
ব্হ্মবাক্যে কে পারে রাখিতে ? 

ক্ষশাপে হয় ধ্বংস, সগর-ভূপতি-বশ, 
তক্ষকে দংশিল পরীক্ষিতে ॥ ১৬২ 

্াহ্মণের পদান্থুজে, ব্রাহ্মণের পদরজে, 
যে মত, _সে ধন্য মত্্যলোকে। 

ুত্রৃদ্ধি শক্রক্ষয়, মহাব্যাধি নু হয়, 
ভূদেব-ব্রাহ্ষণ-পাদোদকে ॥ ১৬৩ 

এখন বলে সর্ব জনে, সে কাল নাহি ব্রাহ্মণে, 
কলির ব্রাহ্মণ তেজোহীন। ্ 

চারি যুগ দেখ সুর্য, সমান তেজ সমান পৃজ্য, 
কলি বলি সূর্য্য নহে ক্ষীণ ॥ ১৬৪ 

চারি যুগ আছে তুল্য, স্বর্ণের সমান মূল্য, 
যত্বে লয় পাইলে স্বর্ণচূর্ণ। ' 

অনল নহে শীতল, শুকায় কি সাগরের জল, 
চারি যুগ জলি জলে পূর্ণ ॥ ১৬৫ 

চারি:যুগ সমান দর্প, ধরিয়াছে-কাল-সর্প, 
ভুজঙ্গ না ছাড়িয়াছে বিষ। 


৭8৪ দাণ্ুরায়ের পাঁচালী ।' 


করিলে বিহিত অনুমান, এইরূপ ত্রাহ্মণমান, 
চারি যুগ রেখেছেন জগদীশ ॥ ১৬৬ 
এখন কেবল কলি বলে, কিঞ্চিৎ কালেতে ফলে, 
ব্রহ্মমনুযু ব্রক্ম-আশীর্ববাদ । 
কিঞ্চিৎ বিলম্ব দেখে, যতেক পাষণ্ড লোকে, 
ব্রাহ্মণের সঙ্গে করে বাদ ॥ ১৬৭ 
ও ক %% 
শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক দরিদ্র ব্রাঙ্মণের পদসেবা। 
অপর গুন বৃত্তান্ত, হেথায় দ্বারকাকান্ত, 
দ্বিজসেবায় আছেন উল্লাসে । 
বাড়াতে ভ্রাক্ষণ-মান্য, চরণ-সেবার জন্য, 
বসিলেন ঘিজ-পদপাশে ॥ ১৬৮ 
এসেছেন কত পথ চলি, বেদন! হয়েছে বলি”, 
_ ভর্তি-ভাবে হলেন গদগদ । 
বেদনা ঘুচাই দুরে, বলি'_তুলি নিলেন উরে, 
প্রবীণ দ্বিজের দুটি পদ॥ ১৬৯ 
. ঝিঝিট-যৎ | | 
লা-সেবিত ধার কমল-চরণ। 
দিয়ে কমল হত্ত করেন হরি, ব্রাক্গণের পদ-সেবন ॥ 


রুল্সিনী-হরণ। নত 


ভাবিলে ধাছার পদ তুচ্ছন্দ্ান বহ্ধপদ, হয় রে__ 
দিলেন ব্রাহ্মণে কি পদ, ভূগুপদ হৃদয়ে ধারণ ॥ (জ) 


হরির উ্বৃধ্-দরশনে ্রাঙ্ষপের লোভ । : 
দরিদ্র দ্বিজের নাই স্থখের অভাব । 
পন্মহন্তে পদসেবা করেন পন্মনাভ ॥ ১৭০ 
পান্ম-আখির মর্দনেতে হদ্দ নিদ্রা হ'লো। 
হয়ে একটি কাতি, পোহায় রাতি, পাশটি না ফিরিল ॥১৭১ 
পর দিন উঠিয়! দ্বিজ বসিয়া দভায়। 
কৃষ-অট্রালিকা পানে একদৃঙ্ে চায় ॥ ১৭২ 
দ্বিজ বলে, ধন্য ধন্য দ্বারকার কান্ত। 
ভগবান্‌ করেছেন কুষে ভারি ভাগ্যবন্ত ॥ ১৭৩ 
চিন্তামণির মণি-মন্দির মুনির মনঃল্লীত । 
কত চন্দ্রকান্ত সূর্ধ্যকাস্ত মণিতে রচিত ॥ ১৭৪. 
সধাকর-কর নিন্দি করে কি উজ্্বল। 
কুহ-নিশিতে দিনপ্রায় দবারকামণ্ডল ॥ ১৭৫ 
কত হীরে চিরে ঘেরেছেন দ্বারের চৌকাঠ। 
গজমতিতে গজগিরি স্বর্ণের কপাট ॥ ১৭৬ 
গ্ার্টীর প্রবল উচ্চ রতনে রচিত। 
পরশ ছাউনি তাতে প্রবালের ভিত ॥ ১৭৭ 


৭৪৬ : . গাশুরায়ের পাচালা : 


স্থমেরু সমান উচ্চ অতি বহ্বারন্ত। 
ফৃণি-শিরোমণিতে মণ্ডিত যত স্তভ্ত ॥ ১৭৮ 
দ্বিজ বলে এক এক মাণিক, সাত রাজার ধন। 
ইছার স্তম্ভ বেড়ী মানিক ঘেরা, এ আর কেমন ॥ ১৭৯ 
আপশোষে আকুল দ্বিজ-_বলে__আহ। মরে যাই। 
কপালের ফাকটা বোজে,_ ইহার একটা যদি পাই ।১৮০ 
আড়ে আড়ে চান দ্বিজ নাড়ে দিয়ে হস্ত । 
অঙ্গময় ঘন্ম বয় লোভে শশব্যস্ত ॥ ১৮১ 
ছাড়াতে অশক্ত হ'লে! রক্ত দুই কর। 
জে দিয়ে যোড়ান মাণিক ছাড়ান দুগ্ধর ॥ .৮২ 
শ্রান্ত হয়ে ক্ষান্ত দ্বিজ কপালে ঘা মারে । 
” বলে, সকলি ভগ্নবানের হাত, আপন হাতে কি করে ।১৮৩ 
এইরূপে দীন ছিজ কিছু দিন তথ] । 
মনে ভাবে, শুনিনে কিছু দেওয়া থোয়ার কথা ॥ ১৮৪ 
ভক্তিভাবে খাওয়ান শোয়ান,_-বচন যেন মধু । 
ফলে বা না ফলে কৃষ্ণ বিদায় করেন বা শুধু ॥ ১৮৫ 
ভাবনার-বিষয় নয়,_কপাল-গুণে ভরাই। 
ইহার সূত্র তোলে--উত্তরমাধক লোক একটী নাই |১৮৬ 
হেথায় 'হরিতে রুক্িণী হরি উৎকণ্ঠিত অতি। 
আজ্ঞা দিলেন, _শীঘ্ব রথ মাজা রে সারথি ॥ ১৮৭ 


কুক্সিণী-হরণ। ৭৪৭ 


সৈন্য সঙ্গে নাই, অন্য জনে না জানান । 
ন| জানেন বলরাম এ সব সন্ধান ॥ ১৮৮ 
দরিদ্র ব্রাহ্মণে কন ব্রন্ব-মনাতন। 
শীঘ্র আমি কর দ্বিজ !ঈ*রথে আরোহণ ॥ ১৮৯ 
পদব্রজে পথশ্রান্তে কেন' দুঃখ পাবে । 
দণ্ড-মধ্যে আনন্দে আপন ঘরে যাবে ॥ ১৯০ 
দি্গ ভাবে মনে মনে রথে ন| হয় যাই'। 
ভেবেছিলাম মনে যেটা, কপালে ঘটিল তাই ॥ ১৯১ 
নগদ অঙ্ক আকিয়েছিলাম, আর তবে হলো না! 
মেকি একটী সিকি পাইনে, এ কি বিবেচন1 ॥ ১৯২ 
লক্ষণেতে ভেবেছিলাম লক্ষ টাকা পাব। 
শেষে একটী পাই পাইনে, ভাই. রে ! কোথা যাব ॥ ১৯৩ 
ইনি আত্মস্থখের সুখী হয়ে, বলিলেন রথে উঠ। 
মি্-ভাষী কৃষ্_ইহার দৃষ্টি অতি ছোট ॥ ১৯৪ 
অতি শক্ত-শরীর, ভক্ত-বিটেল, কথায় করুণ! প্রকাশ । 
আহ্লাদে আমাকে আকাশে তুলিলেন, 
শেষে সকলি আকাশ ॥ . ৯৫ 
ইনি পরকে দিবেন কি; 
*আপনি বা কোন্‌ স্থখ-ভোগে থাকেন। 
আতর কিনতে কাততর,_গায়ে কাষ্ঠ ঘষে মাখেন ॥ ১৯৩৬ 


৭৪৮ দ্লাশুরায়ের পাঁচালী [ 
এক, দরিজ্রের মতন, হরিছে মাখা, বস্ত্র প্রতিদিন । 
আহারের দোষে কৃষ্ণবর্ণ, মাজাখানি ক্ষীণ ॥ ১৯৭ 
বলিব কি দেখে শুনে, পড়েছি আমি ধন্দে। 
ইহার জ্যেষ্ঠ ভাই, বলরাম-__লাঙ্গল তার স্বন্ধে॥ ১৯৮ 
দেবালয় বিপ্রসেবা নাহি দেখিতে পাই। 
কৃষ্ণ যেন অহৎত্রক্গ, ইহার ধর্মকর্ম নাই ॥ ১৯৯ 
ৰা বং ৯ 
শ্রীকৃষ্ণ সহ রখারোহণে দরিদ্র ব্রাহ্মণের বিদর্ভ-যাত্রা। 
যা হবার তাই হবে, ব'লে চক্ষে জল পড়ে৷ 
ভাবিয়! চিন্তিয়া দ্বিজ রথে গিয়া চড়ে ॥ ২০০ 
পবন-বেগেতে রথ গগনে উঠিল। 
কম্পে কায় ব্রান্মণের পরাণ উড়িল ॥ ২০১ 
কেঁদে বলে, তুমি রথ আনিলে কোথায় ? 
ওহে কৃষ্ণ অবশেষে প্রাণটা বুঝি যায় ॥ ২০২ 
ওহে কৃ! ম'লাম ম'লাম, নাই__আমি গিয়েছি। 
আমার রথ-আরোহণ, মত্‌- হলোনা, পথ পেলে বীচি ২০৩ 
যে আশাতে আসা, তার তো ফল ফলিল বড়। 
অধিকন্তু কেন প্রভু ! আর ব্রক্ম-হত্যাটা কর ॥ ২০৪ 
নামিয়ে দাও হে, নাম করিব, ব্রহ্ম-স্থাপন হয়। 
. হেমে কৃষ্ণ বলেন, চক্ষু মুদিলে যাবে ভয় ॥ ২০৫ 


রূক্সিনী-হরণ। ৭৪৯ 


ভয়ে কাষ্ঠ হয়ে, দ্বিজ রথ-কাষ্ঠ ধরে। 
শশব্যস্ত হয়ে, ছত্র জলপাত্র পড়ে ॥ ২০৬ 
আবার বলে, ওহে কৃষ্ণ ! হায় হায় কি করিলে! 
ধর্ম খেয়ে তৃমি আমাকে জগ্মের মতন সারিলে ॥ ২০৭ 
আমার ঘটী গেলো হে, ঘটিল বিপদ, 
একি কপালের লিখন। 
ছাতি গেলে! হে ছাতি ফাটে, মৃত্যু ভালো এখন ॥ ২০৮. 
তুমি নিরাশ্রয়ের গতি গুনে, তোমার আশ্রয় ধরিলাম। 
একি ভরণী যাত্রায় এসে, দুখের ভরণী বোঝাই করিলাম ॥ 
যোগীর ধন কোশাকুশী আর কুশামন। 
রাজার ধন রাজ্যপাট, বেষ্ঠার যৌবন ॥ ২১০ 
চোরের ধন লাহস, যেমন গণকের ধন পাজি। 
আমার দবে ধন,ছাক্কাকাস্ত! এ ঘটিটী পুঁজি ॥২১১ 


খাম্বাজ--পোস্ত1। 
ওহে ছারকাকাস্ত ! সর্বস্বাস্ত আমার হলো । 
মবে ধন জলপাত্র, তাল-পত্র-ছত্র গেলো! ॥ 
শুনবে নাম কৃষ্ণ দাতা, ক্টেতে এসেছি হেথা, 
তুমি কি করিবে, কৃষ্ণ! কলিল মোর অদৃ-কলো! ৃ 


৭৫০ " দাণুরায়ের পাচালী। 


কিপিং ধন পাবো ব'লে, সঞ্চিত ধন চলিলাম ফেলে, 
র্রান্মণী স্থধাইলে, কি বলিবো তাই আমায় বলো ॥ (ঝ) 


কুঞ্ণ কন আর কেঁদে। না, মিথ্যা আর অনুশোচন।, ' 
কর! যাবে বিবেচনা, দেখো হে দ্বিজ! বলিলাম । 
ভাবিতেছে ব্রাঙ্গণ, তৃমি বিবেচনাতে বিলক্ষণ, 
তার তো আমি স্থলক্ষণ। দেখে শুনেই চলিলাম ॥ ২১২ 
. ভাবে দ্বিজ কত-মত, নিকট হইল পথ, 
বিদর্ভ নগরে রথ, সত্বরে উত্তরে। 
ব্রাহ্মণের করে ধরি, নামাইয়া দেন হরি, 
ষথায় ত্রাহ্মণপুরী, নগর-উত্তরে ॥ ২১৩ 
শি 1 % 
বিদ্ত-নগরে দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রবেশ-_ও স্বীয় কুটারের 
পরিবর্তে অট্টালিকা দর্শন। 
নিকটে হয়ে উদয়, দ্বিজ দেখে নিজালয়, 
সব অট্রালিকাময়, কৃপাদৃণ্ে ক্পাময় চেয়েছেন আপনি 
ছিজ নাহি বুঝে অন্ত, বলে-_-এ সব অট্রালিকা-তন্ত্, 
করেছে কোন্‌ ভাগ্গ্যবন্ত, ভেঙ্গেছে আমার কুঁড়েখানি ॥ 
উন উন্ মরি মরি! ভুলে প্রাণ দেই গলে ছুরি, * 
হরি হরি। কি দিলে হরি! আমারে এত শান্তি। 


কল্সিণী-হরণ। 5৫১ 


উপলক্ষ ছিল মাত্র, দবে-ধন এক জলপাত্র, 

আর তালপত্র-ছত্র, তালপত্রের কু'ড়েখানিও নাস্তি ॥ ২১৫ 
াড়াই এখন কার ঘরে, দরিদ্র দেখিলে পরে, 
অবহেলা করে পরে, কেহ নাই ত্রিভূবনে। 

এতো! কি ছিল ললাষ্টে, শয়ন রৃক্ষ-নিকটে, 

জল খেতে হলো ঘাটে, জলপাত্র বিনে ॥ ২১৬ 

আগে পারিলে জানিতে, হ'তো ন। এত কাদিতে, 
কলিতে। কিছু গেলে আনিতে, রাজা শিশুপালে। 
কোথাকার কৃপণ কৃষ্ণ, আনিতে গিয়ে এত কষ্ট, 

ধন প্রাণ স্থানভ্র্, আমার কপালে ॥ ২১৭ 

ত্রাহ্মণী গেলো কোথায়, হায় হায়! না হেরি তায়, 

মম মৃত্যু মমতায়, হ'লে রে বিধাতা ! 

বিধি কি আনিলি ভারতে, বিধিমতে দুঃখ দিতে, 
বিধি! কি/তোর সঙ্গেতে, এত বিপক্ষতা ॥ ২১৮ 
হেথায় অট্টালিকা মধ্যে থাকি, ব্রাক্ষণী ত্রাহ্মণে দেখি, 
বলে দানি! দেখ দেখি, গুভদিন উদয় গো । 
ছিন্ন-ছাঁড়। জীর্ণ অতি, এ আমার প্রাচীন পতি, 
চিহু আছে জীর্ণ ধুতি, ভিন্ন অন্য নয় গৌ॥ ২১৯ 
যে ব্রাহ্মণ পরে, রত্ব-ভূষণ অঙ্গে পরে, 

সবী সঙ্গে স্রমাদরে; চলিল পতি আনিতে 17. 


৭৫২ দাগুয়ায়ের পাঁচালী । 


করি রৃক্ষমূলে আগমন, বলনে ঢাকি বদন, 
ধরিয়ে ছুটি চরণ, প্রণমিল কাদিতে কাদিতে ॥ ২২০ 
দ্বিজ ভাবে, ইনি নন সামান্যে, সুর নর কি নাগ-কন্যে, 
আমি বা কিসের জন্যে, ইহার প্রণাম লই। 

বিজ অমনি ভূমে পড়ি/বলে আমিও তোমাকে প্রণাম করি, 
কে তুমি রাজরাজেশ্বরি ! আমারে কৃপা কর কুপামই ॥২২১ 
রাহ্মণী কয় হয়ে রুক্ষ, আইমা! ছি ছি একি দুঃখ, 
একবারে খেয়েছিস্‌ চক্ষু, ও পোড়াকপা?লে ! 

দ্বিজ বলে__কি ফেরে পড়িলাম,কেন মা,আমি কি করিলাম! 
তোমারে কি কটু বলিলাম, কেন ফেলো জগ্ালে | ২২২ 
ব্রাহ্মণী কহিছে শেষে, ধিক্‌ ধিক আ মরু মিন্সে.! 
কতদিন ছিলিনে দেশে, সব গিয়েছিদ্‌ ভুলে। 

দ্বিজ বলে মে আর কেমন, কার পত্রী তুমি বা কোন্‌, 
কোন্‌ বেটা অন্রান্গণ, দেখেছে কোন্‌ কালে ॥ ২২৩ 
একেতো বিপাকে পড়েছি, বিধির সঙ্গে বাদ করেছি, 
বাচা মিথ্যে প্রাণে মরেছি, কীদি রৃক্ষতলে। 

আবার তুমি বুঝি মা রাজকন্যে ! রাজদৈবে ফেলিবার জগ 
খেতে মাথা এলে,এখানে, পরাণে বুঝি মেলে ॥ ২২৪ 
মিছে ছন্দে নাইকো গুণ, থাকে দোষ মাপ করুন, 
(ফিস ঘরে যাও ঠাকরুণ ! ফেলেন না বিপত্তে। 


কুক্সিণী-হরখ। 4৫৩ 


আপনি এসেছেন রৃক্ষতলে, কর্তামহাশয় দেখতে পেলে, 
এইখানে আমাকে ফেলে, করিবেন ব্রহ্মহত্যে ॥ ২২৫ 
ঘিজনারী বৃক্ষতলায়, বিশেষ বারতা জানায়, 

অতুল এশ্বধ্য তোমায়, দিয়েছেন গোবিন্দ । 

শুনি হৈল জ্ঞানের উদয়, আনন্দে গুফুল্ল-হৃদয় 
ভেবেছিলাম কৃষ্ণ নিদয়, তবে কি আমার ধন্দ ॥ ২২৬ 
পাইয়৷ অতুল ধন, সহ ভাষ্য ব্রাহ্মণ; 

মৌভার্য্যে কাল-যাপন, করে ক্রিয়া-কর্নো ! 

হেথায় কৃষ্ণের লাগি, রুক্মিণীর মন বিধাগী, 

সুখ সাধ সর্ব্বত্যাগ্ী, কত ভয় জন্মে ॥ ২২৭ 

মহোদ্দর সহ বাদ, সাধে বা ঘটে বিষাদ, 

ঘটে বা ঘটে প্রমাদ, মনে কত ঘটে। 

করে বাদ বনু ভূপাল, আইল দু শিগুপাল, 

রক্ষ নাথ হে গোপাল! দাসীরে সন্কটে ॥ ২২৮ 


বারোডা-য২। 
পড়ি বিপত্তি-সাগরে, ডাকি তোমারে, 
ওহে জগবদ্ধু! রক্ষাংকুরু রুক্মিণী দাপীরে। 
একবার দেখা দাও হে তুমি, অখিল-্ন্বাগু-ন্বামী, 
অনন্তরূপ অন্তর্যামী, দাসী-অন্তঃপুরে ॥ 


৭৫৪ দাণুরায়ের পাঁচালী । 


-ত্বংপদে সপেছি প্রাণ, রাখ প্রাণ রাখ মান, 
অভয় পদপ্রান্তে স্থান, দাও দাশরথিরে ॥ (ঞ) 


বলরামের বিদর্ভ-ন্গরে গমন | 
হেথায় ত্যেজিয়। ারকাধাম, এসেন নবঘনশ্ঠাম, 
শুনিলেন বলরাম, পশ্চাৎ এ কথা । 
দোসর হ'তে গোবিন্দে, লাঙ্গল ধরিয়া স্কন্ধে, 
আনন্দে বলাই যান তথা ॥ ২২৯ 
ভাবিলেন বলভদ্, ভায়া বড় অভদ্র, 
একা যান শক্র-মাঝে তিনি। 
জরামন্ধ শিশুপাল, ভেয়ের আমার চিরকাল, 
ছুবেটা পরম শ .জানি ॥ ২৩০ | 
কোন স্থানে যান না ডেকে, ভায়ার নির্বৃদ্ধি দেখে, 
মনে মনে বড় দুঃখ হয়। 
' ঝগড়া করিতে সদাই আতি, চিরকাল দৌরাত্যি, 
নিত্য নিত্য নৃতন কীর্তিভালো তো! এমব নয়।২৩: 
মরণ বাঁচন নাহিকে। জ্ঞান, কালীদহে গিয়ে ঝম্প দেন। 
বাদ করেন গে ইক্ত্ররাজার সনে । 
সদাই ফেরেন শক্র-হাতে, আমি ফিরি সাথে সে, 
_ 'বাঁচেন কেবল এই বলাই-দাদার গুণে ॥ ২৩২ 


রুক্সিণী-হরণ । ৭৫৫ 


ানেন না তো কোন কালে, , জ্যেষ্ঠ ভাইকে শ্রেষ্ঠ বালে, 
আত্মবৃদ্ধি শুভ তার সদা। 

গম্পদ সময়ে তার, অন্য সৈন্য সমিব্ভার, 
বিপদ কালেতে কেবল দাদা ॥ ২৩৩ 

আপনি হয়েছেন ষোগ্য, আমাকে ভাবেন অবিজ্ঞ, 
একটী কথা স্থধান নাবিরলে। 

এই যে গেলেন বিদর্ডে, আপন মনের গর্বের, 
ইহাতে সন্কট যদি কলে ॥ ২৩3 

একবার একবার মনে রাগি,বলি-ফিরিবনা আর তার লাগিঃ 
মন বোঝে না)__পড়েছি মায়া-কাদে। 7 

মেযেন মোর এক কায়া, কনিষ্ঠ ভেয়ের মায়া, 
পাসরিতে নারি প্রাণ কাদে ॥ ২৩৫ 

মে রাখুক বা না রাখুক মান, কৃষ্ণ যে আমার প্রাণ 
সর্বদা কল্যাণ বাঞ্থ৷ করি। 

চিরকাল বালক ধরিব, তার দোষ কি মনে করিব? 
ছোট বই তো'ৰড় নয় সে হরি ॥ ২৩৬ 

আপনি মান পাই না পাই, ভেয়ের মঙ্গল চাই, 
এত বলি ত্জে নিজ ধাম। ্‌ 

করিতে, কষে ভিত, ত্বরান্বিত উপনীত, 
বিদর্ভনগরে বলরাম ॥ ২৩৭: 


বর ও ও দাশুরায়ের পাঁচালী । 


হেথায় হয়ে অগ্রগামী, এন ব্রেলোক্য-স্বামী, 
গোবিন্দ আনন্দ শুন্য-ভরে। 

অস্তঃপুরে উদ্ধ মুখী, দেখেন সুধাতপুমুখী, 
রুক্মিণী-_গোবিন্দ রখোপরে ॥ ২৩৮ 

দেখে ভবের কর্ণধার, ছুই চক্ষে শতধার 
বলেন, তোমরা হের হের সই গো! 

পুজে চণ্ডী পড়িলো ফুল, চণ্ডী আমায় অনুকুল, 
খণ্ডিল মনের শূল, চণ্তীসাধনের ধন এ গো ॥২৩৯ 


মিদ্গু-তৈরবী__যং [ 


মখি ! এ দেখ, মোর শ্টাম-নবঘনে, উদয় গগনে । 
এলেন আমার জগবন্ধু রথ-আরোহণে ॥ 

& পদে রেখেছে মতি, ত্রহ্ধা ইন্্র পশুপতি, 
তবভা্যা ভাগীরঘীর জন্ম এ চরণে । 

গলে বনফুল-হার, শিরে শিখিপুচ্ছ যার, 

দ্বিভূজ মুরলীধর, গীতবান পরণে ॥ (ট) 


০০০ 


রুক্তিমী-হরণ। ৭৫৭ 
শ্রীকৃষ্ণের সহিত কুক্সিণীর বিবাহ-সন্বন্ধ হইয়াছে শুলিয়া 
সমাগত ভূপতিগলণের ক্রোধ__কৌোলাহন। 

হেথা রুক্মিণীর স্বয়ন্ঘরে, আসি বহু নৃপবরে, 
সঙ্জা করি সবাই কয় সভাতে। 

ভূপতির কি ছুরদৃর ! '্মানস করেছেন কৃষ্ণ_ 
গোপের নন্দনে কন্যা দিতে ॥ ২৪০ 

রুল্সী তবে কিসের জন্য, আনিল করি নিমন্ত্রণ, 
অপমান করিতে রাজগণে । 

আমাদের হয়েছে বিমর্ধ, ইহাদের বাপে-ঝিয়ে পরামর্শ, 
উভয়ের মন দেবকী-নন্দনে ॥ ২৪১ 

ইহাদের বিবেচনা কেমন 1-- - 

রাজা, দালিম ফেলে নালিম খান, 
ব্রাহ্মণ ফেলে মুচিকে দান, 
ভালো ত বিবেচন! ! 

বিবেচনা হ'লো৷ কোন্‌ দেশী, বাপকে রেখে উপ্বাসী, 
বেহাইকে ক্ষীর ছেন। ॥ ২৪২ 

বিবেচনাকে ধন্যি ধন্যি, গঙ্গ ফেলে পুক্বরিণী, 
স্নান করেন রে ভাই! 

একি দর্ববেচন! করিলেন রাজা, ঘরে এনে লক্ষ রাজা 
কোটালের দোহাই ॥ ॥ ২৪৩ 


৭৫৮ দাশুরায়ের পাচালী। 


ময়না টিয়ে উড়িয়ে দিয়ে, খাঁচা: €পাষেন কাক। 
ঘন্টা নেড়ে ভুর্সোৎসব, ইতৃপূজার্তে ঢাক ॥ ২৪৪ 
সিদ্ধিযোগ ত্যাগ করি, ভরণী মঘায় যাত্র! । 
চৌত্রিশ অক্ষর খালি রেখে, “ধ”য়ের মাথায় মাত্রা ॥ ২৪৫ 
ফেলে হীরে বাধিলেন জীরে, 
মোণ] বাইরে আ্বাচলে গিরে, : 
এ দেশে লোক থাকে! 
ঘোড়া ফেলে জয়পতাক। ছাগলের মন্তকে ॥ ১৪৬ 
ব্রান্মণ প্রতি করি কোপ, সভামদ নদেগাপধ 
নইলে মান্য কৃষ্ণ! 
জাহাজ ডুবিয়ে ভোঙ্গায় চড়া, 
জিলিপি ফেলে তালের বড়া, 
জ্ঞান করেছেন মি ॥ ২৪৭ 
আরগিণেতে মন ভুল্লে। না, মন ভুলেছে চরকা। 
শালকে রেখে যবে-স্থবে, চটে দিয়েছেন মার্কা ॥ ২৪৮ 
সার-চন্দন ফেলে মান্য, শিমুলের কাঠ । 
উঠানে বসান.অধ্যাপককে, ভাটকে দিয়েছেন খাট ॥২৪৯ 
মনসা-সন্তরে দীক্ষিত হয়েছেন, জলে ডুবিয়ে স্ামা! 
রূপোকে রেখে কুপোর মধ্যে, কাগজে বেঁধেছেন তামা। 


রুক্সিণী-হরণ। ৭৫৯ 


ধজ্ধের গ্বত-অগ্রভাগ খায় যেমন শৃগালে । 
রুক্ধিণীকে দিতে চান, নন্দের বেটা রাখালে ॥ ২৫১ 
বইসা রুষ্মিণ-হরণ ; কুক্ধী প্রভৃতির ুদ্ধ-চেষ্টা। 
যতেক রাজার দল, ' সবে করে. কোলাহল, 
হলাহল উঠিছে মনোরাগে । 
আছে ক্রোধে চারি রাজন্ৃত, আসিয়া জনেক দূত, 
কছিতে লাগিল রাজার আগে ॥ ২৫২ 
ধুকে সন্ধান পুরে,  রুক্সিণীর অ্তঃপুরে, 
ছিলাম আমরা রক্ষার কারণে । 
শন্যতরে আমি হরি, রাজার নন্দিনী হরি, 
রথে চড়ি উঠ্টিলো গগনে ॥ ২৫৩ 
যুদ্ধ করি কোন ক্রমে, পারি নাই তার পরাক্রমে, 
হারি মেনে এসেছি মহারাজ ! ৃ 
যায় নাহিকো বু দূর, নিকটে আছে নিষ্ঠুর, 
. ধরেন তো করেন না কালব্যাজ ॥ ২৫৪ 
শুনি রুক্সী উঠিল ভ্রুত, জ্বলন্ত অনলে ম্বৃত, 
যেন দিল ঢালি। 
বলে বেটারা দূর দুর, ভালে। বাচালি অন্তঃপুর, 
হস্ত কামড়ায় দিয়ে গালি ॥ ২৫৫ 


৭৬৪ ধাশুরায়ের পাঁচালী। 


রাগে হঞ্সে জ্ঞানশৃন্, বলে ধর ধর ধর সৈন্য, 

.. কিআর দেখ রে যায় দর্প! 

হবে জগতে কল্বধ্বনি, ভেকে চুরি করে মণি, 

ও ঠেলিয়ে ফেলায়ে কালসর্প ॥ ২৫৬ 

_ ক্রোধে চারি সহোদর, বলে সৈন্য ধর ধর, 
ৎশীধারী শৃন্যপথে ষায় রে! 

হাতে লয়ে নানা অস্ত্র, সবে হয়ে শশব্যন্ত, 
গেলো গেলো হায় হায় হায় রে॥ ২৫৭ 


হরটস্প্কাওয়ালী । 
এ যায় রুক্সিণী লয়ে রথোপরে । 
আরে ধর্‌ ধর ধর্‌ ক্রুত মার্‌ মার, 
ঢুরাচার কৃষ্ণ গোপ-কুমারে ॥ : 
অতি অগণ্য ও যে বেজে গোপাল-_- 
গো-রাখাল চিরকাল রে !.. 
ব্রজ-গোপিনী সকলে, ও রাখালে ভুলে, 
রাজকুমারী কি সাজে সে বরে ?॥ (ঠ) 
অবাক হয়ে রাজগণ, মরাই দুঃখে মগন, 
বলে, পগ্ড হলো এ সব মন্ত্রণা। 


রুক্সিনী-হরণ। ৭৬১ 


জরাসন্ধ সুধায় দুতে, বেষ্টিত দেবকী-স্থৃতে, 
কে কে আছে কতগুলি মেন ॥ ২৫৮ 

দূত বলে, মহাশয়! বহু সেনা তার সঙ্গে নয়, 
কিন্তু তার কাজ কি সেন! সাথে ? 

বাইরে ভাক্‌ছে বলরাম, * ভয় কিরেভাই ঘনশ্ঠাম!- 
নৃতন এক লাঙ্গল লয়ে হাতে ॥ ২৫৯ 

জরাসন্ধ বলে হদ্দ, এসেছেন সেই বলভদ্র, 
ভদ্রলোক তার কাছে না যান। 

নাই অন্য অস্ত্রে শিক্ষা, কেবল লাঙ্গলে দীক্ষা 
তাইতে ইন্দ্র গ্রাণ ভিক্ষা চান ॥ ২৬০ 

কৃষ্ণকে করেছি ক্ষান্ত, বটি তা হ'তে আমি বলবস্ত, 
কিন্ত আমি পারি নাই বলার বলে। 

কাতর দেখে করে ন| দয়া, নাইকো বলার বল! কওয়া, 
অকম্মাৎ লাঙ্গল লাগায় গলে ॥.২৬১ 

একদিন আমায় যুদ্ধস্থলে, দিয়েছিলো সেই হলটা গলে 
অদ্যাপি বেদন। স্কন্ধে আছে। 

নাম শুনে তার কীপে অঙ্গ, আমিতো ভাই । দিলাম ভঙ্গ, 
হার মেনেছি হলধরের কাছে ॥ ২৬২ 


ক? 


৭৬২  দাশুরায়ের পাঁচালী । 


গনারদ-কর্তৃক শিশুপালকে পরামর্শ প্রদান। 


এইরূপে রাজন কয়, নারদ মুনি হেন ময়, 
রাজসভ। মধ্যে উপনীত. 

কহেন,_শুন শিশুপাল! তুমি মান্য মহীপাল, 
কহিব তোমার কিছু ছিত॥ ২৬৩ 

হাতে বেঁধে এলে সৃত, মে আনন্দ নন্দন্ত,__ 
ঘুচালে তোমার, ওহে ভূপ ! 

হাসিবে বিপক্ষ নরে, এ বেশে এক্ষণে ঘরে, 

,.. লজ্জা খেয়ে যাইবে কিরূপ ॥ ২৬৪ 

আমি একটা যুক্তি বলি ভাই! ভক্তি হয় তো কর তাই, 
যাউক প্রাণ--মানকে হাতে রেখো। 

যাও ঘরে ভুলিতে চ'ড়ে, বন্ত্-আচ্ছাদন ক'রে, 
কিছু কাল অন্তঃপুরে থেকো ॥ ২৬৫ 

এ কথাটা পুরাণা হবে, নগরে দেখা দিও তবে, 
শিশুপাল বলে,-কথা বটে। 

করিতে হলো এই কার্ধয, বৃদ্ধন্ত বচন গ্রাহা, 
বলিয়ে ডুলিতে গিয়ে উঠে ॥ ২৬৩ 


%% ঈগ ক 


কক্সিণী হরণ । ৭৬5 
ডুলি চড়িয়। শিশপালের নগরে প্রবেশ। 
শিগুপালে মন্ত্রণা দিয়ে, নারদ তবে দ্রুত গিয়ে, 
উদয় শিশুপালের নগরে। 
ঘরে ঘরে বাদ্যকরে, মুনি অনুমতি করে, 
নাজ সাজ সকলে শীঘ্ব ক'রে ॥ ২৬৭ 
শুনে যত বাদ্যকর, সকলে হয়ে সত্বর, 
পথে গিয়ে বাজায় রাজার আগে। 
যায় নিয়ে জয়ঢাক ঢোল, নগরে বিষম গোল, 
শুনে শব পঞ্চগ্রাম জাগে ॥ ২৬৮ 
শিশুপাল কয়, এ কিরূপ! ওরে বেটার। চুপ চুপ! 
একি লঙ্জা !__-পড়িলাম সঙ্কটে । 
মুনি বলেন, বলিল রাজা, বাজ! বেটার! বাজা বাজ, 
কামাই দ্রিস্নে গায়ের নিকটে ॥ ২৬৯ 
শুনিয়ে মুনির সাড়া, কন্‌ কন্‌ বাজিছে কাড়া, 
টৎ টৎ বাজে টিকরা দড়। 
ছুই পাশেতে থাক থাক, বাজে বাঘ-লেঙ্থুড়ে ঢাক, 
দগড়ে নগর করিছে জড় ॥ ২৭০ 
দন্ফেতে বাজায় দম্প, ঝমঝমী জগবম্প, 


ভূমিকম্প বাদ্য-শব্দ করে। 
'ধাঁতিৎ তা বাজে মাদল, ভেঁ। ভেঁ। শিক্গের বোল, 
অক করি বাঁক বাজে পঞ্চম স্বরে ॥ ২৭১ 


৭৬৪ দাওুরারের পাঁচালী । 


বাজে যত বাদ্য নামা, ধি ধিবাজিছে দামামা, 
_ ধুধুভেরীর শব ভাল। 

বিদায় করিছেন বলি'রাজা, যায় যত ইংরাজী বাজী, 
ডবল বাশী তবল! করতাল্‌ ॥ ২৭২ 

প্রধান প্রধান যত ঢুলী, আহলাদে যায় ঢুলি ঢুলি, 
নৃক্তন নৃতন রঙ্গের হাত বাজায়ে। 

একবার কাছ ঘুনিয়ে যায়, ছক! দিয়ে শিরোপা! চায়, 
বলে._ছাড়িনে মহারাজার বিয়ে ॥ ২৭৩ 

চুপ চুপ ধুযকি সাজে, ধুমকিটি ধুমকিটি ধেলাং বাধে, 
বারণ করিলে দিগুণ বেড়ে উঠে। 
শিশুপাল যেন হয়েছে চোর)' 
বলে বিয়ে নয়, আজি মৃত্য মোর। 
এতো কি সাজা রাজার আপন কোটে ॥ ২৭৪ 

নগরে শুনিয়া.রব, শিশুপালের ভগিনী সব, 
আনন্দে মগনা হয়ে চলে। 

মঙ্গলাচরণ জন্যে, ভাকে যত কুলকুন্বে, 
সমাদর করিয়া সবে বলে ॥ ২৭৫ 
হ'লো৷ কি শুভদিন আজি লো+ 
এ বাজিলো এ বাজিলো, 

, দাদার বিয়ের বাজন। আহা মরি!। 


'ক্ুকসণী-হরণ। ৭৬৫ 


আয় লো ধনি !-_-আয় লো মণি! মতিদিদি মনোমৌহিনি! 
মঙ্গল। মাসি !_মুগ্জরি মাধুরি ! ॥ ২৭৬ 
আয় লো হীরে! আয় লো ধীরে! 
আসিছে দাদ। গাঁটা ফিরে, 
আয় লো রাস্থু রক্ষিণি! বাষূনি ! 
জায় লে! জয়! জগদন্বা! নিয়ে পান-গুয়ে রন্তা, 
সাধের বউকে উলিয়ে ঘরে আনি ॥ ২৭৭ 
কোথা গেলি লে৷ ভারামালিনি ! 
শী দে লে পিঁড়িতে এলোনি, 
এঁ দেখ সিকিন্তে আলোচালি। 
মেনেছিলাম সত্যগীরে, গীর মেনে চেয়েছেন ফিরে, 
ঠাড়ো। গুয়োপান দিতে হবে কালি ॥ ২৭৮ 
নগরের যত নাগরী, “বৌ দেখি বৌ দেখি” করি, 
নগরের বাহিরে যায় হেঁটে। 
শিশুপালের ভগ্গিনী গিয়ে, ডুলির আচ্ছাদন তুলিয়ে, - 
“আই মা! বলি? দত্তে জিহ্বা কাটে ॥ ২৭৯ 
নারীগণকে বলিছে এসে, আয়লো মজার বৌ দেখ্‌সে ! 
জন্মেতো দেখি নাই হেন বউ! | 
নাজের কথা কারে ক'ব, ও মা আমি কোথা যাব! 
' বিয়ের কানের গেৌপ দেখেছো কেউ ? ॥ ২৮* 


গাশুরায়ের.পাচালী।। 


খাস্বাজ - আড়খেমূট। ৷. 


ছি ছি আই আই! বলিবো কায়! 


মরি লজ্জায়! শিশুপেলে ছারকপালের-_ 
কারখানা কেউ দেখে আয়। 


লজ্জা নাই পাষাণ-বুকো, মর্‌ মর্‌ মর কালামুখো! 
'ছি ছি মুড়িয়ে মাথা, ঘোল ঢেলে তায়, 
গোল ক'রে কেউ ঢোল বাজায় ॥ (ড) 


আন্ৃষ্ণের সহিত রুক্সীর যুদ্ধ ; . 
কু্বীর বন্ধন ও মুক্তিলাভ। 


হরিয়ে রুক্মিণী হরি ত্বরায় গমন রথে ! 


রুক্মিণীর সহোদর-সহ যুদ্ধ পথে ॥ ২৮১ 


ভগবানের বাণে বাণে প্রাণে কাতর হয়ে। 
রুল্সী হয়ে দুঃখী, _-বাঞ্থ যায় পলাইয়ে ॥ ২৮২ 
পলায় পাছে, পরাভব দেখিয়ে পরাৎপর। 
ক্রোধে শীন্্র তোলেন তারে রথের উপর ॥ ২৮৩ 


কত মন্দ বলেন, তারে নন্দের নন্দন | . 
 রথ-কাষ্ঠে রাখেন, করি নিগুঢ বন্ধন | ২৮৪ 


ককিবী-হরণ । | ৭৬৭ 
বলরাম বলেন হেসে, খুব করেছে৷ ভাই! 
নৃতন কুটুন্ব হ'লে, তার এমনি আদর চাই ॥ ২৮৫ 
মরি ধন্য ধন্য, গণ্য পুণ্য মান্ত বাড়াইলে ! 
একি সভ্য ভব্য দিব্য নব্য কাব্য দেখাইলে ॥ ২৮৬ 
করি ছন্দ ছন্দ, মন্দ বলো, সম্বন্ধ মান না। 
বলো, বেটা সেটা ঠেঁটা, এটা কেটা তা জান না ॥২৮৭ 
ভায়া! দয়া মায়া হায়া__কায়া মধ্যে নাই। 
ধরো শ্বশুর-শিশুর কন্ুর, ওটা শিশুর বুদ্ধি ভাই! 
এখন ভার্যে রাজ্যে পূজ্যে, 
ভার্ম্যার ভেয়ের এ কি কও হে! 
তুমি ভূলোক-ভবলোক-গোলোক-পালক,_- 
শ্যালক-পালক নও হে ॥ ২০৯ 
বলরামের বাক্যেতে লজ্জিত কমলচক্ষু। 
রুক্মিণী দুঃখিত,_দেখি সহোদরের ভুঃখু। ২৯০ 
তুণ্ডে ধরি হৃষীকেশ, তার কেশ মুড়াইয়া। 
দূর হ রে ছুর্ভাগা ! বলি, দিলেন তাড়াইয়া ॥ ২৯১ 

ক ৬ . 

কক্সিণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ । 

রাঁথে মনোরথ পূর্ণ_ পূর্ণবরক্ষময়। 
লক্ষ্মী ল'য়ে এক্য হয়ে দ্বারকায় উদয় ॥ ২৯২ . 


৭৬৮ ঘ্বাগুঘ়ায়ের পাঁচালী । 
লক্ষমী-নারায়ণ-মিলন । 


বিধিমতে বিবাহ নির্ব্বাহ হয় পরে। 

হৃদয়ে দ্বারকাবামীর আনন্দ না ধরে ॥ ২৯৩ 
হেরিয়ে যুগল-কাস্তি, ভ্রান্তি গ্রোলে। দুরে । 
জয় জয় শব্দ হয়, চিন্তামণি-পুরে ॥ ২৯৪ 


বেহাগ--যতৎ। 


কি শোভা! শ্তাম-বামে সাজিল রুক্মিণী । 
যেন রে জলদে সৌদামিনী ॥ 

শুভ দরশনে আগমন শুকমুনি ।. 

স্বর্গণ সহ শুভাগমন স্থুরমণি ॥ 

স্থৃত সঙ্গে শুভদা সহিত শুলপাণি। 

এলেন সুধাকর-সহ দূর্যা, গুভবার্ভা শুনি ॥ (6) 


সপ আপ 


সত্যভামার ত্রত। 
কিক 
সত্যতামার অভিমান; শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মান্ভঞ্জন। 


নারদ গিয়া ইন্দ্রালয়ে, 'পারিজাত পুষ্প লয়ে, 
সে স্থান হতে প্রস্থান করেন খষি। 
বাণায় কৃষ্ণ গুণ লয়ে, দিলেন কৃষ্*-গুণালয়ে) 
দ্বারা নগরে আশু আমি ॥ ১ 
ছেরে পুষ্প স্থবাসিত, হরপুজ্য হরফিত, 
তুষিলেন মধুর সন্তাষে। | 
সেই পুম্পে হৃষীকেশ, মাজান রুক্সিণীর কেশ, 
বিচিত্র-বিউনি কেশ-পাশে ॥ ২ 
লক্ষী-নারায়ণ-পদে, প্রণাম করি প্রমোদে, 
জানেন মুনি কি সুখ ঘটেছে। ্‌ 
নাধাব আজি অতুল দন্দ, ইথে কিছু নাই সন্দ, 
অন্তরে অতুল আনন্দ, দেন তথ্য সত্যভামার কাছে ॥৩ 
ছিছি মা! শ্রীনাথের কৃত্য, দেখে জ্বলে গেল চিত্ত, 
বিচিত্র গুণ তার এত জানিনে। 
গুনিলেশোকে হবি কাতর, মৌথিকে প্রেয়সী তোরা 


মন বাঁধা ইরার কু্িণীর মনে ॥ ৪ 
| ২৫ 


৭৭০ . দ্রাশুরায়ের পাঁচালী । 


পুষ্প আনিলাম গিয়ে স্বর্গ” ছি ছি একি উপসর্গ! 
আমি ভাবিলাম,_তোমায় দিবেন হরি । 
ত্যজে তোমা হেন প্রেয়সীরে, দিলেন রুক্িণীর শিরে। 
হরি কি করিলেন হরি হরি ॥ ৫ 
বলি চলে যান মুনি, সতাভামা হয়ে মৌনী, 
অমনি বমিলেন অভিমানে । 
করিতে মান-ভঙ্জীন, হরি বিপদ-ভপ্তীন, 
যান সত্যভামা-বিদ্যমানে ॥ ৬ 
একেবারে বাক্য-রোধ, না রাখেন অনুরোধ, 
' নাই উত্তর,_গুনে বাকা শত। 
রুতাঞ্জলি বিদ্যমান, হরি হয়ে অ্িয়মাণ, 
রাখিতে মান বাড়ান মান কত ॥ ৭ 
কে করিল হে অপমান, একি মান অগ্রমাণ, 
মানে যে মান রাখ না সুন্দরি ! 
মনে রৈল মনের কথা, বলনা কি মনোবাথা ? 
না গুনে যে মনস্তাপে মরি ॥৮ 
তখন অপোমুখে কন ধনী, করিয়ে গুণ গুণ ধ্বনি, 
,. : যাও যাও) যে ঘরে সুখের বাস। 
বুঝেছি ভাল-বাসাবাসি, কেন শক্র-হাসাহাসি,৯ 
করিতে আর এস্থানেতে আশা ॥ ৯ 


সত্যভামার ব্রত । ৭৭১ 


হয়েছে কপাল পোড়া, পোড়ার উপর দৃষ্টিপোড়া। 
একিছপাড়া এত দেও জ্বালা । 

বৃঝেছি তোমার তীব-ভক্তি, আর কেন হে ভাবের উক্তি? 
গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা ॥ ১০ 

ভেবেছিলাম আছ বন্দী, করেছিলে সত্যে বন্দী, 
মরিতে তেই দিয়াছিলাম মন। 

দরে আদরের কথা, বিরলে গিয়ে বিপক্ষতা, 
এমন প্রিয় জনে কি প্রয়োজন ॥ ১১ 

সম্মুখে সুন্দর সাধু, যেন স্থুধা বর্ষে বিধুঃ 
বনে ব্যাত্র--মনেতা জানিনে। 

ছি ছি মেনে আর এসো না, কাণ কাটে হে যেই সোণা, 
সেই মোণ! বাসনা আর করিনে ॥ ১২ 

অবলা পেয়ে কর হেলা, বারণ করেছি বার-বেলা।, 
বার বার দিও না কথা খগ্ডি। 

মখে মধু অন্তরে বিষ, তুমি উনিশ আমি বিশ, 
ও বিষয় বুঝিবার ভূষণ্তী ॥ ১৩ 

করিতে কত রঙ্গ--পেয়ে, গোকুলে গোয়ালার মেয়ে, 
আমর! তেমন নই হে অবোধ নারী। 

যে মজিয়ে যাবে বাজিয়ে বাশী, নগর স্বভাব া্-হামি, 
দরষ্টিমাজ আমি কুশিতে পারি ॥ ১৪ 


৭৭২ 'দ্বাগুরায়ের পাঁচালী । 


কাদ-কেতে৷ আর কপট কান্না, যে ঘরেতে ঘর-কন্া 
' ভাব গিয়ে সেই ঘরের ভাবনা ! 
যর্দি কাদতে এসেছ শুনিতে পায়, গুহে কান্ত ধরি পায়, 
কাদিতে হবে, জানিতে কি পার ন| ॥ ১৫ 
তখন বুঝি সত্যতামার মন, - ইন্দ্রপুরৈ করি গমন, 
হরি পারিজাত পুষ্প হরি । 
করি সেই ফুল-বাগান, ধনীর মন যোগান, 
সুন্দর আনন্দিত হলেন হরি ॥ ১৬ 
এক দিন পুনর্বার, মিছে দন্ব বাধাবার, 
চোয় নারদ তথা যান । 
বর্ণনা করি জ-কার, নিত্য বস্ত নিরাকার, 
নির্ভণ জমার গুণ গান ॥ ১৭ 
হরট--যৎ। 
জয়তি জগদীশ জগবন্ধু জগজ্জীবন। 
জপে গুণ যোগীন্দ্র-আদি যতনে যারে যোগিগণ। 
যজ্ৰেশ্বর যাদব জয় যশোদানন্দন। 
যছুকুলোগ্কব জলদবর্ণ জনরপ্ীন ॥ 
তুমি জীবের জীব আত্মরূপ, তব যজ্ঞ তুমি জগ, 
যন্জি-জন-য্ত্র যম-যন্ত্রণা-নিবারণ | 


সত্যভামার প্রত। ৭8৩ 


জগত-আরাধ্য, জগদাদ্য জগন্মোহন। 
এই-জঘন্য দাশবুথিরে তার হে জগতারণ ॥ (ক) 


নারদকর্তৃক সত্যভামাকে 'পুণ্যক-ব্রত-অনুষ্ঠানের পরামর্শ দান। 


আনন্দ-হ্ৃদয়, মুনির উদয়, যথা নারী সত্যতাম|। 
গিয়া সন্নিধান, স্থধান বিধান, স্বুমঙ্গল বল গো! মা ॥ ১৮ 
মত্যভামা কন, শুন তপোধন ! হরি পারিজাত হরি। 
আমারে উদ্যান, করিলেন দান, অনেক মিনতি করি ১৯ 
আমারি কেশব, মিথা। আর সব, আমার আমার কয়ে। 
কহেন নারদ, ঘটিবে বিরোধ, বলিনে তাহারি তরে ॥ ১০ 
তোমার ভবন, পারিজাত বন, হজন করেন আনি। 
তাইতে ভাব মোর, হরির গুমর,জামন! তুমি জননি ! ॥২১ 
হৈল অনুমান, তুমি কেঁদে মান, বাড়ালে জানিবে তাকি। 
বলিলে মরিবে ফুলে, যা পেয়েছ তুমি ফুলে, 
ফলে কিন্তু তুমি ফাঁকি ॥ ২২ 

অবলা বলিয়ে, বাড়ান, ছ লিয়ে, বলি ছুটো কথা মিষ্টি। 
তুমি মন পাবে?-_হরির পাবে পাবে,সকলি কুয়ের স্ৃষ্টি।২৩ 

* অন্তরের অন্তরা, জানিস কিমা! তোরা, 

কপট কথায় রাজী। : 


৭৭৪ 


দাণুরায়ের পাঁচালী ৷ 


নাই লেশ মমতার, তোর প্রতি তার, 
ভালবাসা ভোজ-বাজী ॥ ২৪ 

জানি তার পণ, করি সঞ্থগোপন, 
আমারে -না কন কি। 

মন লয়েছে কিনি, কেবল রুঝ্িশী, 
ভীম্মক রাজার বি ॥ ২৫ 

শুনি ধনী কন, দুখেতে__চিকণ১-- 
স্বরেতে মন বিরসে। 

কহ দেখি মুনি! পতি চিস্তামণি, 
কিরূপে রাখিব বশে ॥ ২৬ 

মুনি কন শেষ, শুনহ বিশেষ, 
কর্‌তে পার যদি ভ্রুত। 

আছে একটা রূপ, অতি অপরূপ, 
পুণ্যক নামেতে ব্রত ॥ ২৭ 

সে ব্রেতের বিধি, লিখেছেন বিধি, 
দক্ষিণায় পতি-দান। 


পি 
আছে ব্যবস্থায়, পুন লবে তায়, 


স্র্ণেতে করি সমান ॥ ২৮ 
হইলে সঙ্গতি, হতে পারে গতি, 
পতি রয় তার কেনা । 


সত্যভামার ব্রত। নন 


শুনি কন ধনী, পিতা পূর্ণ ধনী, 
মুনি ! কি তুমি জান না ॥ ২৯ 
যতেক বাসনা, দিতে পারি সোণা, 
পর্বত প্রমাণ করি। . 
এ নহে বিষ্তর, হন মনোহর/-_ 
বড় মণ দুই ভারি ॥ ৩০ 
তখন করি সেই ব্রত, নারদ মুনি বিব্রত, 
কহেন করি চাতুরী। 
দেহ মা! দক্ষিণে, আমারে এক্ষণে, 
ষাইতে হবে স্থর-পুরী ॥ ৩১ 


শা 
সত্যভামার পুণ্যক ভ্রত। 
কিসে অপ্রতুল, বলিয়ে অতুল, - 
আনন্দে রাজার স্থৃতা। 
কুষে। সমতুল, করিবারে তুল” 
তখনি আনেন তথা ॥ ৩২ 
মহা পরাক্রম, করিয়া বিক্রম, 
ভীম বৈসে তুল ধরি। 
'এক দিকে ভর, করেন বিশ্বস্তরঃ 
বিশ্বস্তর রূপ ধরি || ৩৩ 


৭৬ 


দাণুরায়ের পাঁচালী । 


রাজার নন্দিনী, সত্যতামা ধনী, 
গদৃগদ-ত্রমে ভুলে । , 
করি আকিঞ্চন, আনিয়া কাঞ্চন, 
দিতেছেন তুলে তুলে ॥ ৩৪ 
যতেক তাহার, স্বর্ণনী"তি হার, 
 হ্বর্ণ চম্পকের কলি। 
্বর্ণভূষণ মাত্র, স্বর্ণবারি-পাত্র, 
_ কর্ণনাজ স্বর্ণগুলি ॥ ৩৫ 


কনকের তরে, জনকের ঘরে, 


জনেক ধনী পাঠায়। 
তার যত ত্বরণ ছিল নানা বর্ণ, 
সে দিল কল্ার দায় || ৩৬ 
আশী মণ কি শত, করি পরিমিত, 
স্বর্ণ দেন তুলোপরি। 
ভাবিয়ে বিষগ, ফুরাইল স্বর্ণ, 
প্রসন্ন না হন হরি ॥ ৩৭ 
পড়িয়া সঙ্কটে, .নারদ-নিকটে, 
লজ্জায় কহেন ধনী । 
স্বর্ণ ভিন্ন নিধি, থাকে যদি বিধি, 
বিধিমতে দ্রেই এখনি ॥ ৩৮ 


সত্যভামার ত্রত। 5৭৭ 


কছেন নারদ, স্বণে যদি শোধ, 
না পার,_য! পার তাই। 
শীঘ্ব আনি দেহ, নাহিক সন্দেহ, 
অভাবেতে দুষ্য নাই ॥ ৩৯ 
মুনির উত্তর, শুনিয় সত্বর, 
সত্যভামা অকাতরে । 
করতে পতি মুক্ত, আনি মণি মুক্ত, 
অ্নি দেন তুলোপরে ॥ ৪০ 
রত্ব যে প্রধান, সব হলো প্রদান, 
ভাবেন রাজার মেয়ে। 
শেষে দেন রামা, কাসা দস্ত। তামা, 
মুনির অনুমতি পেয়ে ॥ ৪১ 
ব্স্ত হয়ে দায়, বস্ত্র সমুদায়, 
দেন এক বস্ত্র পরি। 
গ্রতিজ্ঞ--কনক, শেষেতে চণক, 
যব গম আদি করি ।। ৪২ 
তথাচ তুলনা, হরির হলো না» 
_ হরিষে বিষাদ সতী । 
“লাজে তৃণ হেন, হইয়া কাদেন, 
বলে,_হারাইলাম পতি ॥ ৪৩ 


৪৭৮ দাগুরায়ের পীচালী। 


মুনি কন, মা গে! ভূমি বিদায় মাগো) 
আমিও বিদায় হই। 
ফিরে নে জননি ! হীরা মুক্তা মণি, 
চিন্তামণি আমি লই ॥ 8৪ 
রি পট ৯ 
নারদ,_তারবাহণ নুটেরূপে শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করিতেছেন। 
গা তোল হে কৃষ্চ! আর কেন তিষ্ঠ, 
কৃষ্ণ-প্রাপ্তি মোর হলো। 
আমার এক লোক, ছিল আবশ্যক, 
ভাল হৈল সঙ্গে চল ॥ ৪৫ 
নানা স্থানে যাই, নানা দ্রব্য পাই, 
বইতে লজ্জা! পাই আমি । 
দিলাম সেই ভার, তুমি লবে ভার, 
ভার বইতে ভাল তুমি ॥ ৪৬ 
ওহে জলদ-কায়] ! দ্বারকার মায়া, 
. ত্যজ আর মিছে কাদ। 
ব্রতের সামিগ্র, কাচা পাতো। শীঘ্র, 
আলোচালি কলা ব,ধো ॥ ৪৭ 
কি দেখ কি ভাব! দ্বারকার ভাব, 
পাবে না মোর নিকটে। 


সত্যভামার ব্রত। নন 


ছিলে ষে গোলোকে, এসেছ ভূলোকে, 
_.. জন্মিলে যাতনা ঘটে ॥ ৪৮ 
মোর তরু-তলে বাস, ওহে লীতবাস ! 
_ উপবাস প্রায় থাকি। 
কি শীত বরষা, ভোজন ভরসা, 
হরি! মোর হরীতকী ॥ ৪৯ 
কপালে লিখন, ক্কি জানি কখন, 
কার ভাগ্যে কিবা ঘটে। 
জনম বৈরাগ্য, যেমন হতভাগ্য, 
হরি কিনা তার মুটে ॥ ৫০ 
তুমি জীবের কপালে, লেখ জন্ম-কালে, 
স্থখ দুঃখ ভোগ যথা । 
তোমার ক্পালে, এ লেখা লিখিলে; 
হরি হে! কোন্‌ বিধাত। ॥ ৫১ 
তখন ভূমে পড়ি রামা, কাদে সত্যভামা, 
বলে, কি হলোরে হায় ! 
করি দক্ষিণাস্ত, হইল সর্বস্বান্ত, 
কৃষ্ণ লয়ে মুনি যায় ॥ ৫২ 
কিবা অশীতি-পর, পঞ্চম বৎসর, 
বালকাদি পুরে যফত। 


৭৮৩ 


দাশুরায়ের পাঁচালী। 


মুখে হাহাকার, ধ্বনি পবাকার, 
দ্রুত যায় যথা ব্রত ॥ ৫৩ 

শুনি অমঙ্গল, যছুবংশে গোল, 
মহাপ্রলয়ের ধারা। 

কেহ মুচ্ছাগত, উন্মাদের মত, 
পথে পড়ি জ্ঞানহারা ॥ ৫৪ 

ষোড়শ শত অ, নারী-শুনে কৃষ্ণ 
এ লয়ে ঘায় থষি | 

বাস না সন্বরে, দেখ্তে গীতান্বরে, 
এলো! সব এলোকেশী ॥ ৫৫ 

পড়িয়ে ভূতলে, নয়ন উলে, 
কেঁদে বলে যত রাম] । 


ছার ব্রত-দায়, কার ধন কা'য়, 


দিলি তুই সত্যভাম! ॥ ৫৬ 
দ্বারকা-জীবন, এ তিন ভুবন» 
. জীবন জগতময় । 
জগত সৎনার, জীবের অধিকার, 
কু তোর সবধু লয় ॥ ৫৭ 


০ 


সত্যতামার ব্রত। ৭৮১ 
সিদ্ধুভৈরবী-মৎ। 


কি ব্রত করিলি বল, ফলিল ফল একি ফল, 
গ্রতিফল তোমায় । 
দক্ষিণাতে সাধনের ধন কৃষ্ণধন দিলি বিদায় | 
তোরে ধিক তোর ব্রতে ধিক, আছে কি ধন আর অধিক, 
অখিল-ব্রহ্গাগ্-পতি পতি তোর মন যোগায় ॥ 
তোরে বিড়ন্ষিল বিধি, প্রাক্তন নাই প্রাপ্ত নিধি, 
কপাল যার মন্দ, শ্রীগোবিন্দ-চরণ সে কি পায় ॥ (খ) 


কুবেরের ভাগ্ডার হইতে ধনরত্র আনয়নের জন্য যছুবংলীয়গণের 
চর প্রেরণ। 


যছুবংশে একযোগ, সকলে হয়ে সংযোগ, 
যার ঘরে ছিল যত রত্ব। 

শুনিয়া মুনির পণ, সবে করি প্রাণপণ) 
সমর্পণ করে করি যত্বু॥ ৫৮ 

করি দিল আয়োজন, গিরি তুল্য করি ধন, 
গিরিধারী তুল্য নাহি' ঘটে । 

যছুবংশে কহে মুনি! ক্ষণেক রাখ চিন্তামণি, 
আনি ধন কুবের-নিকটে ॥ ৫৯ 


৭৮২ 


দাশুরায়ের পাচালী । 


বলে পাঠাইল চরে, ধনপতি-গোচরে, 
চরে গিয়৷ জানায় তারে ত্বরা। 

কুবের. করিয়া তুচ্ছ, কহে কত বাক্য উচ্চ, 
বড় উচ্চ পদ পেয়েছে তারা ॥ ৬০ 

শুনি নাই যে এমন কার, চমৎকার অহস্কার, 
শিবের ধনৈতে লোভ করে । 

কিছু তো বুঝে না সুন্ষম, * কতকগুলা গণ্ডমূর্খ, 
জন্মেছেন সেই যদুনাথের ঘরে ॥ ৬১ 

ভব মোর ভবকাগ্ডারী, আমারে করি ভাগারী, 
রেখেছেন ধনের রক্ষাতে। 

অগোচরে দিলে পরে, আমারে বধিবেন পরে, 
নীলকণ্ঠ ব্যয়কুঠ তাতে ॥ ৬২ 

অতুল ধনে যেন দরিদ্র, না তাঙ্গান এক মুদ্ধ, 
অতি-ক্ষুদ্র-মতে চলেন তিনি । 

ঘরেতে ঘরণী তার, জগদন্বা মা আমার, 
দেন না তারে অলঙ্কার একখানি ॥ ৬৩ 

ভাগডারেতে পট্টবাস, ত। ন! পরি কৃত্তিবাম, 

_ ব্যাত্রচণ্ম নিত্য পরিধান ॥ 

একটিবার মনে হলে, মণি-মন্দির হয় হেলে, 

ত! না করি শ্বশানেতে স্থান ॥ ৬৪ 


সত্যভামার ব্রত। ৭৮৩ 


এমন জনার ধন, দিয়ে কি হব নিধন, 
এমন অনুরোধ ভাল নয়। 
আমি ত হইব ধ্বংস, হবে ধ্বংস যছুবংশ, 
কোপাখশ হরের যদি হয় ॥ ১৫ 
কু হয়েছেন সলপন্, বিষয় করেছেন উৎপন্ন, 
ংশ করেছেন ছাগ্ান্ন কোটি । 
অধিক কিছু ভাল নয়, একবারেতে হবে লয়, 
আজি বা কি করেন ধূর্জ্জটি ॥ ৬৬ 
অনেক খরিদদারে কসে হাট, 
অনেক পড়োতে হয় না পাঠ, 
অনেকের মৃত্যু হয় অনেক লোভে । 
অনেক পরিবারে ঘটে কণ্ঠ, অতি লোভে তাতি ন, 
অনেক যাত্রী উঠিলে তরি ভোবে ॥ ৬৭ 
অনেক আশাতে হয় ফক্কি, অনেক কৌদলে ছাড়ে লক্ষমী, 
অনেক আদরে অহস্কার বাড়ে। | 
অনেক নারীতে যায় ধর্ম, অনেক মঞ্জীতে খায় কণ্মম, 
অনেক জ্বালেতে পাকে পাক পড়ে ॥ ৬৮ 


০ 


8৮৪ দাঁওয়ায়ের পাঁচালী । 
: স্ুবেরের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য যছুবংশীয়গণের যাত্রা । 


ক্রোধে কুবের অনুচিত, কহিলেন ধথোচিত, 
_ দূত গিয়া কয় দারকায়। 

শুনি ষক্ষের বাক্য-শুল, কুপিল কৃষ্ণের কুল, 
হয়ে ব্যস্ত হস্ত কামড়ায় ॥ ৯৯ 

নহে সহ! এক দণ্ড, কুবেরে করিতে দণ্ড 
সাজিল গ্রচণ্ড হরি-স্থৃতে । 

পিতা যাদের দর্পহারী, ভাদের সঙ্গে দর্প করি, 

বেটা মোর অমান্য করে দ্বতে ॥ ৭০ 

বেটারে ধরেছে কাল, ভরসা করে মহাকাল, 
এ সব কটু বলে তারি বলে। 

আজি রণে হ'লে ঞবর্ত, শিবের যাবে শিবত্ব, 
কৈলাস পাঠাব রসাতলে ॥ ৭১ 


টোৌরী-_কাওয়ালী । 
' সাজিল কৎস-রিপু-বহশ সমরে। 
সসৈন্ত শিবের কুবের কাপে ভরে ॥ 
বিপক্ষ ব্রলোক্য-নাথ-স্থত ষারে রে। | 
করে কে রক্ষে সে যক্ষে ত্রিলোক্যের মাঝারে ॥ 


সত্যভামার ব্লত। ১৮৫ 


ধারে ঘোগীত্র মুনীক্দ্র ফণীন্দ্র ভজে, : 
তার তনয় ত নয় সাধান্থা, 
অমান্য কে করে, কে পারে, 

দাশরথি পড়েছে কি একান্ত ঘোরে রে, 

ধাবে একান্ত নিতী্ত ক্ৃতান্তেরি নগরে ॥ (গ) 





বাজে বাদ্য সাজে সৈন্য, কুবের দমন জন্য, 
গমন করিছে. হরি-পুক্র । 

হ'য়ে বক্ষপুরে উপনীত, কহে, হেরে দুর্ণীতি! 
ভাবনা ক্কি, কি হবে দশ! অত্র ॥ ৭২ 

এখন করিবে কার আরাধন. নিধন ক'রে লব ধন, 
বাচাতে ধন হবি ভূবন-ছাড়া। 

এ বড় আশ্চর্য্য মজা, হয়ে একটি ক্ষুদ্রে জা, 
সিংহের কাছেতে শিহ নাড়া ॥ ৭৩ 

করি উম্মা অতিরেক, হাতীকে লাথি মারে তেক, 
বিড়াল বধিতে যুক্তি ইন্দুর যুটে । 

এত নয় ভারি সঙ্কট, যেমন লক্ষপতির সঙ্গে যোট, 
প্রাণপণে দেয় তিন পণের মুটে ॥ ৭৪ 

আমরা জয়ী পৃথিবীতে, ব্রক্মদনাতন পিতে, 

' মাতা ব্রহ্মময়ী বর্ন ছুই। 


৭৮৬ দাগুরায়ের পাচাগী। 


জীবের গতি চিস্তামণি, তোদের শিবের শিরোমণি, 
দাসানুদাসের মধ্যে তুই ॥ ৭৫ 

বাসন1 থাকে মরণ, মোদের সঙ্গে কর রণ) 
নইলে পালা প্রাণ-শস্কা রেখে । 

ডেকে আন্‌ তোর গঙ্গাধরে, দেখ্ব কেমন বল ধরে, 
হল-ধরের শিষ্য যাউক দেখে ॥ ৭৬ 

অক্ষম জনার রঙ্গ ঘরে, বমি ঘোর তরঙ্গ করে, 
ধরিলেই পড়ে খান খাবি। 

করেছিলি ত বড় রাগ, রাখ না তার অনুরাগ, 
রাগ দেখে ছাগ পশুর প্রায় পলাবি ॥ ৭৭ 

মূর্খ লোকের এই কন, রাখতে মান থাকে না ধর্ম 
সে কন্্ম সহজে নাহি চলে । 

বিহিত করিলে বিধিমতে,নাজা দিলে যায় মোজ। পথে, - 
কিল খেয়ে দাখিল খুন হ'লে ॥ ৭৮ 

বিরলে বমি বীরপণ।, এমন বীরের বিড়ম্বনা) 
কেন বাঁকরিমূু বিরস বদন-খানা। 

মেরে মালসাট হেরে যাচ্ছ, কেড়ে ধন নিলে ছেড়ে দিচ্ছ, 
বেঁড়ে লেজ নেড়ে কেন নড় না ॥ ৭৯ 


কা ঙ্ছ 


সত্যভামার ব্রত। হর 


ভীত কুবের কক মহাদেবের শরণ-গ্রহণ। 


কুচক্র দেখে কুবের, শরণ লইতে শিবের, 
ত্যজে ধন রাখিতে জীবন । 

মদলে যায় ষক্ষ-পতি, য্থায় দক্ষ-স্থতা-পতি, 
ব্রেলোক্য-পতি ত্রিলোচন ॥ ৮০ 

কম্পান্বিত কলেবর, বলে ওহে দিগন্ঘর! 
গীতান্বর-পুজ্র আমি পুরে। 

চরে ধন বাঁধে কর, কাতর তব কিন্কর, 
শঙ্কর ! সঙ্কটে রক্ষ মোরে ॥ ৮১ 





সিঙ্গ-কাওয়ালী। 


কি দেখ ছে ভ্রিলোচন! ত্রিলোক-দুঃখ-মোচন ! 
তব ধন হরিল হরি-বহশে। 
তারা কি হে তারাপতি। আছে সে ধন-অহশে ॥ 
ভেবে মরি ওহে তব ! হইল একি অসম্ভব, 
ভেবে আছি,_-ভুজঙ্গ অঙ্গে দংশে । 
ও॥ুহ ভব-কর্ণধার ! কি ধার হরির ধার, 
' স্থৃত ভর মম জীবন ধ্বহসে॥ 


৭৮৮ 


দাগুরায়ের পাচালী। 


ভাবে ন। কি হবে পরে, পরম যতন ক'রে, . 
পরম পাতক যে পর.ছিৎসে,__নাথ। 

কেন হেন প্রলয়, তব ধন অন্যে লয়, 
সৃষ্টি লয় হয় প্রভু! তব কোপাংশে ॥ (ঘ) 





কুবেরে অভয় দেন অভয়ার পতি । 

স্থির ভব, কন ভব, উল্লঙিত-মতি ॥ ৮২ 

জানন। কুবের ! তুমি হরির পরিচয় | 

মম গুরু কল্পতরু কৃষ্ণ দয়াময় ॥ ৮৩ 
কিঞ্চিৎ-সঞ্চিত-ধন-বঞ্চিত যে জন্য । 

হলো! ইষ্ট পর্য্যাপ্ত, মম প্রাক্তনূ.অতি ধন্য ॥ ৮৪ 


কত পুণ্য-জন্য আমি হয়েছি কৃতার্থ। 


প্রেমানন্দে সদানন্দ করিছেন নৃত্য ॥ ৮৫ 


চা. 
কুবেরের ভাণ্ডার হইতে অসংখ্য রত গ্রহণের পর, 
শ্রীকষ্ের-পূত্রগণের দ্বারকায় প্রত্যাগমন + 
কুবেরের, ভাগ্ডারের, অসংখ্য রতন। 
হরিয়] হরিষে যায় হুরি-পুত্রগণ ॥ ৮৬ 
দ্বারকায়, দ্রুত যায়, আনন্দে মকলে। 
করি যত, যত রত্ন, তুলে দেয় তুলে ॥ ৮৭ 


সত্যভামার ুত। ূ্‌ ৭৭৯ 


কোন রূপে বিশ্বরূপের তুলা না হইল। 
যদুকুল, প্রাণাকুল, সঙ্কট গণিল ॥ ৮৮ 
কি অদৃষ্ট হায়। কৃষ্ণ হারাইলাম বলিয়া! 
কেঁদে ব্যস্ত, হয় সমস্ত, শিরে হস্ত দিয়া ॥ ৮৯ 
কৃষ্ণ-নারী, সারি সারি, আছে কৃষ্ণে ঘেরে। 
সবে বলে, কেন গো না! দেখি রুক্মিণীরে ॥ ৯০ 
তিনি কিসের দুঃখী, স্বয়ং লক্ষ্মী, অন্তর-যামিনী । 
আছেন ইপ্র-মনে, কৃষ্ণ-ধ্যানে, কৃষ্ণের কামিনী ॥ ৯১ 
নয়ন মুদে, দেখছেন দে, দ্বারকায় বিপত্ত। 
শ্ামকে আমার তুলে দিলে, সামান্য সম্পত্ত ॥ ৯২ 
মবে বলে রুল্সিশীরে, দে গো সম্বাচার। 
যায় কৃষ্ণ কি অনৃ্ট, দেখবে না একবার ॥ ৯৩ 
যদি যাবার বেলা, রাজ-বাল।! না দেখে মরিবে। 
এ বিচ্ছেদ, জন্ম-খেদ, মর্দ্মে তার রবে ॥ ৯৪ 
যত রমণী, যায় অমৃনি, তার অস্তঃপুরে । 
চক্ষে ধারা, তারাকারা, কহে রুক্বিণীরে ॥ ৯৫ 





খট্‌-ভৈরবী-ঠেকা। 
ও রাজ-নন্দিনি! ত্রিলোক-বন্দিনি ! 
পেয়েছ মা! কিছু কি শুন্তে। 


৭৯০ ও দাশুরায়ের পাঁচালী । 


ছলে নারদ মুনি, ভুলায়ে রমণী, 
নিল ম৷ তোর নীলকান্তে ॥ 

জন্মজন্মাস্তর, ভেবে নিরন্তর, 
পেয়েছিলে গে মা শ্রীকান্তে”__ 

ওম] পতিব্রত। ! সকল হল বৃথা, 
চিন্তামণি-পদ-চিন্তে ॥ (উ) 


রুক্মিণী অন্তরে হাসি, কহেন যেন উদাসী, 
সত্যভাম। সর্বনাশী, কি করেছে হায় গো। 

করি সকলের সর্বস্ধান্ত, ধনঃপ্রাণ দ্বারকা-কাস্ত, 
করেছে ব্রতে দক্ষিণান্ত, দিয়াছে বিদায় গো ॥ ৯৬ 
প্রাণ তে। হবে না রক্ষে, সবে না! সবে না বক্ষে, 
কেমনে দেখিব চক্ষে, কৃষ আমার যায় গো। 
আমার সঙ্গে কেবল অঙ্গ আছে, আর সব ভ্রিভঙ্গ-কাছে, 
ধন প্রাণ মন রয়েছে, কৃষ্ণের রাঙ্গা! পায় গো! ॥ ৯ 
অবিচার কি প্রাণে সয়, জগতের মে জগন্ময়, 

একা কৃষ্ণ তার নয়, কি বলি বিলায় গো । 
ষোড়শরত অই নারী, কৃষ্ণধনের অধিকারী, 

সবাই অংশী বংশীধারী, দিব কেন তায় গো॥ ৯৮ 


সতাভামার ব্লত। ৭৯৯ 


চল ফিরাব কমল-আর্গখ, কে লয় তার সাধ্য বা কি, 
পরকে কীদায় সখি ! মিছে পরের দায় গো । 

হবে বলি ক্রিয়া ন৪, অনেকেরে দিয়ে ক, 

পরে দিয়া পরের ক্লুষ্চ সে কেন কাদায় গে! ॥ ৯৯ 
সঙ্গেতে যত রমণী, রর্মশীর শিরোমণি) 

যান ষথা চিন্তামণি, সবে দেখতে পায় গে] । 

লক্ষমীরে দেখি আগত, শক্রতাব করি হত, 

হইতে শরণাগত, সত্যভাম| ধায় গে। ॥ ১০০ 

কহে কাতর হইয়া! সজলাক্ষী, দিদি ! তুমি স্বয়ং লক্ষ্মী, 
মোর দোষে পণ্ড পক্ষী, কাদিছে দ্বারকায় গে! । 

করি যদি কোনরূপ, রাখিতে পার বিশ্বরূপ, 

সকলে মোরে বিরূপ, এ কল্ক্ক গায় গো ॥ ১০১ 
করিতে চিন্তামণি মুক্ত, দিলাম কত মণি মুক্ত, 
লোকের কাছে পাইনে মুখ ত, একি অনুপায় গো। 
এখন শ্যাম রাখ মান রাখ ষদি, আমি তোমার নিরবধি, 
দাসী হয়ে জন্মাবধি, রব রাঙ্গ। পায় গো ॥ ১০২. 

সপত্রী করিছে স্ব, এত বড় অসম্ভব, 

করুণ। হলো উদ্ভব, সুখে লক্ষমী কন গে! |, 

থাক থাক কি বাহুল্য, করিব কৃষ্ণ-আনুকল্য, 

কি ধনে করেছ তুলা, তোমরা-_ছি কেমন গে! ॥ ১০৩ 


৭৯২ দাশুরায়ের পাঁচালী। 


'কর তুল্য সামান্য জ্ঞানে, হ্তামধন সামান্য ধনে, 
অমান্য করেছ ফ্েনে, জগত-মান্য ধন গো । 
কি ছার ফণীর মণি, তিনি মণির শিরোমণি, 
অচিন্তয রূপ চিন্তামণি, সামান্য ধন নয় গো ॥ ১০৪ 
তুলবে আমার শ্ভামঠাদে, যেমন মক্ষিকাতে সাগর বাঁধে, 
বামন যেমন টাদে, ধরিতে আশা মন গো । 
এ কেমন বামনা সই লো! পক্কুতে লঙ্ঘিবে শৈল, 
কব কি প্রাণেতে সইল, বড় বিড়ম্বন গো ॥ ১০৫ 
কি ধন আছে রত্বাকরে, শ্ঠাম-ধনে সমান করে, 
যে ধন ধরেছে গিরি গোবর্ধন গো। 
বালকের মত খেল।, ত্রিলোকের নাথকে তোলা, 
জানিমূনে তোর! অবলা, এ ধন কি ধন গো ॥ ১০৬ 
আর হ'য়ে দুঃখে কাতরা, কীদিষূনে রমণী তোরা, 
যা বলি সকলে ত্বরা, কর আয়োজন গো। 
মুনির যেমন পণ, করি শীঘ্র সমর্পণ, 
. ত্বরায় তোরা কর গমন, তুলমী-কাননে গো! ॥ ১০৭ 





বিঁঝিট--যৎ। 
বিশ্বস্তরের কত ভার, আজি তাই দেখি আনগো সখি! 
তোরা তুলে কেউ তৃলমী আন, কৃষ্চনাম তায় দিব লিখি। 


সত্াভামার শ্রত" ৭৯৩ 


শ্যামকে, আজি করি সামান্য, বাড়াৰ তুলসীর মানা, 
সই গো,_ক্করি দর্সহারীর দপচির্ণ, 
জগতে এ নাম রাখি ॥ (চ) 


তুল-মধ্যে কষ্ণনামাস্থিত তুলসীপত্র-প্রদান। 


তৃলিয়! তুলসী-পত্র, সখী আনি দিল তত্র, 
কমল করে লন কমলাক্ষী। 
পূর্ণ হেতু মনস্কাম, তার মধ্যে কষ্ণনাম, 
স্বহস্তে লিখেন স্বয়ং লক্ষ্মী ॥ ১০৮ 
হস্তে করি লয়ে সাধ্বে, তুলে দেন তুলমধ্যে, 
তুলসীর তুলন! কি সংসারে ! 
জ্রিলোক-পতি তিল-মধ্যে, অমনি উঠেন উদ্ধে 
তুলসী রহিল ভূমিশ্পরে ॥ ১০৯ . 
মবে বলে ঘন্তা। ধন্যা, ভীম্মক-রাজার কন্যা, 
অবতীর্ণ! লক্ষমী-অহশ মেয়ে । 
আনন্দ দ্বারকাবগ, সহ নারী বন্ধুবর্গ, 
হাতে স্বর্গ পায় কৃষ্ণ পেয়ে ॥ ১১০ 
কষে রমণী মাত্র, লয়ে সেই তুলমীপক্্র, 
' মুনিরে কহিছে ব্কঙ্গ-ছলে। 


৭৯৪ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


তোমার কৃষ্ণ-তুল্য ধন, এই লও হে তপোধন'! 
কাণে গুঁজে স্থানে যাও চলে ॥ ১১১ 
পর্বত-প্রমাণ রত্বু, দিলাম করিয়ে যত্ব, 
তখনি নিলে পেতে অনায়াসে । 
এখন, অমনি দিতে হৈল কৃষ্ণ, অতি লোভে তীতি নঃ, 
বলি রমণী ঢ'লে পড়ে হেসে ॥ ১১২ 
করি গেলে ভারি যোত্র, কালো তুলসীর প্র, 
চিরকাল কাল কাটাবে স্ুখে। 
কৃবেরের ধন বসে পেলে, তা! নিলে না ছারকপালে ! 
যেমন কপাল, ছাই পড়িল মুখে ॥ ১১৩ 
দরিদ্দ লগ্গেতে জন্ম, বামুনে কপালের কর্মী 
হবে কেন এব নিধি | 
কপালেতে টেঁকী চড়া, উহার কেন, সই ! হবে পোড়া, 
অবিচার করবেন কেন বিধি ॥ ১১৪ 
শ্ছি ক'রে ত্যজিলে সৃষ্টি, মুষ্টি ভিক্ষা বড় মিষ্টি, 
এক দিন পান, এক দিন উপবাস । 
এত কেন হবে লাভ, ভেক্রার ল্না ঝকড়। স্বভাব, 
ঝকুড়োর ঘরে লক্ষমীর হয় না বাম ॥ ১১৫ 
চারি পয়সা হইলে দণ্ড, লোকে কেদে চারি দণ্ড 
সারা দিনটা আপসোসে বাচে না। 


পত্যভামার ব্রত। ৭৯৫ 


এত ধন হারালে পেয়ে, পাষাশবকো৷ অল্পেয়ে 
এখনো ষে.বুক ফেটে মলো না ॥ ১১৬ 

কিছু বুদ্ধি নাইক ঘটে, দিদি! ওটা পাগলই বটে, 

দেখনা ছি ছি! এখনো যে হাসে । 

বিষয়-জ্ঞান নাই কিসের বিজ্ঞ, এ মিমৃসে করে যজ্ঞ, 
কেমন করি সভাতে বসে ॥ ১১৭ 

যেমন গুণ তেমনি রূপের ঘটা, কটা কটা জটা ক'টা, 

_ দাড়ির ভাব দেখলে ছেলে, দাড়িয়ে হাসে হর্ষে। 

বাহন টেঁকি_বৃদ্ধি টেকি, আমি ত দেখি নাই সখি! 

পোড়াকপালে এমন ভারতবর্ষে ॥ ১১৮ 
৯%%% 
ূ .. ছুলসীর মাহাত্ম্য 

নারদের বিরাগ-দেহ, বলে কি গঞ্জনা দেহ, 
হে গো মা! কৃষ্ণের প্রিয়ে যত। 

তোদিগে শিখাব অর্থ, শ্তাম হতে কি আছে অর্থ ! 
পরম যোগী পরমার্থে রত॥ ১১৯ 

এই পাগল-বেশে দেশে দেশে, করি সঞ্চয় নানা ক্েশে। 
দেখ্ছি মী! হাদয়-তাগারে। 

আ্সাধ্য সাধনের ধন, হরি বিপদন্ভগ্ন, 
করি ধাধ যুগযুগাস্তারে ॥ ১১" 


৭৯৬ দাশুরায়ের পাঁচালী ' 


প্রতাক্ষ দেখি যে ভ্রান্ত, না বুঝি তুলসীর অন্ত, 
কর ব্যঙ্গ ত্রিভঙ্গ-অঙ্গন! ! 

হরি যার নিকটে তুচ্ছ, মরি কি মহিমা উচ্চ, 
ত্রিলোকে নাই তুলসীর তুলনা ॥ ১২১ 

আমি ত্যজিয়ে অতুল অর্থ, নিলাম এই তুলসী পত্র, 
বরক্মাণ্ড পড়েছে মোর করে। 

এ ধন করিলে পরিবর্ত, শিবের লব শিবত্ব, 
্রক্ষা দেন ত্রন্ষপদ ছেড়ে ॥ ১২২ 


সিন্থু-ভৈরবী-যৎ্। * 


এই তুলমী যদি কৃষ্ণের চরণপদ্মে প্রদান করি। 
তবে জন্মের মত তোদের চিস্তামণি-ধনকে কিন্তে পারি॥ 
লক্ষীকান্তের তুলা ক'রে, 
যেধন মা! লন্মণী দিলেন আমারে, 
আমার অলক্ষণী কি থাক্‌বে ঘরে, ওরে অবোধ নারি ! | 
প্রাপ্ত হলেম যে সম্পদ, এর কাছে কি বরক্ষ-পদ, 
দিয়ে অভয়পদ, নিরাপদ, আমারে করিবেন হরি ॥ (ছা 


শপ পাপা 


মত্যভামা, সুদর্শনচক্র এবং গুড়ের দর্পচূ্ণ। 


০০০৩০ 


মত্যতাম। মুপর্শনচক্র এবং গরুড়ের দর্প ; 
' শীলপদ্ম আনিতে গরুড়ের গমন। 


দর্প ঘটে যার, রাজা কি প্রজার, 
নর কিন্বা স্ুরাস্র | 

গোলোক-বিহারী, হরি দর্সহারী, 
মে দর্প করেন চুর ॥ ১. 

করেন নারীগণ সহ, ছ্বারকায় উৎনাহ, 
যদুবংশ-ছুড়ামণি | 

ভাবে সত্যভামা, কে আমায় সমা-_ 
শ্তামাঙ্গের সোহাগিনী ॥ ২ 

অন্যান্য পারীগণে, গোবিন্দকে মনে গণে, 
আমার বাধা মাধব । 

যে কাজে যান চলি, আমি ষদি বলি, 
জলধর জলে ভোব ॥ ৩ | 

তাতেই হন.রত, আমার অবিরত, 
দিয়েছেন মনে মান। 


দাগুরায়ের পাচাগা। 


আমার কথা হ'লে, ভাসেন কুতৃহলে, 


আমি.ঙার ষেন প্রাণ ॥ ৪ 

কৃষ্ণ মোর থণী, এমন আদরিণী, 
তারিণী করেন হেন কারে। 

অন্য নারীর প্রতি, নাই কৃষ্চের প্রীতি, 
যান ধর্গরক্ষার তরে ॥ ৫ 

বাধা মোর প্রাণে সদ] মোর পানে, 
বাকা নয়নের তারা। 

আমি করিলে মান, কেঁদে জিয়মাণ, 
তয়ে ভগবান সারা ॥ ৬ 

দিবানিশি আমি, গরবেতে ঘামি, 
রইতে নারি রত্ব-ঘরে । 

পরশ-রতনে, পরশ করিনে, 
চরণে ঠেলেছি তারে ॥ ৭ 

কি কৃষেের চক্র, স্ুদর্শন-চক্, 
এঁ মত গর্ব মনে। 

থাকি কৃষ্ণের হাতে, কেবা মোর সাতে, 
লাগে এই ব্রিভুবনে ॥ ৮ 

ইন্দ্র শশধরে, কেবা মোরে ধরে, 
গঙ্গাপরে নাতি পরি |. 


সত্যভামা॥ সুদর্শনচক্র এবং গরুড়ের দর্গচর্ণ। ৭৯৯ 


ব্রহ্মা ক্রোধ-মুখে, ছুটিলে মন্মুখে, 
কেটে খণ্ড খণ্ড করি ॥ ৯ 

ভব-কর্ণধার, দিলেন হেন ধার, 
এ ধারে না ধরে মল! । 

পারি, করিতে দমন, করি ষদি মন, 
শমনের কাটি গলা ॥ ১০ 

শুন শাস্ত্র যা, গৌরবের কথা, 
গরুড়ের যে প্রকার । 

আমি হেন বীর, স্বর্গ পৃথিবীর, 
মাঝে আছে কেবা আর ॥ ১১. 

ফেল্তে পারি বলে, মাগরের জলে, 
স্রমেরুকে পৃষ্ঠে করি। 

কেবল প্রীগোবিন্দে, রাখি নিজ ন্বন্ধে, 
অন্য ক্বন্ধে গিয়া চড়ি॥॥ ১২. 

এ তিন জনের, .গরব মনের, 
হরিতে হরি হরিষে | 

গরুড়ে কহেন, আর তোম। ছেন, 
কেবা আছে মম পাশে ॥ ১৩ 

॥ কর আয়োজন, মম প্রয়োজন, 

নীলপম্ম দেহ আনি। 


দ্বাগুরায়ের পাচালী । 


গ্রভু যজ্ঞেশ্বর,_আজ্ঞা খগেশ্বর,_ 
পেয়ে কহে, ভাগ্য মানি ॥ ১৪ 

এ কোন জঘন্য, কার্য জন্য, জগন্মান্ ! 

 দাসানুদাসে স্মরণ । 

আনি এক পল,__মধ্যে নীঁলোৎপল, 
দিব হে নীলবরণ! ১৫ 

করি বিনতা-নন্দন, বিনয়ে বন্দন, 
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত-পদে । 

প্রেমে পূর্ণ-কায়, কৃষ্ণ-গুণ গায়, 
গমন করে আমোদে ॥ ১৬ 


পপ 


টৌরী-_কাওয়ালী। 
ভাব শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে,__ 
নিতান্ত কৃতান্ত-ভয়াস্ত হবে তবে। 
ভাঁবিলে ভাবন। যত ভ্রভঙ্গে হরে রে, 
তরল তরঙ্ষে ভ্রভঙ্গে ব্রিভঙ্গে যেবা ভাবে ॥ 
মন! কিমর্থে এ মর্ত্যে কি তত্বে এলি, . 
সদা কুকীর্তি দুর্বৃত্তি করিলি !__কি হবে রে ॥ 
উচিত এ নহে দাশরথিরে ডুবাবে।, 
কর প্রায়শ্চিত্ত, রে চিত্ত! সে নিত্য পদ ভেবে ॥ (ক) 


মতাভামা, সুদর্ণনচঞ্ এপৎ গুড়ের ধর্পচুথ। ৮৪৪ 
হন্মাম কর্তৃক গরুড়ের পথ-রোধ। 

পেয়ে কৃষ্ণের অনুমতি, কৃষ্ণ-পদে রেখে মতি, 
চলে পক্ষ নীলপদ্মারণ্য | 

কি ছার পবন-গতি, যায় হেন ক্রুত-গতি, 
অগতির গন্তির আক্ঞা জন্য ॥ ১৭ 

ঘন ঘন শব্দ ডাকে, দিবাকর কর ঢাকে, 
দুই পাখ। ঘেরিল গগনে । 

দন্ফে ধর কম্পে ঘন, বাস্ুকীর অস্থখী মন, 
অনন্তের অনন্ত ভয় মনে ॥ ১৮ 

নান। বন তেয়াগিয়ে, খগেক্্র উদয় গিয়ে, 
কদলী কানন মধ্যভাগে । 

যথা বীর হনুমন্ত, পরম-জ্ঞানে জ্ঞানবস্ত, 
রামচন্দ্র জপিছেন যোগে ॥ ১৯ 

জিনিয়া রাবগ-রাজ্য, উদ্ধারিয় রাম-কার্য্য, 
স্বকার্ধ্য-সাধনে বসি বনে। 

হৃদে চিন্তে নারায়ণ, পরম বন্ত নারায়ণ 
বাহাজ্ঞান-বর্জজিত সাধনে ॥ ২০ 

পথ-মধ্যে আছে বমি, গরুড় নিকটে আসি, . 


পথ না পেয়ে রাগেতে জ্বলিছে। 
৮ 


৮৫২ দাণুরায়ের পাচালী। 


কোন্‌ বন্ত হনৃমান, না৷ পেয়ে তার 'অনুমান, 
অপমান বাক্য-গুলো৷ বলিছে ॥| ২১ 
শি 2 
হনুযান গরুড়ের বাগ্যুদধ। 

ছেদে রে বনের পশু! ছাড়ি রান্তি। কি কাল পরশু, 
দণ্ড দুই ডাক্‌ছি তোর নিকটে । 

জগতে দেখিনে এমন আর, এ যে বুদ্ধি চমৎকার, 
গ্রতিকার করিতে হৈল বটে || ২২ 

কোন বানরে দিলে তাড়া, হয়ে বুঝি পাল-ছাড়া, 
হতবৃদ্ধি হয়েছিদ্‌ রে হনৃ! 

পথ যুড়েছিস্‌ লেঙ্ুড় পেতে, আরে ম'লো কি উৎপেতে! 
পাইনে যেতে মাথায় উঠল ভানু ॥ ২৩ 

ছাড় রে বানর ! পথ ছাড়, প্রাণ করিছে ছাড় ছাড়, 
প্রাণ-কৃষ্ের পূজার বেলা যায় কয়ে । 

অপরাহ্ন হৈলে পর, পুজা হুবে না পরাৎপর, 

_ জলে কি ফেলিব পুষ্প লয়ে ॥ ২৪ 

হাজার ভাকে স্্ীন। উত্তর, বসেছেন যেন রাজপুত, 
কর্ণাদূত্রে ক্স বানর-কুলে | 

ঘেরেছিস্‌ জমী একটা! কুড়ো, এখন বল্ছি লেঙ্ুড় কুড়ো। 
মারি নাইকে। কৃষ্ণের জীব বোলে | ২৫ 


সত্যভামা, জুদর্শনচক্রু এবং গরুড়ের দর্চিণ।. ৮০৩ 
| খাশ্বাজ--য। | 

পদ্ম-ত্ীখি আজ্ঞ! দিলেন, পল্মবনে আমি যাব। 
আনিয়ে নীলপদন্, মে নীলপন্মের চরণ-পন্মে দিব || 
হয় না হরির কার্ষ্য-সিদ্ধি, কিমে তোর এত রূদ্ধি, 
মলো! রে বানরে-বৃদ্ধি, হরির দোহাই তুচ্ছ তব। (খ) 
পবন-পুত্র যোগাসনে, পক্ষি-বাকা নাহি শুনে; 
পক্ষী ক্রোধ-হুতাশনে, কহে রুক্ষ ভাষে। 
আরে খেলে কচুপোড়া, ভাল সময় ভাল পোড়া, 
মনোদুঃখে মুখপোড়া, কি আনন্দে ভামে ॥ ২৬ 
আমি কৃষ্ণের অনুচর, ধারে চিন্তে চরাচর, 
গণ্ুমূর্থ বনচর, বললে ত বুঝে ন]। 
ভালে বমি কাল কাটে, মুক্তা দিলে দাতে কাটে, 
জল দিলে পর শুষ্ক কাঠে, ফল কভু ফলে না ॥ ২৭ 
করেছিস্‌ কার বলে বল, ওরে বানর! বল্রে বল, 
আমি গরুড় মহাবল, কিছু শঙ্কা নান্তি । 
জিনি যেন বসেছিম্‌ কোট, মর ভেড়ে মরকোট, 
কল্যাণ চান্‌ ত এখনি ওঠ, নইলে পেলি শান্তি ॥ ২৮ 
ক্সে ধর্ম মোক্ষ ফল, জানিষ্নে কোন ফলাফল, 
বনে বলে খাস্‌ ফল, কেবল কর্্মফলে । 


১৮০৪ দাগুরায়ের পাচালী। 


কিছু নাই তোর প্রশসার, এলি কেবল এ সংসার, 
_ করে গেলি পেট্টি দার, পরাৎপর ভুলে ॥ ২৯ 
তথ্য শুন সত্য বলি, বেন্ধেছি আমি দৈত্য বলি, 
গজকচ্ছপেরে তুলি, নিলাম ওষ্ঠে করি । 
যুদ্ধে জিনি পুরন্দরে, প্রবেশিয়ে চার অন্দরে, 
হায় কি মনের আনন্দ রে! সুধা এনেছি হরি ॥ ৩০ 
আমি গরুড় দিখ্বিজয়, সবে মেনেছে পরাজয়, 
মৃত্যু্তীয় না পান জয়, করিলে হেলায় যুদ্ধ । 
চাই ত করি স্থষ্টি লয়, যমকে পাঠাই যযালয়, 
তোকে কি মোর মনে লয়, পণ একটী ক্ষুদ্র ॥ ৩১ 
সহায় কৃষ্ণ কপাসিন্ধু, গোষ্পদ জ্ঞান করি সিন্ধু, 
সদাই আমার স্থখসিন্ধু, মধ্যে ভামে মন। 
এলে ইন্দ্রের এরাবত, জ্ঞান করি পতঙ্গবৎ, 
সিন্ধু আদি পর্বত, জ্ঞান করেছি তৃণ ॥ ৩২ 
কে মোর দর্পেতে লাগে, অনন্ত বাস্বকী নাগে;' 
সে ত মোর আহারে লাগে, খেয়ে থাকি সর্প । 
কারে মানিনে ভুবনময়, মানি কৃ জগন্সয়, 
অন্য আমার মানা নয়, ধরি অতি কল্প ॥ ৩৩ 
মনে করেছিলাম এটা, মারিব না বানরের ছা-টা, 


. 


_ বঁরাখিতে কর্টে লেঠা, কি করে এ পাপে | » 


সত্যভামা, হদশনচক্র এবং গরুড়ের দপচূর্ণ। ৮০৫ 


গরুড় করি অৃহস্কার, ঘন ছাড়ে হুঙ্কার, 
শুনে শব্ধ লঙ্কার, রাক্ষপগণ কাপে ॥ ৩৪ 
গুনে শব্দ রঙ্গ ভঙ্গ, হুনূমানের ধ্যান ভঙ্গ, 
অসময়ে রাম রস-ভঙ্গ, বল্‌ছে অভিমানে । ' 
তক্ভিরূপ রজ্জু দিয়ে) কত যত্তে মন বাধিয়ে, 
বসেছি নয়ন মুদিয়ে, ধ্যান ভাঙ্গিলি কেনে ॥ ৩৫ 
সিন্ধুভৈরবী-_যৎ। 
গুন রে বিহঙ্গ! তুই কিধ্যান করি, 
ধ্যান ভাঙ্গতে এলি । 
ছিল হৃদকমলে কমললোচন, 
রামকে আমার ভুলিয়ে দিলি। 
পক্ষি রে! কি করি বল,হলেম অচল নাই অঙ্গে বল, 
ছিল হৃদে বল, দুর্ববলের বল বনমালী । 
মনে প্রাণে এঁক্য ছিল, রাম মোর সাপক্ষ ছিল, 
কেন পক্ষী তুই বিপক্ষ হায়ে, 
আমার মোক্ষধন হারালি॥ (গ) 
গরুড় কয় ক'রে ব্যঙ্গ, করেছি তোর ধ্যান ভঙ্গ, 
তাইতে কাদিছ ওরে, আমার দৃশা। 


৮০৬ ধবাশুরায়ের পাঁচালী । 


আমি দিব তা কিসের চিস্তা, নয়ন মুদে তোমার চিন্তা) 
আমযৃড়া জাম কুমড়া আর শশা ॥ ৩৬ 

হিৎম্রক লোকের চিন্তা যেমন, সদাই পরের মন্দ । 
ঠকের চিন্তা, পরে পরে সদাই লাগে ছন্দ ॥ ৩৭ 
সাধুর চিন্তা, পরকাল--পর-উপকার করা ॥ 

চোরের চিন্তা, পরম সুখে পরের ধন হরা ॥ ৩৮ 
দরিদ্রের চিন্তা, গ্রাতে উঠে ভাবে কি রূপেতে ছল্ব। 
কলির চিন্তা, কি রূপে জীবের ধর্ন্ম কর্ন খাব ॥ ৩৯ 
যুনির চিন্তা, চিন্তামণ্ি--নাই অন্য আশ! । 

নিক্ষন্ম। লোকের চিস্তা, তান আর পাশা ॥ ৪০ 
বৈদ্যের চিন্তা, সন্নিপাত যোগায় গেঁটে গেঁটে। 
পেটুকের চিস্তা, দশে পাঁচে পাকা-ফলার ঘটে ॥ ৪১ 
ধনীর চিন্তা» ধন ধন নিরানর্বুইয়ের ধাকা। 

যোগীর চিন্ত। জগন্নাথ, ফকিরের চিন্তা মধ ॥ ৪২ 
গৃহস্থের চিন্তা, বজায় করির্তেচারি চালের ঠাট্টা । 
শিশুর চিন্তা সদাই মা'কে, পত্র চিন্তা পেট্টা॥ ৪৩ 
মরি মরি আহ রে, পেট ভরৈ না আহারে, 

এ ছুঃখে সদাই থাক ক্ষুণ্ন । 
হনৃ। আমার সঙ্গে যাস, জগন্নাথের প্রসাদ খাস, 
যত চাষ পাবি পরিপূর্ণ ॥ ৪৪ 


মত্যভামা, হুদর্শনচক্র এবং গরুড়ের দর্পণ । ৮০৭ 


চল রে কৃষ্ণের পুরী, খাওয়াব পুরি উদর পুরি, 
কিসের চিন্তা চিন্তামণির ঘরে । 

ধার ঘরে ঘরণী লক্ষ্মী, তোর মত তিন লক্ষি, 
বানরের পেট বাল্যভোগেই ভরে ॥ ৪৫ 

খাও আশী কি শত মণ; তোর মনের সংখ্যা যত মণ, 
মনোহরের মন তাতে সন্ত । 

প্রভুর কি প্রাদের গুণ, শরীর হবে তোর তিন গু, 
তিন দিনে তোর কান্তি হবে পু ॥ ৪৬ 

ফুল্বে কাড়া ফুলিবে বুক, ফরস। হবে পোড়ামুখ, 
দ্বত ছেনা মাখন ভোজন কর্তে। 

হবে চিকণ বুদ্ধি শরীর মোটা, বানর একটা! হবি গোটা, 
আঁকৃড়ে লাঙ্গুল পার্বে না কেও ধর্তে ॥ ৪৭ 

নানা রকম আছে প্রসাদ, যার মনে হয় যে দিন যে সাধ, 
ইচ্ছা! ভোজন ইচ্ছাময়ের ঘরে। 

অনেক দ্রব্য ঘ্ৃতপক, একটা শঙ্কা তোর পক্ষ, 
দ্বত ভোজনে লোমের হানি করে ॥ ৪৮ 

তাতেই তোর হানি কি বল,ষায় যাবে লোম বাড়িবে বল, 

লোম গেলে বানুরে গঠন সার্বে। 
স্বতাদি তোজনের রসে, কচ করেন লেঙ্গুড়টী খসে, 
* তবে মনুষ্যের দলে বমিতে পারবে ॥ ৪৯ 


৮০৮ দাগরায়ের পাচালা। 


থাক্‌্বে না বানুরে বুদ্ধি আমি লেখাব আঙ্ক সিদ্ধি, 
 পড়িলে কভু মূর্খ কেহ থাকে। 
যদি পড়াই তোরে শব্দ মনু, আমি করিতে পারি হনৃ' 
তিন দিনেতে তর্কবাগীশ তোকে ॥ ৫০ 
ক ক ৯ ৫ 
গরুড়কে হনুমানের ভত্সন|। 
হেসে বলিছে হনুমান, আপনি আপনার মান, 
বাড়ালে কি বাড়ে। 
শান্তর কু মিথ্যা] নয়, যোগীর বৃদ্ধির ভ্রম হয়, 
' ম্বত্যু খন চাপেন গিয়ে ঘাড়ে ॥ ৫১ 
রাগে শরীর যায় পেকে, ব্যঙ্গ করে উড়নপেকে, 
_ রাম বল মন! রামের কি এত সথষ্টি। 
জগতকর্ভা জগদীশ, মিথ্যা তার দোহাই দিম, 
তোর প্রতি কৃষ্ণের নাই দৃষ্ঠি ॥ ৫২ 
কাণুটা বুঝেছি পাকা, উঠেছে তোর মরণ-পাখা, 
পাখা নেড়ে পাকাম করিস পাখি! 
ওরে কৃষ্ণের বুল্বুলি। পড়েছিদ তুই কত বুলি! 
. কিবোল তোর আছে বল্‌ দেখি ॥ ৫৩ 
দুরে থেকে বল্ছিঘ দুর, ওরে গরুড় দূর দূর ! 
| কাছে ঘনিয়ে আয় না গরব করুে। 


সত্যভামী, হুদর্শনচক্র এবং গরুড়ের দর্পচর্ণ।. ৮৯৯ 


যদি ক'ড়ে লাঙ্কুলে ডেন নাড়ি,পট্‌ করে বাহির হবে নাড়ি 
নাড়িনে বলি-_নাহক জীব হত্যে ॥ ৫৪ 

গগনে দুট পাখা মেলে, স্বর্গে ইন্দ্র চন্দ্রে মেলে, 
গজ কচ্ছপ পেয়েছিলে খেতে। 

মোর কাছে তবে কেন ধন্না, কচি ছেলের মত কানা, 
লেঙ্গুড় নেড়ে পন্মবনে যেতে ॥ ৫৫ 

কাজ কি একটা ভারি তুলে, পারিম্‌ যদি লেঙ্গড় তুলে, 
সরোবরে সরোজ আনিতে যা না। 

বটি রাম নামেতে বৈরাগী, মধ্যে মধ্যে যখন রাগি, 
ব্রহ্মা সাধিলে শল্্ার রাগ পড়ে না ॥ ৫৬ 

আমি বিজয়ী হয়েছি বিশ্ব, বিশ্বস্তরের প্রধান শিষ্য, 
চিন্তাকরে যদি আমাকে চিন্তে । 

এখন আছিস্‌ মায়ের গর্ভে, ফেটে যরিম্‌ মেটে গর্বে, 
যকিঞ্চিৎ জানালে পারিম্‌ জানতে ॥ ৫৭ 

ও আমার দুর্দশ! ! শুন নাই দশাননের দশা, 
ইন্দ্র যার আজ্ঞার অনুবর্তী। . 

আমি গিয়ে তার ঘাড়ে চ'ড়ে, ধ্াত ভেঙ্গেছি চ'ড়ে চড়ে 
ব্যক্ত আছে চরাচরে, আমার দৌরাত্মি ॥ ৫৮ 

ওরে মূর্খ! তা জ্জান কি, আমার মা! যে মা-জানকী, 
ধার গুণ জানে না পঞ্চবক্তে. ৷ 


৮১০ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


যার পতি রঘুবর, মা মোরে দিয়াছেন বর, 
নান্তি মরণ_-আছি মরণ দেখতে ॥ ৫৯ 

আমি জানি ওরে ষোল আনা, তোকে দিয়ে পদ্ম আন! 

 পন্মআখির সেটা নয় হৃদয়ে। 

হরি যদি করিতেন স্মরণ 
আমি গিয়ে তার নিতাম শরণ, 
কোটি পন্প রাঙ্গা চরণে দিয়ে ॥ ৬০ 

তুই কি হরির একলা চর, তার চর এই চরাচর, 
কে নয় চর তাহার গোচর। 
তোমারে বলেছেন আনতে সরোজ, 
সরোজ-আখির এত কি গরোজ, 
আমি কি পরম বন্ত হরির পর ॥ ৬১ 

আমাকে ক'রে সব-বর্জরদিত, নিজ কর্ম্মে নিয়োজিত, 
করেছেন বৈকুঠপতি রাম । 

আজ্ঞা দিলে কিন্করে, বান্ধি গিয়ে ব্রহ্মার করে, 
শিবকে আনি সহ-কৈলাস-ধাম ॥ ৬২ 

তুই বলছিস্‌ পণ্ড পশু, রাগিনে বলি বুদ্ধি শিশু, 
কুকুরের প্রতি তুলসীর হয় কি রাগ । ূ 

যদি বালকে বাপান্ত করে, জ্ঞানবস্তে কি তা ধরে? 
তবে জ্ঞানীর কিসের অনুরাগ ॥ ৬৩ 


সত্যভাম। হুদর্শনচ ক এবং গরুড়ের দর্পচূর্ণ। ৮১১ 


বিশেষ আছে সম্বন্ধ, করিতে নারি তোর মন্দ, 
তুই কনিষ্ঠ এক ইই-সাধনে । 
শিশুতে আমাকে পশ্ ভাবে, রামকে ভাবি পণ্ড-ভাবে, 
বীর-ভাবেতে বনি এই বনে ॥ ৬৪ 
খটতৈরবী-_পোস্ত1 
পণ্ড নই আমি রে তোর জ্যেষ্ঠ হই রে কৃষ্ণবাহন ! 
হারে! পণ্ড পায় কি পশুপতির আরাধ্য ধন ॥ 
তুই যে কৃষ্ণে অনুগত, আমি সেই রামে রত, 
ওরে শ্রীনাথ-জানকীনাথ অভেদ-জীবন ॥ (ঘ) 


হনুমানের তংপনা-বাক্যে গুড়ের উত্তর । 

থাকে বৃক্ষের ভালে পাতায়, মোর সনে সন্বন্ধ পাতায়, 
আহা মরি! রস নয়নে খাট। | 

কথা জানিষ্‌ বহুরূপী, ক্যা বাৎ কহ বানররূপী! . 
তুমি আমার দাদার যোগ্য বট ॥ ৬৫ 

লোকে তোরে বলে কপি, কিন্তু নয় তোর ধাতটা কফী, 
খালি বাতিক-বৃদ্ধিগেল জানা । 

আমি(তোমার কনিষ্ঠ, এক ঘরে তেই ঘনিঃ,. 
এক সূর্য্য রৌদ্র পোহাই রে দুজন ॥ ৬৬ 


৮১২ _. দ্াশুরায়ের পাঁচালী । 


আমি থাকি হরিদ্বারে, তুমি রও কিছিন্ধ্যাঁপুরে, 
আমার পাখা, তোমার গায়ে লোম। 

আমার চিন্তা মোক্ষ ফল, তোমার চিন্তা মোচাফল, 
দাদা! তুমি কেবল খাবার যম্ন ॥ ৬৭ 

ব্যঙ্গ-ছলে গরুড় কয়, পরিচয় ত বলিতে হয়, 
দাদা মহাশয়! নমস্কার হই। 

দেখা হইল ভাল ভাল, ছেলে পিলে ত আছে ভাল, 
কোথা গেল বড়বৌ ঠাকুরাণী কই ॥ ৬৮ 
আসা ফাওয়া নাই অনেক দিন, 
সেই দেখা আজ বৎসর তিন, 
তুমি ব্যস্ত আমিও ব্যন্ত যষেমন। ্‌ 

বাবসা কার্যের প্রতুল ত বটে, পাতা কেমন অশ্ব বটে) 
আঅবাগানে মুকুল ধরছে কেমন ॥ ৬৯ 

কোথ। গেল অঞ্জনা মাসী, এখানে ন্‌ ত বারমাসই, 
বোন্পোর বাড়ী দোষ কি দুদিন গেলে । 

কার সনে বা সাক্ষাৎ ঘটে, অঙ্গদ দাদার মঙ্গল ত বটে, 
স্ুগ্রীব মামার কটী এখন ছেলে ॥ ৭০ 


না 8 


সত্যভামা, সুদর্শনিচক্র এবং গরুড়ের দরুণ । ৮১৩ 
গরুড়ের বাক্যে হনুমানের ক্রোধ--গরুড়-নির্ধ্যাতন। 
ক্রোধে পবনপুত্র বলে, সবাই আছেন স্মঙ্গলে, 
তোমার কল্যাণে আর বিনতা-মাসীর পুণ্যে। 
এক খবর এসেছে আমার কাছে, 
যম-রাজার কিছু খেদ আছে, 
তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্যে ॥ ৭১ 
ভাল ত জালা মেলি পুড়িয়ে, উড়ে আমিস্‌ ফর্ফরিয়ে, 
হুম্‌ ছুস্‌ করি খেদাইবে। বা কত। 
আছে তোর এ বিদ্যে, পাছে রামের নৈবেদে, 
ঠোকর দিয়ে সকলি করিস্‌ হত ॥ ৭২ | 
রামের ভোগ রামশালী, ছাড়িয়ে দিলাম আতপচালি, 
একপাশে তাই খুঁটে খুঁটে খাগা। 
এক টিপুনে যাদ্‌ মারা, লোকে বল্বে পাখিমারা। 
এঁ ভয় করেছি হতভাগ1 ॥ ৭৩ 
দেখে তোমার দুর্মাতি, আমাকে দিয়াছেন অনুমতি, 
চক্ষুলজ্জায় হরি দেন নাই শান্তি। 
করেছ মনে পাপ প্রচুর, এসো! করি দর্প চুর, 
আমার কাছে চক্ষুলজ্জ নান্তি ॥ ৭3 
জ্ঞাননাই তোর এক তোলা, ক্ষণ না দেখে পদ্ম তোলা, 
গুরুবারের বারবেল। মান না। ৃ 


৮১৪ _. জাগুরায়ের পাঁচালী । 


বলে হনুমান,_মারিব কি, . প্রকাশ ক'রে নিজ মূর্তি, 
মুচড়ে ধরে গরুড় পক্ষীর ডেনা ॥ ৭৫ 
রাখে বাম বগলে পুরে, গরুড় বলে, মলেম বাপরে, 
রাহি ত্রাহি কঠাগত প্রাণ। , 
নিজ হত্তে পন্ম তুলে, রামজয় রামজয় শব্দ তুলে, 
দ্বারকা যাত্রা করেন হনৃমান ॥ ৭৬ 
মাঝে মাঝে দেন অন্তরটিপ্সি, 
গরুড় কাপিছে মরণ-কাপনি, 
_.. কেঁদে বলিছে গেলাম গেলাম যাই রে। 
দিওন! চাপৰ আর জিয়াদা,তনু গেল গে! হনুমান দাদা! 
মাঝে মাঝে আল্গ! দিও ভাই রে ॥ ৭৭ 
দাদ তোমার দয়া নাই, আমি যে তোমার ছোট ভাই, 
বলেছি দুটো বৃদ্ধি কি মোর ঘটে? 
রুদ্র মারিবেন ক্ষুদ্র পাখী, তাতে তোমার পৌরষ ব। কি, 
: যোগ্য হইলে মারা যোগ্য বটে ॥ ৭৮ 
ছিল আমার কত মান, করিলে হদ্দ হতমান, 
দুত্র শুনিলে শত্রু উঠবে নেচে। 
দাদা! তোমাকে হারি মানিলাম, 
তুমি জানিলে আর আমি জানিলাম, 
আর যেন »লো না কার কাছে ॥ ৭৯ 


_ সত্যতামা, হুদর্শনচক্র এবং গরুড়ের দর্পচর্ণ। ৮১৫ 


তোমার হাতে আমার কণ্, 
এ কথা যেন ন জানেন কৃষ্ণ, 
হনুমান কন, তার অগোচর কুত্র। 
আগে জানেন সেই লক্ষমী-পতি, 
তিনি দিয়াছেন এ দুর্গাতি, 
আমি কেবল উপলক্ষ মাত্র ॥ ৮* 

গরুড় বলে; গো দাদা রুদ্র! দেখিবে রুষ্চের সভাতিদ্ধ, 
সেইটে হবে বড় বিডম্বনা। 

জানিলাম না হয় তিন জনায়, তৰ্‌ বাচিব গঞ্জনায়, 
গঞ্জ-গোলায় গোল যেন করো না ॥ ৮১ 

হন্মান কহেন ওরে মূর্খ! নৈলে কেন তোর এত দুঃখ, 
সুন্মম বুঝ না, চক্ষু থাকিতে অন্ধ । 

কৃষ্ণ জীবের ঘটে ঘটে, হরি জানিলেই জগতে রটে, 
বিশেষ, টাকে না যে কথাটা মন্দ ॥ ৮২ 

গরুড় বলে, হায় হায়! কি কাল নিশি পোহায়, 
এখন দাদ1! ভরম। “তামার কূপা। 

লয়ে যেওনা-_হয়ত ছাড়, নৈলে দাদা চেপে মার, 
চাই ভিক্ষা ছুই দফার এক দফা ॥ ৮৩ 

বিপদে পড়ে খগপতি, বলে, কোথা 'হে লক্ষমীপতি ! 
দাসের হুর্গতি হেন যাতে । 


৮৯৬ ছাণুায়ের পাঁচালী । 
তোমার গর্বে করি গর্ব, তুমি কৈলে এত খর্ব, 
মান ঘুচালে হনুমানের হাতে ॥ ৮৪ 


খটভৈরবী--পোক্া। 


কোথা হে মধুনুদন ! আজি বিপত্ে রক্ষা কর। 
আমি আর না মনে করিব কৃষ্ণ ! আমি বড়॥ 
হে দুর্গে! হে বগলে! হনৃমান রাখিল বগলে, 
ওমা লজ্জানিবারিণি! আমার লজ্জা হর। 
কোথা হে পণশুপতি ! পশুর হাতে এ ছুর্গতি, 
প্রভু ! বাচাও কিন্বা৷ মৃত্যুপতীয় 

, আজি আমার মৃত্যু কর ॥ (উ) 


গরুড়কে বগলে লইয়া, হনুমান দ্বারকায় আসিতেছে । 
জ্রীকষ্ণ,_সত্যভামীকে সীতা 'সাজিতে বলিতেছেন। 


রেখে বগলে পাখী, বাজায়ে বগল, হনুমান আনন্দে। 
চলে নীলপন্ম লয়ে ভেট দিতে গোবিন্দে ॥ ৮৫ 
ভক্ত-জন্য অবতীর্ণ তবে বিশ্বরূপ। 

চিন্তামণির চিন্তা মনে নাজিতে রামরূপ ॥ ৮৬ - 


সত্যভামা, সুদর্শনচক্র এবং গরুড়ের পর্গর্ণ। .. ১১৭ 


গ্রাণসম।, সত্যভাম], কোথ। গেনে সুন্দরি ! 

আর দেখ কি সাজ জানকি ! আমি রামরূপ ধরি ॥ ৮৭ 

কোথা দাদ] রাম ! আমি হই রাম, অনুজ হয়ে ধর ছত্ত্র। 

কি দেখ আর, আমিছে আমার; ভক্ত পবনপুত্র ॥ ৮৮ 

অন্য রূপে, কোন রূপে, ছেরুবে না সে চক্ষে । 

দেখে রামময়, জগতময়, রামমন্ত্রে দীক্ষে ॥ ৮৯ 

তথ্য শুনে মত্যভাম।, ভাবে--গেল মান আজি । 

লোকে লজ্জা মুখে লজ্জা, করি বল্ছেন-_সাজি ॥ ৯০ 

হলে মিথ্যা সাজা, দিলেন সাজা, হরি হয়ে মোর কাল । 

গরব গেল, সতিনী-গুলো, হাস্বে চিরকাল ॥ ৯১ 

যোড়শত অগ্ররমণী কৃষের সকলে আইল ধেয়ে। 

চিনিনে তোমা, মত্যভামা, বট সামান্যা মেয়ে ॥ ৯২ 

আজি হলধর আর শ্ঠাম হলেন শ্রীরাম লক্ষাণ। 

অপরূপ দেখিতে রূপ মাজিল ব্রিভ্বন ॥ ৯৩ 

লয়ে স্বগণ-মহিতে, রামরূপ দেখিতে, সাজেন শুলপাণি। 

রূষে চড়ি বামে করি, বিশ্বের জননী ॥ ৯৪ 
সভ্যতাষ।__সীত। মাজিতে পারিলেন না- রুক্সিী মাজিলেন। 

করেন হরিধ্বনি, গুনি সত্যভাম। ধনী,আড়ুচক্ষে চান রামে । 

বাধি় কেশ, বিনাইয়ে বেশ, বন্তে গেলেন বামে ॥৯৫ 


৮১৮ : দ্বাশুরায়ের পাঁচালী । 


বলছেন হরি, হরি হরি! এই কি তুমি সীতে! 
ওরে কপাল! বলিয়ে গোপাল, 

লাগিলেন হামিতে ॥ ৯৬ 
নাই গৌণকল্প, অতি অল্প, আস্ছে হনুমান 
না হইয়া নীতে, কোথা বমিতে-_এলে ঘুচাতে মান ॥৯৭ 
হব বলে, তাল ধরিলে, শেষ কালে নট। 
হ'লন। হ'লনা, লীতার তুলনা, 

এখান হইতে উঠ ॥ ৯৮ 

বলে হরি, ত্বরা করি, ভাকেন রুঝ্িশীরে। 
কোথা লক্ষিম! কমলাক্ষি! মোরে ছুঃখী করে ॥ ৯৯ 
তোম। ভিন্ন, জগতে অন্য, নাই যে আমার গতি । 
তুমি হও মমূ শক্তি আদ্যাশক্তি সতি ! ॥ ১০০ 
সিংহ-বামে শোতা। কি পায় শৃগাল রমণী? 
তুমি থাকৃতে, মোর তত, সত্যভামা ধনী ॥ ১০১ 
তখন গীত-বসন, আকর্ষণ, বুঝি রাজন্থৃতা। 
যান মম্ূ্ে, হাসতসুখে, ভীম্বক-দুহিতা॥ ১০২ 
হেরে লক্ষ্মীর বদন, মধুসুদন, মধুর বাক্যে কন। 
মম কামনা, উভয়ে জানা, বিলম্ব কি কারণ ॥ ১০৩. 


শা ক ক 


ঘত্যভামা, হুদর্শনচক্র এবং গরুড়ের দর্পচূর্ণ। ৮৯৯ 


শ্রীকণের রামরূপ-ধারণ,_হনুমানের আগমন, দর্শন চক্র 
কর্তৃক হনুমানের পথ-রোধ। 
ংচাসনে রামরূপ, হয়ে বিলেন বিশ্বরূপ, 
রুক্সিশী বামেতে হন সীতে। 
হনুমান ত্বরান্বিত, দ্বারকায় উপনীত, 
. ছন্দ ঘটে পুরে প্রবেশিতে ॥ ১০৪. 
নীরে করি দরশন, দর্প করি সুদর্শন, 
বলে রে বানর! কোথা] যাবি? 
রেগে বলে হনৃযান, দেখছি করে অনুমান, 
গরুড়ের মত মান পাবি ॥ ১০৫ 


ুদর্শন চক্রু-হনমানের গাত্রলোম কাটিতে অক্ষম,_-চক্রের দর্ণচুর্ণ 
শুনরে সুদর্শন চক্র! সকলি প্রভুর চক্র, 
চক্রি-চুড়ামণি তিনি.জগতে । 
তারি ঘুরণে মরিছ ঘুরে, ভাষায় বলে ভবঘুরে, 
. ঘুরে ঘুরে পড়িলে আমার হাতে ॥ ১০৬ 
মি খন হইলাম বক্র, বর্গ হতে এলে শঙ্খ-চক্র, 
(তোরে করিতে নারে রক্ষে। 


৮২০ দাশুরায়ের পাচালখ। 


মনে করেছিম্‌ বড় ধার, ধারের কি তুই ধারিষ্‌ ধার, 
ভব-কর্ণধার আমার পক্ষে ॥ ১০৭ 

গুনেছি বড় পরাক্রম, আমার অঙ্গের একটি লোম, 
কাটিতে পারিস্‌ তবে ধার ধরি! . 

বাড়িয়ে দিলাম হয়ত কাট নইলে দ্বারের ছাড় কপাট 
শ্রীপাদপন্মে পদ্ম প্রদান করি ॥ ১০৮ 

মিথা! নহে গুন গুন, ওরে চক্র সুদর্শন! 
যম করে'ছন আকর্ষণ তোরে। 

কেন মরিছ ঘুরি ঘুরি, অঙ্গুলে হও অঙ্থুরি, 
বলি__অঙ্গুল মধ্যে দেন পুরে ॥ ১০৯ 





হনুমান কর্তৃক শ্রীরামচন্্রের পদপুজা.। 
করি চক্র-দর্প চুর, হরিষে হয়ে পরিপূণ, 
যায় পুর্ণব্রহ্ষ দরশনে । 
দেখে অনাথের নাথ, রত্বাধিক রঘুনাথ, 
বসিয়াছেন রতুঁমিংহাসনে ॥ ১১০ 
করে লয়ে নীল পদ্ম. পুলকিত হুদৃপদ, 
চরণপন্ন নিকটেতে রাখি। : 
গললগ্রী-কৃতবাসৈ, - স্তব করে গীতবাসে, 
প্রেমান্ধুতে ঝরে ছুটী আখি ॥ ১১৮ 


সত্যভামা, হুনর্শনচক্র এবং গরুড়ের দর্পচর্ণ। ৮২৯ 


তব তত্তে শিবোন্ত্বং, কিং জানামি তন্মহত্তং, 
গ্রভো। ! ত্বৎ ভ্রিজগতে ভ্রাণ-জন্য | 

ভানুবংশোস্তব তবু, পয়োধি-ত্রাণকর্তী প্রভু, 
দশরথাত্মজ ! ,কুরু মে ধন্য ॥ ১১২ 

শবাকার- হয়ে ভুমে, প্রণাম করিছে রামে, 
ধুলিতে ধুসর হ্নুমন্ত। 

কর দুঃখ মোচন, অকিঞ্নের আকিঞ্চন, 
গুহাণৎ কমল কমলাকান্ত। ১১৩ 

পুজিতে রঘুনন্দন, আনে স্থুগন্ধি চন্দন, 

_. জনমত জল যত দিল। 

পুলকিত হৃদপন্ম, করে নিল নীলপন্, 

চরণপন্মে অর্পণ করিল ॥ ১১৪ 


জয়জয়ন্তী--যৎ। 
অদ্যমে সফলৎ জন্ম, অদ্যমে সফল ক্রিয়া । ৃ 
তোমার কমলা-মেবিত চরণকমলে নীলকমল দিয়া ॥ 
কোটিজন্মার্ভিত পুণ্য, বুঝি ছিল মম পরিপূর্ণ 
ওহে পূর্ণন্রক্ম ! সাধ পূর্ণ, করিলে তল্লাগিয়া ৷. 
ধন্তাহৎ ধন্য মে আখি, বামাক্ষে রামরূপ দেখি, 
আমার অপরাক্ষে ধন্য, হেরি মা জানকী রাম-প্রিয়া ॥ (6) 


৮২২ ' দ্াশুরায়ের পাচালী। 

| সত্যগভামার অপমান। 
লঙ্জ। পেয়ে সত্যভামা বেড়ায় বদন ঢেকে । 
সরম দিয়ে সতীকে যত সতীনে কয় রুখে ॥ ১১৫ 
হ্ামসোহাগী হবি বলে, হ্তামের বামে বসে। 
একবারেতে এ জন্মের মত গেলি বসে ॥ ১১৬ 
কেহ বলে মা, কেমন মেয়ে আই আই মা ছি-টে। 
শুনে লোকে দিবে গায় গোবর-গোলার ছিটে ॥ ১১৭ 
আমের ভাল ভেঙ্গে গেলি, জানায়ে মতী সাধ্বী। 
আগুণ দেখে বদূলি বেঁকে, তোর নাই অপাধ্যি ॥ ১১৮ 
মানে মানে মান রাখিতে অনেক করিল মান] । 
সাধের কাজল পরতে গিয়ে, হয়ে এলি কাণা৷ ১১৯ 
বাপের কালে জানিনে মাগো, কেমন মূর্তি সীতে। 
তুই সাজবি শুনে আমরা কেঁপে মরিছিলাম শীতে ১২০ 
শক্তি হবে না এমন কাষে, কি জন্যে সাজা । 
স্বপন দেখে গেলি যেমন, তেমন পেলি সাজা ॥ ১২১ 
এখন মেনে বেঁচে আছিম, লাজের মাথা খেয়ে । 
আমরা হলে তখনি মরিতাম অযৃনি বিষ খেয়ে ॥ ১২২ 
মনে করেছিদ্‌, আমাকে বড় ভাল বাসেন শ্যামস্থন্দর' 
তাওত মেনে পরিচয় পেয়ে এলি সুন্দর ॥ ১৯৩ 


সত্যতামা, হুদর্শনচক্র এবং গরুড়ের দর্পচূণ। ৮২৩ 


আমরা বুঝি, মরণ ভাল হতমানের পূর্বে । 

রা হয়েছে লাজের কথা উত্তর দক্ষিণ পূর্বে ॥ ১২৪. 

কোন্‌ সাহসে বমূতে গেলি করে দৌড়াদৌড়ি 

তোর সঙ্জী, বল! লজ্জা, ছি ছি গলায় দে দড়ি ॥ ১২৫ 

কালের স্বরূপ পোহাল রাত্রি, তোর কি কুদিন এলো । 

বাধলি.কেশ, ধরলি বেশ, সকলি শেষ এলো ॥ ১২৬ 

মৃত্যুদমা হয়ে কায়,। অমনি গিয়ে লুকায়, 
সত্যভামার দুর্গতি অকথ্য । 

হয়ে গেল হতমান, পরে বীর হনুমান, 
কষে কি সুধান গুন তথ্য ॥ ১২৭ 


পা ৯ 
শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্ধে হনুমানের নিবেদন । 
যত কৃষ্ণের রমণী মণ্ডল, আলো করেছে ভূমগ্ডল, 
ষোড়শত অঞ্ নারীমাল! । 
সধান বীর রঘুবীরে, প্রভু হে! তব শিবিরে, 
এ মব কাহার কুলবালা ॥ ১২৮ 
কহিছেন চিন্তামণি, এ সব মম রমণী, 
তোমার বিমাতা মাত্র মবে। 
জানায়ে আপন নাম, সকলে কর প্রণাম। 
আশীর্বাদ করিলে ভাল হবে ॥ ১২৯ 


৮২৪ ঃ ধাঙুরায়ের পাঁচালী । 


হনুমান কহেন শ্রীহরি! আজ্ঞ। হয়ত করি শ্রীহরি, 
এখানে থাকলে এখনি হব নঃ। 

এক বিমাতার জন্যে হরি, চৌদ্দবংসর দেশাস্তরী, 
আমার ভাগ্যে যোড়শত অগ্॥ ১৩০ 

তজি মা জানকীর পদ, অন্তে বাধা মোক্ষপদ, 
এ সব আপদ কেন করেছ জড়। 
কোন্‌ দিনে গোল বাধবে ঘরে, 
দিন কতক কাল গেলে পরে, 
দীনবন্ধু দুঃখ পাবে বড় ॥ ১৩১ 

ঘে হতে অযোধ্যা ছাড়ি, প্রভু হয়েছেন বনচারী, 

_বিমাতায় বিমত মোর তখনি । 

বড় দুঃখেতে জানাই, ইচ্ছাময় ! মোর ইচ্ছা নাই, 
রাখতে ঘরে জননীর সতিনী ॥ ১৩২ 

প্রভু! দি মনে লয়, , ইহাদিথে যমালয়, 
পাঠায়ে করি মার আপদের অন্ত ।' 

তব সাধ পূরে ন! লক্ষ্মী পেয়ে, যত লক্ষমী-ছাড়ার মেয়ে, 
পুরে কেন পুরেছ লক্ষীকান্ত ॥ *৩৩ 

আমি জানিনে ইহার সম্বন্ধ, কে করে বিয়ের সমু, 
এ মব মন্দ মন্দলোকেই করে। 


সত্যভামা, হুদর্শনচক্র এবং গরুড়ের দর্পচুর্ণ। ৮২৫ 


এক নারীতে শুভ যোগ, দুই জন হলেই গোলযোগ, 
তুমি নারীর হাট বসালে ঘরে ॥ ১৩৪ 

হস্তেতে ধরেছি সা, আজ্ঞ। হয়ত ভাঙ্গি হাট্‌, 
আপনি বল্ছেন, এদের প্রণাম কর। . 

প্রণাম কর। শ্রম পরবাদ, বিমাতার আশীর্বাদ, 
মনে মনে বলেন, শীঘ্র মর ॥ ১৩৫ 

৮ ৮ % 
হনুমানের বগল হইতে গরুড়ের মুক্তিলাভ। 

তখন গরুড়ের দেখি ছুর্গতি, কন দুর্গতির-গতি, 
ছাড় ওটাকে, দেহ প্রাণ ভিক্ষে। 

হনুমান কন, একি ছুঃখ, এই কি প্রভুর পড়া ওক, 
স্ুসঙ্গে এমনু কেন শিক্ষে ॥ ১৩৬ 

এ নয় দাসের উপযুক্ত, তাহাতে এর উপযুক্ত, 
সাজ! দিয়াছি দেখে কন্মের দাড়া । 

বলি ছেড়ে দিল পক্ষে, পক্ষী বলে, মোর পক্ষে, 
গেল একট! মরণাস্ত ফড়া ॥ ১৩৭ 

উড়ে যায় আর চায় পাছে, ভাবে আবার ধরে পাছে, 
শ্রমে পড়ে ভেন! বয়ে ঘর্ন্ম! 

বলে, বাচিলাম রাম রাম! বড় দায় হৈল আরাম, 

আজি আমি পেয়েছি পুনর্জন্ম ॥ ১৩৮ 


৮২৬ দাতুরায়ের পাঁচালী । 


আমিত পাপে পরিপূর্ণ, পিত৷ মাতার ছিল পুণ্য, 
এ সঙ্কটে তেই বাঁচে গ্রাণী। 

কৃষ্ণকে যে পুষ্ঠে বই, জানিনে কৃষ্ণের চরণ বই, 
দুঃখ দিবার মূল দেখিলাম তিনি ॥ ১৩৯ 

তখন লজ্জাযুক্ত সুদর্শন, প্রভুরে করি দর্শন, 
হনুমান চক্র তেয়াগিয়া। 

পবন গতির প্রায় পবননন্দন যায়, 
চরণ-পন্কজে প্রণমিয় ॥ ১৪০ 

করি স্থুসিদ্ধ মানস-কার্ধয, রামরূপ করি ত্যজ্য, 
তদত্তরে কুষ্ণরূপ ধরি। 

বামে লয়ে রুক্সিণীরে, ভাসেন প্রেমসিন্ধুনীরে, 
কৃপাসিন্ধু রত্বাসনোপরি ॥ ১৪৯. 


সি্ুতৈরবী-_যৎ | 
মাধবের নিন্দি নীলাঞ্কান নীরদবরণ । 
তাহে কমলা', স্থির চপলা বামে শ্যামেরি ভূষণ ॥ 
নীলকান্ত মরে ত্রাসে, নীলাম্মুজ নীরে ভাসে, 
হেরি কৃ্ণরূপ, অভিমানে বিমানে রন নবঘন ॥ (ছা 


সপ. 


দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণ। 


সপ 
$ 


মহাভারতের গুণ-ব্যাধ্য। ৷ 
ভারতের সভাপর্ব্, ভারত-মধ্যে অপূর্ব, 
শ্রবণে কলুষ সর্ব, খর্ব,__ব্যাস-বাণী। 
রাজদুয়-বিবরণ, দ্রৌপদীর বন্ত্রহরণ, 
যাতে লজ্জা-নিবারণ, করেন চিন্তামণি ॥ ১ 
ধন্য সতী সত্যবতী, রতুগর্ভা গুণবতী, 
জন্মেন অগতির গতি, যে ধনীর উদরে |. 
যিনি রচিয়ে পুরাণ, জীবের বাগ পুরাণ) 
_. কাতরে ত্বরা তরাণ, সঙ্কট-সাগরে ॥ ২ 
দৈপায়ন তপোধন, ধার বাক্যে মোক্ষধন, 
পায় জীব হয়ে নিধন, এ নয় অন্যথা । 
তারি করুণা-আশায়, তারি চরণ ভরসায়, 
কিঞ্চিৎ ভেঙ্গে ভাষায়, কই ভারতের কথা ॥ ৩ 
হুরই-যৎ। 
খাতে জীবের জন্মে জয়, যাতে মুক্ত জশ্মেজয়, 
৬ জঙ্গে জ্ঞানোদয়, জনম-মবতা-ভয় যায় দুরে 


৮২৮ দাগুরায়ের পাঁচালী । 


শুনরে জীব ! যাবে চিন্তে, যাবে চিন্তামণি-পুরে ॥ 
যার ভক্তি এ ভারতে, সেই ধন্য এ ভারতে, 
তার ভার কি পার ভূতে, ভূভার-হারী ভার হরে ॥ (ক) 
ভব মধ্যে এই ভারত, . স্থুধা-মাখা বাক্য-রত, 
অবিরত কৃষ-ভভগণে। 
অভক্তে না রস পান, তাদের পক্ষে বিষপান, 
কঃ পান--কৃষ্*-নাম যেখানে ॥ ৪ 
ইথে চাই ভদ্রতাই, ভাব চাই ভাবুক চাই, 
.  ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি চাই ইহাতে । . 
ভক্তিশুন্য কলেবর, দিগন্বর কি লীতান্বর) 
মানে না সে বর্বর, ভাগবত ভারতে ॥ ৫ 
ূ বং ++ 
ভক্তির প্রাধান্ত বরণন--দরিজ ব্রাহ্মণের আখ্যান 
ভক্তিতে না করলে আবাদ, ভূমিতে শস্ত ফলে না। 
ভর্তিতে না পড়ালে পাখী, কখন কৃষ্ণ বলে না ॥ ৬ 
ভক্তিতে ন! গুন্লে কৃষ্ণ-কথা, নয়ন গলে না । 
তক্তিতে ন| ভাকিলে, ভগবানের আসন টলে না ॥ ' 
ভর্তিতে না মোগালে মন, শ্রদ্ধাতে মন সরে না। * 
ভক্তিতে না পড়িলে চণ্ডী, কখন বিপদ হরে নঠ)। ৮ 


দ্রৌপদীর বন্ত্রহরণ 1 ৮২৯ 


ভক্তি-ভিন্ন জগন্াথ, দেখলে জীব তরে না। 
তক্তিতে না খেলে ওষধ, ওষধে গুণ ধরে না॥ ৯ 
ভক্তি কেমন বন্ত তার, ,কই শুন করি বিস্তার, 
বিবেকী দীন রিগ্র একজন। 
নিত্যরূপ জলদকাঁয়, দরশনে দ্বারকায়, 
তাজে তবন করেছেন গমন ॥ ১০ 
মন-প্রতি অনুযোগ, করি শিক্ষা দিচ্ছেন যোগ, 
বলেন মন ! কর মনোযোগ । 
মম বাছা বলে হরি, এ সংসারে কাল হরি, 
তোরি দোষে ঘটিল দুর্যোগ ॥ ১১ 
অপরূপ ভাবি তাই, কেন কর শত্রুতা, 
আমারি দেহেতে বাস করি। 
আমি বলি,_হুরি বল, তুই আমার.হরিলি বল, 
দুর্ধল করিলি হরি হরি! ॥ ১৯. 
কাল হয়ে কালদণ্ড, আগত করিতে দণ্ড, 
নিস্তার কে করে তার করে। 
তুই আমার হলি কাল, নৈলে কি করিত কাল! 
কালরূপ চিন্তিলে অন্তরে ॥ ১৩ | 
গেল প্রায় সব দিবস, এখন হইবে বশ, 
| ঘদি চিন্তা কর হরিচরণ | 


৮৩৫ 


দাশুরারনের পাঁচালী । 


ভজিয়ে নন্দকুমার, শেষে যদি ঘটে আমার, 
মধুর রসেতে সমর্পণ ॥ ১৪ 

কিন্তু মিথ্য| তোর উপাসনা,মন ! তোর মনোবাসনা 
আমারে সঁপিতে কাল-করে। 

অন্ত নিকটে উদয়, অন্তরে পাইয়া ভয়, 
দ্বিজবর রহিছে অন্তরে ॥ ১৫ 





বিঁঝিট--ঠেকা। 


এই ছিল কি মন রে! তোর মনে। 


আমারে মজালি মন, না ভজে রাধারমণে ॥ 

তুই আমার আমি তার, তোর সনে কি মনাস্তর, 

মনান্তরে রাখ্লি কেন, আমার মন্মথমোহনে । 

ধারে চিন্তে বিধি হরে, ন! চিস্তিয়ে চিন্তা হরে, 

তুই আমায় ডুবালি অস্তে চিস্তাসাগর-জীবনে ॥ (থ) 

মনে অনুযোগ:করি, ব্রাহ্মণ হেরিতে হরি, 
ঘ্বারকায় সত্বরে উত্তরে। 

যথায় অমাত্য সনে, যছুনাথ রাজপিংহাসনে,” 
ছ্বিজ গিয়া রূপ দরশন করে ॥ ১৬ | 


ত্রৌপ্দীর বন্্-হরণ। রা 


যেমন করে পায় মোক্ষপদ, বন্দিয়ে গোবিন্দ পদ, 
কাতর বচনে ছ্বিজ.কয়। | 

পেয়েছি অনেক ক, অদ্য॥এ দীনের ই, 
পুরাও ওহে কৃষ্ণ দয়াময় ॥ ১৭ 

স্তনেছি কমলাকাস্ত !' তব তুল্য 'ভাগ্যবস্ত, 
অনন্ত ভুবন মধ্যে নাই। 

রত্বাকর স্থধাকর, ইন্দ্র আদি কিন্কর, 

.. পদাশ্রিত শঙ্কর সদাই ॥ ১৮ 

কমলা-দেবিত পদ, তুলনাহীন সম্পদ, 
চতুর্বর্গ পদের অধিপতি । 

ওহে প্রভু বিশ্বরূপ ! বিশ্বমাঝে তদ্রপ, 
আমি একটি দরিদ্রের পতি ॥ ১৯ 

ভাগ্যবস্তগণ-কাছে, কেহ ধদি কোন কাচ কাচে, 
অর্থাৎ তীঁড়ামি ক'রে যায়। 

ধনীর আছে ব্যবহার, তারে কিছু পুরস্কার, 
ধন দ্বারা করেন ত্বরায় ॥ ২০. 

আমি আশি লক্ষবার, আসি যাই প্রভু তোমার,__ 
নিকটেতে নানা বেশ ধরি। 

কখন হরিতে ক8, হল না করুণা-দৃ&, 

ং কেন হে করুণাসিন্ধু রি? ২১ 


৮৩২ 


দাশুরাগ্নের পাচালী। 


বিতরণ করলে ধন) ধনের হবে নিধন, 
এরূপ ধনের পতি নহ! 

দেন যদি জলসিন্ধু, ্ুশাগ্রে হে জলবিন্দু, 
সিন্ধুর কি হানি তাতে কহ ॥ ২২ 

সে কি প্রভু । এ কি পণ, কর্‌তে নারি নিরূপণ, 
এমন কৃপণ-ভাব ছাড়। 

গুকাশ ভুবনময়, নাম ক দয়াময়, 
কৈ তুমি দয়ার ধার ধারো ॥ ২৩ 

রাজ্য পদ হস্তী হয়, কটাক্ষ প্রদানে হয়, 
বামনে ধরাতে পার ইন্দু। 

দীন-দৈন্য-শৃন্য জন্য, এ কথা সামান্য গণ্য, 
ওহে পূর্ণরূপ কৃপাসিন্ধু ॥ ২৪ 


ঘি কিছু বিতরণ, জন্য হে ভবতারণ! 


ন। হয় চিত, ভব-চিত্হারি ] 
মম এই নিবেদন, তৎপদে-__মধুসুদন ! 
যদি তাই কর.দুঃখ-নিবারি ॥ ২৫ 


রৌপদীর বন্ত-হুরণ। ৮৩ 
রর আলিয়া-_কাওয়ালী। 
দীননাথ। হবে দীন-ছুঃখ নাশিতে_ত্রানিতে তুষিতে। 
হয় দেহ শ্রীপদ, না হয় বলো এ আমোদ,__ 
আমি দেখবো না তোর,_আর হবে না আমিতে ॥ 
আর যাতনা সহে না সদায় হে, 
_ ঘুচাও-ষদ্যপি নাথ ! যাতায়াত-দায় হে, 
হই জনমের মতন বিদায় হে, 
নৈলে তো দায় রবে সমুদায় হে, 
ন) হয় ভবে জদ্ম-মরণ,_- দুঃখের তরু, অসিতবরণ ! 
যদি ছেদ কর ক্ক্পা-অসিতে ॥ (গ) 
. শ্রীকৃফের হস্ভিনা-গমন। 
দ্বিজেরে বাঞ্ছিত বর, .দিলেন প্রভু লীতান্বর, . 
হেনকালে উপনীত নারদ। | 
কর-যোড় করি বিনয়, কহেন ব্রক্ষা-তন্য়, 
বন্দি হর-বন্দিত শ্রীপদ ॥ ২৬ 
শুন প্রভু! নিবেদন, জগজ্জন জনার্দন ! 
এলাম আমি যুধিিরের জন্য । 
রান যজ্ঞ-কারণ, বাঞ্! তার,-ভবতারণ। 


যে যজ্ঞ জগতে অগ্রগণ্য ॥ ২৭ 
২৭. 


দাশুরায়ের পাঁচালী। 


করেছে অযোগ্য সাধ, ওহে হরি. তৎপ্রসাদ, 
-বিনা সাধ পূর্ণ কেবা করে। 


তুমি মাত্র লঙ্গতি, ধ্িপদ-মম্পদে গতি, 


পাগুবের সখা কয় সংসারে ॥ ২৮ 

তুমি বল তুমি সম্বল, তরসার ধন তুমি কেবল, 
তার প্রবল তোমারি সম্ত্রমে। ৰ 

মুনি-বাক্যে দিয়ে কর্ণ, সজল জ'্দ-বর্ণ, 
সজল লোচন হন প্রেমে ॥ ২৯ 

সর্ব্ব কর্ন হলে! রোধ, পাগওবের অনুরোধ, 
বলবান করেন ভগবান্‌। 

পাতুপুত্র পঞ্চ জন্য, করে করি পাঞ্চজন্যা, 
হন্তিনায় গমন-বিধান ॥ ৩০ 

অন্তরে হয়ে আকুল, ভাকেন যত যদুকুল, 
কুলবতী সহিত সঙ্গে করি। 

কেউ ধায় বাজীবাহনে, কেউ বা হত্তি-আরোহণে 
হস্তিনায় উপনীত শ্রীহরি ॥ ৩১ 


 ছেথা পাওডব আছে অন্তরে, সখার তরে কাতরে, 


ভেরিয়ে হরি হরিল ঢুঃখ সব। ্‌ 
ছলে কন ধর্্মিনয়, প্রণস্নের ভাষ এ তোর নয, 
পাণ্ডবের গতি তৃমি কেশব ॥ ৩২. 


দ্রৌপর্দীর বন্-হরণ। ৮৩৫ 
সুরট--াঁপতাল। 

হরি হেরি হরিল দুঃখ, বলে ধর্ম্মরাজন্। 

এত কেন বিলম্ব তব, বল' হে দুঃখভগ্জন ॥ 

তোমা বিনে কে আছে আর, পাগবের মুলাধার, 

বিপদকালে কর্ণধার, বিদ্িত কথা জগজ্জন ! 

তুমি বুদ্ধি তুমি বল, তব করুণা সম্বল, 

,তর বলে প্রবল আমি, রিপুবল-বিনাশন ! 

_ ঘন আশে চাতকী থাকে, যেমন ঘন ঘন ভাকে, 
তব আশাতে আমি তেমনি আছি ওহে নবঘন ! (ঘ) 
রাজশ্য় বজ্জের আয়োজন : শ্রীকৃষ্ণ কতৃক 
রাহ্গণ-পদসেবার ভার গ্রহণ | 
তখন স্তনে ষজ্তের উত্থাপন, হরি কন,_এ কহিন পণ, 

যজ্ঞ ত নয় যোগ্য অন্য প্রতি । 

তুমি বট যোগ্যতাপন্ন, হবে যজ্ঞ সম্পন্ঘ, 
আমার ইথে সম্পূর্ণ পিরীতি ॥ ৩৩ | 

পূর্ব রাজ। হরিশ্ন্্র, দানে ইন্দ্র রূপে চন্দ্র 
এই ষজ্ঞ করেছিলেন তিনি । 

সপ্ত দ্বীপ নিমন্ত্রিয়ে, নির্ব্বাহ করেন করিয়ে, 
দেবতার আগমন হয় নাই জানি ॥ ৩৪ 


৮৩৬ 


জাগুরায়ের পাঁচালী । 


তা হতে তোমার যতন, হবে প্রশংসার যোগা, 
তুমি বল পুথিবী পাতাল স্বর্গে । 

আমিবেন তব গোচর, চর্ন্মচক্ষের অগোচর, 
্রন্মা ইন্দ্র আদি দেববর্গে ॥ ৩৫ 

ডাকিয়ে যত নিজ জন, কি কি কর্মে নিয়োজন, 
কর রাজন !--যাতে ষে বলবান। 

তুভাগুত স্তবিচা্ধ্য, বসে করুন দ্রোণাচার্ষ্য, 
কৃপাচার্য্য ছিজে দিউন দান ॥ ৩৬ 

তিন জন সতা-সাজনে, জনেক রাজ-সম্তাষণে, 
ভুঃশামনে ভার দেহ ভোজ্য | 

রাখতে ধন দিতে ধন, ভাগ্ারেতে দুর্ষ্যোধন, 
থাকিলে হইবে ভাল কার্ষ্য ॥ ৩৭ 


তোমায় লজ্জা দরবার তরে, দ্ান দিবে সে অকাতরে, 


শত্রু লোক থাকা ভাল ভাণ্ডারে। . 
চিন্তা কি হে নৃপবর! হবে তব শাপে বর, 
তব ধন কি ফুরাইতে পারে ॥ ৩৮ 
ধার ঘরে এই লীতবাস, রজনী-বাসর-বাস, 
কমল! অধিনী তব বাসে। | 
ছরমোহিনী হেমবর্ণা, আসিবেন অমপুর্ণা, 

পুরে তব পুণ্যের প্রকাশে ॥ ৩৯... 


: ছ্রৌপদীর বন্-হরণ। ৮৩৭ 


অপামর সাঁধারণে, অ্তব ক'রে ধন-বিতরণে, 
বিভুরকে দাও বিছুর বড় প্রেমী । 
আজ্ঞ। দিউন আমার তরে, বাসন! আছে অন্তরে, 
দ্বিজপদ ধৌতু করিব আমি ॥ ৪০ 
কতগুণ ছিজের পায়, আম]! বই কে তত্ব পায়! 
যে তজে দ্বিজের পদারবিন্দ | 
ব্রহ্মণ্যদেব-কপায়, তাঁর থাকে না অনুপায়, 
পায় পায় সে পায় পরমানন্দ ॥ ৪১ 
এইরূশে কৃপানিধান, করেন যজ্ঞের বিধান, 
স্থানে স্থানে সঁপিলেন সকলে। 
জগত আগমন সমজ্ত, ইন্দ্র আদি ইন্জ্প্রস্থ, 
অধিষ্ঠান হইলেন সকলে ॥ ৪২ 
হয়ে শ্রাস্ত-কলেবর, এসেন ধত দ্বিজবর, 
গীতান্বর পরম যতনে । 
ভূঙ্গারে লইয়া বারি, . ডাকিছ্েন হরি বিপদবারী, 
এই আস্মন বন্থন সিংহাসনে ॥ ৪৩ 
ললিত-বিঁঝিট--একতালা। 
ধত্তে জলদবরণ, করেন দ্বিজের চরণ, 
প্রক্ষালন-__প্রেমের জন্যে। পু 


৮৩৮ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


ধার পদ-অভিলাধী, মেখে তন্মরাশি, ঈশান মন্ন্যাসী, 
ধার দিবানিশি, চরণ- সেবার দাসী, 
লক্ষণী গোলোর্ক-মান্যে ॥ 
ভজেন ধার চরণপন্ম পল্মষোনি, 
নরকার্ণবে তরিতে তরণী, | 
যে পায় নরকান্তকারিণী, ত্রিলোক তারিণী, 
জন্ম নিলেন স্তরধূনী ভ্রিলোক-ধন্যে ॥ (উ) 


রাজহুয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান! 


পাওুস্থতের ভবন, আগমন ভুবন, 
পাইয়। যজ্ঞের নিমন্ত্রণ । 
আইল ভূপতিবর্গ,. সঙ্গে করি বন্ধুবর্গ, 
কলরবে পুরী পরিপূর্ণ ॥ ৪৪ 
প্রজাগণ নান! জাতি, লয়ে দ্রব্য নানা জাতি, 
| ভেট দেয় আসি নৃপবরে | . 
আহ্লাদে হয়ে মগন, অগণন মুনিগণ, 
আমি সবে আশীর্বাদ করে ॥ ৪৫ 
ভৃগু দর্নক সনাতন, শাতাতপ তপোধ্ধাঃ 
- বশিষ্ঠ বিশিঃ মুনিবর | 


ভ্রৌপদীর বন্ম-হরণ। 


সঙ্গে করি শিষ্যবর্গ, এলেন মহামুনি গর্গ, 
মুনিবর্গ মাঝে বিজ্ঞবর ॥ ৪৬ 

অন্তরে অনন্ত স্থখ, - আগমন করেন শুক, 
দেখেন ভূবন মাত্র ব্রন্ধা। 

এলেন মুনি দবৈপায়ন, পরাত্পর-পরায়ণ, 
পরাপর পর] ব্যান্ব-চর্ত্ম ॥ ৪৭ 


সাটি হাজার সঙ্গে শিষা, জ্বলদগ্ি প্রায় দৃশ্ঠ, 


দুর্ববাসা৷ উদয় ত্বরান্বিত । 

গহন কানন-বামী, দেবল প্রবল খষি, 
আমি সভা-মধ্যে উপনীত ॥ 3৮ 

পোর তক্ত বাতাহারী, কপিল কৌপিনধারী, 
বিপিন ত্যজিয়ে অধিষ্ঠান | 

আনন্দে নারদ যান, বীণা যন্ত্রে তুলে তান॥ 
যক্ত্রণাহারীর গুণ গান ॥ ৪৯ 


হুরট-_ধামাল। 


ভজ পরমাদরে মন! পরমার্থের কারণ, 
গিরমাভা- রূপ পরমন্ত্রগ পরদেব হুরি | 
পরম-যোগি-পুজিত সদ! পরম সন্কটহারী ॥ 


৮৪  পাঞুরায়ের পাচালী। 


পরম শিব রূপে পরম পুরুষ শিরোবিহারী। 
চরমে হরি পরম-দাতা, পরম-পদ-দানকারী ॥ 
পরমাণু-নিন্দিত পঁরম সুক্ষ কলেবর-ধারী । 
পরমেশ পরমারাধ্য পরমায়ুক্পধারী । 

পরদ দীন দাশরখির পরম দুঃখ-নিবারী ॥ (চ) 


সস পশসিলি 


জ্রীকৃষণকে অর্ধ্য-দানের প্রস্তাব। 


তুর নর কিন্নরাদি সভায় আগত ; 
যথাযোগ্য স্থানে বমি সমাদর কত ॥ ৫০ 
যজ্ঞ পূর্ণ_পাগুব প্রেমেতে পুলকিত। 
শান্তিবারি দেন সবারি গাত্রে পুরোহিত ॥ ৫১ 
তখন চক্র করি চক্ত ক'রে শিশুপালে বধ্যে। 
র্িলেন ত্রিলোক্যনাথ লক্ষ রাজার মধ্যে ॥ ৫২ 
যজ্ঞ সাঙ্গ পর পূর্বাপর আছে এক বিধান |. 
যিনি মান্ত, অগ্রগণ্য. অগ্রে অধ্য পান ॥ ৫৩ 
ুর্বধা ফুল, লয়ে নকুল, স্থধান সতাজনে। 
কারে অর্ধ্য, দিতে যোগ্য, বল বিজ্জরগণে ॥ ৫৪ 
গুনে বচন, বে লোচন, ফিরাইল ত্বরা। 

- ভেবে আকুল, হস নকুল, না পায় কুল-কিনারা ॥ ৫৫ 


দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণ। ৮৪১ 


কহেন ভীন্ম, এই বিশ্বমাঝে আর কার মান। 

কষ্ণ থাকতে জগ, সভার বিদ্যমান ॥ ৫৬ 

হন গোলোক-শশী, গোকুলবানী, নকুল জান না রে। 
জগবন্ধু, হয়ে বন্ধু, বন্দী তোদের ঘরে ॥ ৫৭ 

উনি ভ্রিপংসার, মধ্যে সার, সারাৎসার নিধি। 

বাঞ্থা৷ করেন, এ চরণ, পঞ্চানন বিধি ॥ (৮ 

এই যে সভার মধ্যে বিরাজ করেন চিন্তামণি। 

যেমন চতুর্দিকে পুক্করিণী, মধ্যে স্থরধুনী ॥ ৫৯ 

যেমন শত শত পশুর মধ্যে বিরাজ করেন সিৎহ | 
যেমন শত শত পক্ষীর মধ্যে গরুড় বিহঙ্গ ॥ ৬০ 

যেমন শত শত শিষ্যের মধ্যে বিরাজ করেন গুরু | 
যেমন শত শত বৃক্ষের মধ্যে চন্দনের তরু ॥ ৬১ 
যেমন শত শত্ত তারার মধ্যে চাদ রন গগনে । 

যেমন শত শত রাখাল-মধ্যে গোপাল বন্দাবনে ॥' ৬২ 
যেমন শত শত ধামের মধ্যে বৃন্দাবন ধাম। 

যেমন শত শত রাজার মধ্যে ধন্য রাজারাম ॥ ৬৩ 
যেমন শত শত ভার্যের মধ্যে শধ্যায় বিরাজে স্বামী । 
ষেয়ুন শত শত বৈরাগী মধ্যে বিরাজেন গোস্বামী ॥ ৬৪ 
যেমনগশত শত ফশীর মধ্যে বিরাজেন অনস্ত। 

যেমন শত শত মূর্ধের মধ্যে একটী গুণবস্ত ॥ ৬৫ 


৮৪২ দাণশুরায়ের পাচালী। 


যেমন শত শত লতার মধ্যে একটী মহোৌষধি। 
যেমন শত শত বর্ধরের মধ্যে একটী সত্যবাদী ॥ ৬৬ 
যেমন সাত কাহন কড়ির মধ্যে একটী পরশ মণি। 
তেষ্‌নি রাজমভার মধ্যে আছেন চিন্তামণি ॥ ৬৭ 
পূর্ণ কর মনস্কাম পূর্ণ কর যন্। 

হরি বই কে আছে অর্ধ্যগ্রহণের যোগ্য ॥| ৬৮ 





| খান্বাজ__কাওয়ালী ৷ 
ধার অনন্ত গুণ বলেন মুনিগণ । , 
ধার শঙ্কায় শঙ্কিত শমন ॥। 
না পেয়ে অনন্ত ভেবে অন্ত ধার, 
_ যছ্ুকুলেশ্বর, সভায় সেই যজ্ঞেশ্বর,_ 
তার আগে অধ্য-যোগ্য আর কোন্‌ জন। 
ধর ধর ধর রে নকুল! মোর বচন, 
ধর রে শ্রীধর-চরণ ;-- 
সকল কার্যে গুণ ধরে, যে ধরে এ গুণধরে, 
গঙ্গাধরের অধরে এ গুণ-ধাঁরণ ॥ (ছ) 





শিশুপালের ক্রোধ। 
শুনে কৃষ্ধের প্রধানত্ব, সভামধ্য রাগে মত্ত 
_কৃষ্ণদেষী যত রাজাগণ। 


দ্রৌপদীর বশ্প-হরণ। | ৮৪৩ 


ভীম্মের কথায় সায়, দিচ্ছে ঘোর উদ্ষায়) 
; অমনি উঠে শিশুপাল রাজন ॥ ৬৯ 

ওরে ভীম্ম বাহাত্রে ! কত ধিক্‌বা দিব তোরে, 
কাপুরুষের মতন তোর কর্ম । 

নিলিনে পুত্র-সংসার, ক'রে মাত্র পেটী নার, 
হুর্য্যোধনের অন্নদাস জন্ম ॥ ৭০ 

গৃহকর্ম তাও কর না, যোগ-ধর্ন্ম তাও ধরনা, 
মোড়লী ক'রে বুড়লী পরের ঘরে। 

পুত্রহীন জন দুষা, যাত্র। নাই ওরে ভীম্ম ! 
বুড় বেটা ! তোর মুখ দেখলে পরে ॥ ৭১ 

থাক্‌তে লক্ষ নৃপমণি, কৃষ্চ তোমার শিরোমণি, 
গোপরমণী-নাগর যেই কৃষণ। 

গোয়ালার অন্ন খায়, গোয়ালার নামে বিকায়, 
ক্ষত্রি-কুলে জন্মিয়ে পাপিষ্ঠ ॥ ৭১ 

শিরে বয় লন্দের বাধা, সকল-কর্ম্ে হয় বাধা, 
ও পাতকীর নাম-উচ্চারণে। 

কত পাপ ওর বল্‌্তে নারি, রধেছে পুতন। নারী 
গোহত্যা করেছে বৃন্দাবনে ॥ -৩ 

মাুলকে ক'রে নিধন, সঞ্চয় করেছে ধন, 
দস্বৃত্তির বিষয় লোকে জানে । 


দাওুরায়ের পঁচালী। । 


তুই জগৎপতি বলিস্‌ কায়, জরাসন্তের শঙ্কায়, 
লুকিয়ে থাকে সমুদ্রের মাঝখানে ॥ ৭৪ 
তুই যে বলিস্‌ হরি ব্রন্ধ, হাতে হাতে এক অপকর্ণা, 
দেখ না এই-__কে করে রাজস্থতে | 
যে কর্ম নাপিতে করে, গাড়ু লয়ে আপন করে, 
ভার লয়েছে বামুনের পা ধুতে ॥ :৫ 
যদি কালির অক্ষর পেটে থাক্ত, 
তবে কি গালে কালি মাখত, 
কালি কি কখন দিত ক্ষত্রিকুলে। 
ওরে নিগ্রহ করেন কালী, 
দেখা হয় নাই দোয়াতে কালি, 
গোয়াল! বেটাকে বাপ বলে গোকুলে 1 ০৬ 
ওরে খাটিয়েছে খুব নন্দরায়, 
তার বার বংসর গরু চরায়, 
. উহার আমরা জানি সব দুর্গতি। 
উহার নামটী ছিল রাখাল কানাই, 
ধন পেয়েছে এখন তা নাই, - 
এখন যাছুর নামী যছুপতি ॥ ৭৭ 


ক কর্কট 


দ্রোপদীর 'বস্্রহরণ। রি 

শিশুগালের কথায় ভীঙ্গের উত্তর । . 
গরে কন ভীম্ম, করি হাস্ত, শুন রে দুরাশয় ! 
হরি ব্রহ্ম, তার মর্শা, তোর কর্ণা নয় ॥ ৭৮ 
কটু বাক্যে কত যাতনা, মর্ম পায় কি কালা ? 
সন্যাপী কি জানে রিচ্ছেদ-জ্বালা কেমন জ্বাল! ॥ ৭৯ 
বন্ধ্যা জানে কি মর্ম, কেমন পুত্র-শোক | 
সঙ্গম-রসের মন্ম পায় কি নপুহমক ॥ ৮০ 
অরমিক কি বুঝতে পারে র্িকের রহস্তা ? 
ধর্ম কেমন কর্তার কি মর্ম পায় দন্ত ॥ ৮১ 
পণ্তর কখন কি রুষ্$-কথা শুনে নয়ন গলে ? 
পণ্ড কখ্ন মুক্তাহার পেলে পরে গলে ॥ ৮২ 
পণ্ড কখন বিষুটতৈল মাখ্‌তে বল্‌্লে মাখে ? 
পণ্ড কখন পশুপতিকে ভাক্‌তে বল্‌লে ভাকে ॥ ৮৩. 
শিশু কখন মান রেখে কথ] কয় মানীকে ? 
অন্ধ কিআনন্দ করে,_করে পেয়ে মাণিকে ॥ ৮৪ 
ব্যাধ কি কখন চিনৃতে পারে স্থখের পক্ষী শুকে। 
ভূঙ্গের ধন কমলিনীর গুণ জানে কি তেকে ॥ ৮৫ 
যবনেক্জগন্লাথের প্রসাদ ধরে কি মস্তকে ? 
মূর্খ কখন করে কি যত্ব পুরাণাদি পুস্তকে ॥ ৮৬. 


৮৪৬ দ্বাণুরায়ের পাঁচালী ৷ 


তুই চিন্বি কিরে চিন্তামণি, ওরে শিশুপাল! . 
শালগ্রামকে ভেঁটা বলে জানে শিশুর পাল ॥ ৮৭. 
_বিনাশ-কালেতে হয় বিপরীত বৃদ্ধি। 
বিনাশ-কালেতে নাড়ীর হয় কিছু বৃদ্ধি॥ ৮৮. 
বিনাশ-কালেতে কেহ নাহি থাকে শুচি। 
বিনাশ-কালেতে হয় অমতে অরুচি ॥ ৮৯ 
বিনাশ-কালেতে বন্ধুর কথ৷ লাগে বিষ। 
বিনাশ-কালেতে হয় গুরু প্রতি রীষ ॥ ৯০ 
বিনাশ-কালেতে লোক হয়ে বসে ভ্রান্ত । 
বিনাশ-কালেতে অতিশান্ত হন অশান্ত ॥ ৯১ 
বিনাশ-কালেতে গুরুকে কটু বলেন সাধুজন | 
বিনাশ-কালেতে করে কুপথ্য ভোজন ॥ ৯২ 
বিনাশ-কালেতে রাগে শুগাল হন সিংহ। 
বিনাশ-কালেতে ক্ষেপে হয়ে বসেন্উলঙ্গ ॥ ৯৩ 
বিনাশ-কালেতে ই-পুজায় ভক্তি চটে । 
বিনাশ-কালেতে জরা চাড়া দিয়ে উঠে ॥ ৯৪ 
নিকটে বিনাশ-কাল তোর রে শিশুপাল! 
তাইতে তৃমি নিন্দা কর নন্দের গোপাল ॥ ৯৫ 
আমি কি অর্ধ দিতে যোগ্য যদুনাথকে বলি। 
হয়ে বামন, হরি যখন, ছলৃতে যান বলি ॥ ৯৬ 


ভ্রৌপদীর বস্-হরণ। ৮৪৭ 


পাতাল পুথিবী হুরি হরিলেন এক পায় । 
দ্বিতীয় চরণ ব্রন্ধলোকে ব্রন্ধ। দেখতে পায় ॥ ৯৭ 
কমগ্ডল্র মধ্যে বিধির ছিল গঙ্গাজল | 

চরণ ধুয়ে করেন ত্রন্ম। জনম সফল ॥ ৯৮ 





বিঁবিট-_একতাল!। 
ওরে অভাগা! ব্রহ্ম! দেন অর্ধ্য এ চরণ-কমলে । 
তাইতে গোবিন্দ-পদোঘ্ঘবা গঙ্গা-নাম জগতে বলে ॥ 
গোলোকের নাথ ধরায় ভূপাল, 
চিন্লিনে তোর পোড়। কপাল! 
তুই কি মনে করিস্‌ ওরে শিশুপাল 
গোপাল গোপের ছেলে ॥ 
হারে, কোন্‌ গোপ-নন্দন, গিরি গোবদ্ধন, 
ধরে করে--করে কালীয় নিধন, 
কোন্‌ গোপশিণ ভূতলে, ভক্ষণ করে অনলে, 
ব্রহ্ম বিনে কি ব্রহ্মা দেখায় বদনমণ্ডলে ॥ 
শুন নাই গুণ তার জগতে প্রচার, 
করে করে কথন রাজাকে সংহার, 
যে নন্দশ্নন্দনের গুণে, অন্ধ প্রাপ্ত হয় নয়ন, 
ষ্টিবিহীন নয়ন থাকৃতে রে তুই কি অনৃষ্-ফলে ॥(জ) 


৮৪৮ 


দাওর়ায়ের পাঁচালী) 


শিশুপাল বধ। 
ভীম্মদেবের কথায়, বিশ্বপতির মাথায়, 
স্বখে নকুল অর্ধ্য সমর্পিল। 
দেখে ছু শিশ্ুপাল, নিন্দা করিয়া গোপাল, 
কত বাক্য কহিতে লাগিল ॥ ৯৯ 
গুনিয়া কহেন হরি, কিছু কাল কাল হরি, 
তোর দর্প করি সন্বরণ। | 
কারণ আছে রে তার, বলি শুন করি বিস্তার, 
ওরে মূর্খ! কলি তোরে শোন ॥ ১০০ 
যে দিন হলি ভূমিষ্ঠ, তোরে করিবারে দৃ, 
গেলাম আমি সুতিকা-মন্দিরে 1 


জননী তোর পেয়ে ভয়, আমারে মাগে অভয়, 


বিবিধ বচনে সকাতরে ॥॥ ১০১ 
এই যে বালক মোর, ভূতলে অতি পামর, 
কৃষ্ণ-দ্বেী হবে চিরকাল । 


দোহাই মোর বচন, রেখো পঙ্কজলোচন ! 


যাতে-রক্ষা! পায় শিশুপাল ॥ ১০২ 


তুমি বাছা ।_ নির্বিকার, সদা অঙ্গে অঙগীকা 


ক'রো এ শিশুর বাক্য-বাণ ।' 


দ্রৌপদীর বন্ত্-হরণ। | ৮৪৯ 


আছে তার অনুরোধ, সম্বরণ করি ক্রোধ, 
এতক্ষণ আছি রে অজ্ঞান ! ১০৩ 

শতনিন্দা আছে পণ, হৈলে তাই মমাপন, 
সমুচিত দণ্ড দিব পরে। 

হেসে বলে শিশুপাল, কার হলো ম্বত্যুকাল, 
বুঝিতে কিছু না পারি অন্তরে ॥ ১০৪ 

নিন্দ1| আমি করি কার, নিন্দা যার অলঙ্কার, 
তোর নিন্দা করিরা কি রম! 

হরি কন, ক" তুই, আমি গণি এক ছুই, 
দশম হবে” _হ'লে দশ-্দশ || ১০৫ 

বল নিরানব্বুই, নিরাপদে রবি তুই, 
শত হলে থাকা ভার, ওরে দুরাচার ! 

শিশুপাল বলে, গোপ ! তোর কোপে মোর লোপ, 
হতবৃদ্ধি !--এত অহস্কার || ১০৬ 

গুণের কথা কিসে কই, নিন্দে বই গুণ কই! 

_ গুণের মধ্যে গোগীর গুণ জানো । 

গুণ তব জগতে গায়, নেয়ে হয়ে যমুনায়, 
গোগীরে চড়ায়ে গুণ টানো! ॥১০৭ 

ছুরি কন,_নিন্দা তোর, গণিলাম সত্তর, 
অল্পায়ু হইতে অল্প বাকি। 


৮৫৩ 


দাশুরায়ের পাঁচালী । 


শিশুপাল বলে, ন্্রান্ত! এক শত পর্য্যন্ত, 
কি গুণে গণিবি বল দেখি ॥ ১০৮ 
চিরকাল চরালে গাই, কড়া-সট্‌কে পড়া নাই, 
বন্ধ! তোমার অঙ্ক নাই পেটে। 
হরি কন,-_রে মুঢ়মতি ! ভা্য্যা মম সরন্বতী, 
রাজ্যে জানে-__বেদাগমে রটে ॥ ১০৯ 
যেজন যে দিন হবে, যার মরণের দিন যবে, 
গণে স্থির ক'রে রেখেছি আমি । 
তোমার আর এক দণ্ড)_-অস্তে হবে প্রাণ-দণ্ড). 
এত বলি কুপিত ভবস্বামী ॥ ১১০ 
শত নিন্দা হলো অন্ত, কাল-রূপ হয়ে অনস্ত, 
লোহিত করিয়! দ্বিনয়ন। 
শিশুপালকে বিনাশনে, আজ্ঞা! দেন স্ুদর্শনে, 
শুনে চক্র বেগে করে গমন ॥ ১১১ 
মন্তক করে ছেদন, জয় জয় মধুদুদন ! 
আনন্দে বলেন দেবগণে । 


ভারতী ভারতে উক্ত, শিশুপাল হয়ে মুক্ত, 


স্থানপায় বৈকুঠ ভুবনে ॥ ১১২ 
তদন্তে জলদকায়, যান প্রতু দ্বারকায়, 
তুষিয়া পাগুব পঞ্চ জন। | 


ভ্রৌপদীর বস্-হরণ। ৪ 


আরোহণ করিয়। ধান, রাজগণ স্বদেশে যান, 
কিছু দ্রিন রহিল ূর্য্যোধন॥ ১১৩ 


চা 
চর্ধ্যোধানের অপমান। 
পাগুবের কিবা সভা, ইন্্রপভা-নিন্দি শোভা, 
মাণিক জড়িত যত স্তন্তে। 
ন্্টিকের সরোবর, করেছেন নরবর, 
"  জল-জ্ঞান হয় অবিলান্বে ॥ ১১৪ 
প্রাচীরের স্থানে স্থানে, স্কটিক-যোগে নির্মাণে” 
. দ্বার জ্ঞান হয় দেখে চক্ষে। 
চতুপ্দিক করি ভ্রমণ, সভা দেখে দুর্ম্্যোধন, 
. হিৎসায় ভাবিছে মনোছুঃখে ॥ ১১৫ 
বিধাতা হইল বাদী, ক্ফিকের দেখে বেদী, 
বারি-জ্ঞান করি ছুর্য্যোধন। 
মহামানী ভ্রমে ভুলে, চলিলেন বস্ত্র তুলে, 
দেখে হান্ত করে সভাজন ॥ ১১৬ 
প্রাচীরে নাহিক দ্বার, দ্বার ভেবে পুনর্্বার, 
যাইবারে কপালে বাজিল। 
দৌখিয়া সভার লোকে, সঘনে হাসে পুলকে, 
অপ্রমাণ অপমান ঘটিল ॥ ১১৭ 


৮৫২ 


জাগুরায়ের পাঁচালী । 


খল খল হাসিতে সব, রাজা যেন জীয়ন্তে শব, 
_ ছুর্য্যোধন হয়ে মান-হত। 

লজ্জায় মাথা ন! তুলে, ভাকিয়া নিজ মাতুলে, 
অভিমানে চলিলেন ক্রত ॥ ১১৮ 

শকুনি স্ধায় দেখে, ভাব কেন, বাছা! ভুখে, 
কিসের অভাব পুর্থীপতি ! 

কেঁদে বলে দুর্্যোধন, ধিক্‌ ধিক মোর রাজ্য জন! 
ধিক বীর্ধ্য দিক আমার শকতি ॥ ১১৯ * 

কি লঙ্জ। দিলেন কালী, লজ্জায় হয়েছি কালি, 
মেদিনী বিদরে,_তা'তে যাই। 

অনলে করি প্রবেশ, বাঁচনাপেক্ষা সেই বেশ্‌ . 
অথবা এখনি বিষ খাই ॥ ১২০ 

জ্ঞাতিগণের এই, সাধ্য নাহি করি সহা, 

ধৈর্য নাহি ধরে চিত”মাযা! 


| ক্ষুদ্র বেটারা করে তুল, মোরে দেখে হাসে মাতুল!. 


কি লজ্জা দিলেন আজি শ্ঠামা ॥ ১২১ 


মিথ্যা ধন মিথ্যা জন, আমি তো মিথ্যা রাজন, 


মিথ্যা রাজা চিতে আর কি ধরে! 
মিথ্য] গজ মিথ্যা হয়, বিচারে সব মিথ্যা হয়! 
_. মিথ্যা সোহাগ আর করি অস্তরে ॥ ৯২২ 
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আমি যে সংসারে মানী, মে কথা কি আর মানি? 
_ আমি অদা হতমানীর শেষ। 

“্পাগুবের বিদ্যমান, কার'আর সমান মান ! 
জিনিল নকুল সর্ব্ব দেশ ॥ ১২৩ 

পঞ্চজনে আসি ভব, বলে ছলে পরাভব, 
করিয়া করিল দিশ্থিজয়। 

পাণ্ডবেরে ভয়ঙ্কর, গণিয়া পিল কর, 
লক্ষা রাজা এঁক্য সবে হয় ॥ ১২৭ 


কালেংড়া--একতালা। . 
মামা! আমি কিসের ধনী! কৈ গো আমার মানের ধ্বনি! 
এ ধন হতে নিধন ভাল, স্থান যদি দেন স্রধূনী। 
পাগুবের কি অতুল পদ, মাম ! দ্বারকায় যার রাজ্যপদ, 
যজ্ঞে এসে দ্বিজের পদ, ধৌত করেন সেই চিন্তামণি ॥ 
নাই স্থখ ভোজন-শয়নে, দেখে পাগুবের প্রতাপ নয়নে, 
তণ হেন যেন মনে, আপনারে আপনি গণি ॥ (ক) 


শুন গে! মাতুল ! ছুঃখ অতিশয় ন৷ সয়। 

অ্সহা হইল মোর জ্ঞাতির বিষয় ॥ ১২৫ 

ভাষ্টরে রৌদ্র অসহা যেমন আছে বলা । 
তিতোঁধিক অসহা,__ভার্ষ্র হয় যার প্রবলা॥ ৯২৬ 


চিহি : . দাশুবাপ্বের পাঁচালী। 


ভৃত্য হয়ে নিন্দুক,_ অসহ্য জ্বালা বলি। 
বৈরাগীর অঙহা যেমন, শুনলে ছাগল-বলি ॥ ১২৭ 
শোকের কালে অসহা,_-করিলে রঙ্গ-রস। 
সাধুর অসহা যদি ঘটে অপযশ ॥ ১২৮ 
সতীর অসহা যেমন লম্পটের বাশী। 
লম্পটের অসহা যেমন উপদেশ-কাহিনী ॥ ১২৯ 
মাঘে মেঘে মিশালে অসহ্য হয় বটে। 
ততোধিক অসহা জ্বালা জ্ঞাতি-স্থথে ঘটে ॥ ১৩০ 
এ 
পাশা খেলার প্রস্তান । 
কথ। শুনে শকুনির, দুঃখে ছুটী চক্ষে নীর, 
বলে, বাছা ! বলি রে তোমায়। 
পাগুবের এঙ্বধ্য, অঙ্গে যদি অসহা,__ 
হয়--তার শুন রে উপায় ॥ ১৩১ 
বাহু-বলে হৈতে জয়ী, সে পাগুবের সাধ্য কৈ, 
তাদের অজ্ন দিথ্িজয় একা । 
জ্ঞান হয় পঞ্চ জন, বল-বৃদ্ধে পর্ণনন, 
: অধিকন্ত কৃ তাদের সখা ॥ ১৩২ 
শুন ওরে দুর্য্যোধন ! চক্র ক'রে রাজ্য-ধন, 
তাদের লওয়] যায় রে সমুদাই | 


দ্রৌপদীর বন্ধ-হরণ ] ৮৫৫ 


এনে তোমার ভদ্রামনে, আমি যুধিিরের সনে, 
যদি একবার পাঁশ। খেল্তে পাই ॥ ১৩৩ 
পণ করে সব লব অর্থ, অধিকার গেলেই অধীনত্ব,_- 
রুরিবে তোমার পঞ্চ পাঙুন্থৃতে। 
কথা শুনে যুড়ায় মন, ছুর্ভিক্ষ-কালে যেমন, 
দরিদ্র-_রতন পায় হাতে ॥ ১৩৪ 
কুমুদীর আনন্দ যেমন; নিরখিয়! সন্ধ্যা | - 
পুত্র প্রনবিয়|! যেমন, আনন্দিত বন্ধ্যা ॥-১৩৫ 
ভক্তের আনন্দ যেমন, নিরখি গোবিন্দে। 
অস্থরের আনন্দ যেমন, শুনে দেব-নিন্দে ॥ ১৩৬ 
হিৎম্কের আনন্দ যেমন, গাঁয়ের লোকের মন্দে। 
বাধের আনন্দ যেমন, মৃগ পড়িলে ফান্দে ॥ ১৩৭ 
কয়েদীর আনন্দ যেমন, ভ্রাণ পেয়ে বিবন্ধে । 
আপ চক্ষু পেয়ে যেমন, আনন্দিত অন্ধে ॥ ১৩৮ 
শনির আনন্দ যেমন, প্রবেশ ক'রে রন্ধে, | 
চকোরের আনন্দ যেমন, হেরে পুর্ণচন্দ্রে ॥ ১৩৯ 
ভ্রমরের আনন্দ যেমন, কমলের গন্ধে । 
নারদের আনন্দ যেমন, দবি-দলের ছন্ৰে ॥ ১৪০ 
লের বাক্যে জে ততোধিক আনন্দে। 
ভুর্ষ্যোধন আনন্দে মাতুল-পদ বন্দে ১3১ 


৮৫৬ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


বলে, মায|! মৃত্যু-দেহে ঘটালে জীবন। 
এ রাজ্য তোমারি, মামা ! তোমারি ভবন ॥ ১৪২ 
জীবন পর্য্যন্ত তব হলাম আজ্ঞাধীন। . | 
হবে রক্ষা,_যে আজ্ঞা করিবে যেই দিন ॥ ১৪৩ 
মম পুরে যে তব না হবে অনুগত 
পুরে হতে আমি তারে করিব নির্গত ॥ ১৪৪. 
মজে মন-স্খে, রাজ] ত্যজে রাজকার্ষ্য | 
অবিলন্ঘে পাশা খেল করিলেন ধার্য ॥ ১৪৫ 
পিতার নিকটে কথা করিলেন প্রশ্ন । 
ত্বরায় পাঠান দূত যথা ইন্তরপ্স্থ ॥ ১৪৬ 
শট ক % 

শকুনির সহিন্ড যুধিষ্টিরের পাশা-খেলা। 
পত্র পাঠ করি, পত্র-পাঠ আয়োজন । 
হস্তি-পৃষ্ঠে হ্তিনায় আইল পঞ্চ জন ॥ ১৪৭ 
প্রণথমিল ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর পায় । 
পাশা-খেল। বিবরণ, পরে শুনৃতে পায় ॥ ১৪৮ 
জ্ঞাতিগণের অনুরোধ করি বলবত্ব। 
হইলেন ধর্ণান্থৃত খেলায় প্রবর্ত ॥ ১৪৯ 
কুস্তীপুত্র খেলায় নহেন কিছু শক্ত ॥ *. 
হারিলে না৷ ক্ষান্ত হন,-বড় খেলাসক্ত ॥ ১৫০ 
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উভয় দলে উখ্বাপন করিছেন পণ । 

হয়ে মত, নান! অর্থ, করি নিরূপণ ॥ ১৫১ 

ধর্ণাস্ুত পরাজয়, শকুনির জিত। 

পুনঃ পুনঃ হতেছেন বিষম লজ্জিত ॥ ১৫২. 

প্রথমতঃ শকুনির কাছে হেরে বাজি । 

অবিলম্ঘে আনিয়! দিলেন গজ বাজী ॥ ১৫৩ 

তদস্তরে হারিয়া হইল জ্ঞান শুন্য । 

প্রদান করেন যত সেনাপতি সৈন্য ॥ ১৫৪ 

তদন্তরে দেন যত বসন ভূষণ। 

পশ্চাতে-পণেতে দেন রাজসিংহাসন ॥ ১৫৫ 

রজত কার্চন মুর! দেন-তন্ত পরে । 

প্রাণপণ আছে রাজার প্রাণের উপরে ॥ ১৫৬ 

নুবর্ণ-ভৃঙ্গার আর ব্বর্ণবাটা-বাটী। 

পণে সমর্পণপরে ভদ্রামন বাটী ॥ ১৫২. 

মভার মধ্যেতে যত ছিল মতামত। 

তার মধ্যে যারা যারা ছিল অতি সঙ।। ১৫৮ 

পৃনঃ পুনঃ ধর্-স্তে করিছে' বারণ । 

ত শুনিয়। দুই চক্ষু লোহিত বরণ ॥ ১৫৯ - 
রাজ্য ধন জন রমণী কুমার । 

জীবন'পর্ণান্ত আছে প্রতিজ্ঞ! আমার ॥ ১৬০ 


৮৫৮ ও দাশুরাযের পাচালী। 


সহ নাহি হয় ব্যঙ্গ-বাক্য শকৃনির। 

এত বলি রাগে বহে ছুই চক্ষে নীর ॥ ১৬১ 
শকুনি কহেন, বাছা! উল্মা অকারণ ! 

কি দোষেতে কর চক্ষু লোহিত বরণ ॥ ১৬২ 
ধর্ম নাম ধ'রে কেন, হেরে কর রাগ'। 

এমন রাগের কোথা আছে অনুরাগ ॥॥ ১৬৩ 
শকুনির মুখে এই ব্যঙ্গ-বাণী শুনে। 

আহুতি পড়িল যেন জ্বলন্ত আগুনে ॥ ১৬৪ 
ধর্ম ত্যজি কন ধর্ম্ন,_অধর্ম্-বচন। 

শকুনি কয়,__কেন বাছা ! ঘুর্ণিত লোচন || ১৬৫ 
ধন্মশীল সুশীল জগতে বড় রব। 

কেন নই কর আজি সে সব গৌরব ॥ ১৬৬ 
সম্পর্কেতে গুরু আমি,_তোমার মাতুল | . 
আমারে বলিলে কটু,__বলিবে বাতুল ॥ ১৬৭ 
বিদ্যা বুদ্ধি যায় সব, হইলে অপ্রতুল । 
অপ্রতুল-কালে লোক কহে অযৃনি কুল ॥ ১০৮ 
এত বলি শকুনি ফেলিল পাঁশা সারি। 
চতুদ্দিকে দাড়াইয়।৷ লোক নারি দারি ॥ ১৬৯ 
শকুনি কয়,_ব্রন্ম। ইত্্র আদি হউন ফিনি। 
সকলেরে হেলায় খেলায় আমি জিনি ॥ ১৭০ 


ভ্রৌগদীর বন্্-হরণ। | ৮৫৯ 
পাত্র মিত্র সব দিয়াছ,_-আরতো কিছু নাই। 
ক্ষান্ত হও, ধর্মম-স্থৃত! তোমারে জানাই ॥ ১৭১ 
্রান্তি যদি না যায়”_-ওরে কুস্তীর কুমার! 
স্বদোষে মজিবে তবে কি দোষ আযার ॥ ১৭২ 
খাম্বাজ-_-আড়ুখেমূটা 
এবার কি ধরুবে বাজি, কি ধন আছে কও বাবাজী | 
দকল ধন ফুরিয়েছে রে পণে, হারিয়েছে! মাতঙ্গ বাজী ॥ 
চালি জান না চাল্‌তে এসে! কি মনে বুঝি! 
চেলেতে লাগিয়ে আগুন,কেবল শিখেছে চালিভাজাভাজি 
চাল্‌তে ভাল,-জেনে দেশে সব ছিল রাজি। 
দেখে চাল-চুল”_-তোমাকে সুজন বুঝলাম আজি ॥ (4) 


পাশা-খেনায় ত্রৌপদীকে পণ-রক্ষার কথা )_-ভীমের ক্রোধ । 
শকুনির বাক্যবাণ, ক্রমে হয় বলবান, 
পুনঃ পুনঃ করিয়া শ্রবণ । 
রাজার ভ্বলিছে কর্ণ, হাসে ুঃশাসন কর্ণ, 
রসাভাসে কয় কত বচন ॥ ১৭৩ 
শুনি বলে, রাজন! যদি খেলা প্রয়োজন, 
_.*. ধন জন কিছু নাহি আর। 


৮৬১ | দাগুরায়ের পাঁচালী । 
কাজ কি কথা আর গোপন, ক্রৌপদীরে করি পণ) 
. জমর্পন করহ এবার ॥ ১৭৪. 

শুনে অতি কুবচন, ঘ্ৃর্িত করি লোচন, 
গাদা হত্তে করি বকোদরৰ ' 

না পারে রাগ সন্বরিতে, শকুনিরে মংহারিতে, 
সভা-মধ্যে দাড়ায় সত্বর ॥ ১৭৫ 

ওরে বেট] দুরাচার! অতিশয় অত্যাচার, 
আচার বিচার কিছু নাই। 

শিখে একটা ভোজবাজি, নিলি সব জিনিয়া বাজি, 
গজ বাজী নিলি সমুদাই ॥ ১৭৬ 

ছলে রে জ্ঞাতির ধন, হরে পাী ছুর্য্যোধন, 
স্থখ-ভোগ্ী হবে ভাবিয়াছ ! 

পরেছি দাদার দায়, নতুবা এই গদায়, 
সাধ্য কি জনেক প্রাণে বাচ ॥ ১৭৭ 

কালে গদ। প্রকাশিব, সকলের প্রাণ নাশিব, 

_.. অশিব ঘটাব শক্রকুলে। 

অধার্ট্মিক হবে জিত, ধার্ন্মিক হবে লজ্জিত, 
এ কথ বুঝেছো ভ্রমে ভুলে ॥ ১৭৮ 

আমর! তোর ভগ্মী-কুমার, 'ছুরাত্মা বেটা! তোমার 

 ধর্মাধন্ম কিছু নাই বোধ 


দ্রৌপদীর বন্ত্র-হরণ। ৮৬১ 


দ্বৌপদীকে করুতে পণ, করলি বেটা উথাপন, 
এত বলি করি মহাক্রোধ ॥ ১৭৯ 

দস্তে কর কামড়ায়, গ। লয়ে যায় ত্বরায়, 
প্রহারিতে শকুনির মাথে। 

কম্পান্বিত সতা-জন, “প্রলয় দেখে রাজন, 
ক্ষান্ত করিছেন ধরি হাতে ॥ ১৮০ 

কেন বল্‌ কর ভাই! তোমর! তো মোর সবাই, 
বিজ্রীত হয়েছে! মোর পণে। 

না মানিলে ধন্ম যায়। কর, থাকে ধর্্া যায়, 
রাখ ধন্্ ধর্মের বচনে ॥ -৮১ 

বদি পণে যাই বনে, ধর্ন্ম-অবলম্বনে, 
তথাচ থাকিতে হবে সবে। 

ষদি দেহে থাকে ধর্ম, ধর্মের এমনি ধর্ম, 
ঘুচান তিনি জন্ম-স্ত্যু ভবে ॥ ১৮২. 


ক 
পাশাখেলায় যুধিষটিরের পরাজয়-_পণে সর্ব প্রদান 


কাই ধর্ম-মহিমে, রাজা শাস্ত করি ভীমে, 
১ শকুনিরে কছেন তখপরে। : 


৯৮১২ দাশুরায়ের পাঁচালী ৷ 


তব বাক্য ধরিলাম, দ্রৌপদী পণ করিলাম, 
ফেল পাশা,_খেলহ সত্বরে ॥ ১৮৩ 

ফেলিবামাত্র জিনিল, 'ধন্মের পণ কিনিল, 
তথাচ না যায় মনোরাগ। 

ডুবিলাম দাপি তবে, পাতাল দেখিতে হবে, 
এই রূপ জন্মেছে বিরাগ ॥ ১৮৪ 

শকুনি বলে,_এবার পণ, -কি করেছ নিরূপণ, 

__ ব্লাজ্য রাণী গেল রাজধানী | 

কহেন ধর্ল্কুমার, আর কিছু নাহি আমার, 
সবে মাত্র আছি পাঁচগী প্রাণী ॥ ১৮৫ 

যা করেন বিপদহারী, এবার যদি হাঁরি, 
পঞ্চ ভাই হুইব বিক্রীত। 

" তখন বমিতে বসিতে পরাজয়, কৌরবের জয় জয়, 
পাচ ভাই ভয়েতে বাক্য-হুত ॥ ১৮৬ 

দু্মতি ছুঃশামন, করতেছে এসে শান, 
বলে, _রে পাগুব! কথা শোন। 

যে কর্ন যে হয় পারক, পরিবারের বির 

77... এক এক কর্ণ হও পঞ্চ জন ॥ ১৮৭ 

তান্ুলের আয়োজন, করুক ধর্্ম-রাজন, 
পার্‌বে”-অধিক পরিশ্রম নয় | : 


দ্রৌপদীর বন্ধ-হুরণ। টং 


অস্ববিদ্যায় গুণবান, করে লয়ে ধনুর্ব্াণ, 
রাজার পাছে থাকুক ধনর্ধীয় ॥ ১৮৮ 

ভীমের অঙ্গে বল ভারি, সরকাঁরেতে হউক ভারী, 
পরিবারের জল বইতে হবে। 

অনুমতি শুন যোর, মীঁছ্িন্গিত লয়ে চামর, 
রাজার অঙ্গেতে ঢুলাইবে ॥ ১৮, 

সৃভদ্র! আসুক ঘরে, সে যেন দুই মন্ধ্যা করে”_ 

_ বন্ধন, রন্ধন-ঘরে আমি। 

শীঘ্ন আন ভ্রৌপদীরে, থাকুক এসে মন্দিরে, 
নারীগণের মধ্যে হয়ে দামী ॥ ১৯০ 

ছলে বলে দুঃশাসন, ওরে ভীম! বলি শোন, 
স্থল বুদ্ধি তোর তে। অতিশয় । 

ছিলি জ্ভাতি হলি চর, এখন রাজার গোর, 
একাষনে বস। ঘোগা নয়? ১৯১ 

কথ] গুনে রকোদর, উ্মায় ফুলে উদর, 
দরদরিত ধার দুটী চক্ষে। 

দত্ত কড় মড় করে, দস্তাঘাত করে করে, 

_ করাঘাত ঘন করে বক্ষে ॥ ১৯২ 

রাজনতার বিদামানে, মৃতকল্প অভিমানে, 

মানসে কাদিয়ে কষে বলে। 


৮৬৪ দাগয়ায়ের প1চলী। 


না লইয়ে প্রাণ হরি, লও কেন হে মান হরি, 
দিয়া মান, হরি ! কেন হরিলে ॥ ১৯৩ 


ললিত-বিঁঝিট--একতালা। 


জীবন থাকৃতে সব, হলাম আমর শব, 
কে সবে কেশব ! এ সব দুঃখ । 

মান গেল, হে ক্ৃঞ্চ ! প্রাণে কি সুখ ॥ 
ওহে, আমি ৰৃকোদর, রাজার সহোদর, 
একি অনাদর, ঘটালে হরি ! - 

হয়ে আমরা করী, অজের সেবা ব্রি, 
দ্রৌপদী কিস্করী হবে কি করি,_ 

কি বলে হে কৃষক! দেখাব মুখ ॥ 
ওহে, ভ্রাতা ধনঞ্য়, ক্রিভুবনে জয়, 
রণে ম্ৃত্্ীয়। মানেন পরাজয়, 
ত্রিভুবনে নাম ধর তুমি হে মাধব! 
পাগুবের বান্ধব, ব্রিভুবনে কয়,_ 

কি দোষে হে কৃষ্ণ! হইলে বৈমুখ ॥ (ট) 


ভ্রৌপদীর বস্্-হরণ। ৮৬৫ 
দ্রৌপবীকে কুক-রাজগতায় আনিতে সঞয়পুত্রের গমন 


আকাশ-বাশীতে হরি, ভীমের মনোছুঃখ হরি, 
কহিছেন দুঃখ অল্পকাল। 
শ্রবণ কর তদস্তরে, অনন্ত সখ অন্তরে, 
_. প্রাপ্ত হন কৌরব-ভূপাল ॥ ১৯৪ 
আজ্ঞ! দেন ত্বরান্বিত, দ্রৌপদীরে সভায় আনিতে, 
কে যাবে রে হও অগ্রগামী । 
কর্ণ বলে, আনৃতে তায়, কাজ কি অধিক ক্ষমতায়, 
যাউক সগ্রয়-পুত্র প্রতিকামী ॥ ১৯৫ 
রাজাজ্ঞ! পালনের তরে, অপ্রীয়স্থত সত্বরে, 
বিদায় ছুর্য্যোধনের নিকটে । 
পাগুবের শঙ্কায়, সঘনে কম্পিত কায়, 
পথে রোদন উভয় সঙ্কটে ॥ ১৯৬ 
আশ বধে দুর্মযোধন, ভীমের করে নিধন, 
: মারীচের মরণ মোর হলো । 
চিন্তায় কিকরে আর, ব'লে দ্রপদ-তনয়ার,_ 
২. নিকটে.আসিয়া উত্তরিল॥ ১৯৭ 
ভয়ে চায় চতুর্দিকে, বিনয় করিয়া ড্রৌপদীকে, 
বলে, জননি ! গা তুলিতে হয় 
টা | . ৯৪ 


৮৬৬ _. পাশুরায়ের পাটালী। 


সতী গুনে সহবাদ, বলেছি ছি কি অপবাদ! 
.. ফিরে যাও স্ভীয়-তনয় ॥ ১৯৮ | 

বিদ্বায় ক'রে দিলেন সাধ্বে, আর প্রতিকামীর সাধ্য, 
হয় না বল্তে, অযূনি ফিরে চলে। 

দুর্ম্যোধনের কাছে গিয়।, বল বুদ্ধি হারাইয়া, 
বিকারের রোগীর মত বলে ॥ ১৯৯ 

বলেন গান্ধারী-তনয়, কাপুরুষেব কর্ম নয়, 
ও বেট] অধম জান! আছে। 

পাগুবের ভয় করে, পাছে মরিব ভীমের করে 
এঁ ভয়ে ওর মুখ শুকিয়ে গেছে ॥ ২০০ 

ওটা পুরুষ নয়-_অতি অবলা, কোন কর্ম ওরে বলা, 
ছি ছি কিছু প্রয়োজন নাই। 

কোথ। গেলি রে দুঃশাসন ! করিয়া কেশ-আকর্ষণ, 
তুমি তারে শীঘ্র আন তো৷ ভাই ॥ ২০১ 


++ 
দ্বৌপদীকে আনিতে দুঃশাসনের গমন। 


, জুঃশাসন তুরাচার, শ্রুতমান্র সমাচার, 
গমন করিছে অতি-বেগে। 


ক্রৌপদীর বস্তরহরণ। ৮৬০ 


বায়ু-তুল্য ত্বরান্বিত, অস্তঃপুরে উপনীত, - 
হ'য়ে কহে দ্রৌপদীর আগে ॥ ২০২ 

তন নাই বিবরণ, পাশায় রাজ্য-হরণ,__ 
তোমাদের করেছি আমরা,_-ধনি ! 

তোমারে করিয়! পণ, "করিয়াছে সমর্পণ, 
জগতে প্রকাশ এই ধ্বনি ॥ ২০৩ 

কি শুনাব অধিক আর, তোমার প্রতি অধিকার,” 
আর পঞ্চ-পাণ্ডবের নাই। 

এসো! এসো! ছাড়িয়া দ্বার, অধিকার হলে দাদার, 
দেহ এখন তাহারি দোহাই ॥ ২০৪ 

কুরঙ্গ শুনিয়া! ধ্বনি, গহন বনে কুরঙ্গিনী, 
হয় যেমন ব্যাত্র নিরখিয়ে। 

চঞ্চল হইল প্রাণ, চঞ্চলার মত যান, 
তথা হইতে ভয়ে পলাইয়ে || ২০৫ 

কি শত্রু ঘিরিল পাছে, অঙ্গ পরশিয়ে পাছে, 
কি জানি কি কপালে লিখন। 

দেখে অতি ভয়ঙ্কর, ধনী করিয়া ফোড় কর, 
কহিছেন বিনয় বচন ॥ ২০৬ 


পাস পা 


দাশুরায়ের পাচালী। 
সুরট-র্বাপতাদ। 


বিনয়ে বলি, শুন শুন! সতীর অঙ্গ-পরশন, 
করো ন। রে দস্থয-মম, দৃষ্য কাষ এ-ছুঃশামন! 


" আমি অবলা কুল-বাল, করে। না কটু ভত্সন। 


এত রঙ্গ মোর মনে, ভীম যন্দি এ কথা শুনে, 
পাবিনে ত্রাণ এ আমনে, ঘটাবে যম-দরশন ॥ 
ওরে ! মম হিতের কথা শুন, জ্বালিয়ে পাপ হুতাশন, 


_ অকালে কেন ঘটে কন্মাদোষে বিনাশন ১ 


কেন রব কর ভীষণ, ত্যজে মধুর সম্ভাষণ, 


 জদষে কেন কর বাক্যবাণ-বরিষণ ॥ (ঠ) 





হেসে বলে ছুঃশাসন, আমায় ক'রে পরশন, 
সতীত্ব ঘুচাবে_আহ। মরি | 

এই যে ভারত-বমতি, মধ্যে তব তুল্য সতী, 
দেখতে না পাই আর দ্বিতীয় নারী ॥ ২০৭ 

এক স্বামী ভিন্ন ধরা, দে ধনী অগণ্যা ধরা, 
কুলকলঙ্কিনী লোকে বলে। | 

তব চরণে প্রণমামি, বঞ্চ লয়ে পঞ্চ স্বামী, 
আছে বাঞ্চা আরও কিছু পেলে ॥ ২০৮ 


দ্ৌপদীর বস্ত-হুরণ। ৮৬৯ 


'কুরু পাগুবের বল, ইদানী“অতি-প্রবল, 
শাসন পৃথিবী সসাগরা। 

যত রাজা দেয় কর, ধনে প্রায় রত্বাকর, 
কার সাধ্য দোষ বাক্ত কর।॥ ২০৯ 

যাহার মৃত্যু যোগায়; ুক্ধ/লের দোষ গায়, 

শঙ্কায় সংসার অনুগত ত। . 

নৈলে কলক্কিনি !-__তোর, দোষে হামিত নগর, 
লজ্জার সাগর কুলে হতো ॥ ২১০ 

রব করুতে নারে কেউ, ঘরে মরে ঘরের ঢেউ, 
কিন্তু পাপে পরিপূর্ণ হলো। 

এত দিনে ফল্‌লে। ফল, বিধি দ্বিচ্ছেন প্রতিফল, 
বিষয়-নম্গল-বল গেলো ॥ ২১১ 


চা পট এ 
কুরুরাজ-সভায় দ্রৌপদী । 


তুই কি ভীমের তয় দেখালি, সে আশায় পড়েছে কালি! 
দাস হয়ে সে চিরকালি, খাট.বে আমাদের ঘরে। 
আমাদের দেষ আর কে করে দেশে, 
কলম্কিনী বল্‌বে কে সে, র 
এক্ত বলি ধরিয়ে কেশে, দারের বাহির করে ॥ ২১২ 


৮৬৩ 


দাশুরায়ের পাচালী। 


ধরে সতীর কুস্তলে, দয় ধন রসাতলে, 
দিয়া এনে সভাতলে, কত কয় কুবাণী। 

জিনি মান্তে চরাচরে, কটু কয় কৌরবের চরে, 
ধনী ষেন কৌরব-গোচরে, চোরের রমণী ॥ ২১৩ 
রিপুগণের বাক্য-শরে, মনাগুণে গুণ গুণ স্বরে, 
কেঁদে পঞ্চ প্রাণেশ্বরে, কহিলেন রূপসী । 
দেখেন পতি পঞ্চজন, হারিয়ে রাজ্য ধন জন, 
বলবুদ্ধি বিসর্জন, দিয়ে রয়েছেন বমি ॥ ২১৪ 
দেখিছেন বকোদরে, মৃত তুলা অনাদরে, 
মেদিনী যদি বিদরে, তাহাতে মিশায়। 
ধরা-ধন্য ধনগ্ীয়, বলবুদ্ধে স্মত্যুঞ্তীয় 

রিপুচক্রে পরাজয়, হয়ে হেট মাথায় ॥ ২১৫ 
সহদেব আর নকুল, অন্তরে গণি অকুল, 
দুঃখেতে হ'য়ে আকুল, চক্ষে জল ঝরে । 
মর্ন্মে ছুঃখ ধর্ন্মারায়, পেয়ে মুখ না৷ ফিরায়, 
পঞ্চের পঞ্চত্ব প্রায়, কৌরবের পুরে ॥ ২১৬ 
শতবাক্যে নাই উত্তর, মরণ-তুল্য কাতর, 

দেখে ব্র্যাকৃল অন্তর, কেঁদে দ্রৌপদী কন। 

এ যে দুঃখ অতিশয়, দুরাশয়কে ধর্ন্ম সয়, 
ঘার্শিকের যায় বিষয়, সংশয় জীবন || ২১৭ 


স্রোপদীর বস্-হরণ । ৮৭১ 
বিঁঝিট-_-একতালা । 


এত তোমার খেল! নয়, কান্ত! বুঝিলাম একাস্ত। 
এ খেলা খেলিছেন গুণনিধি,__ 

বিধির হৃৎকমলের নিধি কমলাকাস্ত ॥ 

এ বিপত্তকালে কোথায় নাথ ! তব, 
বিপদ-সম্পদ-কালে তোমার মাধব বান্ধব, 
পাশায় রাজযধন, নিলো দুর্য্যোধন, 

কৃষ্ণ জানেন না কি এ বিপদ-তদন্ত ॥ 

কখন মাতঙ্গ কখন পতঙ্গ এ সব, 

রঙ্গ তঙ্গ করেন জানি আমি--সব সেই কেশব, 
একবার বলেন যায় অন্তরঙ্গ, আবার তার বৈরঙ্গ, 
ধঁ রঙ্গে তার দিন-রজনী-অন্ত ॥ ; ভ) 


স্রৌপর্দীর পরিধেয় বস্ত্র ধরিবার জন্ত ছুঃশাষনের চেষ্টা 
ভ্রৌপদীর প্রীকৃষণ-স্তব। 
ভ্রৌপদীর গুনে বচন, ঝর ঝর ঝুরে লোচন, 
. বচন বদনে নাহি সরে । | 
'ঝুঁবচন কছে কর্ণ, দ্রৌপদীর স্বর্-বর্ণ, 
বিবর্ণ হইল বাক্যশরে ॥ ২১৮ . 


৮৭২ 


দাশুরায়ের পাঁচালী । 
দুঃশাসন ঢুরাচার,  ন' করি চিত্তে বিচার, 
বল করি দ্রৌপদী প্রতি বলে। 
আর মুখ চাও কার, দাসীত্ব ক'র স্বীকার, 
অস্তঃপুরশ্মধ্যে যাও চুলে ॥ ২১৯ 
পট্র-বস্ত্র রত্বহার, গলে করে ব্যবহার, 
ও সব কাহার-_-তা জানন। । 
অবিলম্বে শুন শুন, দেহ হৈতে ভূষণ, 
' দেহ খসাইয়া মুক্তা মোণা || ২২০ . 


,বলে, মান হরিবারে, যায় বস্ত্র ধরিবারে, 


বিপদ গণিয়। গুণবততী | 
ঘন ভাকিছেন অন্তরে, অনস্ত গুণমাগরে, 

কোথা হে গোবিন্দ! গোলোকপতি ! ২২১ 
করুণার কল্পতরু! ক্ুপামিন্ধু ₹পাকুরু! 

কর দৃষ্টি করুণা-নয়নে । 


. দুষটমতি দুঃশাসন, হরে মান, গীতবমন ! 


ধরে বসন. সভা বিদ্যমানে ॥ ২২২ 


দয়াময়! এ নি্দ়, লয় যেমান হরি !_হরি। 

হরি ক'রে জ্তার, ঘুচলো পসার, এই হলো হরি হরি)।১-২৩ 
বিপদে যদি, গুধ-জলধি! ল! রাখ অনুপায় পায়! 

দিব অননে/অথবা জলে, হরি হে! জীবন যায় যায় ২২৪ 


দ্রৌপদী ন্ত্তইরণ। ৮৭৩ 


রাজকুমারী, রাজার নারী, কত কটু দুর্বলে বলে। 

ওহে শ্রীপতি ! এ ছুর্গতি, কি অধর্না-কলে ফলে ॥ ২২৫ 
বাজিয়ে বাদ্য, ক'রে গদ্য, কর্ছে হে কৌরব রব। 

আর সহে না, এ যন্ত্রণা, কত হে কেশব! সব ॥ ২২৬ 
কপা-নিধান! কর বিধান, হরে মান পামর মোর। 
শ্রীচরণের দাসীকে মনে, পর ভেবেছে। পরাৎপর ! ২২৭ 
একি বিড়ম্বনা, বিবসনা, কর্তে দু্মতির মতি । 
মনাগুণে দগ্ধ দেহ, দেহ শীঘ্রগতি গতি! ২২৮ . 


ভৈরবী-একতাল]। 


ও দয়াময়! বড় ছুঃসময়,আমি হরি! হর হে বিপক্ষ। 
কোথা সঙ্কটের উষধি, নিদান-দিনের নিধি, 
নীলবরণ! লজ্জা-নিবারণ ! 

আসি ভ্রপদ-কন্যা দালীর বিপদ রক্ষ || 

এই ষে ভু মুঢুমতি দুঃশাসন, কে করে শাসন, . 
অতি ছুঃশাসন, দাসের দাসীর করে কেশ আকর্ষণ, 
হে গোবিন্দ! তোমার কেমন সখ্য ;- 

'কোথা রৈলে নিরাপদের কারণ, 

নিষ্নাশ্রয়-গতি নীরদ-বরণ ! 


৮৭৪ দাশুরায়ের পাচালী । 


বিপদে শয়েছি শ্রীপদে শরণ, 
এঁ পদ বিনা নাই উপলক্ষ ॥ (ঢ) 


কাদূতে কাদূতে একান্তে, দ্রৌপদী ডাকেন শ্রীকাস্তে, 
নিরাকার-রূপে আগমন করি । 
হৃদয়ে বসি বিশ্বরূপ, কহিছেন স্বপ্ন-রূপ, 
কি রূপে মান রাখিব, হে সুন্দরি! ॥| ২২৯ 
সতি! কিছু আছে হে মনে, দরিদ্রে কিন্বা ব্রাহ্ষাণে, 
কখন বস্ত্র দান দিয়াছ তুমি? 
স্থখ দুঃখ জয় পরাজয়, কেবল কন্ম অনুধায়, 
কর্ন্াই কর্তা,__কর্ত। নই হে আমি ॥ ২৩০ 
: কর্ন হাতেই ছত্র দণ্ড, কণ্ম হ'তেই প্রাণ-দণ্ড 
কর্ম-পণ্ড কেবল কম্্-গুণে। 
কর্ধ্মই হন কর্ণধার, কর্ম্ই কর্তা ডুবাবার, 
সাধু প্রণাম করেন সদ] কর্মের চরণে ॥ ২৩১ 
কিছু ভগ্ন বন্ত্র বিতরণ, করে থাক-_থাকে ম্মরণ, 
_.. বুলশ্আমাকে তবে করি বল। 
এসেন যদি ব্রহ্মা হরে, কার মাধ্য বস্ত্র হরে, 
ওহে ধনি ! দেখাই কর্লাফল ॥ ২৩২ 


দ্রৌপদীর বস্-হরণ। ৮৭৫ 


সতী কন,_হে চিন্তামণি! কারে কি দিব কুল-রমণী, 
- স্বামীগণে দেন নাই স্ত্রীধন। 
প্রাণ পে এ পাদপন্মে, সদা ভরসা হৃৎপন্সে, 
বিপদ-সম্পদে কৃষ্ধন ॥২৩৩ 
কেবল একটা কথ হ'লো প্মরণ, এক দিন হে দীনতারণ! 
বালিকা-কালে জননীর বাসে। 
ছুখিনী এক দ্বিজ-কন্যে, কিঞ্চিৎ ভগ্ন বস্ত্র জনে, 
প্রার্থনা করেন মোর পাশে ॥ ২৩৪ 
ওহে করুণানিধান! ছিল ষে বস্ত্র পরিধান, 
অঞ্চলের ভাগ কিঞ্চিৎ চিরে। 
তাই কি দিবার যোগ্য হরি! রোদন দেখি-_ রোদন করি, 
দিলাম দুঃখিনী রমণীরে ॥ ২৩৫ 
তখন, পেয়ে কিঞ্চিৎ উপলক্ষ, সেই কথা করিয়া! লক্ষ্য, 
আর কি ভয় করেন দয়াময় ? 
ংশে প্রবেশ করেছে শনি, তোমায় করতে বিবসনী, 
ছুরাশ! করেছে ছুরাশয় ॥ ২৩৬ 
অপরূপ দেখাবার তরে, বাম ক'রে তব অন্তরে, . 
অনন্ত বাস লয়ে থাকিলাম সতি ! “ 
দেখি ছুই দুঃশামন, কত পারে লইতে বসন, 
ক” দিন হরে, কত ধরে শকতি ॥ ২৪৭ 


৮৭৬ 


দাশুরায়ের পীাচালী। 


ললিত-__কাওয়ালী ৷ 


তোমায় লজ্জা! দিবে, কার মরণের দিবে, 
আমার প্রাণের বন্ধু তোমার স্বামী । 
তোমার বাসন৷ পূরাতে, বাস পরাইতে, 
গোলোকের বাস হ'তে এলাম আমি ॥ 
আমারে অশ্রীতি, আমার ভক্ত প্রতি, 
দেষ করে ষে নরক-পন্থাগামী.১-- 
ধনি! ইই্র পুর্ণ হবে, ক কি সম্ভবে, 
যারা ভবে কৃষ্ণ-প্রেমের প্রেমী ॥ (৭) . 


স্পা পাকপিলীলীশি 


ছুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর বন্ত্র-মাবর্ধণ ; শরীক কর্তৃক 
_ ভ্রৌপদ্দীর অঙ্কে নৃতন নৃতন বন্তর-সমাবেশ। 


সভা মধ্যে ছুঃশাসন, করে বস্ত্র আকর্ষণ, 
যত চায় করিতে মান হত। 
যিনি ভবে অদ্বিতীয়, অযূনি বস্ত্র লয়ে দ্বিতীয়, 
_. সতীর অঙ্গে পরাইছেন দ্রুত ॥ ২৩৮ 


. দিতেছেন লীতবাস, চিত্র বিচিত্র বাস, 


“ যা দেখে নাইসর নর সমজ্ত 1 


_ জপদীর বন্প-হরণ। এ 


সভা মধ্যে শোভাকর, দেখে লাগে চমৎকার, 
পর্বত-প্রমাণ হইল বস্ত্র ॥ ২৩৯ 
ভ্রান্ত জীবের আকিঞ্চন, করে করে সিঞ্চন, 
প্রার্থনা যেমম সিন্ধু-জল | 
টানে বন্ত্র ক্রমাগত, সপ্ত দিন হয় গত, : 
আর পারে না-_-হইল দুর্বল ॥ ২৪০ 
শট ++ 
ছুর্বাস! ও নারদ-মুনির কথোপকথন । 
সতীরে দিয়ে ধন্যবাদ, কৌরবের পরিবাদ, 
করতেছে ষতেক সাধুগণে। 
বিচিত্র দেখে গৌরব, লজ্জায় সবে নীরব, ৷ 
হরিষে বিষাদ হইল মনে ॥ ২৪১ 
পাণডবের রাজ্য ভর, দ্রৌপদীর সভায় ক, 
শুনে রাই আইল বহু জন। 
হেথা, দেখতে হরি সারাৎসা'র, দ্বারকা-গমন দুর্ববাসার 
পথ-মাঝে নারদে-দেখে, বঙ্গ করি কন ॥ ২৪২ 
পরে পরে হৈল দ্বন্ব্, তোমার ঘে পরমানন্দ, 
দ্বন্দের যে গন্ধ পেলে নাচ. । 
*রু পাবে বিবাদ, পাশার আমোদ হয় যে বাদ, 
তুমিষে .! এখনও এখানে ক্যা [২৪৩ 


৮৭৮ 


দাগরায়ের পাঁচালী । 


কুমুদীর আনন্দ যেমন, নিরখিয়া সন্ধ্যা। - 


পুত্র প্রসবিয়া যেমন, আনন্দিত বন্ধ্যা &২9৪ 


ভক্তের আনন্দ যেমন, হেরিয়ে গোবিনো। 
অস্থরের আনন্দ যেমন, শুনে দেব-নিন্দে ॥ ২৪৫ . 


_হিহদকের আনন্দ যেমন, গায়ের লোকের মন্দে। 


ব্যাধের আনন্দ যেমন, স্বগ পড়িলে ফাঁদে ॥ ২৪৬ 
কয়েদীর আনন্দ যেমন, ত্রাণ পেয়ে বিবন্ধে | 
হটাং চক্ষু পেয়ে যেমন, হরধিত অন্ধে ॥ ২৪৭ 
শনির আনন্দ যেমন প্রবেশ করে রন্ধে.। 
চকোরের আনন্দ যেখন, পেয়ে পুর্ণচন্দরে ॥ ২৪৮ 
ভ্রমরের আনন্দ যেমন, কমলের গন্ধে । 
তোমার আনন্দ তেষুনি উপস্থিত ছন্দে ॥ ২৪৯ 
শুনে মুনি দুর্বাসায়, নারদ করেন সায়) 
মিছে আর কি দেখিব তাদের খেলা। 
যেখানে সেখানে রই, দেখতে পাইনে খেলা বই, 
খেলা দেখতে হয়েছে.মোর হেলা ॥ ২৫০ 
জগতের বত ভূত পঞ্চ, খেলিছেন সতরঞ্চ, 
নাচেন করিয়। উদ্ণ বানু। 
ভোর হয়ে যায় বাজি, ঘরে থাকৃতে গজ বাজী. 
জিনিতে না পারিলেন কেন ॥ ২৫১ 


দ্রোপদীর বস্্র-হরণ। ৮৭৯ 


মিথ্যা ফল মিথ্যা হয়, যদি কিছু কর্ম হয়, 
তঞ্চে এদের যত্ব করা ভাল। 

ব্যবসার জন্য তরী, তরী রেখে দি তরি, 
নতুবা তরীতে কিবা ফল ॥ ২৫২ 

বার বার হইল মাত, জীব-রাজার যাতায়াত, 
কখন হলো না খেলা সাঙ্গ । 

পঞ্চরৎ হয়ে কেহ, করিছেন উন উন্থ, 

. বিপক্ষ করিছে নানা ব্যঙ্গ ॥ ২৫৩ 


সুর--একতালা। 
ন1 দেখি চাল্‌ বিচার ক'রে, 
ফাদে প'ড়ে মনোমন্ত্রী মরে। 
কেবল পাপের পিল থাকে রে ভাই! 
কাদে জীব-রাজা, মাত হয়ে ঘরে ॥ 
ঘরে থাকে দুটো বাজী, না চলে সে হারায় বাজি, 
খেলার দোষে হেরে এসে ভাই! 
জীবের শক্র-দলের ছটা বোড়ে ॥ (ত) 
নারদের বাক্য শুনি, আনন্দে দুর্্বাসা মুনি, 
নিজ-স্থানে করেন গমন। 


ফাশুরায়ের পাঁচালী । 


পাগুবের দুঃখ হরি, হেথায় ফিরিলেন হরি, 


ভ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ ॥ ২৫৪ 
গরনি হলো ভ্রৌপনী ধ্নী, ধরায় ধনী রমণী, 
ধতরাষ্্র নৃূপমণি, সঙ্কট গণিল। . . 
বিনয় করি পাঞ্চালীরে, ভে'কে পঞ্চ সহোদরে, 
রাজ্য দিয়া সমাদরে, বিদায় করিল ॥ ২৫৫ 
ভারত অম্বত-বাণী, চিস্তামণির ভার্য্য। বাণী, 
চিন্তা করি ব্যাস মুনি, প্রকাশেন ভারতে । 
এ রস-পানে যেই ধায়, দে কি মুধায় সুধায়, 
এ পথে কেবল স্থু ধায়) কু ধায় না এ পথে ॥ ২৫৬ 


. হুরট-যহ। 


 ধাতে জীবের জন্মে জয়, যাতে মুক্ত জন্মেজয়, 


জন্মে ভ্ঞানোদয়, জন্য-মৃত্যু-ভয় যায় দূরে । 


জ্রৌপদা-গুণ যেই নরে, গুনে কর্ণকুছরে, 


তার ঘব বিবন্ধ হরৈ, আনন্দে বিহরে। 
শুন রে জীব ! যাবে চিন্তে, যাবে চিস্তামণি-পুরে ॥ 


যার ভক্তি এ ভারতে, সেই ধন্য এ ভারতে, 


_ ভার ভার কি পার হ'তে ভূভার-হারী ভার হরে ॥ধ্ঁ 


ভুগে 


ুর্ববামার পারণ। 


৮ 
দু, 


গ্রন্থকারের আত্মচিস্ত। 
ভারতের বনপর্ব,* শ্রবণে কলুষ সর্ব৮- 
্‌ হয় খর্ধ__বেদব্যাস-বাশী। 
থাকে ভারতে যাহার প্রীতি, ভারতে তাহার প্রাতি, 
অনুকূল হয়ে শ্রীপতি, দেন পদ-তরণি ॥ ১ 
, যে রূপেতে অনুকূল, হয়ে রক্ষে পাণুকুল, 
করেছেন যদুকুলপতি। 
তাহার বর্ণন-কথাঁ, ভারতে ভারতে গাথা, 
শ্রবণ করিতে দেই কথা, শ্রবণ রাখো পাতি ॥ ২ 
ভারতে যার নাই মন, ভারতে তার মিছে গমন, 
তারে শমন দণ্ডে দণ্ডে দণ্ডে। 
জ্ঞানশূন্য নর-কে, যেতে হয় নরকে, 
না ভেবে পরাংপরকে, তার কে বিপদ খণ্ডে ॥ ৩ 
তাই বলি ওরে মন! তাবে রে শমন-দমন, 
গমন করিয়ে এ ভারতে । | 
মিছে আদা এ সহদার, ভাবে নিত্য সারাৎসার, 
“যদি রাখ্বি ভবের পঙার, সার ভাবো ভারতে 1.৪. 


৮৮২ 


দাশুরায়ের পাঁচালী । 


সুরট-মল্লার-_টিমে-তেতাল!। 


 ভব-সঞ্কটেতে তরি কেমনে ! 


ভেবেছ রে মন! কি মনে মনে! 

গেল কুপথে ভ্রমণে দিন, নাভেবে রাধারমণে ॥ 
দুঃখে থাকি জননী-উদ্ররে, বলেছিলি দামোদরে,__ 
সাদরে পুজিব চরণ,_বিজনে)__ 


আসি সংসার-রত্বাকরে, কি রত্ব পেয়েছ করে, 


ও রত্ব হারালি রে অধতনে»_ 

সেই ছুস্তারে, কে তোরে নিস্তারে, 

ভয়ঙ্কর দিনকর-স্থৃত আসিবে কর-বন্ধনে ॥ 
আশা-কুরৃত্তি আছে তোর, 

নিরৃত্তি ক'রে তারে»_-প্ররৃত্ত হ রে_হরি-লাধনে,_ 


ভাবে বিপদ-ভগ্জন, হবে বিপদ-ভর্জীন, 


নিরঞ্ন জ্ঞানাঞ্জন দিবেন নয়নে ১ 


ভবে সে পদ, হলে সম্পদ, 


দাশরথির কি নি থাকে তবপার-গমনে ॥ ক) 


০৯০ 


কুরু-কুলের সমৃদ্ধি 


তাতে ভারতে রা, অন্ধরাজা ধতরাষ্টর, 


ক্রুরের ই&, কুরু-কুলের প্রধান । . 


হর্বাসার পারণ। ৮৮৩ 


তাহার অঙ্গজ যত, কুমন্ত্রী ব সভাসত, 
কুকর্ণেন্টত সদ! রত, অনৎ অজ্ঞান ॥ ৫ 
ভবে হয় লক্ষমীভাগ্য যার, কি'রাজার কি প্রজার, 
যোটে এপে হাজার হাজার, মজার মজার লোক | 
কেও থাকে না বিপক্ষ, পাতিয়ে বসে সম্পর্ক, 
অসম্পর্ক থাকে নাকোন লোক ॥ ৬ 
সদা বিরাজ করেন মন্দিরে, শ্বপ্তর আর সন্বন্বীরে, 

_. মামাশ্বশুরের মামার মামাতো ভেয়ের ছেলে। 
বেহায়ের মকরের জ্যেঠা, থাকেন যার যেখানে যে-টা, 
পরিচয় নব দেন যেটা, আত্মীয় ও কুটুন্ব বলে ॥ ৭ 
থাকেন কত শালার শালা, গায়ে উড়ায়ে শাল-দোশালা, 
বাটীতে কিন্তু কোন শালার, চতুঃশালা নান্তি। 
করেন তুচ্ছ জ্ঞান ত্রন্মপদ, হাটিতে দেন না মাটিতে পদ, 

পেয়ে পরের সম্পদ, চড়েন হয় হত্তী ॥ ৮ 
যত বেটা খোসামুদে, রাজায় রাখে তোষামুদে। 
মন্ত্রীর প্রধান শকুনি মাম! যার । 
দুষটত্ব কুরুবংশে, জন্ম লয়েছে কলি-অৎশে, 
জোস্ঠ পুত্র ধৃতরাষ্ট্র রাজার ॥ ৯ 
শকুনি-রুদ্ধে দুর্য্যোধন, পাশা-ক্রীড়ায় রাজ্য ধন। 
, * হরণ করিয়ে যুধিঠিরের | 


৮৮৪ দাণুরায়ের পাঁচালী: 


বনবাম দেয় দুর্ন, পাঞ্ধালী সহিত পঞ্চজন, 
নিষেধ করিল কত জন, মানে না বাঁধ ইন্্ির।১০ 
নিষ্ঠুর পাষাণ-জীবন, দাদশ বৎসর জন্য বন, 
পাঠায়ে ভবন মধ্যে থাকেণ 
হ'লে জগৎ-সংসার বিপক্ষ, ঘটে না বিপদ তার পক্ষ, 
হয়ে জগদীশ্বর সাপক্ষ, সখ্য করেন যাকে ॥ ১১ 


আলিয়া-_যৎ। 


ভবে তার কারে ভয়। 
যারে সাপক্ষ হইয়ে হরি, দেন পদ অভয় ॥ 
বিপক্ষ ত্ৈলোক্য হ'লে সবে পরাজয় মানে, 
রণে বনে কি জীবনে, রাখেন ভক্তের জীবনে, 
 ককপাময় কৃপা-কৃপাণে, রিপু করেন ক্ষয় ॥ 
তার, যে ভাবে চরণ দৃঢ় জ্ঞানে, শমনে সামান্য গণ, 
ভাবে না! মুঢ় জ্ঞানে, দাশরথি কয় খেদে॥(খ) 





 ছূর্ধ্যোধনের রাজমভায় দুর্বধাযার আগমন। 


দ্বাদশ বওসর জন্য, বাম করেন অরণা। 
_... পাণুবগণ পাঞ্চালী সহিতে। 


ছুর্বাসার পারণ। | ৮৮৫ 


রক্ষা করেন চিস্তামণি, আইসেন যান কত মুনি, 
ধর্মারঞ্জি নৃপমণি, আছেন কাম্যক-বনেতে ॥ ১২ 
হেথায়, হস্তিনায় রাজসিংহাসনে, দুর্যযোধন রাজা-শাসনে, 
পাত্র মিত্র মন্ত্রী সনে, আছেন রাজসভাতে | 
বেষ্টিত আছেন সতাজন, শকুনি বেটা অভাজন, 
সন্মুখেতে কত জন, দাগ্ডায়ে ফোড়-হাতে ॥ ১৩ 
হরিয়ে পাগুবের মান, নিজে মান্য অপ্রমাণ, 
উঠেছে মান বিমান পর্যন্ত । 
স্থরপতি অপেক্ষা সভা, সভার কি হয়েছে শোভা! 
মণি-মাণিক্যের আভা হয়েছে চূড়াস্ত ॥ ১৪ 
রাজসভায় আমি নিত্য, নৃত্যুকীরে করে নৃত্য, 
গান করে যত গুণিগণে । | 
আছেন এইরূপে দুর্য্যোধন, হেথা দুর্ববাসা তপোধন, 
 একাদন্মুর করিতে পারণ, ইচ্ছা করি মনে ॥ ১৫ 
আসিছেন-_ভাসিছেন রঙ্গে, যাটি হাজার শিষ্য সঙ্গে, 
_হুরিগুণানুগ্ণ-প্রসঙ্গে, সমর্পিয়ে মন। 
ভাবি হৃদে রূপ চিন্তামণির, মুনির নয়নে নীর, 
দুর্য্যোধন নৃপমণির, সভায় গমন ॥ ১৩৬ 


পাচ 


৮৮৬ দাশুরায়ের পাঁচালী। 
জয়জয়স্ত্ী-্বাপতাল। 


জয়তি জগদীশ জগবন্ধু বন্ধু সংসারে 7 * 
কলুষ-গর্বখর্ধ্বকারী, কুরু করুণা কৎসারে ॥ 

যদি হে গতিবিহীন-জনে,__তার তারে ছুস্তারে। 
তবে ত্বং মাহাত্ম্য-গুণ-বিস্তার হে মুরারে ॥ 

ছজন কুজন-সঙ্গে, ভ্রমণ সদা-কুপ্রসঙ্গে, 

মগ্ন মঘমার-তরঙ্গে, আসি ফিরে বারে বারে” 
ক্রিগ্নাহীন কৃমতি দীন দাশরথি দাসেরে,_- 
দেহি ত্বং চরণে স্থান, শমন-শাসন-সংহারে ॥ (গ) 


সত্য নিত্য .পরাৎপরে, নাহি পর ধার উপরে, 

সঁপি মন তার চরণ-পরে, দুর্ববাসা তপোধন। 

বলেন, জয়োহস্ত নৃপমণি ! সভায় দীড়ান্দেন মুনি, 
মুনিরে প্রণাম অমনি, করে দুর্য্যোধন ॥ ১৭ 

যত্বে তখন পাদ্া-অর্থ্, দিয়ে আদন যথাযোগ্য, 

বলে, আমার সফল ভাগ্য, তব আগমনে । 

ভক্তের পুরেতে আসা, ভক্তের পরাতে আশ 
কিআশাতে আস ক'রে মনে ॥ ৯৮ 


ছুর্বাসার পারণ। ৮৮৭ 


ভাষে ভক্তিভাবে নৃপমণি, দেখিয়ে সন্তু মুনি, 
বলেন শুন নৃপমণি! আসার, কারণ। 

কল্য একাদশীর উপবাপ,_ক'রে অদা তব বাম, 
এলাম ক'রে অভিলায়, করিতে পারণ ॥ ১৯ 
মৌভাগা মানিয়ে রাজন; নানাবিধ আয়োজন) 
মুনিরে করাতে ভোজন, অন্ন ব্যঞ্ন আদি । 
নানা পিক পায়সান্ন, দ্বত-পৰ মিষ্রান্ন, 

মণ্ডা মুত্তী ক্ষীর দুগ্ধ দরধি || ২০ 


4 স্% 


কুরুগৃহে হুর্বাসার ভোজন । 


তখন গললগ্ীক্ুত-বাসে, দাণ্ডায়ে মুনির পাশে, 
বলে, দাসে করি কপাবলোকন । 
প্রস্তুত হয়েছে সমুদয়, গা তুলিতে আজ্ঞা হয়, 
নাই বিলম্ব করার প্রয়োজন ॥ ২১ 
অমনি, শিষ্যগণ লমভিব্যাহারে, মুনি বসিলেন আছারে, 
“দেরেদেরেনেরেখারেশব্দ।, , 
ভোজন করিছেন স্থুখে, বাক্য নাই কারো মুখে, 
একেবারেতে সকলে নিস্তব্ধ ॥ ১৯. 


৮৮ দাগুরায়ের পাচালী 


হ'য়ে আহারে তৃপ্ত মুনিবর, বলেন, মহারাজ ! মাগো বর, 
শুনি অমনি নৃপবর, ভাবিছেন মননে মনে। 
এমন সময় শকুনি আসি, .কহিছেন হাসি হাম, 
লহ বর দ্বিজবর-চরণে ॥ ২৩ 





খান্বাজ- -পোস্ত। ৷ 
মুনিবর দেন যদি বর, নরবর ! কি ভাবে। মনে । 
থাকে কি বাদ বিসন্দাদ, তোমার এমন মামা বর্তমানে ॥ 
এই মামার বৃদ্ধি-বলে, খেলায় ধন রাজ্য নিলে, 
দেখ কলে কৌশলে, সংহার করি পাগুবগণে ॥ ( ঘ) 





চুর্যোধনকে দুর্বাসার ব্র-প্রদান। 
শকুনি বলে,-নরবর ! বর যদি দেন দ্বিজবর, 
লহ বর মুনিবর-চরণে । 
আগত একাদশীর পারণ, পাগুবগণ থ। রূন, 
করেন যেন কাম্যক-কাননে ॥-২৪ 
এর যুক্তি একটী আছে রাজন! দ্রৌপদীর হইলে ভোজন, 
_ তদন্তর গিয়ে ভোজন, ইচ্ছা করেন মুনি। 
দিতে পারিবে না কোন অংশে, মুনিগ্ণের কোপাংশে, 
. সবংশে সব ভম্ম হবে অমনি ॥ ২৫. 


দর্বাসার পারণ। ৮৮৯ 


শুনে দুধ্যোধন বল,_মামা! বৃদ্ধিমান তোমার সমা, 
নাই মামা! এ তিন স্হসারে। 
বলে অমনি দুর্যোধন, যথা ছুর্বানা তপোধন, 
গিয়ে প্রণাম করে যুগ্ম করে ॥ ২৬ 
বলে, ওহে মুনিবর !. দাসে যদি দিবে বর, 
অন্য বর নাহি প্রয়োজন । 
এই বাঞ্ছা মমান্তরে, দ্বৌপদীর.ভোজনাস্তরে, 
আগত ছাদশীতে থষি ! করিবে পারণ ॥ ২৭ 
অমনি, শুনি বাণী নৃপমণির, !মুনির নয়নে বহে নীর, 
বলেন, মহারাজ ! এ বাণীর কি দিব উত্তর। 
এ কেমন বর চাহিলে তুমি, এ বর তোমারে আমি)_- 
দিতে হে ধরণীম্বামী ! হই সকাতর ॥ ২৮ 
জঙ্গলা__একতাল। 
হে নরবর ! এ বর,চাহিলে কেমনে | 
পারি প্রাণ দপিতে, দেহে প্রাণ থাকিতে, . 
| নারি এ বর দিতে_ 
এ সব কুমন্ত্রণা, তোমায় দিলে কোন্‌ জী ॥ 
,তার! হয় জগৎপুজ্য, পরশ্্য রাজ্য,_ 
ত্যজ্য করে যখন গিয়াছে বনে। 


৮৯০ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


ধর্ম আর কত সয়, এত দুরাঁশয়, করিলে আশয়,_ 
যে ষন্ত্রণ] মহা ক'রে আছে পাগুবগণে ॥ (ড) 

শুনে বলে ছুর্যোধন, দাও বর তপোধন ! 
শন্রু করিতে নিধন, ধে কৌশলে পারি। 
দাসে করি কৃপাদান, এ বর কর প্রদ্ান,, 
ক'রেছি আমি স্থসন্ধান, শত্রু বিনাশেরি & ২৯ 
শুনি মৌনভাবে থাকি মুনি, বলেন ওহে নৃপমণি ! 
অবশ্ঠ করিব আমি, বাঞ্থা তোমার যা মনে। 
স্বীকার হইলাম রাজন! দ্রৌপদীর হইলে ভোজন, 
শিষ্য সহ করিতে ভোজন, যাব কাম্যক-বনে ॥ ৩০ 
সন্তোষিয়ে রাজার মন, দুর্ববাসা করিলেন গমন, 
ভাবি হ্বদে রাধারমণ, বারি-ধার] চক্ষে । 
ক্রমে দিন তিথি গত, একাদশীর দিনাগত, 
উপবাসে করিয়ে গত, পারণ-উপলক্ষে ॥ ৩১ 
হেথায় ধর্মারাজন, অতিথি করা”য়ে ভোজন, 
তদস্তরে করিয়ে ভোজন, পঞ্চ সহোদর । 

বলেন,_-অনশন থাক কোন জন, 

এমো অদ্য করিবে ভোজন, 

উচচৈঃ্বরে ডাকেন ৰৃকোদর ॥ ৩২. 


ছুর্ধাসার পারণ। ৮৯১ 


দেখে অনশন নাহি আর, দ্রৌপদীরে করিতে আহার, 
অনুমতি দিল পঞ্চ জন। 

শ্রবণ কর তদন্তর, দ্রৌপদীর'ভোজনাস্তর, 
উপস্থিত দুর্ব্বাসা তপোধন ॥ ৩৩ 


শা ঈঈ 
দ্রৌপদীর ভোজনাস্তে পাগুবগৃহে দুর্ববাসার গমন। 


সঙ্গে শিষ্য যাটি হাজার, জয়োহস্ত ধর্মারাজার”_ 
ব'লে মুনি দাগ্ডায়ে সম্মুখে । 

দেখে-_আস্মুন বলে আসন দিয়ে, ভ্ভি-ভাবে পদ বন্দিয়ে, 
যুধিষ্টির জিজ্ঞামেন মুনিকে ॥ ৩৪ 

আগমন কি কারণ, মুনি কন করিব পারণ”_ 
আছি কল্য করে একাদশী । 

তবাশ্রমে করিব ভোজন, শুনিয়ে ধর্ম্মরাজন, 
অমনি যান নয়ন-জলে ভানি ॥ ৩৫ 

যুনি-বাক্যে হৃদয়ে বেদন, পেয়ে রাজার শুকালো বদন, 
বলে, কোথ। হে মধুসুদন ! দাসে অদ্য রক্ষ! 

একবার আমি দাও হে দেখা,রাখ পাগুবে পাগুবের সখা! 
কাতর কিস্করে-_কমলাক্ষ ! ৩৬ 


সস 


৮৯২ 


দাগুরায়ের পাঁচালী । 
উভৈরবী-_-একতালা। 


আজি রাখ মান, কোথা ভগবান! 


একবার হের আসি 'পন্মচক্ষে। 

তুমি হে মাধব ! ওহে তবধব ! 

দেহ দিন-_দীন-বান্ধব ! " 

তোমার এ দীন-_বান্ধব, জানে ত্রৈলোক্যে ॥ 
পাগুবের চির পদ ও সম্পদ, 

বেদে কয়--ও-পদ আপদের আপদ, 
বিপদার্ণব জ্ঞান হয় গোষ্পদ, 


- ও পদ-তরণী দিলে তার পক্ষে ॥ 


এ সময় এ দীন দৈন্য অন্ন-শূন্য, 
হয় পাওবকুল শুন্য, হলে ব্রন্মমন্যু, 


 ব্রক্ষণ্যদেব । যদি কর হে রক্ষে ॥ (চ.) 


পপ পপ 


হেথায় কুরুরাজন,_+পাত্র মিত্র বন্ধুজন, 


বু জন লয়ে, সতায় বমি । . 


নানালাপ,শান্ব-প্রসঙ্গ, কেউ করিছে রস-রঙ্গ, 


প্রন বনজ শকৃনি হাসি হাসি ॥ ৩২ 


ইর্বাসার পারগ। ৮৯৩ 


বলে,মহারাজ ! কিছু হয়েছে স্মরণ? দুর্ববাসা করিতে পারণ 
গিয়েছেন আজ পাওবের কাছে। 

বল্‌বো কি মাথা মুণ্ড ছাই, এতক্ষণ বেটার হয়ে ছাই, 
ভন্ম হ'য়ে কোন্‌ দিকে উড়ে গেছে ॥ ৩৮ 

হবে না তু গুনে মিষ্ট 'ভাষা, নামটি তার ছুর্ববাসা, 
তার কাছেতে ভাষাভাষি নাই। 

রেখে ঠিক ক'রে ষমের বাটীতে বাসা, 

যেতে হয় তার সঙ্গে কইতে ভাষা, 
তফাত হলে একটী ভাষা,এক ভাষাতে ছাই ॥ ৩৯ 

ষদদি শুনতে পাই এই কথাটা,ছাই হয়ে গ্লেছে তাই ক-টা, 
মুনির পা-্টা পূজা করি গিয়ে । 

যুড়ায় এখন সব দেশটা, সভার মাঝে বললে দোষটা, 
লাগে শেষটা আপনা-আপনি গায়ে ॥ ৪০. 

করেছেন কি কুঘটন প্রজাপতি, এক যুবতীর পাঁচট৷ পতি, 
তারা আবার ভূপতি-_হুতে চায় কোন্‌ লাজে। 

দেখ দেখি কি পৌরষ, ওদের জন্মটা কার ওরস, 
অপৌরষ সতাজনের মাঝে ॥ ৪১ 

এই কথা শকুনি ভাষে, দুর্য্যোধন আনন্দ-্সাগরে ভালে, 
হেথায় 'ুধিষ্ঠির নয়ন-জলে ভাসে,কাম'ক-কাননে। 


৮৯৪ 'াগুরায়ের পাঁচালী । 
বকোদর মুখেতে শুনি, বিপদ-বাক্য যাজ্ৰসেনী, 
কাদিয়ে ভাকে অমনি, ব্রহ্ষ-সনাতনে ॥ ৪২ 
ভ্রৌপদীর শ্রীকষ্ণস্তব । 
_ আলিয়া--একতাল! । 
একবার দেখা দাও হে ভগবান ! 
যখন দু ভুঃশামন, মম কেশাকর্ষণ, 
করেছিল সভায় হরিতে বসন, হৃদয়-পান্মাসন-__- 
মধ্যে দরশন, দিয়ে রেখেছিলে মান ॥ 
ও শ্রীপদ-গ্রান্তে এ দাসী একান্ত, 
নিতান্ত এ মন সঁপেছে শ্রীকান্ত ! 
ভ্রান্তিমোচন ! মম কাস্তের ঘুচাও ভ্রান্ত, 
করিয়ে কপা বিধান ॥ 
.: ছলে ছূর্য্যোধন নিলে সব পর্ব, 
বনবাসী হ'লাম ত্জ্য করে রাজ্য, 
ভরস। কেবল, এঁ যুগলপদু-বীর্ধ্য, 
তাতেই ধৈর্য্য থাকে প্রাণ ॥0ছ) 
হেথা অন্তরে জ্গানিলেন কৃষ্ণ অনস্ত-গধ-বিশি, 
পুরাতে পাগুবের ই, ভবের ই৪& ধিনি। 


ছুর্মাধার পারণ। ৮৯৫ 


ধার বেদে হয় না সন্ধান, ভাবনা-হারী ভবের প্রধান, 
পাগুবে দেন স্সন্ধান, ক+য়ে দৈববাণী ॥ ৪৩ 

তখন, দৈববাক্য ক'রে শ্রবণ, 'সকল মানিয়ে জীবন, 
মুনিগণে» ধর্্মরাজন কন যুগ্নাকরে। 

নিবেদন শুন মুনি! অন্ত হন দিনমণি, 

মত্বরে আম্বন আপনি, সায়ংসন্ধ্যা ক'রে ॥ ৪৪ 
ও-চরণাশ্রিত এ দীন জন, দ্রব্যাদি সব আয়োজন, 
ক'রেছে হে ক'রে ভোজন, তৃপ্তি কর দাসেরে। 
যুধিষির-বাক্য মুনি, শ্রবণ করে অমনি, 
শিষাগণে লয়ে তখনি, গেলেন নদীতীরে ॥ ৪৫ 
ভার্ধ্যা যার আপনি বাণী, দিয়ে উপদেশ-বাণী, 
চিন্তিত দেখে কহিছেন বাণী, রুক্মিণী হেসে হেসে । 
আচম্বিতে কেন এমনি, চিন্তাযুক্ত চিন্তামণি! 
বসে ঝসে রমশীগণ-পাশে ॥ ৪৬ 

প্রকাশিয়ে বল শুনি, ডেকেছে বুঝি যাজ্জমেনী? 
বাহিরে গিয়ে কারে এখনি, কি কথাটি বললে ! 
নৈলে কেন এমন ভাব, স্বভাবে ঘুচে অভাব, 

এ সব ভাব বৈরিভাব, সেই ভাবেতেই চললে ॥ ৪৭ 
শয়নে কি আচারে, থাক যদি কোন বিহারে, 
অমনিনউঠ শিঃহরে, দ্রৌপদীকে মনে হুলে। 


৮৮৯৬ দাগুরায়ের পাঁচালা ॥ 


শুনে হরি কন,_রুক্সিণি ! 
আমায়, এ ছয় জনে রেখেছে কিনি, 
জামার ভক্তাধীন নাম চিন্তামণি, ব্যক্ত ভূমণডলে ॥ ৪৮ 
জঙ্গলা--একতালা। 
ভক্তাধীন চিরদিন, আমি এ তিন সংসারে । 
তক্তের বারে আছি বাঁধা, তাঁকি জাননা! 
ভক্ত দিলে বাধা, ষত্বে ধারণ করি মস্তক-উপরে ॥ 
হই ভক্ত-অনুরক্ত, চারি বেদে ব্যক্ত, 
ভক্তগণে স্থান দি গোলোক' উপরে, 
ভক্তে দিতে পারি,__প্রাণ চাহে যদি দেহ পরিহরি, 
দেখ, ভক্ত-পদ রাখি হৃদয়ে ধারে ॥ 
: দেখ, নামটি মোর অনন্ত, কে পায় আমার অস্ত, 
রই অনন্তরূপে জীবের অন্তরে) 
আমি ভক্তের রিপু, নাশিলাম হিরণ্যকশিপু, 
: প্রহ্লাদে রাখিলাম, নরসিহহ-রূপ ধারে ॥ (জ) 


রি কামাক-কাননে কের মা ও 
এই কথ ব'লে শ্রীহরি, ঘ্বারকা"ধাম পরিহূরি, 
কাম্যক বনে জ্রীহরি, চলিলেন তখন। 


দুর্ধাসার পারণ। ৮৯৭ 


হেথায় দ্রুপদ-কন্তে, ক্ষীণে মলিনে দীনে দৈন্বে, 
আসিছেন হরি সেই জন্যে, করে আশাপথ নিরীক্ষণ ॥ ৪৯ 
বিলম্ব দেখে দ্রৌপদী, ' ভাবে চরণ দু মুদি, 
বিধির হৃদির ধনেরে। | 

স্ব করে গোলৌকবামীরে, বলে, দেখা দাও দাসীরে, 
মরে আজি বনবাসীরে, না হেরে তোমারে ॥ ৫০ 

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু ! দিন দাও দীনবন্ধু ! 
দেখ্ব, কেমন পাগুবের বন্ধু, বলে হে সং হসারে। 
কে জানে তোমার মর্ধম, তুমি হে পরমত্রল্, 
তোমার কর্ণ ব্যাপ্ত চরাচরে ॥ ৫১ ' 
তুমি অনল তুমি জল, তুমি স্বর্গ মহীতল, 
তুমি স্থুল তুমি নির্মল, বায়ু বরুণ ধর্ম । 
তুমি সূর্ধ্য তুমি চনত, প্রজাপতি শিব ইন্দ্র 
ধক্ষ রক্ষ তুমি নরেক্র্র, যাগ যজ্ঞ কর্ম ॥ ৫২ 
যাজ্ঞসেনী যুগ্মপাণি, করে স্তব চক্রপাণি, 
এমন নময় আমি আপনি, কছেন ভৌপদীরে। 
নয়ন মুদে কারে ভাব, কি তোমার আছে অভাব, 
কেন আজ দেখি স্বভাব,_পরিবর্ভ তোমারে ॥ ৫৩ 
এই কথা ব'লে লীতবসন, স্রৌপদীর হৃৎপল্মাদন”*- 
মধ্যে গিয়ে দরশন, দেন স্ুদর্শনধারী। 


৮১৮: গাশুরায়ের পাঁচালী । 

বেদে নাই যার অন্বেষণ, অনন্ত রূপ অনন্তাসন, 
যায় তৃষিয়ে পরিতোষণ, করেন ব্রিপুরারি & ৫৪: 
ভাবে দেবেন্দ্র ছতাশন, ধার কমল! নারী কমলাসন, 
_ কৌন্তভ ধার শিরোভূষণ, শমন-শাসন-কারী । 
দরশনে নাই নিদৃশন, বাক্য যার ধা বিষণ, 
ষ্ি-স্থিতি-বিনাশন, করেন যেই হরি ॥ €৫ 
কুশামন করি আসন, যুগে যুগে অনশন, 

থাকি পায় না অন্বেষণ, যার যোগী মুনি । 

ধার কটিতে শোভা গীতবলন, সে রূপ হৃদয়ে দরশন,_ 
ক'রে নয়নে ধারা বরিষণ, দ্রৌপদী অমনি ॥ ৫৬ 





খাস্বাজ-_কাওয়ালী ।. 
..বিশ্বরূপ-রূপ হেরিয়ে অন্তরে । : 
যায় অন্তরের দুঃখ অস্তরে। 

-. ভান্ত ঘুচাও মন! বলি শোন্‌ তোরে ॥ 
ও পদ ক'রে একান্তে, ভাবিলে কমলাকান্তে, 
জয়ী ইবি-অন্তে সে কৃতান্তেরে ॥ 
ষদি করি বিভবের দুঃখ খর্বঃ রে! 

_. পরিহর ধন জনে, কুমন্ত্রী ছজন কুজনে, 
নির্জনে ৰিপদ-ভঞ্জনে, ভাক দিনাস্তরে ॥ ৫), 


দুর্বাসার পারণ ] | ৮৯১ 


দ্প ক'রে নিরীক্ষণ, মনকে ভক্তি-বলে বলে। 
শোক তাপ নিবারি, অযুনি বারি, আখি-বুগলে গলে ॥৫৭ 
কিছু পরিশ্রম স্বীকার, ক'রে নির্ব্বিকার, 
যদি ভাব, মন! মনে মনে। 
এ পদ ক'রে-দৃশ্ঠ, যাবে দুরদৃ্, 
শঙ্কী রবে না শমনে মনে ॥ ৫৮ 
কেন পাও ভয়, হবে অভয়,& অভয়পদ ভাবে। সার-সার ।' 
'রপুরে নাশি, অনায়াসেই, হবি ভব পারাপার ॥ ৫৯ 
বটে দুর্মতি, ও পদে মতি,রাখে না থাকে'ন| যার যার। 
তারা কি পারে, যেতে পারে, পারের ভাবনা তার তার ॥ 
আসিয়ে ভবে, কেন মর ভেবে; 
দুঃখ পেয়ে পদে পদে। 
তবু হলো না কো জ্ঞান, শুন রে অজ্ঞান ! 
কত শিখাই পদে পদে ॥ ৬১ 
২সার-বিকারে, আছ অন্ধকারে, 
বাড়ায়ে রিপুর প্রবল বল। ৬২ 
কেন রও বিহ্বলে, সদা-যাও ভুলে, 
না দেখ রে কমল-আাধি,-আখি | 
একবার দেখ নয়ন-তারা ! ! তারানাথের ন্যন-কাগ, 
_.* তারা মুদে থাকি থাকি ॥ ৬৩ .. 


| | দাওয়ায়ের পাঁচার্লী। 
প্রাণ তাজে হবি শব, ধন জন সব, 
কোথা রবে এ সব,শব 1. 
আর রাখবে ন৷ বন্ধুবর্গে, তখন সেই দুর্গে 
রাশিবেন ছুর্গাধব-ধব, ॥ ৬৪. 
জঙ্গলা--একতাল৷ | 
[ই বলি মন! মিছে বারবার ভ্রমণ, করিছ ভব-সংসারে। 


. সদা বিষয়-মদে মত, মন রে! কুতত্বে প্রবর্ত 


এ তত্বে আর তত্ব, নাই প্রশংসা রে ॥ | 

পান কর সেই নাম-সুধা, যাবে ভবের ক্ষুধা, 

ভাবতে কি তোর বাধা, মে কংসারে_ 
দিবাকর-মৃত, বাধিবে দিয়ে সত, করের তরে করে, 
কি কর দিয়ে তার করে, কর্বি মীমাৎসা রে ॥ 

ওরে, অমাত্য বন্ধুবর্গ, ত্যজে এ সংগর্গ, 

এরাই উপসর্গ, কেবল সংসারে, 

একবার হয়ে বিজন,ওরে দাশরথি ! ! ওপদ কর ভজন, 


মে জন-ভবনে যাও, ছজন-কুজন ধ্বস ক'রে রি 


পপ পিজি 


তখন রর সাপ দরশনে। 


. আন্জানেঅ্ধযদেষেরে। 


ছুর্দানাঞ পারণ। 


স্তব করে যাজ্ঞসেনী, যজ্ঞেশ্বর তু শুনি, 

কহিছেন ভ্রুপদ-কন্তারে ॥ ৬৫ 

যে জন্যে কর উপাসনা, পূর্ণ হবে মে বাসনা, 

তব গুণের ঘোষণা, রবে হে সংসারে 

আছি অদ্য অনাহার, যা হয় কিছু করাও আহার, 
চল শীঘ্র রন্ধনাগার, কন দ্রৌপদিরে ॥ ৬৬ 

শুনি পাঞ্চালীর নয়ন-বারি, বলে ওহে বিপদ-বারি ! 
তুমি কেন আবার বিপদ-বারি মধ্যেতে ডুবাও হে। 
সকলি তো জান তুমি, দাসীর অন্তর্যামী, 

কি আছে কি দিব আমি, জেনে কেন চাও হে ॥ ৬৭ 
শুনে কন ভবের স্বামী, জানি তাই চাহিলাম আমি, 
প্রতারণ। কেন তুমি, কর আজ আমায় হে! 

কি আছে মোর অগোচর, জানি তত্ব চরাচর, 
জেনে গুনে হ্থগোচর, করিলাম তোমায় হে॥ ৬৮ 

. বিলম্বে নাই প্রয়োজন, আছে মম প্রয়োজন, 

যাব সত্বর ক'রে ভোজন, ফিরে দ্বারকায় হে। 
মধুসূদনের বচন শুনি, রোদন করে যাজ্তসেনী, 


৯৪১ 


বলে, কেন আর পট বাণী, কও জলদ্কায় হে ! ৬৯ 


দাশুরায়ের পাঁচালী । 
বিঁঝিট_ মধ্যমান- -ঠেকা। 


কানে আর কেন প্রতারণ | 

লজ্জা-নিরারণ! আমার কর আজ লজ্জা-নিবারণ ॥ 
কি কব দুঃখের ভাষা, য়ে বাদ সেধেছেন দুর্ববাসা, 
এ বিপদার্ণবে ভরসা, কেবল এ যুগল চরণ ॥ (ট ) 


হেথায় এসেছেন চিন্তামণি, শুনি রে নৃুপমণি, 
. একত্রে আমি অমনি, পঞ্চ সহোদর । 
গললগ্নী-কৃতবাসে, প্রণাম করি পীতবাসে,, 

বলে, দয়া করি দীনের বাসে, যদি এসেছ' দামোদর ॥ 
ছুঃখার্ণবে উদ্ধার, কর তবকর্ণধার ! | 
পাগ্ডবের মুলাধার, তূমি এ সংসারে | 

'আজ ত্রহ্মশাপে পরিভ্রাগ কর হে-কপা-নিদান! . 
চরণ-প্রসাদ দান, ক'রে পাণ্বেরে ॥ ৭১ 

শুনে হরি কন কেন ভয়, সকলে হও অভয়, 

মিছে ভয়,_নির্ভয হ'য়ে থাক । 

কি ভয় তাহার জন্মে, ব'লে হরি কন, ভ্রপদ-কন্যে ! 


হিস ৭২ 


ক 


দর্দানার পারণ। ৯০৩ 
শ্রীষ্ণের শাকের: কণী-ভোজন। 
কহিলেন চিন্তামণি, যাজ্জসেনী গিয়ে অমনি, 
পাকস্থলী আনি তখনি, নিরীক্ষণ করে। 
দেখে কিছুমাত্র তাতে নাই, 
ছিল একটী শাকের কণ। তুলিয়ে তাই, 
কাদিতে কাদিতে দিল অমনি জগৎকান্তের করে ॥ ৭৩ 
স্থধা-জ্ঞানে গোলোক-শশী, 
'তাই করেন আহার বলে তৃপ্তোহ্ি, 
জগত-তৃপ্ত হইল অমনি। | 
হরির মহিমা যে, কে জানিবে মহী-মাঝে, 
সদ] ভেবে হৃদয়-মাঝে, কিছু জানেন শুলপাণি ॥ ৭৪ 





ৃ আলিয় --একতালা । 
রাখিতে ভক্তের মান, ভক্তাধীন ভগবান্‌। 
প্রাগুবের কি ভাগ্য ছেরি, ভক্তি-ভোরে বাধা হরি, 

করেন জগততৃপ্ত, যে ধন মহাযোগী যোগে হন অপ্রাপ্ত, 
করেন শাকের কণা গ্রহণ, শুধার সমান ॥ 
_ অভভ্ত অত দিলে, দৃষ্টি পাত তায় হয় না ভুলে, 

ব্যক্ত আছে ভবে, ভবের জীব সবে, | 
ঢু জ্ঞানে ভাবে, দিলে ভক্তিভাবে, ৃ 

বিষ'করেন পান। (ঠ) 


৯০৪ দাগুরায়ের পাঁচালী। 
নদী-কৃুলে সশিষ্য র্বপার আহার-পরিতৃপ্তি_ আশ্রমে র্থান | 


হেথা! দুর্ব্বাসা মুনি নদীর কুলে, শিষ্যগণ লয়ে সকলে, 
সন্ধ্যা আহক সন্ধ্যাকালে, করিয়ে সম্পূর্ণ । 
কিন্তু শক্তি নাই উঠিবার, উদগার উঠে বার বার, 
উদরীর মত উদর, হয়েছে পরিপূর্ণ ॥ ৭৫ 
জেনে অন্তর্যামী দামোদর, কন সন্বরে গে বুকোদর, 
মুনিগণে সমাদর, করে আনে। ভবনে । 
হরির আত্ঞা ধরি শিরে, গিয়ে নদী-তীরে--তপন্সীরে, 
রকোদর সব থষিরে অমিয় বচনে ॥ ৭৬ 
বলেন, আজ্ঞা করিলেন নৃপমণি, 
আহার করতে চলুন মুনি! 
গুনি অযৃনি সকল মুনি, কন-__আহারে কাজ নাই। 
কি বল হে তর্কবাগীশ | ন্যায়রত্ব স্যায়বাগীশ ! 
ত্র বিদ্যাবাগীশ! কি বল হে ভাই 1৭৭ 
কোথায় আছ হে তর্কালঙ্কার ! বাক্য নাই ঘে মুখে কার 
বাহার করিতে কার্‌ কার, ইচ্ছা আছে-_-বলে। 
শুনে, সকলেই বলে কেউ”না খাব, 
.-. খেয়ে কি আপনাকে খাব ।, 


- এর! উপরে, রে বেই-খাবি খাব) পড়ে নদীর কুলে ০৭৮ 





. ছুর্ধাসার পারণ। ৯০৫ 


একে কেটে যাচ্ছে পেটের মাস, আমি ত আর ছয় মাস, 
ভোজন থাকুক--জল দিব ন! মুখে । 

কেউ বলে, গেলাম গেলাম আহা রে! 

_ কাজ নাই আর আহারে, 

শমন-সমান প্রহারে, মরিতেছি অন্থুখে ॥ ৭৯ 
কেহ পড়ে ্বত্তিকায়, ঠিক যেন মৃত কায়,। 
স্ধালে-কথা কয় না কা'য়, শ্বাস মাত্র আছে। 

কেউ কেঁদে কয়,__দারুণ বিধি, 

অকম্মাৎ কি দিলে ব্যাধি, 
কে করে ব্যাধি নির্বব্াধি, বৈদ্য নাইক কাছে ॥ ৮* 

ভোজনে আর নাই আশ্বাস, 

আমাদের মকলের হয়েছে উদ্ধশ্বাস, 
শিরোমণি মামা! তোয়ার গো কেমন? 
তখন, ুর্বাসা মুনি সমাদরে, কহেন বীর বূকোদরে। 
আহার করিব কোন্‌ উদরে, স্থান নাই এমন ॥৮১ : 
চল্লাম আমরা আশ্রমে, কাষ নাই আর পরিশ্রমে, 
নিজাশ্রমে গমন করুন আপনি। 
স্থখে থাকুন ধর্মারাজন, আমর! আর করিব না ৮ 
বনে মুনি সর্বজন, চলিলেন অমনি 4৮২ 


৯৩৬ দাণুরায়ের পাঁচালী । ূ 


করি মুনি-চরণে দণ্ডবৎ, গমন জিনি এ্রাবত, 
তীম গে কহিলেন তাবৎ, জগত্পতি-পাঁশে । 
শুনি তু চিন্তামণি -যুধিষ্ঠির নৃপমণি, 

স্তব ক'রে কন অমনি, গীতবামে বাসে ॥ ৮৩ 


ললিত-__একতাল৷। 


- দীনে দিয়ে দিন, দীননাথ ! করিলে দুঃখের অস্ত । 
নিজ গুণে এ নিগুণে, দিলে পদে স্থান নিতান্ত ॥ 
মহিমা যে মহী-মাঝে, আছে ব্যক্ত গুণ অনন্ত, 
ভাক্তে রাখতে হে বিশ্বরূপ! ধর রূপ কি অনন্ত ॥ 

শুনছে ভব-বৈভব | ত্যজিয়া সব বৈভব, 
করেছি বৈভব, তব চরণ একাস্ত১_- 

কুমতি দাশরথি, বিষয়-বিষ-পানে ভ্রান্ত ১" 
নাই তার উপায়, রেখ ও পায়, '. 

যদি কৃপায় হয় কালান্ত ॥ (ড). 


পপ পপ 4 


্ী্রীতীর শ্ীকৃফ-বিরহানন্তর 
কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় মিলন। 


ন 
০০০৬০ 


নারদের হরিনাম-গান। 


কৃষ্ণপ্রিয়ে রাধিকার, কুফ-বিচ্ছেদ-অধিকার, 
শতবর্ষ হৈল সমাপন। 
প্রেমে মত্ত হয়ে মর্তে, যুগল-মিলন-তত্বে, 
তত্বজ্ঞানী নারদের আগমন ॥ ১ 
করে করি যন্ত্র বীণে, মুখে হরিমন্ত্রবিনে, 
- "নাহি মন অন্য আলাপনে। 
করেন মুখে উচ্চারণ, চল রে চল চরণ ! 
শ্রীনাথ-চরণ-দরশনে ॥ ২. 
না হেরে সেই অচ্যুত, করোনা পদ !__পাদচ্যুত, 
.. চল পদ! বিপদ ঘুচাই রে। 
প্রাপ্তে হরি-উচ্চপদ, তুচ্ছ হবে রহ্ষ-পদ, 
_. শ্তাম-পদ সম্পদ কর ভাই রে॥৩. 
কর রে; কি কর ভাই, কর না মানে- কর চাই, 
_. কর কুষ্ণ-করমাল! করে 4. | 


৯৯৮ ....:. দ্বাগুরায়ের পাচালী। 
নতুবা হবে দুষ্কর, কি ধন লয়ে দ্িব| কর, 
দিবাকর-স্ত ধর্লে করে ॥ ৪' 
হেদে রে অধম মুখ! হরি কি তোরে বৈমুখ, 
অধোমুখ কর্‌লি তুই মামারে। 
'দিনান্তে নাম লওনা মুখে, দুন্মুখ কাল সম্মখে, 
কোন্‌ মুখে মুখ দেখাবি তারে ॥ ৫ 
কর্ণ! কথায় কর্ণ দিও, কর্ণ-নাশকের প্রিয়, 
গুন তন্ত নামানুকীর্তন। ্‌ 
রসনা! রম না বুঝে, রসহীন দ্রব্যে মজে, 
| রসনা ঘটালি কি কারণ ॥ ৬ 
ওরে মন! তোর মন্ত্রণা বা কি, 
সে দিনের আর ক'দিন বাকি, 
, সকলি বাকী-_পুখ্যের নাই পুণ্য | 
যে পদ ভাবিল বলি, সদাই তোরে ভাব্‌তে বলি, 
' ষাবে ভাবনা,_ভাব না কি জন্যে ॥ ৭ 
আমি করিনে মন্দ চেষ্টা, তোরি দোষে মন্দ শেষট 
হলোরে মন! দেখছি অনায়া-দ. 
ৃ জেন কুপুকরদোষে সমস্ত, পূর্বপুরুষ নরক, 
"জুন্রধি-বন্ধন যেমন রাবণের দোষে.॥ ৮. 


পীশ্রীমতীর শ্রীকৃষ-ব্রিহানম্তর কুকক্ষত্র-যাত্রায় মিলন। ৯৯৯ 


বলি বলৃতে হরি বার বার, 
তুই দেখিস্‌ রে তিথি বার, 
দিন দেখিয়ে শুভ দিনে দীন-নাঁথকে কি ভাক্‌বে? 
ষখন ভব-যাত্রায় করুবে গমন, ভাকিবে ছুরস্ত শমন, 
মেকি তোমায় দিন দেখ্‌তে রাখবে ॥ ৯ 
ইবে নারে দিন করা, হয়তো! হবে ক্রিপুদ্ষরা, 
: বাস্ত রক্ষ আদি সঙ্গে লবে। 
তোরে বল্ছি দিনে তিন সঙ্গ» 
গেলো রে দিন__এলো। সন্ধ্যা, 
দিন থাকৃতে য। কর তাই হবে ॥ ১৭ 
এ তোর ভাল ভরদা, ঘুচায়ে সমস্ত বর্ষা, 
শুকালে নদী,_তরী আরোহণ কর্বে। 
ঘখন অধিকার কর্বে কফে, 
অধিকার কি থাকিবে জপে? 
ক্টকে কণ্টক যখন ধর্বে ॥ ১১ 





আলিয_একভালা । 
গেল রে দিন গেল একাস্ত। 
কিকররে যন! মানস ভ্রান্ত। ূ 
[মন্দ রূপম্নীলকমল, হৃদুকমলে ভাব মে. কমলাকান্ত ॥. 


৯১৩ দাশুরায়ের পাচালী। 


মুদিলে নয়ন মব নৈরেকার, 
কেহ নয় আমার, আমি নৈরে কার, 
কর সেবা কার, ঘরে কেবা কার, হয় রে জায়া স্ৃত ; 
না গুন শ্রবণ! স্থজন-ভারতী, 
, ভব-নিস্তারণ *--তোমার ভারতী, 
কেন চিন্ত না রে দাশরথি__ 
ূ স্বীয় শিয়রে অন্তর-ভাবে কতাস্ত'॥। (ক) 


নারদ মুনির বৃন্ধাবনে গমন । 


জপিয়া রাধারমণ, নারদের শুভগমন, . 
| মগ্ন হ'য়ে সদা সেই নামে । 
মনোযোগে একান্ত যোগে, ভুবন ভ্রমণ-যোগে, 
উপনীত দৈব-যোগে, শ্রীগোবিন্দের বন্দাবন-ধামে ॥ ১২ 
দেখেন শ্রীনাথ-ভিন্ন, শ্রীর্ন্দাবন ছিন্ন ভিন্ন, 
প্রাণ-মাত্র জ্বান-বিভিন্ন, শোকে জীর্ণ সকলে । 
বিরছে নাহি নিষ্কৃতি, কিবা পুরুষ কি প্রশ্কতি, : 
সবে হয়েছেন শবাকৃতি, কুষশূন্য গোকুলে ॥ ১৩ 
দিন ফেন কুহু রজনী, নাই কোকিলের কুহু ধ্বনি, 
কি ্ষুহকে চিন্তামণি, ফেলে গেছেন আ মরি] .. 


ীত্রীমতীর ্ী-বিরহননতর কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় মিলন। ৯৯৯ 


শারী কেঁদে কয়, ওহে শুক! শূন্য ব্রজে শ্যাম-স্থখ,_ 
নৈলে স্থখত নাই ছে শুক! মরি হে মরি গুমরি॥ ১৪ 
কৃষ্ণ-বিরহ-্বিপক্ষ, জ্বালায় দগ্ধ পশু পক্ষ, 
কৃষ্ণ বিন কৃষ্ণপক্ষ, মম আধার নয়নে। 
ভাসে ব্রজ নয়ন-জলে, প্রাণ জ্বলে মন জ্বলে, 
জলজ কুসুম জলে গলে, জলদাঙ্গ-বিহনে ॥ ১৫ 
তাপেতে তনু গুকায়, স্থরভী না ভূঁণ খায়! 

ংশয় প্রাণ রাখায়, রাখালাদি সকলি। 
সবে হয়েছে বল-হীন, জল মদ্যে কাদে মীন, 
হরি শোকে কাদে হরিণ, বন-মধ্যে ব্যাকুলী ॥ ১৬ 

মুনি গিয়৷ নন্দ-দঘারে, দেখেন রাণী যশোদারে, 
শতধার। নয়ন-দ্বারে, নয়ন অদ্ধ রোদনে। 

বপ্নুবৎ মুখে বুলি, কে রে আমার গোপাল এলি, 
কোলে আয় রে বনমালি ! মা ব'লে ঠাদবদনে ॥ ১৭ ূ 


কষ্সু গোকুল রি প্রকার হটয়াছে ?--যেমন।- 
বিষয়-শূন্য নরবর, বারি-পনত সরোবর, 
. বন্তরশূন্ত বেশ। 


দেবী-শুন্য মণ্ডপ, কুফ-শূন্ত পাব, | 
:.. গঙ্গাশুন্ত দেশ॥ ১৮. 


৯১২...  দাণ্তরায়ের পাঁচালী । 


. জল-গৃন্য ঘট, শিব-শৃন্য মঠ, 
বায়-শুন্য কাণ্ড। | 
নাড়ী-ুন্য দেহ, নারী-শৃন্য গৃহ, : 
কপু'র-শৃম্য ভাণ্ড॥ ১৯ 
শিকল-শুন্য তালা, ভজন-শৃন্য মালা, . 
ৃষ্টিশূন্য নয়ন। 
ভূমি-শৃন্য রাজার রাজা, বিদ্যা-শৃ্য ভট্টাচার্য্য, 
নিষ্তা-ুন্য শয়ন ॥ ২০ 
পুত্র-শুন্য কুল, মধুশৃন্য ফুল, 
মধুমালতী বকুল। 
নিরখিল] মুনি, বিনে চিস্তামণি, 
তাই হয়েছে গোকুল ॥ ২১ 
হায়! কি করেচ্ছেন কৃষ্ণ, দুরদৃ্ করি দৃণ, 
যায় মুনি গোগীগণ যথা । 
দেখেন গোপীকে সকলি, অখার শোকে. শোকাকুলী, 
ব্যাকুলিতা রাধে বর্ণলতা ॥ ২২. 
বড বসন বেশ, গলিত চিকুর কেশ, 
..'- হাধীকেশ-বিহনে তনু জ্বরা। . 
পক ধরণী-পৃষ্ঠে, পতিত-পাবন কৃ 
. হারিয়ে রাধা-শক্তি শতি-হারা ॥ ২৩. 


ীপ্রীমতীর ীকষ-বিরহান্তর কুরুক্েতাত্রায় মিলন। ৯১৩ 


কেঁদে বলে চক্দ্রুবলী, ওলো৷ ললিতে ! তোরে বলি, 
অনল আন গে। খেয়ে মরি । 

বিধি ল'য়েছেন ষে ধন হরি, পাব কি আর হরি হরি! 
জন্মের মত সে.হরি শ্রীহরি ॥২৪ 

ললিতে বলে বিশাখা! গো! মরি বিষ দে!_বি-সখা। গো 

* ত্যজে প্রাণ, বিরহ-বিষে বাচি। 

কার লেগে আর সকাতর, আর পাবিনে মখা তোর, 
স্থখের অন্ত অন্তরে জেনেছি ॥ ২৫ 

সম্মুখে নারদ মুনি হেরিয়া ব্রজ-রমণী, 
অমনি অধীর! ধরাতলে । 

আগমন মুনি কিমর্থে, অধিনী পাপিনী তত্ব, 
চিন্তামণি তোমায় কি পাঠালে ॥ ২৬ 

নিদারুণ সে শ্ঠামবর্ণ করিছেন মদ] বিবর্ণ, 
বর্ণনা করিব দুঃখ কত। 

প্রাণ আমাদের কৃষ্ণ-গত, কৃণ-বিনে প্রাণ ওষ্ঠাগত, 
“কৃ তো৷ হলোনা অনুষ্গীত & ২৭ | 


ধট্‌-উৈরবাঁ-একতালা । 
কেন হে মুনি! এখন তুমি. 
এই গোকুলে পাপ-রাজ্যে। 


৪১৪ 


* দাশুরায়ের পাঁচালী । 


পড়ে গোকুলে সকলে অন্তকাল-রূপ, 
বিনে কালোরূপ, রাঁধে হেন কমলিনী ধরায় শযো ॥ 


_ ত্যজে কমলিনী-হৃদয়-বামর, 


শতেক বদর গেছেন ব্রজেশ্বর, 

বলি দুঃখ হেন পাইনে অবসর, 
ক₹ষ্চ-বিচ্ছেদ-শর হৃদয়ে বাজ্ছে। 

জলধর বিনে জলে জ্বলে কায়, 

সে যাতনা মুনি! কব আমরা কায, 
ব'ধে গোপীকায়, রৈল নীলকায়, 

পেয়ে দ্ধারকায়,__নৃতন ভার্য্যে॥(খ) 


সস 


ব্যাকুলা ব্রজ-রমণী, নিরখি নারদ মুনি, 


অমনি করেন অঙ্গীকার 


'কালি আনিয়ে দিব ব্রজে, ব্রজনাথকে পদত্রজে_ 


দিয়ে এ ছুর্গতির সম্প্রচার ॥ ২৮ 


স্বীকার ৭ করি রচন, চিস্তাযুক্ত তপোধন, 


চিন্তামণি আনিব কিরূপে। 


উৎকষ্ঠিত- ছয়ে মনে, পুনঃ যান দিকৃত্রমণে 


বদ ভাবিয়ে বিশ্বরূপে ॥ ২৯. 


শ্ীত্রীমতীর শ্রীক্ষষ্ণ-বিরহানন্তর কুরক্ষেত্র-যাত্রায় মিলন | ৯৯৫ 


পরে শুন আশ্চর্য্য সুত্র, জনেক ত্রান্ণ-পুক্শ, 
 সদরিদ্র গুণ-জ্ঞান-হত। 
জঠোর কঠোর দায় জমুদায় তার দায়, 
লজ্জা মন ক্রিয়া ধর্ম যত ॥ ৩০ 


কট ৯ 


_ কৈলাসে মহাদেবের নিকট জনৈক দরিদ্র ্রাহ্মণের 
দারিদ্র্য মোচন জন্ত প্রার্থনা । ্ঃ 


যায় সেই দ্বিজ দীন, দৈবযোগে এক দিন, 
শৈব-নাথ শিবের কৈলাসে। 
শির সমর্পিয়। রজে, প্রণমি পদ- 
.. যাচ্ঞ্্ করেন ক্ষত্িবাসে ॥ ৩১ . 
ওহে প্রভু ব্রিলোচনণ সংসারে শুনি বচন, 
দারিজ্র্য-মোচন নারি তুমি।, 
দুখে মোর তনুচ্ছেদন, বিনে অন্ন আচ্ছাদন, ' 
রোদন-দাগরে তাষি' আমি || ৩২ 
ংসারে শুনি হে ভব! "কুবের ভাগারী তব, 
জীবে ধন প্রাপ্ত হয় তব গুণে। নী 
আমি বড় অনর্থধোগী, কিঞ্চিৎ হও মনোযোগী, 
মহাযোগি ! মম দুঃখ শুনে ॥ ৩৩ | 


৯১৬ ...... দ্াশুরায়ের পাচালী। 


দেখি দ্বিজের ঘোড় পাণি, হেসে কন শৃলপাণি, 
 হাষালে আমায় তুমি দুঃখে । 
তব দারিত্্য ধিক ধিক, আমায় জেনো! ততোধিক, 
আমিও এ ভিক্ষা-মন্ত্রে দীক্ষে ॥ ৩৪ 
অন্ন-বিনা শুকায়,চন্মম, বস্ত্র-বিনে ব্যাঘ্ব-চর্মম, 
স্থান-বিনে শ্মশানে পড়ে থাকি। 
ত্ম-কপাল !-অশ্ব নাই, বলকি বলদেযাই! 
তৈল বিনে গায় ভন্ম মাথি ॥ ৩: 
এয্‌নি দুঃখ. নিরবধি, -ভিক্ষ। করি সন্ধ্যাবধি) 
_... তারা উঠিলে তার। দেন রেঁধে। 
কি গুণের ভার্্যা চণ্ডী, রেঁধে বলেন এই খাও পিশ্ডি, 
- মনের দুঃখেতে মরি কেঁদে ॥ ৩৬ 
দেখ্ছ-_হুরকে পুরুষটি গ্রোটা, 
কফ! ধাতু: তেই উদর যোটা, 
ছুঃখে সৃখে সদানন্দে থাকি। 
যেমন কর্ণ তেযৃনি? ফল, 
ভেবে দেখ্ছি ভেবে কি ফল, 
ধুতুরা খাই আর মধুরানাথকে ভাকি ॥ ৩৭ 
ঘরে চল দেখিয়ে, অচল-নদ্দিনী-পরিয়ে 
আত্মা শুকায় তার রবে।.. 





ীস্্ীমতীর স্ীকৃফ-বিরহানস্তর কুরুক্ষেন্র-যাত্রায় মিলন । * ৯১৭ 


থাকিত যদি বৈভব, তবে কি ভাঁবিতেন ভব, 
ভবানীর কি বাণী নইতাম তবে ॥ ৩৮ 
থাকিলে ঘরে সম্পত্ত, সিদ্ধ হয় সার পথ্য, 
দরিদ্র করেছেন গোলোক-স্বামী। 
মাধের ভার্ধ্যা গিরিবালা, তার গর্ভে দুটি বালা, 
রাং-বালা দিতে পারিনে আমি ॥ ৩৯ 
গণেশের গর্ভধারিণী, কথায় কথায় ইনি, 
বুকে চড়েন দুঃ্ঠখে বুক ফাটে ] 
আর এক ভার্ধ্যা থরধুনী শিরে চড়ে করেন ধ্বনি, 
_ বিষয় থাকলে এমন বিপদ কি ঘটে ॥ ৪০ 
পূর্বে কিঞ্চিৎ ছিলাম যুতে, 
খেয়েছে আমায় বার ভূতে, 
ভূতে সুখ করেন্বছ বহির্ভূত ।, 
সিদ্ধেশ্বরী ঘরে বনিতা, তার পেটের ছেলে দিদ্ধি- “দাতা; 
সিদ্ধিরস্ত তার পেটেতে হত | ৪১ 
পাচ জনে খায় একলা মাগ্সি, : 
দশ হাতে খায় তোক্লা সা 
কিবে আমার সুখের ঘরকম1! 
পরকে দিব কি স্বয়মসিদ্ধ, হবে কি. (তোমার কাধ যদি 
».. দিয়ে ফল-হীন ৃক্ষ-কাছে ধন্গা ৪২ 


৯১৮৯ :১:০. দাশুরায়ের পাঁচালী । 


যদি কিছু চাওহে শশা! আছেন এক জন কৃত-কর্না, 
জগদিই কৃষ্ণ আমর গুরু। 
যে ষায় তার সন্গিধানে, অদৈন্য করেন দানে, 
দ্বারকায় হয়েছেন কল্পতরু ॥ ৪৩ 
ছজ বলে,হে শুলপাণি! তোমায় জান্লাম__তাকেও জানি, 
“মে বাড়ী যাও”--বলার কি গুণ আছে। 
হবে না বল্লে__রবে না জ্বালা, 
কাজ কি ও সব. ওজর-্টালা, , 
ভিক্ষুকেরে দুঃখ দেওয়া মিছে ॥ ৪৪ 
জন্মে ভুলি নে ঠকেছি, সেখানে একবার গিয়ে দেখেছি, 
_... তোমার ই কৃষ্ণ যেমন দাতা। 
ভার পুরীমধ্যে যাবে কেটা, দ্বারে যেন যম চারি বেটা, 
কাছা যাও রে নিকল' এঁই কথা ॥ ৪৫ 
*.. তার দোখার মন্দির-_হীরের খুঁটী, 
ভিক্ষুক গেলে পায় না মুটি, 
উপুড় হস্ত করা নাই ভার ঈত। 
অনেকগুলি ক'রেছেন প্রিয়ে, যোঁড় শত আট বিয়ে, 
5 দা প্রহর & রদেতে মত। ৪৬. 
মাপনার করলি? কলি বং পি -- 


২ 


ীক্রীমতীর শ্রীক্কু-বিরছানস্তর কুরক্ষেত্র-যাত্রায় মিলন। ৯১৯ 


কখন নাই ক্রিয়া-কা্ড, তার তুল্য ঘোর পাষণ্ড 
সংসারে দেখি নে আমি কভু ॥ ৪৭ 
বিনে কখন বনিয়াদি ব্যক্তি, শরীরে হয় কিদান-শক্তি? 
নৃতন বিষয়ে অহঙ্কার মাত্র। 
রাখালে রাজত্ব পেলে, ' মানীর যান কি সেখানে গেলে? 
হতমান হইতে যাওয়া তত্র ॥ ৪৮ 
জানি তীর পূর্ব সূ, আগ্রে বন্থদেবের পুর, 
নন্দেরে বাপ বলেন কৎস-ভয়। 
গোকুলে চরাত গরু, তিনি হবেন কল্পতরু ! 
তা হইলে পর, বেদ মিথ্য। হয়| ৪৯ 
দিজ কহিতেছে নানা, কৃষ্ণের দৌষ-বর্ণনা, 
দেই পথে নারদ দৈবে যাঁন। 
শুনিলেন দ্বিজের রব, , কৃষ্ণের নাশে গৌরব, 
অন্তরে জন্সিল অভিমান ॥ ৫০ : 
দরিদ্র ব্রাঙ্মাণের নুখে কৃষ-শি্দা শুনিয়।) নারদ 
4 সৎসনা। ও 
আনিয়া_-একতালা 
কে মোর বাদ জাধে আনন্দে 
_ কছে কুবচন মম গোবিন্দে ॥ 


৯২০ | দাগুরায়ের পাঁচালী । 


কে করে সংসারে এই রে পাতকী,__. 
পাতকশ্তারণ হরির নিন্দে। 

দীনবন্ধু সদা দীন-প্রীতিকর, 
দিনকর-স্ৃত-ত্রাম-নাশ-কর), 
স্বধাকর-শিরধর,_সে শঙ্কর কিন্কুর, .. 
ষে হরির পদারবিন্দে ॥ (গ) 


(ক পপ পিপল 


অতি ত্রস্ত। নিকটস্থ, ব্রহ্মার নন্দন। 

প্রেমানন্দে, সদানন্দে, করেন বন্দন ॥ ৫১ 

যথোচিত, কোপান্িত, ব্রাহ্মাণে কন রুখে । 

একি দুঃখ, ওরে মূর্খ! কষ্চ-নিন্দা মুখে ॥'৫২ 

চমৎকার, কুলাঙ্গার, জন্ম ব্রহ্ম-কু'লে। 

জপের মালা, জঠরজ্বালা-দায়ে দিয়েছিন ফেলে ॥ ৫৩ 
ক অক্ষর, জবাক্ষর, বিদ্যার দফায় বন্ধ্যা। 

গায়ত্রী মন্ত্র উড়িয়ে দিয়েছিল, পুড়িয়ে খেয়েছিদ্‌ সন্ধা ॥ 
হত-কর্ট্মে হর কাল._-পরকাল মান না। 
নরাধম! শিয্পরে যম, তা বুঝি জাননা ॥ ৫৫ 

তোর' নাই বন্ত, সিদ্ধিরন্্, হত দ্বিজবংশে। 
আমার ই, ফি ধন কঃ জান্বি, কি গুণাংশে ॥ ৫৬ 


. শ্রীত্রীমতীর শ্রীক্ৃষ্ণ-বিরহানভ্তর কুরুক্ষেত্র-যাজায় মিলন। ৯২১ 


ক্রিয়া-কর্ন্ম-হীন জন্ম, বল্‌লি তুই তারে। 

কোন্‌ যজ্ঞ, ভার যোগ্য, আছে ভ্রিসংসারে ॥ ৫৭ 
সর্ব্-যজ্ঞেশ্বর হরি, সর্ব শাস্ত্রে বলে। | 
সরব্-যঞ পূর্ণ__হরির চরণ-কমলে ॥ ৫৮ 

নাই তীর সামান্য দান, ভিক্ষুকের পক্ষে । 
মুক্তি- ভিক্ষে দেন, যার ভক্তি-ঝুলি কক্ষে ॥ ৫৯ 


্রাহ্মণের মৃর্থত। কেমন,_ 


দেবের দুর্লভ দুগ্ধ_-টু'য়ে যেমন গন্ধ । 

যবনে ম্পর্শিলে শিব, পুজ। যেমন বন্ধ ॥ ৬০ 
নান! উপকরণে যেমন, মদ্দিরার ছিটে । 
পক্ষিরাজ ঘোড়ার যেমন, পক্ষাঘাত পিঠে ॥৬১ 
পরম পণ্ডিতের য্মেন, চোর অপবাদ রটে । 
মিশ্কালি কালীর পাঠা, ষেমন একটু ঘটে ॥ ৬২. 
দাতার ব্যাখ্যা যায় যেমন, রূঢ় বাক্য জন্য । 
ব্যাকরণ অদৃষ্ে, যেমন পুস্তক অমান্য ॥ ৬৩ 

ভূ ভ্রব্যে এক ফৌটা! জল পড়িলে যেমন যায় | 
দিব্যাঙ্গ রমণীর যেষন, বোট্ক1 গন্ধ গায় ॥ ৬৪. 
কন্দর্প পুরুষের যেমন অন্ধ ছুটি চক্কু। 
খিকৃধিক ততোধিক ত্রান্গণের ঘরে মুর্খ ॥ ৬৫ 


৯২২ পাশুরায়ের পাচালী | - 


করেন বিধিমতে, বিধিপুত্র, দ্বিজেরে ভর্খঘন। 
করেন পরে, সমাদরে, শিবের অর্চন। ॥ ৬৬ 
বীণা-যন্ত্রে, শিব-মন্ত্ে, তুলিয়া স্ুতান। 
করেন বসন্ত-রাগে, হর-গুণ গান | ৬৭ 





বসন্ত--কাওয়ালী । 

কাতরে উদ্ধার ছে উমাকান্ত ! 

গেল দিন ত নিকট ক্ৃতান্ত॥ 

হর পাপ কৈলাস-বিহারি পাপহারি! ফণিহারি ! 

নৈলে আমি এ জনম হারি, 

কে আর লইবে ভার, কে আর করিবে পার 
অপর সংদার-পাগর-ঘোর হর, 

তুমি যদি কর দুঃখের অন্ত ॥ 

তৎপদে বিহীন ভক্তি রতি, 

কাতর অতি দাশরথি, 

দেহ-রথে-আমার অজ্ঞান-সার থি, 

মন-অশ্ব বাধা তাতে, অসার সারধিমতে, 
. না চলে ভত্ভি-্পথে, মজালে মুতে, 

করে র কুপধ- গমনেতে কালাস্ত ॥. € ঘ) 


ীশ্রীমতীর শরীকৃষ-বিরহানস্তর কুকুকষত্রযাত্রায় মিলন। ৯২৩ 


গ্রণমিয়া গঞ্গা-ধরে, হরিগুণ লয়ে অধরে, 
প্রস্থান করেন দেব-খষি। 
কৃষ্-নিন্দে অভিমান, ছুঙখে হ'য়ে জিয়মাণ, 
কন কৃষ্ণ-বিদ্যমানে আসি ॥ ৬৮ 
ওহে কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু। শ্রীনাথ অনাথ-বন্ধু ! 
দৈবে গেলাম শিবের কৈলাসে। 
একি বিধির হৃাজন, দরিদ্র দিজ এক জন, 
তব নিন্দেকরে ভব-পাশে ॥ ৬৯ 
কৃষ্ণ বড়-ক্রিয়াহীন, দান-হীন দয়া-হীন, 
কন্ম তার সকলি অসার ৷ 
গুরু-নিন্দা শুনে কর্ণ, জ্বলে হে জলদ-বর্ণ 
.. মস্তক ছেদন যোগ্য তার ॥ ৭০ 
কি করিব দিজ-পুত্র+ গলে আছে যজ্জঞ-সুক্ে, 
_ বধিতে অযোগ্য তার 'প্রাণ। 
গুরু-নিন্দ। হয় যন্ত্র, ক্ষণেক না রবে তত্র, 
তখনি ত্যজিবে সেই স্থান ॥৭১ ... 
কি করিব গুণ-ধাম। শিবের কৈলাস-ধাম, 
.. ত্যিজ্য যত নয় শাস্ত্র বটে । | 
ঘিজ বধি কি ত্যজি হরে,এ কুল রাখ্‌তে ও কুল ছুরে, 
, পড়েছিলাম উভয় ন্কটে ॥ ৭২ 


১২৪ দাগুরায়ের পাঁচার্লা। 
আমার সে উভয়-সঙ্কট-জালা কেমন,_যেমন-_ 


গুরু-পুরোহিতে ঘন্্, কেবা ভাল বেবী মন্দ, 
উভয়েতে সমান সন্বন্ধ। 
বাতশ-শ্লেম্মায় ক্রুরা নারী, রাজ-রৈদ্য হয় আনাড়ি, 
চিকিৎসা করিতে ঘোর ধন্দ ॥ ৭৩ 
বাতিকে ব্যবস্থা চিনি ডাব, তাতে হৈল প্রাুর্ভাব, 
কঠ রোধ করে গিয়া কফে | . 
কফের দমন করতে গেলে,শু'ঠ পিপুল মরিচ খেলে, 
বাতিক বৃদ্ধি হ'য়ে উঠে ক্ষেপে ॥ ৭৪ 
পর-পুরুষে নারীর গর্ভ, রাখিলে গর্ভ জেতে খর্ব, 
না রাখিলে জীবন ন ঘটে। 
পড়িলে জীব অগাধ জলে, মরিতে হয়__ধরিতে গেলে, 
না ধরিলে পাপ,_- উভয় সঙ্কট বটে॥ ৭৫ 


নারদ বলিতেছেন,--অতএহ কৃ! এক নিবেদন করি, 


তুমি যে পুরুষ পুর্ণ, অবনীতে অবতীর্ণ. 

হোস ভিন্নকে জানে ইহার দূত, 
ওছে.নথুদেবের কুমার! (কেহ নাম ঘোষে তোমার, 
এ কোষে কেহ নন্দ ঘোষের পূর ॥প$ 


ী্ীমর্তীর শ্রীকৃফ-ধিরহানভ্তর কুরুক্ষেন্-াত্রায় মিলন। ৯২৫ 


মানব-দেহ ধারণঃ করেছ ভবতারণ ! 
মানবের নীতি রীতি ধর । 

দীন দৈন্যে সকাতরে কর হে দান অকাতরে, 

যথাযোগ্য বাগ যজ্ঞ কর ॥ ৭৭ 

ওহে কৃষ্ণ কংসারি! হয়েছ তুমি সংসারী, 
করা উচিত ক্রিয়া'বিধিমত। | 

দৈব-কর্্া নাই ঘরে, দৌষে হে লোক তোমারে, 
বলে, দৈবকীনন্দন ক্রিয়া-হুত ॥ ৭৮ 

শুনিয়ে মুনির উত্ভি, অমনি করিয়। যুক্তি, 
চিন্তামণি কন মুনির স্থানে । 

স্থির করিলাম কল্প, করিব না গৌণকণ্স, 
হব কল্পতরু-যোগ্য দানে ॥ ৭৯ 

রাহুতে -গ্রামিবেংআমি, পুর্ণিমাতে পূর্ণশশী, 
পুশ্যকাল নিকটে সম্প্রতি । 

_. গ্রভাতে নিশ্চয় মোর গ্তি ॥ ৮০ 

শাস্ত্রীয় মানি বিধান, সন্ত্রীক হইয়ে দান,_- 
কর্মেতে কর্নোর ফলাধিক্য। 

করিব সেই ধর্ম্মাচার, শীত তুমি সমাচার, 

, * রুক্সিণীরে দেহ এই বাক্য ॥৮১ 


ৃ রে দাশুরায়ের পাঁচালী ] 


পাতাল পুথিবী বর্গ এ/তি ভূবনবর্গ, 
শীঘ্র তুমি দেহ নিমন্ত্রণ । 

তবে ক'বে জগজ্জনে, কুরুক্ষেত্র-আগমনে, 
শুভ কর্ম করেন সম্পূর্ণ ॥৮২ *৮. 

মুনিরে বলি এইরূপ, তত্ত পর বিশ্বরূপ, 
ঘ্ারকায় বঞ্চিলেন রাত্রে । 

যছুবধশ সমিভ্যার, সঙ্গে রত্ব ভার ভার, : 

_. প্রভাতে গমন কুরুক্ষেত্র ৮৩. 

কণ্াকর্তা চিন্তামণি, মন্ত্রণার শিরোমণি, 
উদ্ধব মাধব সঙ্গে যান। 

বাস্থদেবের গমনে, বস্থদেব উল্লাস মনে, 
অন্তুরাদি করেন প্রস্থান ॥ ৮৪ 

সত্যভামা জানম্ববতী, সাধ্যা সত্তী গুপবতী) 
রুক্মিণী ভীম্মকরাজ-পুত্রী । 

 ষুনি-মুখে শুনে অমনি, -যোড়শত, অর রয়ণী, 

কুরুক্ষেত্রে হন অধিষ্াত্রী॥ ৮৫ 

তদন্তে মুনি নারদ, অচ্যুতের অনুরোধ” 

:... জন্য সাজিলেন নিমন্ত্রণে ।.:. 

 প্রথমেতে, প্রথমত, গমনৈ হইল মত, 

রর ্হেশের বসান কানে। ৮৯. টানি 


শীত্রীমৃতীর শ্রীকৃষ্ণ-বিরহানভ্তর ুরক্ষেতরযাতরায় মিলন | ৯২৭ 


পরম বৈষ্ণব ঈারদ পক্তিগুণ গান করিয়া, কৈলাম গমূন করিতেছেন; 
. এক্ষণকার কোন কোন ভণ্ড বৈরাশী তা মানে না । 
কোন কোন ভণ্ড বৈদ্াগীর কথা শুনুন। 


গোরা ঠানুবের তগু চেখড়া কত অকাল কৃম্মাণ্ড নেড়া, 
কি আপদ করেছেন সৃষ্টি হরি। 
বলে, গৌর ব'লে ডাক রসন1!! গৌর-মন্ত্রে উপাসনা, 
নিতাই ব'লে, নৃত্য ক'রে ধুলায় গড়াগড়ি ॥ ৮৭ 
গৌর ব'লে আনন্দে. মেতে, একত্র তোজন ছত্রিশ জেতে, 
বান্দী কোটাল ধোপা কলুতে একত্র সমস্ত । 
বিশ্বপর জবার ফুল, দেখতে নারে -চক্ষের শূল, 
কালী-নাম শুনিলে কাণে দেয় হস্ত ॥ ৮৮ 
দৌয়াতের কালিকে সেহাই বলা, 
কালীতলার পথে না চলা, 
হাট করে না কালীগঞ্জের ছাটে। 
হাড়ির কালিকে বলে ভূষা, ভেড়ের। কি কালমুযা, ৃ 
কাল-গ্রিনী কালী মায়ের সঙ্গে, বাদ ক'রে কাল কাটে ॥ 
দক্ষ-থৃতা! মোক্ষদা মা, সার-জননী হামা, | 
শঙ্কর শরণাগত যে শ্যামা-পদ-্তলে। 
কত স্টুদির বেটা রামশননা, শ্তাম। মায়ের নামন্দন্‌ মা, 
শান্ত বামুনের ভাত খান্‌ নাঃ বলি দিয়েছে বলে॥ ৯১ 


৯ 1... ছাওু়াৰের পাঁচালী । ৰ 
এ দিকে কেউ ডোম কোটালকে করে শিষ্য, 
তাদের প্রতি নাই উম্ম, 

শুর বলিতে নাই দূষা,. . . 
_ আনন্দে ভোজন হয় বসে ,তাদের বাড়ী। 
. শাক্ত বামুনকে দয়! হয় না, . 
পাটা উহাদের পেটে সয় না, 
এ বিষয়টায় মন্দাগ্সি ভারি ॥ ৯১: 
কিব| ভর্তি _কিবা তপম্বী, জপের মাল! সেবা-দাসী, 
ভজন-কুঠরী আইরি-কাঠের বেড়া। 
কেউ কেউ, গৌসাঞ্জিকে পাঁচ সিকে দিয়ে, 
ছেলে শুদ্ধ করেন বিয়ে, 
 জাত্যঘশে কুলীন ঘড় নেড়া ॥ ৯২ 
: ভজ হরি শ্রীনিবাস, বিদ্যাপতি নিতাই দাস, 
শাস্ত্র অনেকের অগোচর নাই কিছু। - 
এক এক জন বিদ্যাবন্ত, করেন কিবা সিদ্ধান্ত 
_.. রদরিকাকে ব্যাখ্যা করেন কচু ॥ ৯৩ 
না! হবে যদি এত বিদ্যা, কালী তারা মহাবিদ্যা_- 

... লঙ্গে দদা থাকে ছেষ করি। 

যারা ভিজ তাবে তারা, থাঁকিতে তারা-_অন্ধ তারা, 
তারা বিমুখ হইলে বিমুখ হরি ॥ ৯৪ 


ীত্ীমতীর প্রীকুষ্ণ-বিরহানস্তর কুরুক্ষেত্র-যাত্রীয় মিলন। ৯২৯ 
নারদ প্রভৃতি এরূপ বৈষ্ণব নহেন,+- 


দিতে সংবাদ শঙ্করে, মুনি ক'রে বীণা করে, 
করকে কন্,”_আজি যজ্ঞালয়ে ভাই রে। 
তারা-গুণ তুই বাজা রে। মুক্তকেশীর বাজারে, 
মুক্তি-অভিলাষে আমি যাই রে ॥ ৯৫ 
গাও তারা-গুণ সেতার ! যে গোবিন্দ মে তারা, 
কেবল বুঝিবার ধন্দ সব রে। | 
তবে তুই রহিলি কি ধূষে, আ্রীমাতঙ্গী কিবা! ধুমে, 
বদনে কর না সদা রব রে ॥ ৯৬ 
ভেবে মে অফ্িতবরণে, অতয়-পদে বর নে, 
_ ঘমকে জয়ী হ'য়ে কেন থাক না। 
আছ কি ধন লয়ে পাসরি, যুগল বাহু পলারি, 
জননী জগদম্বা বলে ডাক না ॥ ৯৭ 
সদা থাক মন!-_স্থনীতে, ভবানী-গুণ গুনিতে, 
শ্রবণে বামনা মদা কর্‌ না। ূ 
ভবে বাঞ্ থাকে ভরিতে, তারিণী-পদ-তরীতে, 
আরোহণ করিয়া মন তর্‌ না ॥ ৯৮ 
নৈলে তর! বড় দায়, ৰর মাগ্‌ সে বরদায়, 
গুনি মুনির বীণে মনের উল্লাসে । 


৩৩ 


৯৩০, দাগুরায়ের পাঁচালী । . 


অতি ভক্তি-প্রকারে, তারিণী-গু তকারে, 
বর্ণনা করিয়া যান কৈলাসে ॥ ৯৯ 





সথরট-_কাওয়ালী। 
(মা!) তারিণি ভাপহারিণি। 
তার তারা! প্রদানে পদতরণী। 
তপন-তনয়-তাপে তাপিত তনয়-তনু, 
ত্রাম নাশ, তারা! ভ্রিবিধ পাপ-বারিণি ॥ 

_তপাদি লোক-মন-তৃপ্তি-কারিণী, তুমি তপ্ত-হেম-বরণী, 
তন্ত্রে তদস্ত- 
জানে কে তত্ব 'তব, পদ-তরঙ্গ তরল তরণী ॥. . 

অিগুণ-ধারিণি ভ্রিলোচনি! তৃণাতীত তৃণ, তপ-বিহীন, 

' তুচ্ছ তব তনয় দাশরথির তিমির-দুর-কারিণী ॥ (উ ) 
মহাদেবের কুরুক্ষেত্র 

গুণ গানে পুললকিত-গান্র। 

ভনের তবনে গিয়ে, পৃদোপান্তে প্রণমিয়ে, 

পরম যতনে দেল পত্র ॥ ১৭. : 


শর্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণ-বিরহানস্তর কুকুক্ষেত্র-যান্রায় মিলন । ৯৩১ 


পেয়ে ষজ্ঞ-নিমন্ত্রণ, আপনারে মানি ধন্য, 
আনন্দে নাচেন শুলপাণি। 
হ'য়ে অতি চঞ্চল, বলেন শীঘ্র চল চল, 
কোথা গেলে হে অচল-নন্দিনি ! ১০১ 
ভাকো ষড়ানন হেরম্বে, নিমন্ত্রণ সর্ববারন্তে,_ 
প্রভুর সঙ্গে আমার বড় হৃদ্য। | 
সেই খানে হবে ভোজন, রন্ধনের প্রয়োজন, _ 
এখানে নাই আবশ্তক অদ্য ॥ ১০২ 
কোথা গেলি রে বীরভদ্র! শীঘ্র করি যাও ভদ্র, 
রৌদ্র বড় শিশু লয়ে চল]। 
এস আমরা শুভন্করি! উষা-যাত্রায় যাত্রা করি, 
প্রভাত হ'লে শনিবারের বারবেলা॥ ১০৩ 
মনে কিঞ্চিৎ সন্ধ রয়েছে, বৃষটা কিছু কশ হয়েছে, 
পূর্ব্বে যেমন চলিত, সে ভাব নাই।. 
স্নানাদি করিয়া পথে, যেমত হউক কোন মতে, 
আহারের পূর্বের ধাওয়া চাই ॥ ১০৪ 
শুনিয়ে শিবের বাণী, উম্ম করি কন ভবানী, 
কারে ভাক্চ আপনি যাও তথা 
এসেছিলে এ সতসার, উদর করেছ সার, 
* তোমার কি আর আছে লোফ*লৌকতা!। ১০৫. 


৯৩২ দ্াশুরায়ের পাঁচালী । 


লোকে বলিবে ধন্যা ধন্যা যত যাবে কুল-কন্ঠা, 
অগ্রে তারা ক'রে বেশ ভূষা। 
বস্ত-আভরণ-ভিম্ন, কুৎসিত অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন, 
হ'য়ে যাব ছ্ারকপালের দশা ॥ ১০৬ 
তোমা! হৈতে কে নয় বা স্থখী, 
পাতাল হতে আসিবে বাস্থৃকী, 
সুসঙ্জা৷ করিয়। ভার্ধযা-সঙ্গে । 
ইন্দ্র আমিবে এরাবতে, সাজিয়ে ভার্ধা। নানা মতে, 
মণিময় ভূষণ দিয়ে অঙ্গে ॥ ১০৭ 
২সোপরে ব্রন্ষাণী, সজ্জায় আসিবে সম্মানী, 
বিথিমতে সাজায়ে দিবেন বিধি । 
বলদে বলে াব তথা, হুথস মধ্যে বক যথা, 
বলি তোমার লজ্জা! থাকে যদি ॥ ১০৮ 
তুমিত সঙ্গ নিঃশস্ব, হাতে নাই দুটি বাই শঙ্থ, 
কেমন ক'রে লোকের কাছে দীড়াই। 
পতি বড় ভাগ্যবতী এক বস্ত্র শত গ্রন্থ, 
দিয়ে পরেছি বছর দুই আড়াই ॥:১০৯ 
আধার সদা বল.লদানম্দ। গৌরি! তোমার পয় মন্দ, 


শ্ীপ্রীমতীর ্রীকফ-বিরহানভর কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় মিলন। ৯৩৩ 


কপালেতে আগুন জ্বেলে, আপনি হয়েছ পোড়াকপালে, 
তা কেন দেখ না মনে ভাবি ॥ ১১০ 
চাই রাগে পাষাণ ভাঙ্গতে শিরে, 
প্রতিবাদী হয় প্রভিবামীরে, 
ধরে তার! তবে'করিব কি! 
বলে, ভাৎ খায় ধুতুরা খায়, ওর কথা তোর গায় মাথায়, 
কাজ কি বাছা! হেমস্তের ঝি ॥ ১১১ 
জানি হেজানি শূলপাণি। 
তোমার গুণ ক্বেল আমিই জানি, 
আর কে জানে ব্রিভুবন-মধ্যে। 
যাকে ল'য়ে যে ঘর করে, তার পরিচয় তার করে, 
প্রকাশ ক'রে দিতে পারি বিদ্যে ॥ ১১২ 
আবার দুদাই আমাকে দেও আশা, 
পুরুষের হয় দশ দশা, | 
চিরদিন সমান থাকিবে নাকি। 
কৈওনা ও সব ভূও কথা, রদহীনের রসিকতা, 
 কৌধষিকী ও সুখে হয় না সখী ॥ ১১৩ 
অনায়াদে কও অনাস্থষ্থি, 
্ষ্টির যখন ছিল না স্পট, 
* তব ঘরে এই দ্গিক্রামার :রামা। 


৯৩৪ গাশুরায়ের-পাঁচালী 


গেল সত্য ভ্রেতা ঘবাপর, হবে সখ তার পর, 
ভাবো একি হে অসম্ভব আশা! ॥ ১১৪ 
আহা মরি কি ছুর্দশ]! প্রবীণ দশার কি রবে দশা 
. আবার কি আমার কালে স্থখ হবে? 
ইলো নব্য বয়সে লত্য ভারি, 'ত্রিকাল ঘুচিয়ে ত্রিপুরারি, 
পাকিয়ে দাড়ি জীকিয়ে ঘর দিবে ॥ ১১৫. 


রবী--যৎ। 
কোন্‌ কালে আর হবে সঙ্গতি, চিরকাল এই গতি, 
আর কি মোর কালে স্থুখ হবে, কাল ঘরে যার পতি হে। 
ভেবে অঙ্গ কালি আমার, কালকুট পতির আহার, 
কালফণী অঙ্গে হার, ইথে বাঁচে কি সতী হে॥ (চ) 
গৌরী করেন যে সব উক্ত, শন্কর সঙ্কট-যুক্ত, 
কহেন শুন হে রাজবালা ! . 
প্রিয়বাদিনী 'হৈলে ভার্ষ্য, ঘর কন্যা৷ সৌভার্ষ্যে_- 
করা যায়,--নৈলে বড় জ্বাল! ॥ ১১৬ 
কি দিবেংপ্রকাশ ক'রে বিদ্যা, তুমিত সেই মহাবিদ্যাঃ 
যত বিধ্যাসকলি জানেন ইমি। | 


জীত্রীমতীর শ্রীরফ্ণ-বিরহানস্তর কুরক্ষেত্র-যাত্রায় নিলন। ৯৩৫ 


বল! কওয়ার আছে কি গুণ, তুমিও জান আমার গণ, 
আমিও তোমার গুণ ভাল জানি ॥ ১১৭ 
শক্তি হে! তোমার বাণী, . শক্তিশেল অধিক জানি, 
ক্তি হয় না তিষ্ঠি আমি অন্র। 
শুন শুন হে মহামায়া! তব গ্রতি গেছে মায়া, 
বালক ছুটির মায়! মাত্র ॥ .১৮ 
মংপ্রতি এক নিমন্ত্রণ, ক'রে দিচ্ছে তন্ন তন্ন, 
অনদ।! অন্যায় শিখাও কারে। 
মকলেরি কি হয় ধন, যার যেমন আরাধন)-_ 
তা বলে কেহ কি আহার ব্যাভার ছাড়ে ॥ ১১৯ 
বিশেষ গুরুর পত্র, ' না গেলে তত্র পরমার্থ”_ 
কিছুনাত্র থাকে না আমার। : 
কর যাত্রা যাত্রাকালে, ভুঃখ আর দিওনা কালে, 
করোনা-কালি ! কাল বিলম্ব আর ॥ ১২০ 
তোমার বুঝিবার ভ্রম, কোথা আমাদের অসভ্য, 
আমারি গণেশ অগ্র-পৃজ্য.। 
তদন্তে পুজি শঙ্করে, যাগ যজ্ঞ জগতে করে, 
' মান লয়ে কাজ, ধনেতে কি কার্ধ্য ॥ ১২১ 
শক্তি। তোমায় কেনা মানে,শক্তিছাড়া। কে বাচে প্রাণে! 
অবিরত রও অভিমানে কিসে। . 


৯৩৬ দাশুরায়ের পাঁচালী । 

তবে কিঞ্কি অর্থধোগ, করিতে নারি যোগাযোগ, 
অলঙ্কার পাওন! মোর পাশে ॥ ১২২ 

্রহ্মা-পুরন্দর-ভার্ষ্যে,র এসেছেন নানা এনে, 
তুমি কি আমায় দিতে বল তাই? 

পরের দেখে কর শোক, তুমিত বড় ছিৎমক, 
ছিছি ও নব আবশ্তক নাই ॥ ১২৩ 

সব অদৃ্ কি সমান হয়, কারু হয় হৃ্তী হয়, 
কেউ বা নিরাশ্রয় নিরানন্দে। 

বিষয় যেমন যার, বেশ ভূষণ ঘর দ্বার, 
তাদৃশ করিবে,_নাই নিন্দে ॥ ১২৪ 

আদ্য শ্রাদ্ধ করে নরে, কেহ করে দানসাগরে, 
কেহ সারে তিলকাঞ্চনে। 

থাকে যার অর্থ কড়ি, বিবাহেতে ফুলের ছড়ি, 

.... কেউ সারে বর-ৰামুনে ॥ ১২৫ 

কেহ বা চারি প্রহর, করে দান টাকা মোহর, 
কেহ কেছ দেয় মুষ্টি-ভিক্ষা । 

কেহ খায় জিলাপি খাজা, কেহ খায় ঢালি-ভাজা, 
খেলে হয় পিডিনাজ। ॥ ১২৬ 
কেহ তরে নানা রাবিতে | 


্্ীমতীর প্রীকৃষ-বিরহানম্তর কুরক্ষেত্র-যাত্রায় মিলন। ৯৩৭ 


কেহ বা বিপাকে পড়ে, মত্যগীরে তক্তি করে, 
 ন-কড়ার সিন্নি দিব মানে ॥ ১২৭ 
কেহ বা সৌডাগ্যবতী, কাণবালা দোণার নিঁথি_ 
গহনায় সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকে। 
কেহ বা! প্রাণপণ ক'রে, . পিতলের পইছে কিনে পরে, 
কি করিবে কণ্ঠে আইত্ব রাখে ॥ ১২৮ 


তখন মহীদেব---পার্বতীকে বলিতেছেন, অতএব তোমার যদ্যপি 
অলঙ্কারের খেদ থাকে, তবে আমার যথাশক্তি কিঞ্চিৎ লও). 


খান্বাজ-_যৎ। 


লও হে শক্তি যথাশক্তি দিলাম কঠের হাড়মাল!। 
তবু ষজ্ঞেশ্বরের যজ্ে ছুর্গে! যোগ্য নয় যাব না বল ॥ 
অনেক দিনের ই মনে, যাব ই৪-দরশনে, 
ইথে বিদ্ব ক'রে, বিদ্বুহরের জননি! দিওনা ভ্বাল| ॥ 
কপালে নাই অশ্ব করী, বল কার উপরে উম্মা করি, 
আমার কি সাধ, শঙ্করি ! রৃষবাহন করি চলা। 
বিধি কিঞ্চিত দিতে| হাতে, তবে ভোমায় বিধিমতে, ; 
দিয়ে মণিময় আভরণ অঙ্গে, সাজাতাম হে রাজবালা [* (ছ) 


৯৩৮ .. াতুরাপধের পাঁচালী। 
্‌ জীকৃফের যক্ডে মানাদেশবাসীর আগমন । 


বিপদভঙ্িনী-সঙ্গে, বিবাদ ভঙ্জিয়। রঙ্গে, 
যজ্ঞে যাত্রা করিলেন হর । 
ল'য়ে গোবিন্দের আদেশ, নিমন্ত্রিতে নানা দেশ, 
ভ্রমণ করেন মুনিবর ॥ ১২৯ 
করেন জগৎ রা, কি মগধ কি সৌরাষ্্র, 
বিরাট পঞ্চালে চলে বার্তা । 
যেতে চিন্তামপি-পুরে মুনি কন মণিপুরে, 
অমনি করিল সবে যাত্রা! ॥ ১৩০ 
হুরি-যজ্ঞ-সমাচার, দেন যথা হরিদ্বার, 
হরিষে গমন সবে করে। 
নিবিড় অরণ্য-বামী, কলিঙ্গ দ্রাবিড় কাশী, 
প্রয়াগ-নিবামী বাস ছাড়ে ॥ ১৩১ 
বস্থানেতে দিয়ে ভঙ্গ, চলিল উৎকল বঙ্গ, 
গোৌড়রাজ্য নবদ্বীপ আদি। 
গুনে ধ্বনি সবে উদাসী, স্ুরধুনী-তীর-বামী, 
সবে যায় পাইৰ ব'লে নিধি ॥ ১৩২ 
বলে, ভাই চলিবার কর ধার্য্য। 


রীস্রীমতীর শ্রীকফণ-বিরহানভ্তর কুরক্ষেত্র-যাত্রায় মিলন। ৯৩৯ 


রন্দাবনের নন্দের ছেলে, ভারি সম্পদ ভারি-কপালে, 
দ্বারকায় পেয়েছে দোণার রাজ্য ॥ ১৩৩ 
সর্ব্বাৎশে পুরুষ যোগ্য, কুরুক্ষেত্রে করিবেন যজ্ঞ, 
নিমন্ত্রণ গিয়াছে নাগাদ লঙ্কা । 
কণ্ম গুনিলাম হদ্দ, 'কাঙ্গালিদের বরাদ্দ, 
“ফি ফি জন এক এক শত .তঙ্কা ॥ ১৩৪ 
রবে যাচ্ছে রবাহূত, যে যাবে সে পাবে বত, 
বছ দূর, যাই কি না যাই ভাবি। 
_ ঘোষালের পো! কোথা রামা ! 
দেখ দেখি কি করেন গ্যামা, 
মাণৃকে মামা ! কি বলিদ্‌ গে! যাবি? ১৩৫ 
কোথা গেলি রে সাতক*ড়ে ! শীঘ্ব নেরে সাইত কারে, 
বাধ! ছাদা রেতের মধ্যে চুকো। 
বেরোবো রাত্রি হলে ভোর, 
থোলির ভিতর থালিটে পোর, 
নে কয়লা চকমকী আর হু'কো'॥ ১৩৬ 
গীঠে বুচকী হাতে ইকো», অমনি হ'লে! পশ্চিম মুখো, 
.- বৈদ্যনাথের বনের কাছে গিয়ে। 
কারুকারু হয় না মত, বলে”_ভাই ! সে অনেক পখ, 
বহ্বারস্তে হয় বা লঘু ক্রিয়ে ॥ ১৩৭ 


৯৪০ দ্াশুরায়ের পাঁচালী । 


কথা শুনে হচ্ছি ভীতু, পথে কেবল বিকয় ছাতু,, 
তা হ'লে তে৷ আমাদের চলে না। 
ন1 জেনে শুর্নে পথে চল্লি, শুনেছি বড় কুপল্লী, 
কোনও গায়ে গুড় মুড়ি ষেলেনা ॥ ১৩৮ 
কি দ্বিবে নাই লেখা যোখা, যাওয়া হচ্ছে কপাল ঠোকা, 
শঘ্বেক দেড় শ আশ]! করেছি বড়। 
পথ চারি মাস কাল মরিব হেঁটে, 
দেবে পাছে পয়স। বেঁটে, 
এই খানে তার বিবেচনা কর ॥ ১৩৯ 
আর একটা-ভারি ভয়, তিলি তামলীর বাড়ী নয়, 
আমি বল্লাম তখন দেখো, ভারি মুফ্িল হ'বে তেকো, 
সুধায় যদি সন্ধ্যা গায়তত্রীর কথা ॥ ১৪০ 
একজন জানলেই করিব জয়, কি বলিস্‌ রে ধনগ্ীয় ! 
সন্ধ্যা গায়ত্রী জীনিন্‌ খোড়াখুড়ি? 
_ শাল্‌কে আর শেওড়াফুলি,_ 
তোর বাপতো রাম গাঙ্গুলী, | 
দৃক্ষিণদেশে থাকতো! গোড়গুড়ি ॥ ১৪১ 
রামজয় কয়+__একি জ্বালা! গায়ত্রী জানে কোন্‌ শ্লালা। 
আমি েন-সবারি মধ্যে চোর। 


পীঙ্লীমতীর ্্রীকফ-বিরহানত্তর কুকুক্ষেত্র-যাত্রায় মিলন। ৯৩১ 


সবাই মেলে খোয়াড়ে ঢুকে, 
আমাকে ফেলে কাটগড়া-মুখে, 
পয়সা নিয়ে মারিবে বুঝি দৌড় ॥ ১৪২ 
হ্থো করি দেশ তন্ন তু, মুনি গিয়ে নিম, 
বৃন্দাবনে করেন গমন । 
মগ্নমন হরিমন্ত্রে, তুলে তান বীণাষষ্ট্রে, 
শ্রীগোবিন্দ গুণানুকীর্ভন ॥ ১৪৩ 


মূলতান-_কাওয়ালী। 
শ্ীকান্ত-শ্রীচরণ ভাব রে মন! . 
বলি গুন দিন ত অস্ত, ক্ৃতাস্ত আগমন। . 
এ পার কেন আর, সব অসার রে কর সার, 
কেবল তরসার স্থান যে জন॥ 
আছ কি ভাবে কি পাবে জ্ঞানহীরা ! 
নিদানে কি ধন দারাস্থত দ্বারা 
যুদ্িলে তারা কে ভারা তখন! 
ন। রেখে পার্থ-পারথি-পদে রতি, 
ব্র্থ দিন তো রতি-গত দাশরথি, 
দেখ না,-মম শিয়রে শমন ॥ (জ) 


৯৪২ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


নন্দ ও যশোদাকে নিমন্ত্রণ করিতে নারদের আগমন। 
যার ইচ্ছাতে স্ষ্টি লয়, বীণা সেই নাম লয়, 

উপনীত নন্দালয় হইয়ে আনন । 
দেখেন নন্দনের শোকে নন্দ, নিরবধি নিরানন্দ, 

রহিত হয়েছে স্পন্দ,যুগল আঁখি অন্ধ ॥ ১৪৪ 
মুনি কন দিয়ে পত্জ, কালোরূপ করুণনেত্র, 

কৃষ্ণ তোমার কুরুক্ষেত্র, ওহে নন্দ ভূপতি ! 
জীর্গ তনু ধার লেগে, গমন করহ বেগে, 

প্রাপ্ত হবে নিরুদ্ধেগে, | 

প্রাণ-পুন্ত শ্রীপতি ॥ ১৪৫ 
সে স্থানে হয়ে বিদায়, বাঁচাইতে বিচ্ছেদশ্দায়, 
দেন বার্ডা যশোদায়, কহেন মুনি ষতনে। 
ধার লাগি অতি কাতর, মা! তোর মাখন-চোর, 
শতবর্ষ অগোচর, আজ পাবি সে রতনে'॥ ১৪৬ 
তৎস্থৃত ত্রিতাপবারী, গোকুল আদি সবারি, 
শোকাগ্নিতে দিলেন বারি, কি ফল আর রোদনে। 
ত্বরায় যাউন নন্দরায়, মা! তুমি চল ত্বরায়, 
আর কেঁদ না উভরায়, কৃষ্ণ বলে বদনে ॥ ১৪৭ 
পুত্র-আগ্ন প্রভাসে, মধুয়াখ' মুনির ভাষে, 
'যুগল নয়ন জলে ভাসে। বলে নন্দ-রমনণী। 


শীস্রীমতীর ্রীকৃষ্-বিরহানস্তর কুরুক্ষেত্-যাত্রায় মিলন। ৯৪৩ 


আমার দূর হ'বে কি ছুরদৃ্, ই& কি পূরাবেন ইঞ্, 
আর কি মোর প্রাণ ক্ষ, দিবে আমার হে মুনি ! ১৪৮ 


মিশ্মুভৈরবী-যৎ |. 
সবে ধন সাধনের ধন,কৃষ্ধন তপোধন, 


তর পাব কি তাঞু! 


কারে. গেছে প্রাণগোবিন্দ অন্ধননদ-বশোদায় ॥ 












বনে কাদে পণ্ড ঈক্ষ, ত্রজে শিলুগণ পড়ি ধলা ॥(ব) 
সিন্ধৃকুলে কৃষ্ণ ককপািন্ধু অবতীর্ণ । 
. ঘ্বরে ঘরে কন মুনি দিয়া নিমন্ত্রণ ॥ ১৪৯ 

ব্রজের দুর্গতি হরিবার অভিলাধী।  :.. 

হরি বার দ্বিয়াছেন কুরুক্ষেত্রে আমি ॥ ১৫০. 
মুনি-মুখে শুনি চিন্তামণির সমাচার | 

শবাকার দেহে প্রাণ প্রাপ্ত সবাকার 1 ১৫১ 
শু-ৃক্ষ পরবে দুর্লভ বাক্য গুনি। 

“নীরব কোকিলের ধ্বনি গুনি কৃষ্্্বমি ॥১৫২ 


৯৪$ 


দাওযায়ের পাঁচালী । 
রাজীবলোচন কৃষ্ণ আমিবেন ব'লে। 
শু ছিল রাজীব, সজীব হৈল জলে ॥ ১৫৩ 
প্রকাশে কুন্থমগণ-বন্দাবন-বনে | 
অশোক কিৎশুক শোরু- নাশক-বচনে ॥ ১৫৪ 
স্থবকোমল শবে সুখ-ুক্ত শুক শারী। ্‌ 
স্থরভী সরব গুনে, উঠে শারি শারি ॥ ১৫৫ 
মঙ্গল শুনিয়! মধুমঙ্গলাদি ষত। 
গোপাল-বালক সব পুলক-বিছিত ॥ ১৫৬ 
কেশব কেশব শব্দে উৎসব গোঁকুলে । 


ললিতে বলিতে যায় সঙ্গিনী সকলে ॥ ১৫৭ 


আমরি ! বিচিত্র বাণী কি শুনি গো চিত্রে! 
প্রাণ-কৃষ্ণ দান করিছেন কুরুক্ষেত্রে ॥ ১৫৮ 
দীন দৈন্যে অদৈন্য করিছেন অর্থ দিয়ে! 
হয়েছেন কল্পতরু সন্কল্প করিয়ে ॥ ১৫৯ 

চল আমরা ক-কল্পতরু- মূলে ঘাই। 
বিচ্ছেদ-বিদায় ভিক্ষা চরণে গিয়া] চাই ॥ ১৬০ 


নারদ এসে নন্দ-বাষে দিয়ে গেল পত্র । 


প্রভাতে শ্রভামতীর্থে যায় গৌপমান্র ॥ ১৬১ 


“এই ধথা বলিয়! যথ] বকভানু-কন্যা। 


চৈচ্চন্য-রূপিনী: কুঞ্জে আছেন অচৈতন্যা ॥ ১৬২. 


্ীঞ্ীমতীর শ্রীকৃষ্ণ-বিরহানস্তর কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় মিলন। ৯৪৫ 


ললিতে স্থলিত্ব-বন্ত্রা গলিত-নয়নে। 

চঞ্চল! জিনিয়া যান চঞ্চল-চরণে ॥ ১৬৩ 
কৃষ্-মনোমোহিনি ! তোমার কৃষ্ণ এলে। ব'লে । 
যুগল পদ ধরিয়ে ধুরণী হৈতে তোলে ॥ ১৬৪ 


সি্ুভৈরবী-যৎ। 
এসো! গো রাই রাজকুমারি ! ভেসোনা আর নয়নজলে | 
সাধে বিধি দিলেন জল, তোমার চিস্তামণির চিস্তানলে ॥ 
কলে গেলেন মুনিবর, ত্যঙ্জ ধুলায় লুগ্িত কলেবর ! 
রাধে! অন্বর সম্বর, গীতান্বর শ্তামকে পেলে। 
কুদিন আজ হরিলেন হরি) কর শীঘ্ব গমন প্যারি, 
এলেন কুরুবংশ-ধ্বংস-কারী, কুরুক্ষেত্রে যজ্জ-্থলে ॥ 
একে বিচ্ছেদ-উন্মাদিনী, তাতে বিবাদ্দিনী ননদিনী, 
সদা ভাব্‌ছো। গো ;_রাই বিনোদিনি। গোকুলে অকুলে, 
অন্তরে বুঝিলাম অস্ত, শ্রীদামের শাপ হ'লো অস্ত, 
তুমি পাবে নিজ কাস্ত, চল্প রাই! শি কলে॥ () 


পপর. 


ইভান অমনি উঠিল ধনী; 
বলেন, আহা কি. শুনালি নই গো! 


৯৪৬ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


ক'রে সাধন ভক্ভিনিধি, পেয়েছিলাম অমূল্য নিধি) 
কৈ সে আমার প্রাণ-কৃ্ণ কৈ গো ॥ ১৬৫ 

. ললিতে বলে কুরুক্ষেত্রে, শুনি ধ্বনি__ধারা নেত্রে, 
উথলিয়৷ উঠে শোকনদী | 

দাড়া তবে গে চন্দ্রাবলি | কাল্‌ ননদীর কাছে বলি, 

দে যে আমার কৃষ্-প্রেমের বাদী ॥ ১৬৬ 


স্ট র্ট সি 


আমার ননদী কেমন ?-- 
কুটিলার নিকট শ্ীরাধিকার প্রভাস-গমন-জন্ত অনুমতি প্রার্থন!। 


শরীরের শত্রু কাসরোগ, যেমন জীর্ণ করে বপু। 
ভজনের শত্রু কাম ক্রোধ ইত্যাদি যেমন রিপু ॥ ১৬৭ 
দাতার শক্রে কুমন্ত্রী, কর্ণ দেয় পাক। 
কুলের শত্রু কুপুজ্র, চুলের শত্রু টাক ॥ ১৬৮ 
গৃহীর শত্রু চোর যেমন, বিষয় করে হানি। 
চোরের শত্রু চৌকিদার, ছেলের শত্রু ভানি ॥ ১৬৯ 
প্রজার শত্রু শোষক রাজা, নাশক পদে পদে ।- 
রোগীর শত্রু হাতুড়ে বৈদ্য, বিষ দিয়। প্রাণ বধে ॥ ১৭০ 
কুটিলের নিকটে ত্বরা, কছেন সবে সকাতরা, 

ননদি গো! তোমার অপেক্ষা । 


জীব্রীমতীর ্রীকষ্চ-বিরহানন্তর কুককক্ষেত্র-ঘাত্রায় মিলন । ৯৪৭ 


ভয়ে কব কি নির্ভয়, আমারে যর্দি অন্তয়,_ 
দেও তবে কিঞ্চিৎ করি ভিক্ষা ॥ ১৭১ 
হলে তব অনুমতি, করি তবে শীঘ্র গতি, 
নিকটে এলেন হ্টামরায়। . 
না কহিয়ে বিষ-বিষ, যদি দেখৃতে জগদীশ দিস্‌, 
জন্ম কেন রব তোর পায় ॥ ১৭২ 
দিয়াছ বন্ছ ছুঃখ-শোক,. আর দেওয়া কি আবশ্যক ? 
প্রকোপ সে কোপ ছাড় মোরে । 
এনেছ ঘরে যে অবধি, নিরবধি প্রাণ বধি, 
রেখেছ অপরাধী রাধিকারে ॥ ১৭৩ 
অন্তরেতে দিয়ে কালি, করেছ কালি চিরকালি, 
কালীয়-দর্পহারি-অপবাদে । | 
মব করেছি জল-সয়, সয়েছি জ্বালা আর না সয়, 
আর যেন দিওনা দুঃখ হৃদে ॥ ১৭৪ 
আলিয়া-_যৎ। 
চরণ ধরি তোমার, ননদি ! দুঃখের নদী কর পার। 
দেখে আসি কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ ধন আমার ॥ , , 
শ্যাম প্রতি যে রাগ তোমার, সংগ্রতি আজি ক্ষমা কর, 
» স্বামা প্রতি করুণ নয়ন ফিরাও একবার । 


১৪৮. দাণুরায্নের পাঁচালী । 


স্টাম বিনে দগ্ধ অন্তর, শত বৎসর স্বতন্তর, 
কথাস্তর আর কেন গো। তার, 

দেখাও যদি ব্রজের জীবন, এ দুঃখ মব হুবে জীবন, 
নতুবা আজি যাবে জীবন, জীবনে রাধার ॥ (ট) 





কুটিলার ক্ণ-নিন্দ1 | 
: কুটিলে বলে ঘুরায়ে শ্বাখি, 
থাক্‌ থাক্‌ লে দাদাকে ভাকি, 
বাদালি লেটা-_ঘট! ক'রে শেষকালে ! 
ঘটাবি একটা দুর্য্যোগ, তারি কচ্ছিস্‌ উদ্যোগ, 
| যোগ করেছিস আবার সবাই মেলে ॥ ১৭৫ 
'আছিদ্‌ ধরা-শয়নে প?ড়ে বাসে, শত বতনর উপবামে, 
কেমন কঠিন তোর প্রাণী । 
অস্থি-চর্্-দেহ মলিনে, কি আশ্চর্য্য তবু মলি নে, 

_ অদ্যাপি তোর “কাল! কালা? বাণী ॥ ১৭৬ . 
পর পুরুষ তো৷ অনেকে ভজে,চিরকাল নয় আবার ত্যজে, 
অঙ্গ বঙ্গে আছে তো৷ অনেক লোক লো। 
অনেকের তো৷ ভাঙ্গে কুরীত, বাপ্রে বাপ্‌ একি বিপরীত, 

“সামলাতে পার্লিনে শ্তামের শোক লো৷ ॥ ১৭% 


্ীশ্রীমতীর শ্রীরুষ্ণ-বিরহানস্তর কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় মিলন। ৯৪৯ 


কি চক্ষে দেখেছি্‌ তাকে, পোড়া-কপালে ধড়া-পরাকে 
রূপ আছে কি গুণ আছে তার লো। 
মাথায় ক'রে বয় বাধা, কোন্‌ ঠাই তার ভালো রাধা । 
তিন ঠাই শরীরে বাঁকা যার লো ॥ ১৭৮ 
কি রূপ নন্দের কৃষ্ণষ ছোঁড়া যেন পোড়া-কাষ্ঠি, 
অপকৃণ্ কর্ন, চরায় গাই লো। 
মাথায় চুড়। করে পাঁচনি - নিণের চুড়ামণি, 
কালার পেটে কালির অক্ষর নাই লো ॥ ১৭৯ 
বলিতে কথা ঘ্বা করে, চুরি ক'রে খায় লোকের ঘরে, ' 
বারো বমর বয়েসে এমন লো! 
গোকুলের গোপকে দিয়া ক&, কত করেছে ভীড় নঃ, 
উচ্ছি্ করে দেবের অগ্রভাগ লো || ১৮০ 
মানে না মান্য লোকের মানা, কদম গাছে ক'রে থানা, 
জন্ম-স্বালা-_জল আন্তে জানিলো। 
ইয়ে অঙ্গ সর্ববনেশে, সতীর সতীত্ব নাশে, 
নন্দের ভয়ে কেউ বলে না বাণী লো।॥ ১৮১ 
স্ী-হুত্যে গোঁহত্ে, কিছু ভয় করেনা মত্ত, 
বসাস্থুর পৃতনা মাগীকে মারে । . 
হয় কপট নেয়ে যমুনার ঘাটে,অবলা মেয়ের পসরা লোটে 
*.. মথুরার হাট বন্দ করে | ১৮২ 


৯৫০ দাশুরায়ের পাঁচালী ৷ 


ঘর-জ্বালানে ঘর-মজানে, কুমন্ত্র কুতন্ত্র জানে, . 
ল'য়ে যায় নির্জন নিবিড় বনে। 

ছিদ্র করে বাশের পাবে, ফুঁদিয়ে মজিয়ে ভাবে, 
কুলবতীকে কুল মজাতে টানে ॥ ১৮% 

মর মর তোর গলায় দড়ি, তারি জন্মে দৌড়াদৌড়ি, 
ক্ষেপ্লি এ জন্ম হারালি__ক্ষেপালি লো। 

আবার চাইতে এলসি অনুমতি, আরে মলো। ! কি ছুর্্মাতি, 
আমায় বুবি ঘটকালীরভার দিলি লো ॥ ১৮৪ 

তবে আমিও তোদের সঙ্গী হই, শ্তাম-ক লক্কের বোঝ] বই, 
যোগে-যাগে ফিরি তোদের পাছে লো। 

দাদার মন হ'তে যাই, নন্দের বেটার গুণ গাই, 
কত বা কপালে লেখা আছে লো ॥ ১৮৫ 

জড়াতে পারিলে আমাকে সুদ্ধ, তবেই হয় অঙ্গ শুদ্ধ, 
শত্রে গেলে শ্যাম-কলঙ্ক ঢাকে লো। 

ভার্ষ্যে ডুবিল শ্াম-দাগরে, বুন তাইতে কাঁপ দিলে পরে, 
আয়ান দাদার মুখটা! বড় থাকে লো ॥ ১৮৬ 

ওলো পোড়ামুখি | ভাই কই, তেমন মায়ের মেয়ে নই, 

, বাঁশী শুনে ভামিব কুল ভামিয়ে। 
থকা বিষ-বর্ষণ, যে করে তার মুখ দর্শন, 
: করি'না- প্রতিজ্ঞ! মায়ে ঝিয়ে ॥ ১৮৭ 


শরত্রীষতীর শ্রীকৃষ্ণ-বিরহানত্তর কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় মিলন। ৯৫১ 


মতী লক্ষ্মীর পেটের ছেলে, কভু চলিনে মন্দ চেলে, 
তোদের কাছে দ্রাড়াতে মরি ত্রাসে। 

তোদের বাতাস লাগৃলে গায়, কলঙ্কিনী হ'তে হয়, 
সঙ্গ-দোষে সণ যে নাশে ॥. ১৮৮ 

সে কীলে তোর ছিল রীতি, সঙ্গোপনে গ্ভাম-পিরীতি, 
ধরলে ভয়ে হতিস্‌ জড়জড়। : 

আজ্ঞা নিতে এলি মোর, বলে কয়ে ডাকাতি তোর, 
ইদানী তোর বুক বেড়েছে বড় ॥ ১৮৯ 

ব্যস্ত হয়ে রাধিকা কন, এ নব কথা! উত্থাপন, 
তোমার. কাছে বুঝিবার ফেরে । 

তুমি যে অনুমতি কবে, দেখতে আমার প্রাণ-মাধবে, 
সাপের মুখে সুধা কি কখন ক্ষরে ॥ ১৯০ 

আমি চলিলাম দেখৃতে কালা, তোমায় বলা ধর্ম্ম-পালা, 
অনুমতি চেয়েছি ননদি ! | 

বলে যান চ'লে রাই, সঙ্গিনী সঙ্গে বড়াই, - 
ললিতে বিশাখা বন্দে আদি ॥ ১৯১ 

কুটিলে কয় ক্রোধে জ্বলি, থাক্‌ থাক্‌ লে! মাকে বলি, 
দেখি'তুই কেমন ক'রে যাবি লো! 

হবে না কুরুক্ষেত্রে যেতে, হয়ন্তো আমাদেরি হাঁতে, 
ঘরে বনে আজি কৃ্চপাবি লো ॥ ১৯২ 


৯৫২ দাণুরায়ের পাচালী। 


দ্রুত গিয়ে বলিছে মায়, ওম! ! করিম কি দেখসে আয়, 
রহিল কোথ। সে আয়ান দাদা । 

ইচ্ছে হয় মোর! হই খুন, গুনেছিষ্‌ তোর বধুর ৭, 
সেই আগুণ ভ্বেলেছে আবার রাধা ॥ ১৯৩ 





খান্বাজ__আড়থেম্টা। 
আই কি করলে মা! 
তোর বউ রাধিকে এ ঘর করলে না। 
হলো জ্বালা, এলে। কাল॥ 
কালামুখী কালার পিরীত ভুল্‌্লে না ॥ 
_ নন্দের বেটা সেই গোপালে, . | 
আবার আসিবে নাকি এ গ্রোকুলে, ' 
- কাল! ছারকপালে দাদার কুলে, 
কালী দিতে ছাড়লে না॥ ঠ 





একত্রে যুটুলো ছায় মায়, 
যেমন উল্টা বাতাস উজান নায়, 
বাঁচা ভার তার তরঙ্গে। : 
কালাপাহাড় আর অজামিলে, জ্বরের ঙ্গে ফুলে দি পিলে, 
ভরণী যোগ অমাবন্তার সঙ্গে ॥ ১৯৪ 


শরীত্রীমতীর স্রীরুষ্ণ-বিরহানভ্তর কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় মিলন। ৯৫৩ 


ভাঙ্গা ঢোল তালকাণা যন্ত্রী, শনি রাজা কুজ মন্ত্রী, 
ছুই জন স্বজনের চূড়। 
ছুটিল বাতাস মাঘের হিমে, মাখামাখি মাধালে নিমে, 
আদার সত্তে গোলমরীচের গুড় ॥ ১৯৫ 
এ 
জটিলা,__বড়াইকে ভৎস'না করিতেছে। 
জটিলে শুনে কুটিলের মুখে, খেয়ে যায় দক্ষিণ মুখে, 
বড়ায়ের সম্মুখে, মুখ নেড়ে কয় কত। 
বড় দেখি যে বাড়াবাড়ি, দ্ীড়৷ দেখি লো৷ বড়াই বুড়ি! 
মুরদ হবে না আড়াই বুড়ি, সাহম কেন তোর এত ॥.১৯৬ 
কত কাল তোর পাইনে সাড়া, 
ভেবেছিলাম পাপ হলো ছাড়া, . 
পোড়াকপালি ! আবার এ পাড়া,কবে সাঁধালি বল্‌ না লে!। 
ক্ষেপ! নারদের কথায় ক্ষেপে, চল্লি নিয়ে চেপে চুপে, 
বউকে আমার কোন রূপে,করিতে দিলিনা ঘর লো ।১৯৭ 
তুইতো করে ঘটকালী, দিলি আমার কুলে কালি, 
ইছার বিচার করেন কালী, তবে দুঃখ যায় লো। 
বলে কেবল লোক জাগাব, : 
ফেলে আকাশে থুতু গায় লাগাঁব, 
তোর জ্বালাতে কোথা যাব, হায় হায় হায় লো। ১৯৮ 


৯৫৪ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


আমি তোকে জন্মে জানি, বৃন্দাবনে ঢাকবাজানি, 
কেবল পরের ঘর-মজানি, চিরকান স্বভাব লো। 
বাল্যকালে ঘোমৃটা খুলে, কালি দিয়েছিস্‌ শ্বশুর কুলে, 
পাকিয়ে বেশী পাকা চুলে, অদ্যাপি এ ভাব লো ॥ ১৯৯ 
কালি হলো-নন্দ তনয়, তার সঙ্গে তোর এত প্রণয়, 
বয়স তার তো কিছু নয়, বংনর আট নয় দশ লো। 
কীর্তি মেনে রাখ্লি ভালা, দ্বণার কথা আমার বলা, 

দুধের ছেলে চিকণ কালা, 

তাঁকে নিয়ে তোর রস লো ॥ ২০০ 
তোর রঙ্গ দেখে দেখে, রেখেছি উন্মা গায় মেখে, 
অবলা বধুকে ছুবেলা ডেকে, নিবিড় বনে যাম্‌ লো 
অবলা কি জানে ছিদ্র, কোথা রুষ্ণ বলভদ্র, 
পোড়ামুখি । ধ'রে ভদ্র, তুই গিয়ে ঘটাষ্‌ লো ॥ ২০১ 
তোর পোড়। কারে জানাই, ঘরে এনে দিয়ে কানাই, 
_ তিনে নাই তেরোতে নাই, ফাকে ফাঁকে থাকিস লো। 
_... পোড়ালি খুব লো৷ পুরাণে ঘাগি ! 

সে-কেলে তে-কেলে মাগি ! 

বে-আৰ্কিলে হতভাগি ! দুই চক্ষের বিষ লো ২০২ 
বয়েস হলো নিরেনববই, মরতে হ'বে আজি কালি বই. 
পাপের বোঝা কেন বই, মনে করতে নাই লো। 


শরীস্রীমতীর শ্রীকৃষ্-বিরহানস্তর কুকক্ষেত্র-যাত্রীয় মিলন। ৯৫৫ 


গয়া গঙ্গ! গুরু গোবিন্দ, মুখে নাই তোর ও সন্বন্ধ, 
কেব্প পরের করিষু মন্দ, পরকালে দিন ছাই লো ॥ ২০৩ 
যত অবলা-_মায়ের ঝি, ধর্মপথের জানে কি, 

তুই তো৷ ক'রে কলস্কী, ঢোল বাজায়ে দিলি লো৷। 

বেটা ছেলে নন্দের বেটা, তাকেই বা দোষ দিবে কেটা, 
তুই মাগি! এর ষন্ত লেঠা, কপাল খেতে ছিলি লে। ২০৪ 


শা ক % 
বড়াই বুড়ীর উত্তর। 


তখন মনোছুঃখে বড়াই বলে, 
বড়ই যে বলিষু বুকের বলে, 
চক্ষে চক্ষে ঘর করতে হ'লে, এত ক'রেঞ্কেউ কয় না। 
গেল গেল মোর ধাক গুমর, 
হাজার ঘাটি তোর চরণে মোর, 
ক্ষমা কর জটিলৈ! তোর, মুখ-নাড়া আর সয় না ॥ ২০৫ 
আপনার কড়ি আপনি খাই; দীনবন্ধুর গুণ. গাই, 
ছুটি চক্ষের মাথা খাই, কারু মন্দে থাকিনে। 
কি বলিম্‌ তুই একযাই, কোন অভাগীর ঘর মজাই ? 
একলা শ্তামকে দেখতে যাই, 
* আমি তো কাকে ভাকিনে ॥ ২০৬. 


৯৫৬ জাশুর়ায়ের পাঁচালী 


গোকুলে লোক সকলে কাণা, 

তোর বধুর_গুণ কেউ জানে না, 

ঢাকে-চোলে দিয়ে কামিতে মানা; 

মন্দ কেবল আমি লো। ্‌ 
কাঙ্গাল দেখে যাই কতই কায়ে,' বুড়ী তেই থাকি. সয়ে, 

হরি থাকেন তো আমার হয়ে, 

বিচার করিবেন তিনি লো৷ ॥ ২০৭ 
ঘরে নন্দের বেটা শ্ঠাম এলে, রাখ্তে নারিম্‌ ঘর সামূলে, 
ঘর না বুঝে পরকে মেলে, মন্দ হয় পাছে লো৷। | 
বিনা দোষে মোরে মজাবি, রসাতলে আপনি যাবি, 
ভাল-বাদার মাথা খাবি, মাথায় ধর্ম আছে লো ॥ ২০৮ 
ধর্লি কি দোষ কুগ্রলি তুল, ছায় মায় কি একটী তুল, 
সেয়াকুলে জড়িয়ে চুল, ঝকড়া তোর জানি লো৷। 
কারু কাচ। এলে দিই না পা, একি পাপ বাপ্রে ম1। 
মা লক্ষমী। কর ক্ষমা, তোদিগে হারি মানি লো ॥ ২০৯ 
আই আই মা! কি অঃ, কেন হ'লো পাপ পাপদৃ&, 
কোথা দেখ্‌তে যাচ্ছি কষ শত বংসর পরে লো। 

শ্তাম দেখ! নাই ভাগ্যে লেখা, 

« - যন রাবণের বোন শূর্পনখা, | 

এমন সময় দিয়া দেখা, যাত্রা ভঙ্গ করে লে! ॥ ২১* 


্রীপ্রীমতীর শ্রীকৃষণ-বিরহানস্তর কুরক্ষত্-যাত্রায় মিলন। ৯৫৭ 


নন্দের বেটার বয়স অল্প, তার প্রেমে মন সঙ্বল্প, 

হেদে হেসে তাই করিদ্‌ গল্প, মোর কি বয়েস ভারি লো। 

বখন ছিল না স্থষ্টি মাত্র, জলে ড্াসে বটপত্র, 

শয়নে ছিলেন তত্র, সেই বংশীধারী লো! ॥.২১১ 

দেখে ক্ষুদ্র কাল ছেলেগী, মাথায় চূড়া পরণে ধটী, 

আণ্ড জ্ঞান হয় অতি শিশুটী, অন্ত কেবা পায় লো। 

তিন পা ভূমির কথা গুনে, বালক বামুন বুঝে বামনে, 

বলি বদ্ধ হৈয় দানে, পাতাল-পুরে যায় লো ॥ ২১২. 

তুই ভাবিদ্‌ নবযৌবনা, ব্রজ-রমণী যত জনা, 

কষ করেন তায় করুণা, তা নয় লো তা নয় লো। 
যে ভক্তি-যৌবন হৃদয়ে ধরে, | 
মুক্তি-আলিঙ্গন দেন তারে, . 

তারে]সদাই করুণা করে, নন্দের তনয় 'লো ॥ ২১৩ 

তার নবীনে প্রবীণে নাই, চক্্রাবলী কি বড়াই, 

মবারি সমান সে কানাই, ভক্তির যুবতী লো। 

বধূ নয় রমণীর পতি, তন্ত্র লেখেন পণুপতি, 

গ্রজাপতি কি সুরপতি, কলের পতি লে ॥ ২১৪ 





৯৫৮ দাণুরায়ের পাঁচালী 
কানেংড়া-_-একতাল]। 


তারি তো সব এ সম্পত্তি, হরি তো ভুবনের পতি । 
পুণ্যাত্মার পতি হরি,*পতিত জনার পতি ॥ 

. নিন্তারণে ভব-বারি, আবার করেছেন ত্রিতাপন্বারী, 
পতিত-কারণে পদে কারণ-বারি-উৎপত্তি ॥ (ড) 


যশোদীকে কুরুক্ষেত্র যাইতে নন্দরাজ নিষেধ করিতেছেন। 


শুনিয়া কৃষ্ণের তত, দূরে গেল কুটিলত্ব, 
কুটিলের ক্ষণমাত্রে। 

গোপ-গোপিকার সঙ্গে, কৃষ্ণগুণ-গ্রসঙ্গে, 
গমন করিছে কুরুক্ষেত্রে ॥ ২১৫ 

মগ্ন স্ুখ-সিদ্ধু-নীরে, চলে রাই লয়ে গোপিনীরে, 

. নীরদ-বরণে নিরীক্ষিতে। 

শ্রীগোবিন্দ-দরশনে, চলে উপানন্দ সনে, 
সানন্দ আনন্দ হয়ে চিত্তে ॥ ২১৬ 

নিরীক্ষিতে ব্রজরাজে, ব্রজের রাখাল সাজে, 
গোবৎসাদি উদ্ধ মুখে ধায়। 

লে নবনী ঘশোদা যায়, করে ধরি নব্জরায়, 
ন| দেয় বিদায় যশোদায় ॥ ২১৭ 


শরীত্রীমতীর ্রীকফ-বিরহানস্তর কুরুক্ষেত্র-যাত্রার মিলন। ৯৫৯ 


বলে, কোথা যাবি অভাগিনি ! 
কাঁর শোকে তুই বিবাগিনী, 
গেলে তোর জীবন যে যাবে ! 

ভ্রমেতে হৃদি কাতর, দে নয় তনয় তোর, 
বিনয় করিলে কি আসিবে ॥ ২১৮ 

পরের ধনে করি শোক, ঘুচাম কেন পরলোক, 
শোক তোর নাশক হলো রাণি ! 

সঙ্গে কৃষ্ণ বলরাম, সেদিন গেলেন কৎমধাম, 
শুন, কৃষ্ণ বলেছে যে বাণী! ২১৯ 

আমি বল্লাম প্রাণ-গোপাল ! বধিলি কংদ মহীপাল, 
আর তব বিলন্ম কি কারণ? 

যশোদ। কাদে কাতরে, কালি বলে এনেছি তোরে, 
আয় রে ত্রজে যশোদার জীবন ! ॥ ২২০ 

শুনি কৃষ্ণ করেন উক্ত, কে কার পিতা কে কার পুত্র, 
যাতায়াত পথ মাত্র জেনো । 
আমার উঠেছে ব্রজের অধিকার, 
ব'লে কি ফল অধিক আর, 
তোমার আর বিলম্ব হেথা কেন ॥ ২২১. 

তবে ষে কিছু কাল যত্বু ক'রে, পালন ক'রেছ মোরে” 

. “তার ত করি নাইধর্মারোধ। . . .. 


৯৬০ ধাশুরায়ের পাচলী। 


হীন কর্ম আচরণ, ক'রে তব গোচরণ»' 
সে খণ করেছি পরিশোধ ॥ ২২২ 

কঠিন নাই সম তার, লেশ নাই মমতার, 
বজাঘাত আঘাত করেছে, 

শুনে সেই বাক্যবাণ, : পুরুষের পাষাণ প্রাণ, 
অদ্যাপি দেহেতে মোর আছে ॥ ২২৩ 

তুই যাবি মায়ার ঘোরে, সে রূপ যদি হানে তোরে, 
নির্ধাত আঘাত বাক্যবার্ণ। 

সে কি রমণীর প্রাণেতে সয়, তার কিছু নাহি সংশয়, 
তখনি ত্যজিবি তুই প্রাণ ॥ ২২৪ 





সিদ্ধু-খান্বাজ__যৎ্। 
যানুনে রে দুর্ভাগিনি যশোদে ! 
কৃষ্ণ যে কথ! বলেছে আমায়, 
শতি-শেল আছে হদে ॥ 
গ্রোপাল-চিন্তে দূরে রাখ, ঘরে গোপাল চিস্তেথাক, 
বদি পুত্র হ'তো৷ গোপাল, তবে কি এত বাদ সাধে ॥ 
দেখে চিহ্ন কাঙ্গালিনী, তোরে চিনিবে না সে চিন্তামণি, 
“ কেবল হায় হায় ক'রে, গিয়ে মর্বি, 
হুরিষে বিষাদে | (ঢ) - 


 ্শ্রীমতীর শ্রী+-বিরগানন্তর কুরুক্ষেত্র যাত্রায় মিলল। ৯৬১ 


যশোদ। কহেন, নন্দ ! চরণে ধরি আমি। 
ধরিতে না পারি ধৈর্ধ্য, ধরো নী হে তুমি ॥ ২২৫ 
মরণ-কারণ অকারণ চিন্তা কি হে? 
আম! ইইতে তোমার পাষাণ-দেহ নহে ॥ ২২৬ 
হবে নামরণ নন্দ-নন্দনের শোকে । 
বিস্তর দেখেছি ভেঙ্গে প্রস্তর মন্তকে ॥ ২২৭ 
দেখিয়াছি ভূজঙ্গের অঙ্গে ভুজ দিয়ে । 

ধশে না ফশীতে তব বনিতে শুনিয়ে ॥ ২২৮ 
পাব মুক্তি বলি, পাবকেতে পি কায়। 
বাচিনে পোড়ার অগ্নি মোরে না পোড়ায় ॥ ২২৯ 
তবনে হারায়ে কৃষ্ণ জীবনের জীবনে । 
জীবন সঁপিতে ফাই যমুনা-জীবনে ॥ ২৩০ 
অঙ্গ নাহি ডুবে মোর মলিল-মাস্বারে। 
ধম নাহি লয় মোরে, যমুনা কি পারে ? ২৩১ 
মৃতযু-বামনাতে বামে উপবাম করি। 
বিশ দিন।_বিষ ভোজনে তাহায় না মরি ॥ ২৩২. 


ক +%% 
যশোদার হুরুক্ষেত্র-যাত্র।। - 
তখন রহিত করিয়। মানা, মহিত রোহিণী। 
চলে ধান রাণী বেঁধে অঞ্চলে নরনী ॥ ২৩৩ 


হি দাশুরায়ের পাচালী। 


দেখা দে গোপাল! প্রাণ-ছুলাল ! কোথা বলে। 
চলেন পথে,_নয়ন-পথে 'অশ্রুধারা গলে ॥ ২৩৪, 


সস পপ শপ 


ললিত-কিঁঝিট-এবাঁপতাল। 


আয়রে! প্রাণ যায় রে! 
মাকে দেখা দে রে মাখন-চোরা ! 
মরি রে নীলমণি রে! তোর, 
শ্নেকে জননী সকাতরা ॥ 
কি ছলে গোবিন্দ মায়ে কালি বলে গেলি তোর|। 
, আমার কেঁদে কেদে নয়নের তারা-_ 
গেছে ওরে নয়ন-তারা !__ 
1 তারা-আরযধনের নিধি তোরে হয়ে হারা ॥ 
বাছা গগনে না উঠিতে ভানু, চঞ্চল ক্ষুধায় তনু, 
অঞ্চলের নিধি মায়ের অঞ্চল-ধরা,_ 
ও বিধু-বদন চেয়ে এখন, কে দেয় ক্ষীর নবনী,, 
কার মাকে মা বলিয়ে পাসরিলি রে নীলমণি ! 
বাছ।! কে জানে বেদন, বিনে জঠরেতে ধরা ॥ 
_ ব্লাছাণ। উদিত হ'লে দিন-মধি, সাজাতাম রে নীলমণি 
ও রূপ-পসরা-সে রূপ যায় কি পাসরা,- 


শ্রীত্রীমতীর শ্রীকৃষ্-বিরহানস্তর কুকুক্ষত্র-যাত্রায় মিলন। ৯৬৩ 


সাজাতাম তোর ইন্দ্-বদন অলকা-তিলকে,__ 
রাধা-নামান্কিত-শিখিপুচ্ছ-চুড়া মন্তকে, 
গলে গুঞ্জমালা কটী-বেড়া গীতধড়া ॥ (৭). 


সম সপ পা 


ছারিগণ,_যশোদাকে ছারে প্রবেশ করিতে দিতেছে না। 


গোপাল ! গোপাল ! সদা, শকে রাণী মা যশোদা, 
দ্বারকার দ্বার-সন্নিধানে 
ফজর-্থলে যছুবর, গণ্য যান্য নৃপবর, 
ভিন্ন অন্য কে যাবে সেখানে ॥ ২৩৫ 
দ্বারে সব কোমরবন্দ, তারা ঘোর প্রতিবন্ধ, 
কেঁদে রাণী কয় হয়ে কাতরা। 
ওরে দ্বারি! বাচারে, দেখা আমার প্রাণ-বাছারে, 
হবি রে বাছা! চিরজীবী তোরা ॥ ২৬৬ 
ধূর্ণিত করি লোচন, বলো না বাছা! কুবচন, 
ছিন্ন ভিন্ন তনু মম দেখে। 
এজের নন্দ-গোপরমণী, -তাদের হই রাজ্-জননী, 
দে রে আমার প্রাণ গোপালকে ডেকে ॥ ২৩৭ 
শয়নের অগোচর, হ'লে মোর মাখন-চোর, 
গোপাল ব'লে মরিতাম তখনি। 


৩৬৪ জাশুরায়ের পাঁচালী । 


প্রবঞ্চনা ক'রে মায়, কালি আমিব বলে আমায়, 
শত বৎসর লুকায়েছে নীলমণি ॥ ২৩৮ 

বলে এলেন তপোধন,' কুরুক্ষেত্রে গ্রাগধন, 
রুষ্ণ আমার যজ্ত.না কি করে। 

দেখি বাছাকে সর সর্,. এই দেখ রে ক্ষীর সর, 
এনেছি গ্রাণ-গোপালের তরে ॥ ২৩৯ : 

শুনে দ্বারী বলৃছে রাগী, দূর হ মাগি হতভাগি ! 
স্বপন দেখেছিষু শুয়ে ছেঁড়া চটে। * 

আচল পেতে কাদৃতে কীদৃতে, ক'রে বেড়াস্‌ অনন-চিস্তে, 
চিন্তামণির মা এযৃনি বটে ॥ ২৪০ 

সদুনাথ তোর হলে বেটা, বার পেতো! তোর কোন্‌ বেটা 
সোণার শধ্যায় গুয়ে থাকৃতিম্‌ ঘরে। 

তগবান্‌ ভুবন-ভর্ভা, সংসারের বিরাজ-কর্তা, 

খর অবিচার তার মা হলে পরে ॥২৪১ 

নিম্দি গগনের বিধু, লক্ষ্মী হতেন তোর পুক্রবধূ 
হাজার দাসী খাঁটিত আজ্ঞা-তলে। 

এখন তোকে বলছি মি, ফের করিলে বদনামী, 

| তাড়িয়ে দিব ধাকা দিয়ে গলে ॥ ২৪২ 

- «এক দ্ারী এসে কয়, শোনরে বুভ্‌ভি.! . 

 নির্ধালো হিয়াসে তোড়েস্গে হাজি ॥ ২৪৩ 


রি শ্রীমতী শ্রীকৃষৎবিরহানন্তর কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় মিলন. । ৯৬৫ 


ক্যা বাত কহতো৷ দোসরা গণ্ডী। 
ব্রজ-কি গোয়ালিনী ঝুটা রেন্তী ॥ ২১০ 
বকৃবক্‌ কর্ন! ক্যা মজা লাগাই । 
হোনে আই মহারাজন্‌ কি মাই ॥ ২৪৫ 
কাহারে লছমন ক্যায়ছ। ধরম। 
কাহারে চৌবে, গোল কাহে একদম ॥ ২৪৬ 
ইয়াবাৎ শুনকে কহে দশরথ । 
ছোড় দেও রেণ্ডীকো শুন মেরা বাৎ॥ ২৪৭ 
বদৃনায ক্যায়া কাম রেশ্ীকো। আগলি। 
যো হোগা মো হোগা পিছে, জানে দেও পাগ্লী॥ 
ক্যায়! কাষু. ঝুট-মুট, নাম লেও রাষৃক।। 
জবাব করু ছাপ আপনে কামৃকা॥ ২৪৯ 
নাহক দেনা! আদৃমিকো জ্বালা । 
 তোম নেহি দেতেহো, হরি দেনেওয়াল| ॥ ২৫০ 
না দিল দ্বারে প্রবেশিতে, ক্রোধে বায় প্রাণ নাশিতে, 
শত শত বলে মন্দ বাশী। 
দ্বারীর ভয়ে অমনি সরে, গোপাল বলে- উচচৈঃ্রে, 
কেঁদে খেদে বলে নন্দরাশী ॥ ২৫১ 
অতি ক্ষুদ্র নীচ জাতি, বলে-মন্দ নানা জাতি, 
তোর মা হয়ে এত শিড়ন্গনা রে। 


৯৬৪ দাগুরায়ের পাচালী। 


মরি কৃষ্চ! জ্বলে মন্ধম, বুঝিতে ন! পারি মর্ম 
কপালের লিখন কেমন রে ! ২৫২ 

নৈলে দক্ষ প্রজাপতি, জামাতা ধার পণুপতি, 

. দ্বৈলোক্য-তারিণী সতী কন্যে। 

ক্ষণমাত্র ছিন্ন ভিন্ন, কেবল কপাল 'জন্য. 
ছাগমুণ্ড তাহার কি জন্যে ॥ ২৫৩ 

নিতান্ত কপালের কর্ন, অগ্রপুজ্য স্বয়ং ব্রহ্ম, 
গণেশের হইল গজমাথা। | 

পিতা ধার শূলপাণি, পূর্ণতরক্ম সনাতনী, 
সষ্টি-স্থিতি-বিনাশিনী মাতা ॥ ২৫৪ 

পুশ্যশীল দশরথ, পূর্ণ যার মনোরথ, 
ূর্ণবক্ষ পুত্র রাম ধার। 

বধূ ষার সীতা শি, কর্দ-জন্য হেন ব্যক্তি, 
পুত্রশোকে স্বত্যু হয় ভার ॥ ২৫৫ 

গুরু যার পঞ্চানন, ভাই ধর্ম বিভীষণ, 

_.... অধিপতি কনক লঙ্কার। 

চীকার বরপুত্র, রাবণের [কি কর্াসূত্র | 

১. ।বানরের হাতে ছারখার | ২৫৬ 

আঘিজজানি মোর পুত ইলি রে পরম শত্রু, 

 শত্রগণ হাসছে কিবলিব। 


জ্ীশ্রীমতীর শ্রীকঞ্চ-বিবহানস্তর কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় মিলন । ৯৬৭ 


যে কথা কহিলো নন্দ, তাই হলো রে প্রাণ-গোবিন্দ ! 
কি ব'লে মুখ তারে দেখাইব ॥ ২৫৭ 

ঘুচিল সকল আলপেন, এ পাপ-জীবন সমর্পণ, . 
ষমুনার জীবনে গিয়ে করি ! 

ব্রজে ছিল নাম পুণ্যবতী, পূর্ণ হয়েছে সে সুখ্যাতি, 
যে বাকি আজি পূর্ণ করলি হরি ॥ ২৫৮ 


সিদ্ধুভৈরবী-_ষহ । 


এত বাদ কি সাধিলি, সাধের গোপাল রে। 
কিকপাল রে! বলে কাঙ্গালিনী_ 

দ্বারীতে তোর যেতে দেয়না দ্বারে ॥ 

বিধাতার কত মন্ত্রণা, তার জননীর এ যন্ত্রণা, 

হায় হায় হায় রে! 

যার সন্তান ভূপতি এই দ্বারকাপুরে ॥. . 

কালি আসিব ব'লে এলি মথুরা,. -. 

মায়ে বধে মাখনচোর। ! , তোর তরে, বাছা! 

শত রৎসর নয়ন আমার, ভাসিছে শতধারে ॥ (5) 


শা গার অথ 


- ৯৬৮ ৃ দ্রাশুরায়ের পাচালী। 


শ্রীকষ্ণ,-যক্জস্থল হইতে উঠিষ। কার দ্বার-দেশে 
মা-যশোদার পদপ্রান্তে পতিত। 
হরি ব্রহ্ম পরাৎপর, যজ্ঞবেদীর উপর, 
শুদ্চচিতে দানাদি মানসে । | 
পুলস্ত্য পৌলস্ত্য গর্গ, শোৌনকাদি মুনিবর্গ, 
_ শিষ্যবর্গ সহ চতুঃপার্থে ॥ ২৫৯ 
মুনিগণে কত বিতর্ক, ছন্দ ধাতে হয় তর্ক, 
নারদ আছেন সেই উদ্যোগে । 
মধাস্থ মুনি সকলে, -দীড়াইলেন মধ্যস্থলে, 
বামে শক্তি রুক্সিনী চিন্তামণি-সংযোগে ॥ ২৬, 
দণনাদির সন্কল্প, করিবেন করিয়ে কল্প, 
কুশ-হন্তে করেন আচমন । 
অকম্মাৎ চিন্তামণি, গোপাল গোপাল ধ্বনি, 
শুনিয়ে অধৈর্ধ্য হৈল মন ॥ ২৬১ 
ছুই চক্ষে শত ধার, ভবনদীর কর্ণধার, 
বিনয়ে কহেন গুন যত মুনি ! 
এখন আমার যজ্ঞ, দামাদি হলো না যোগ্য, 
বালে গ। তুলেন চিস্তামনি ॥৯৬* 
ওগো বলভদ্র দাদা! এলো বুঝি মোর মা ধশোদা, 
দ্বারী বুঝি ছাড়ে নাই দ্বার গো। 


ীত্রীতীর স্্ীকৃষণ-বিরহানন্তর হরফে যাত্রা মিলন। ৯৬৯ 


বলেছে কত মন্দ বাণী, কাদে মা মোর নন্দরাণী, 
গোপাল বলিয়া অনিবার গে! ॥ ২৬৩ 
সেই যে কাল অ'্সিব বলে, শত বৎসর এসেছি চলে, 
নন্দসনে কৎস-যজ্-স্থলে। | 
চল আমরা ছুই জন, অপরাধ করি ভঙ্ভীন, 
মা বলি পড়িগে পদতলে ॥ ২৬৪ 
এত বলি যান ত্বরা,. জলধরের জলধারা; 
নয়নে গলিত অনিবার । 
বলে রক্ষ মা বিপদে, পতিত ঘশোদার পদে, 
শিবের সম্পদ পদ ধার ॥ ২৬৫ 
শোকে রাণী অচেতনা, সন্তানে করে সাস্তৃনা, 
বুঝিতে না পারে নন্দরাশী । | 
উদ্ধব আমি বলে ধন্য, মা তোর একি পুণ্য, . 
পদে পড়ি বিপদকাগ্ডারী ॥ ২৬৬ 
বিঁঝিট-যৎ 
গোপাল বলে কাদিস-নি মা ব্শাদে,_আর বিষাদে । 
ওমা! চেয়ে দেখ পতিতপাবন, পতিত তোর পদে ॥ 
বলিতেছেন হরি করপুটে, কুসস্তান অনেকৈর ঘটে, *. 
যার্গো! হেন মায় কোথা ত্যজেছে, সন্তানে অপরাধে ॥(থ) 


৪৭৩ দাশুরায়ের পাচালী। 
ধজ্ঞান্তে দান। 


করি জননীর শোক-সম্বরণ, তদন্তরে শ্ঠটা্বরণ) 
প্রবর্ত হলেন যজ্ঞদানে। 

নানা রত্ব বিতরণ, করেন ভবতারণ, 
বসিয়৷ সভার বিদ্যমানে ॥ ২৬৭ 

অকাতরে শ্তামবর্ণ, , মুক্তা মণি কি সুবর্ণ 
চারি বর্ণে করিছেন দান । ূ 

কারে দেন স্বর্ণ'তোড়া, কারে দেন স্বর্ণ-ঘড়া, 
পাত্রাপাত্র সকলি সমান ॥ ২৬৮ 

কতকগুলি বিপ্রগণে, অসন্ত হয়ে মনে, 
বলে, _একি কাণ্ড অসম্ভব । 

একি উচিত দান বলি ?-দ্বিজ তামলী বনমালী, 
আজি দেখচি সমান.করুলেন সব ॥ ২৬৯ 

একি মানীর মান রাখা, -হাজরা! বেটা পায় হাজার টাকা, 
তর্কালঙ্কার পেলেন সেই কক্কা। 

টোলে পড়ে যার তিন শ ছাত্র, এই দানের কি এঁ পাত্র, 
দিতে একটু হলোনা উহার শঙ্কা ॥ ২৭০ 

ষত বেটা কুমন্ত্রী ঘুটে, সূপকার বামুনে খুঁটে, 
শিরোমণিকে বিদায় করলেন ভাল। 


জীত্রীমতীর শ্রীরুষ্*-বিরহান্তর কুরুক্ষেন্র-যাত্রায় মিলন। ৯৭৯ 


ভাগ্য না মানেন কৃষ্ণ, এ সব অতি বিশি্, 
দান লয়ে পতিত হতে হ'ল ॥ ২৭১ 

উনি যেমন লোকের পুত্র, কাজ কি তুলে সে সব সূত্র, 
জাতাৎুণে যেমন জান। আছে। 

এখানে কি এসে লোক, ব্যাপক যে অধ্যাপক, 
দায়ে পড়ে মুখ ঢেকে এসেছে ॥ ২৭২ 


শট শা ফু 
গৌড়দেশস্থ এক দরিজ ব্রাহ্মণের কথা । 
এই রূপ কয় পরম্পরে, আশ্র্ম্য শুনহ পরে, 
গৌড় দেশে দ্বিজ এক থাকে। 
নান। শাস্ত্রে জ্ঞানবান্, ক'রেছেন ভগবান্‌, 
সুদরিদ্র কর্মের বিপাকে ॥ ২৭৩ 
নাহি তার কন্া। পুত্র, শ্বপ্তর-কন্যা দোসর মাত্র, 
ন অন্ন নবন্ত্র বারিপাত্র। | 
বার মাস ব্যাকুল তনু, শীতকালে ভরসা ভানু, 
বরষায় ভরসা তালপত্র ॥ ২৭৪ | 
কুরুক্ষেত্র-বার্তা শুনি, কহে সেই দ্বিজরমণী, 
ওহে কান্ত! সহে নাসহেনা। 
কত কাল কাটাব কান্ত ! দস্তে আর দিয়! দর্ত, 
» * ছন্নাভাবে অন্যায় যন্ত্রণা ॥ ২৭৫ 


৯৭২ দাশুরায়ের পাঁচালী । 


আমায় কর অনুগ্রহ; করগে দান প্রত্গ্রিহ, 
স্থখে কিছু দিন করি পতির সেবা। - 

লঈতে দান সেই রাজা, যাও হে তুমি ভট্টচার্না !" 
দশে কর্ম করিলে দোষে ৫কবা! ॥ ২৭ 

রক্ষে করিবে পরকাল, ভিক্ষা ক'রে চিরকাল, ' 

| পুণ্যপথে আছ নিরবধি । 

তুমি ষে কর ধণ্ল্নাচার, পাত্রাপাত্র স্থবিচার, 
দেখিয়া ভাল করেন কই বিধি ॥ ২৭৭ 


বিধাতার এই কি বিচার ₹- 


বিধাতার অবিচারে লোকের হয় দুঃখ । 
সারকুড়ে জল থাকে, সরোবর শুন্ক ॥ ২৭৮ 
রামশেলের অন্গে ঘটে শাল পত্র। 

সাকার! কন্যার ভাগ্যে নাকার। পাত্র ॥ ২৭৯ 
মধুফল আমে দেখ হয় কত বিদ্ব। 

বাবলার ফলে নাই, কোন কালে ভগ্ন ॥ ২৮০ 
বিধিমতে করি আমি, বিধাতারে নিন্দা । 
ভীড়ানীর,সাত, বেটা, রাজরাশী বন্ধ্যা ॥ ২৮১ 
বিধাতার অবিচারে তুমি শ্রীকান্তে ! 
চিন্তিয়া কর চিরকাল অন-চিস্তে ॥ ২৮৯ 


ীস্লীমতীর শ্রীকষ্ণ-বিরহানত্তর ক্রুষেতর-যাহরা মিলন । ৯৭৩ 


ছেজ বলিছে, পীমন্তিনি ! তুমি বট মোর স্মক্িণী, 
তব বাক্য ব্রহ্গ করি ধরি । 

দ্বিজ অমনি ত্বরায় করি, করিলেন গু পরিহরি, 
শ্রীহরির যজ্জঞেতেম্শ্রীহরি ॥ ২৮৩ 

পথশ্রান্তে দ্বিজবর, ক্ষুধানলে কলেবর, 
জবলে--চলে কেবল বাতাসে। 

কষ্টেতে ন। চলে কায়া, কৃষ্ণ! কি তোমার মায়া, 
বলে আর নয়নঙ্গলে ভাসে ॥ ২৮৪ 


দেশ-সিন্ধু-_-মাড়। 


দিবে দুর্গতি দীননাথ! দীনে কত দিন। : 

কবে দয়া হবে, পার সুদিন সে দিন ॥ 

এই যে কু-আশার”-এ সংসার, 

প্রশংসার কি হে, বেদ-তন্সার,_- 

ষাহ। সার-সারাৎসার, ভবে অসার চিরদিন ॥ ( দ) 





কায-ক্লেশে যোগে-যাগে। যত যজ্েশ্বর-া গেও' 
উপনীত দরিদ্র ব্রাক্গণ। 
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দ্বিজে দেখি জ্ঞানবান্, ভক্তিভাবে ভগবান্‌, 
করেন মধ্র সম্ভাষণ ॥ ২৮৫ 
বসাইয়! রত্বামনে, বিচার দ্বিজের সনে, 
করেন কমলাকাস্ত কত। 
দেখে দ্বিজের নিরা| সাধ্য, হরপুজ্য বড় বাধা, 
প্রশৎস। করেন শত শত ॥ ২৮৬ 
প্রকাশ পায় বিদ্যার ব্যুৎপত্তি, হরির কাছে প্রতিপত্তি, 
হ/য়ে দ্বিজ হর্ষ বড় মনে। 
শুভলগ্নে উপস্থিত, সম্পূর্ণ করেছি শ্রীত”_ 
আমি তো, দ্বারকা-নাথ সনে ॥ ২৮৭ 
যত অগণ্য ভাট অগ্রদানী, ইাদ্দিগে চক্রপাণি, 
_ দান করেছেন হাজার টাকা বমি। 
আমাকে দিতে পারেন না অল্প, পঞ্চাশ হাজার ন্যুনকল্প, 
, অনুমান বরং কিছু বেশী ॥ ২৮৮ 
জন পচিশেক কোমরবন্দ, সঙ্গে ঘদি দেন গ্রোবিন্দ, 
সন্দ পথে__অনেক গুলি টাকা। 
মাটির ঘরেতে হবে না গাড়া, সম্মুখ বরষায় ইট পোড়। 
. হয় কি রূপে মুস্কিলের লেখা ॥ ২৮৯: 
ভেখা হরি ভাবিছেন মনে, কি দান দিব এ ত্রাঙ্গাণে, 
রাজ্য দিলে গুণের শোধ নয়। 


শ্রীত্রীমতীর শ্রীকষ্-বিরহানস্তর কুরুক্ষেতর-যাতরায মিলন। ৯৭৫ 


কহেন মাধব রঙ্গে, এস হে দ্বিজ! তোমার সঙ্গে, 
কোলাকুলি করি মহাশয় ॥ ১৯০ | 
বলে নানা মি বোল, তু হয়ে দেন কোল, 
কৃষ্ণ তারে সভা-বিদ্যমানে। 
৮,০৫ভাল-বাসাবামি, আহ্লাদে রাখিতে হাসি,_ 
পারে না দ্বিজ,_আবার ভাবে মনে ॥ ২৯১ 
আমার সঙ্গে যত সখা, তবে আমাকে ছু তিনলক্ষ, 
টাকা দিবেন আর কি তার রুথা। 
এই রূপে যায় দিন সকল, আবার উঠে দিলেন কোল, 
কৃষ্ণ করেন কত রন্সিকতা৷ ॥ ২৯২ 
ভানু অস্ত প্রায় গগনে, ব্রাহ্ষণ আকাশ গণে, 
ভাবিছে দেওয়ার কথা কৈ। 
না জানি কি দেন গোপাল, আট-কপালের যেমন কপাল, 
কোলেতে বিদায় পাছে হই ॥ ২৯৩ 
দিজ বলে।আসি প্রভু! কৃষ্ণ বলেন, এস প্রভূ! 
দ্বিজ ভাবে,_তবেই দফা সাঙ্গ। 
বড় আশ। করিলাম মনে, কোথা রাজা,-কোথা বনে! 
বলে বহে নয়নে তরঙ্গ ॥ ২৯৪ | 
বিদরিয়ে যায় হিয়ে, বারের বাহিরে গিয়ে, 
বলে রে বিধি-! এই ছিল তোর মনে? 


ন৪৬ | দাগুর়ায়ের পাচাল]। 


হেঁটে মলাম মাসাবধি, মাসাটাও পেতেম ঘদি, 
ঘরে গিয়ে মুখ দেখাই কেমনে ॥ ২৯৫ 


পি অপ্্প জা 
খাম্থাজ__-আড়খে্টট।। 


মরি হায় রে, বিধি! কি কপালের দায়! 
এসে আশা ক'রে বন্ধ্যা-বিচার, 
সন্ব্যাকালে বাক্‌দানে বিদায় ॥ 
কোলাকুলি কঠ। ধরে, 
আগে গাণট] দিলেন শীতল ক'রে, 
শেষে বিদায় দিলেন ঘণ্টা! নেড়ে. 
সন্তাপে প্রাণ যায় ॥ 
চক্ষু নাই আমার পানে, 
করি সুন্ষম বিচার হরির সনে, 
একি দুঃখ, হেদে, মুর্খ বামুন হাজার টাকা পায় ॥ (ধ) 





রোদন করি. দ্বিজ যায়, পুনরায় যছুরায়, 
ডাকি দ্বিজে করেন শীতল। 

কহেন গোলক-স্বামী, বিস্মৃত হয়েছি আমি, 
হেথা গ্রহণ করুণ কিছু জল ॥ ২৯৬ 


জতীনতীর প্রীকষ-বিরহান্তর ঝুরুক্েত্র-যাত্রায় মিলন। ৯৭৭ 


জলপাপী-দরব্য সব, আনয়ন করি কেশব) 
দ্বিজেরে দিলেন গুণনিধি | 

রূক্ষকল নানা রদ, মধুর আআ আনারস, 
কুলপুত কদলী, কাটালাদি ॥ ২৯৭ 

কাকুড় তরমুজ,শশা, নান। রস তিক্ত কষা, 
বাতাবি দাড়িন্ব নারিকেল । 

ম্তমান রস্ত। নাম, খজ্জুর গোলাপ-জাম, 
বাদাম বকুল জাম কুল ॥ ২৯৮ 

দিলেন ভিজে বরবটি, বুট-খাস৷ দাঁড়িম্ব ফুটি, 
করকন্দ আলু. আদা মূলো।। 

দেশেতে সন্দেশ যত, মে নাম করিব কত,' 
যতনে দিলেন কত গুলো ॥ ১৯৯ 

পঞ্ধান্ন পানিতুয়া, মণ্ডা মতিচুর মেওয়া, 
শর্করা! সরব সরভাজা । 

ওল। মিছনি কদব| সেঁড়।, বরফি ছাবা ছেনাবড় 
ক্ষীর্তক্তী ক্ষীরপুলি খা! ॥ ৩০০ 

জিলেপি গোল্লা নবাং খালা, কাটা-কেণি ফুলবাতাসা, 
নিখুতি এলাচ দানা সাকোর-পোলা। 

দিয়া ছান] শর্কর|, সখের সন্দেশ পাক করাঃ 

* দেখে দ্বিন্ আহলাদে উতল[॥ ৩০১ 


৭৯৭৮ দাণুরায়ের পাঁচালী । 


বলে হ'তেম তে। অমনি বিদায়, 
ঘর পোড়ার কাসা আদায়, 
- ব'লে জিজ্ঞাসে কৃষ্ণ-সন্মিকটে। 
দ্রবাগুলি উংন্ত৪, নিবেদিব কি হে কৃষ্ণ! 
নিবেদিত কি অনিবেদিত বটে ॥ ৩০২. 
কছেন শ্রীমধুসূদন, ন্বচ্ছন্দে করুন নিবেদন, 
এখনি কিনে আনালেম সম্মুখে । 
"শুনিয়ে দ্বিজ দরিদ্র, নিবেদেন ধেনু-মুদ্র) 
শ্ীকুষ্কায় নমো বলে মুখে || ৩০৩ 
জয়জয়ন্তী__যং। 
গ্রহণৎ কুরু হে গোবিন্দ! সব নিবেদয়ামি । 
দৈন্য দ্বিজবরে কুরু ধন্য হে! গোলোকন্বামী ॥ 
ইন্দ্র-ভোজনীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হয়েছি আমি । 
কোথা পাব, এ সব কেশব! অন্নাভাবে ভ্রমি ॥ ( ন) 
দ্বিজ অতি শুদ্ধচিত, ন্ুত্রান্মণ স্ুপবিজ্র, 
মন্ত্রপুত করি কৃষে। দিলে ।, 
সাক্গ ছৈল নিবেদন, বমিয়া বংশীবদন, 
বদনে আনন্দেধ্দেন তুলে ॥ ৩০৪ 


ত্রীপ্রীমতীর শ্রীকষ্ণ-বিরহানস্ুর কুরুক্ষেত্রযাত্রায় মিলন । ৯০৯ 


না রাখিলেন অবশিছ,  দিজ তাই করিয়া দু, 
অদৃঞ্টে হাত দিয়ে ভাবিতেছে। 
বলে, ছি ছি! একি কাণ্ড, 'আরে মল কি পাষণ্ড! 
এমন ব্রহ্মা্ডে কেবা আছে ॥ ৩০৫ 
্রাহ্গণে সামশ্রী দিয়ে, আপনি খেলে কি লাগিয়ে, 
এ যে ধার্মিক অজামিল অপেক্ষে। 
আমার তিক্ষায় প্রয়োজন নাই, এক্ষণেতে রক্ষা পাই, 
'.  ছুঙ্টের হাতে প্রাণটা পেলে ভিক্ষে ॥ ৩০৬ : 
করে আশাভঙ্গ দুরাশয়, পাতে দিয়ে কেড়ে লয়, 
এমন অধম দয়া-শৃন্য। 
পরে হবে কি পাপিষ্ঠ_-যমের ভয় করে না৷ কৃষ্ণ 
ব্রাঙ্গণের করে মনঃন্ষুধ ॥ ৩০৭ . 
যাগ যজ্ঞ সকলি মিছে, যে সব অর্থ দান দিতেছে, . 
ডেড়ে ক'রে কেড়ে আনৃবে শেষে। 
ল'য়ে দান সব হবে হত, টোপ. দিয়ে মাছ ধরা-মত, 
ব'লে বিপ্র চলিল স্বদেশে ॥ ৩০৮ 
হেথা দ্বিজ গেল কুরুক্ষেত্র, এই কথা গুনিবা মার, 
_. গ্রাতিবাসিনী যত গৃহস্থ-নারী | .. 
পাড়া শুদ্ধ সব আঙিয়ে, _ত্রাক্মণীর কাছে গিয়ে, » 
"* চারি দিকে দ্ড়ায় সারি সারি ॥ ৩০৯. 


১৮০ দাশুরায়ের পাচালী। 


বলে, হোক্‌ হোক আহলাদের কথা, 
ঠাকুরটি গিয়েছেন তথা, 
যজ্জের বড জীক শুন্লেম আমি । 
নগদ জিনিসে সর্ধব-শুদ্ধা, বড় কমু নগদ হাজার মুদ্র॥ 
শেষকালে খুব সুখ হলো মামি ! ॥ ৩১০ 
কয় হিতের কথা হীরামণি, সম্পর্কে নাতিনী তিনি, 
ঠাকুরণদিদি ! ঠাউরে কর্ন করো। 
খেয়ে কর'না ছারখার, আখেরে হবে উপকার, 
গড়িয়ে কিছু অলঙ্কার পরে। ॥ ৩১১ 
লাগিবে গহনায় যত টাকা, এখনি তার কর লেখা, 
_-. আসিব মাত্র খুলে নিও তোড়া । 
এখনকার যে নব কন্তা, শাড়ী গুলি ভারি সন্তা, 
আদ্ছে হাটে,_কিনো এক যোড়া ॥ ৩১২ 
 ট্োপতোল। বাই দখ'ণে শাখা, 
দাম কোথ| তার আড়াই টাকা, 
আগে লও হাত দুটা তো ঢেকে! 
শেষে নিও কানবালা, হঠাৎ এক-গাছ জোনারে বালা, 
আজি গড়ুক, সেকরাকে দাও ডেকে ॥ ৩১৩. 
এখনকার হয়েছে মত, বিবিয়ানা মুখভরা নথ, 
গড়িয়ে একট! তাই পরো স্বচ্ছন্দে। 


[রী রীমতীর ভ্রীকক্*-নিরহানস্তর কুনক্ষেত্র-যাত্রায় মিলন। ৯৮১ 


বাটাপান। মুখে দিবে ঝলক, 
উঠেছে খাস। ঝুমুকো নোলক, 
ভাতার্তির মাগ্‌ তাতে কিসে নিন্দে ॥ ১১৪ 
এখন তোমার পড়িল পাশা, 
গড়ায়ে নিও বুমূকো খামা, 
গেখে মুক্ত ফেরাও ক'রে তারে। 
উপর কানে প'রে! পিঁপুলপাতা, পায়ে পরো পঞ্চমপাতা, 
ঠাকুরণদিদি ! যার থাকে সে পরে ॥ ৩১৫ 
গলে পরো পীচনরী হার, হারে বড় দেয় বাহার, 
চিকৃমালায় চিক্-চিক্‌ করিবে গলা । 
নয় লম্বা! নয় বেঁটে, নাক্টি তোমার যুতের বটে, 
ময়ুরে একখানি বেশর চাই উজ্জ্বল! ॥ ৩১৬ 
দরিদ্র-দশায় উচ্ছন্ন, বিষয় হলেই পরিচ্ছন্ন। 
গায়ে ভ'রে উঠ্‌বে খেতে মাথ্তে। 
গড়িয়ে নিও কোমরবেড়।, গোটা গোটা! গোট্‌ একছড়া, 
পুরন্ত পাছায় চুড়ন্ত লাগ্‌বে দেখতে ॥ ৩১৭ 
বয়েম একটু হুচ্ছে ভারি, তাতেই হটাৎ বলিতে নারি, 
গোল-মলটা প'রো কিছু দিন যদি! 
ৰিছু পরিতে নাই-বাধা, ষদ্দিন আছেন ঠাকুরদাদী, 
«.. তদ্দিন তোমাকে সাজে ঠাকুরণ দিদি ॥ ৩৯৮ 


৯৮২ দাশুরায়ের পাঁচালী । ৰ 


দশ আঙ্গুলে চু্কী পরো, চুট্‌কি চাট্কী কিছু না ছাড়, 
গায় দশ তোলা,__ তাই থাকিবে তোল! । 

দৈবের কর্ধ্ম বিধবা হ'লে, কে করে তত্ব ভাতার মলে, 
যা সাইৎ কর এই বেলা | ৩১৯ 

যা যখন পাও ঝাঁপিতে পুরো, মিন্সে দেখছ খেয়ে-ফুরো, 
পেষে ধন পত্তান না হয় দেখো। 

ছুনোছুনি বান্ধা নিয়ে, আনা স্থদে কর্জ্জ দিয়ে, 
খাটিয়ে খুটিয়ে সঞ্চয় করে রেখো ॥ ৩২০ 

অমঙ্গলের কথাটা বলা, তোমার কাছে হয় না বলা, 
ঠাকুরদাদা গা-তোলার মধ্যে । 

হলে। অনেকের সঙ্গে চেনাচিনি,করিতে হবে লুচি-চিনি, 
চিড়ে দই সাজিবে না তার শ্রাদ্ধে॥ ৩২১ 

এই মতে হয় রষিকতা, বলিতে বলিতে কথা, 
হেন কালে ব্রাহ্গণ আইল। 

আন্তে ব্যন্তে দ্বিজনারী, পদ-প্রক্ষালন-বারি, 

দিয়ে বলে,__এত যে গৌণ হলো? ৩২২ 

বদন কি জন্যে ভারি, কত দুরে আছে ভারী? 
কি আন্দাজ নগদে জিনিসে । 

দ্বিজবলে; শুনে সে কথা, ঠাউরে বলি ঘুরিছে মাথা 
পেটর! খুলে থাক একটু বনে ॥ ৬২৩ 


: ্ীত্ীমতীর শ্রীরুফ-বিরহানস্তর কুরুক্ষেত্-যাত্রার মিলন। ৯৮৩ 


ভাগ্য মোর ফিরেছে সতি! কোল দিয়েছেন য্ুপতি, 
ফলিবে যাত্রা, কুলায়ে দিয়াছেন কালী । 
কত পুখ্য করেছিলে, পেয়েছ পতি আট-কপালে, 
আমি পেগপেছি ম্নারী পোড়াকপালী ॥ ৩২৪ 
যা হবার হয়েছে হদ্দ, এবারকার-মত হাট-হদ্দ। 
বদ্ধ হয়ে গৃহে আর কি কার্্যে। 
এতেক বলি ব্রাহ্মণ, তপস্তা-কারণ বন, 
প্রবেশিল সঙ্গে লয়ে ভার্্যে ॥ ৩২৫ 
শট গা শট 
কুরুক্ষেত্রে প্রীরাধিকার আগমন । 
হেথ। কুরুক্ষেত্রে দান করিছেন ভগবান, 
ব্রজবামী সব এলো অগ্রেতে । 
সঙ্গে কুলকামিনী, হ'য়ে গজেন্দ্র-গাযিনী, 
রৃকভানুনন্দিনী পশ্চাতে ॥ ৩২৬ 
আগমন কুরুক্ষেত্রে, রাইকে নিরখিয়ে নেত্রে, 
দ্বারকার রমণী মাত্রে বলে। 
কি ভবানী সুরধূনী, কোন্‌ ধনীর ও ধনী, 
জুরন-মাহিনী মহীতলে ॥ ৩২৭ 
কেউ বলে, ও নয় কামিনী, 'গগনের সৌদািনী, ' 
“  আঘছে করি ভূতলে উদয় গো। 


৯০ দাগুরায়ের প্যাচলা। 


কেহ বলে, ও বূপমী, তারা ঘেরে আমিছে শশী, 
কহেন রুকঝ্সিণী সতী, তা৷ নয় তা নয় গে। ॥ ৩২৮ 


খট্‌_যৎ। 


ও নয় গো গগনের চাদ, গোকুলাদের শিরোমণি 
ত্রজের আদ্যাশক্তি রাধা মুক্তি-প্রদায়িনী ॥ . 
দেখ পদছুখানি, প্রভাতেরো ভানু জিনি, 
রৃকতানুস্থৃতা ভানুজ-ভয়বারিণী । 
চাদের কি এমৃনি ব্রণ, ঢেকেছে রবির কিরণ, 
'হ্য। গো» চক্দ্রোদয়ে মলিন কি হয় দিনমণি ॥ (প) 
অ্র-সখী-মালা, মধ্যে রাজবালা, 
উপনীত সেই খানে। 
পড়িল দুর্ষেযাগে, হরি' দৈবযোগে, 
চান চন্দ্রাবলী পানে ॥ ৩২৯ 
নয়নে নয়ন, কমল-নয়ন, 
. করেন গোপন্‌ ছলে। 
আনুচক্ষে চাই, নিরখিয়ে. রাই, 
অভিমানে যান জলে ॥ ৩৩৭ 


৪. রী ্রীমতীর শ্রীন্কবিরছানন্বর কুর্ক্ষেত্র যাজার় মিলন। ৯৯২ 


কিরূপেতে সই, দেখ্‌রে বন্দে সই ! 
বিশ্বরূপের আচরণ । 

পড়েছিলাম ধরা, ধরে এনে তোরা, 
দুঃখ দিলি কি কারণ ॥ ৩৪১ 

ও গীতবসন, মুখ দরশন, 
জনমে নাহি করিব। 

ও ছার বাসনা, কানকাট1 মোণা, 
আর ত নাচি পরিব ॥ ৩৩২ 

যে ঘরেতে ফণী, প্রবেশিল ধনি ! 
কি স্বখেতে বাম করি। 

রানুগ্রস্ত বিধু, বিষমাখা মধু, 
আমার হইল হরি ॥ ৩৩৩ 

যে দেছেতে রোগ. সদা করে ভোগ, 
সে কাঁয়ার মিছে মায়।। 

অপ্রিয়বাদিনী, জায় যার জানি, 
যায় যাক সেই জায়! ॥ ৬৩৪ 

ওগো সখীগণ ! শোন্‌ কথ] শোন, 
তোরা সাদ মোর হুবি। 

ও পাপ-মাধবে, ব্রজে যেতে হবে, ' 

_ এ অনুরোধ না করিবি ॥ ৩৩৫ 


৯৮ 


দাডরায়ের পাচালী। :.. 


পতিতপাবন, গেলে বৃন্দাবন, 
আমার কি লাভ হবে ! 
লইয়ে কেশবে, “এ সব কে সবে; 
. বল্‌ তোরা লখী সবে ॥ ৩৩৬ 
কুষ্-দরশন, কৃষ্ণ-আলাপন, 
হবে না এ শরীরেন্ে। 
গ্রতিজ্ঞ। আমার, কর্ব না ব্যাভার। 
কৃষ্ণের ক-অক্ষর যাতে ॥ ৩৩৭ 
দেখ্ব না কমল, কালিন্দীর জল, 
কাজল আর পরিব না। 


ত্যজিব কলমী, আর কোশাকুশী, 


কুশাসনে ব্িব না ॥ ৩৩৮ 
কপ্পট, কঠিন, কর্ণ-ক্রিয়া-হীন, 
কুজনে কথ! কব না। 
কুরূপ কপিলে, কুচক্রী'কুটিলে, 
কুবদন দেখিব না ॥ ৩৩৯ 
যদি কোকিলে কুরে, এ কর্ণকুহরে 
না শুনিব ধ্বনি,আর | 
প্রিব না সখি! কদন্ কেতকী, 
_করবী-কুম্থম-হার ॥ ৩৪০ 


সি জীকৃফ-বিরহানত্তর কুকক্ষেভ্-যাত্রার নি | 8৯৯ 
পুজিব না কালীকে, কাত্যায়ণী মাকে, 
কারণবারি গ্রদানে। 
কাঞ্চন-আভরণ, করেতে কন্কণ, 
কুগুল না দিব কানে ॥ ৩৪১ 
কদম্ব-নিকটে, কিন্বা কেশীঘাটে, 
কথনারিকে নাই চাব। 
কালো না হেরিব, কুপ্জী তেয়াগিব, 
কালো রেশ ঘুচাইব ॥ ৩৪২ 


952 ] 
আমি দেখিব না সই ! বং ২সীবদনের, বদন। 
দেখিলাম চন্্রাবনীর অঙ্গে হরির নয়ন ॥ 
যেমন কৃষ্ণ-রাধিকে বলি, বেঁধেছে চক্দ্রাবলী গো) 
দুঃখ কারে বলি, কে শুনে রাই দুঃখিনীর রোদন । 
জন্মের মত এই যে আমা» ঘুচিল কৃষ্ণপ্রেমের আশা, 
আমার আজি অবধি হলো, কৃষের বিচ্ছেদ ভূষণ ॥(ফ) 
শ্রীকষ্ককে বৃন্দার ভর্খসনা। 
করিয়ে অনেক নিন্দে, ছি ছি ব'লে ্ীগোবিনদে, 
কহিছে-তুরা বন্দে, দেখেছি দ্ষ্টিকরা। 


৯৮৮ .. দাওরারের পাঁচালী। 


আছে পেই বৃদ্ধি সেই ব্যাভার, কিসে চালালে রাজাভীর, 
ত্াজ্জে কাঞ্চন কাচে সার, অদ্যাপি তাই পরা ॥ ৩3৩ 
অট্টালিকা ক'রে বাদ, তাল-পত্র কুঁড়ে সাদ, 

দ্বতের না বৃঝে সাদ, শাকে স্তুখ হে সখা! 

শিগরে স্থরধূনী রেখে করে তর্পণ কু'পোদকে, 

দর্পণ রাখিয়া ঢেকে, জলেতে মুখ দেখা ॥ ৩৪৪ 

জানি ত আমরা সমুদয়, এ চক্রাবলীর দায়, 

প'ঢে দার ধরেছ পায়, গায় ভম্ম মেখে । 

রাঙ্গা-চরণে প্রনিপাত, ওহে কৃষ্ণ! কি উৎপাত 
আড়নয়নে দৃষ্টিপাত, আবার তারে দেখে ॥ ৩৪৫ 

কর কর্ম জায়-বেজায়, বাঁচিনে আর লজ্জায় ! 

দিন কত কাল কুবুজায়, লয়ে হ'লে বিব্রত 

গেল কিছু কাল এ রঙ্গে, হাসাইয়ে বৈরঙ্গে, 

সাতার দিয়ে সে তরঙ্গে, দ্বারকা গেলে নাথ ॥ ৩৪৬ 
কত রঙ্গ সেখানে গিষ্পে হলো যে রুক্িণী প্রিয়ে, 

বোল শত আট বিয়ে, করুলে কি লাগিয়ে? . 

তুমি বড় হ'লে হে তগবান্! তবু হলে না জ্ঞানবান, 
. সানি কত বাক্যবাণ, আমরা দাসী হয়ে ॥ ৩৪৭ 
_ ফলে কীলে যে রাখাল ছিলে,নিন্দে ছিল ন! নন্দের ছেলে 
 ষশোদার কাচা ছেলে, বলিত সবাই ত্রজে। ০, 


| ্মতীর উক-বিরহানভতর কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় মিলন। ৯৮৯ 


এখন তো আর বওন। বাধা, উতুরে গেছে বয়েস আধা) 
হয়েছ নাতির ঠাকুরদাদা, আর কি কিছু সাজে। ৩৪৮ 
শোভা পেয়েছে বল কোথা, সাবালকের বাসকতা, 
দু নজর দুঃশীলতা, উচিত এখন ক্ষান্ত । 
দুদিন নৈ হে হৃষীকেশ! পড়িবে দত্ত পাকিবে কেশ, 
রোগের কি হবে না শেষ, মে দিন পন্ম্যন্ত ? ৩৪৯ 
আমরা মনে করিতাম সদা এমনি 
গোবিন্দ হয়েছেন জ্ঞানী, 4 
জ্ঞান না হ'লে রাজধানী, চালান কিরূপ বমি। 
আছে বৃদ্ধি সাধ্যি কলি তাই, 
কেবল নাই ধড়া ধবলি গাই, ্‌ 
বৃড়ে। বয়সে চূড়াটি নাই, বেশটি কেবল বেশী॥ ৩৫৭ . 
জলে বিচ্ছেদাগ্ুন শতবর্ষ, প্রেম-্বারি দি বর্ষণ 
ষদি জলধর ! হর্ম, কর শ্রীরাধায় ছে। 
যে জন-জন্বোতে জ্বলি, সে জন দিয়ে জলাঞ্জলি, 
পবন হয়ে চন্দ্রাবলী, জলধর উড়ায় হে! ৩৫১ 
্রীকৃষ্*রাধিকার মিলন। 
বৃন্দের শুনি বচন, করিতে বিচ্ছেদ-মোচন, 
ধরিয়ে প্যারীর চরণ, সাধনের ধন সাধে । 


দাওরায়ের পাঁচালী । 


_ করেছি দোষ পায় পায়, অনুপায় ধরেছি পায়, 
আজি আমায় রক্ষ কৃপায়, অপরাধে রাধে ! ৩৫২ 
শুনে বাক্য স্থমধুর, দুর্জয় স্কভিমান দুর; 

স্থখে মগ্ন স্থরাস্থুর, যুগল দর্শনে । 

সাঙ্গ হৈল,মহোতসব, স্থানে স্থানে"্যান সব, 
প্রণাম করি কেশব, যুগল-চরণে ॥ ৩৫৩ 
 দরশন-অসি ধরি, বিচ্ছেদ ছেদন করি, 





স্ুরট-_বাঁপতাল। 





গাদরে সাধক সব সাজিল টি ॥ 
সব সখী-সদনে, সঘনে সজল সচন্দনে, 
সাধে সনক-সনাতন-্মরণীয় সনাতনে ॥, 
শ্যামসুন্দর-নভিত শত বংসর,স্বতন্র বে নি 
শরশয্যা করি শয়নে। 
হখ-সাগরে শুক. শারী, ব্রার সূহ ন্বনে। 
সাধনার দাশরছি (বর) 
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